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পূর্ব্বভাষ 


জগতের ধর্শমাহিত্যে শ্রমদ্ভগবদ্গীত| একটি প্রধান গ্রন্থ। পৃথিবীর প্রধান 
প্রধান নকল ভাষাতেই ইহা অনূদিত হইয়াছে, এবং প্রচুর শ্রদ্ধালাত 
করিয়াছে। গীত! শত শত বৎসর যাঁবং বহু লোকের ধর্মপিপাস| পরিতৃপ্ধ 
করিয়াছে, শোকার্তকে দান্বন] দিয়াছে, এবং দর্শনের গহনারণ্যে সত্যের পথ 
দেখাইতে মহায়তা করিয়াছে । 

কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ও অশেৰ গুঢ তত্বময় বলিয়া মীধাঁরণ 
লোকের নিকট ইহা মহজবোধা নহে। ভারতের সকল ভাষায় ইহার 
অন্থবাদ প্রকাশিত হইলেও ইহা! বুবিবাঁর জন্য উপযুক্ত ব্যাখ্যার প্রয়োজন । 
সংস্কৃত ভাষায় ইহার বহু ভায় আছে। কিন্তু অন্যান্য ভাষায় অধিক নাই । 
টয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্র দেশে জ্ঞানেশ্বরী গীত! নামে যে গীতাভাম 
রচিত হয়, মহারাষ্ট্র দেশে তাহা বহুল প্রচারিত, কিন্তু বাংলাদেশে তাহ 
এ পর্যন্ত মপ্ূর্ণ অনূদিত হয় নাই। জানেশ্বরী গীতায় গীতার প্রত্যেক শ্লোক 
অতি স্থন্দর ও সহজবোধ্যভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধ শ্রীযুক্ত 
গিবীশচন্দ্র মেন এই গ্রন্থের বাংলায় যে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাতে গীতার 
রূহ তত্ব মকল সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকেরও বোধগম্য হইবে। এইজন্য 
গিরীশচন্তর বঙ্গীয় পাঠকের কৃতজ্ঞত| অজ্জন করিয়াছেন। 

জ্ঞানেশ্বর মহারাঁজ অধৈত মতেই গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্ত 
তাহার গ্রন্থ তক্তিরস পূর্ণ। ইহা দ্বৈতবাদী ও অদৈতবাদী উভয় শ্রেণীর 
পাঠকেরই তৃপ্তি সাধন করিবে। এই গ্রন্থের বল প্রচার বাথনীয়। 

রাজেন্দ্রপ্রসাদ 


| 
১৪৩৫৯ 


ভ্মিকা 


'জ্ঞানেশ্বরী' ভারতীয় প্রতিভার এক বিম্বয়কর স্য্ট। মাত্র পনের বমর 
বয়সে মহারাস্্ীয় যুবক গীতা ব্যাখ্যা করিয়া যাহ! লিখিয়াছেন তাহা একটি 
শ্রেষ্ঠ ধর্মমপুস্তক বল! যাঁয়, আবার উৎকৃষ্ট কাবাযগ্রস্থও বল! যাঁয়। বহু শতাব্বী 
ধরিয়৷ ইহ! মহারা্র ভাষায়" সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। 
তাঁষার ব্যবধান বেশী বাঁধা স্থষ্টী না করিলে ইহা ভারতে কতকট। তুলসীদাঁসের 
রামায়ণ, রাঁমচরিত মানসের, অনুরূপ স্থান অধিকার করিত। 

'জ্ঞানেশ্বরী”-প্রণেতা জ্ঞানদেব ১২৭৫ থুষ্টাব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
তাহার পূর্বপুরুষদের নিবানস্থল ওরলাবাদ জেলায় গোদাবরীর তীরে 
আপের্গাও নামক গ্রাম । ইহারা যজুর্ত্বেদের মাঁধান্দিন শাখার অস্তর্গত। 
তাহার পিতা বিট্ঠলপন্থ কুলকর্ণী অল্প বয়সেই বেদাদি' শাস্ত্র পাঠ করিয়া 
পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন। তাহার মাতাঁর নাম কক্নিণীবা্ঈী । পিতা- 
মাতার মৃত্যুর পর বিট্ঠলপন্থের অত্যন্ত অর্থকষ্ট হয়। বিট্‌ঠলপন্থের সেদিকে 
লক্ষ্য ছিল না। তাহার অধিকাঁংশ সময় ঈশ্বরোপাসনায় কাটিয়া! যাঁইত। 
রুক্মিণীবা্ী পিতাকে সাংসারিক অভাবের সংবাঁদ দিলে তাঁহার পিত। আসিয়া 
কণ্ঠ ও জামাতাঁকে নিজ গ্রাম আলন্দীতে লইয়৷ যাঁন। 

একদিন বিট্ঠল গঙ্গা্নান করিতে যাইতেছি বলিয়। বাটা হইতে বাহির হন 
এবং কাশী গিয়া, বুমানন্দ স্বামীর নিকট সন্াস গ্রহণ করেন। এই সংবাদ 
পাইয়। রুক্সিণীবাদ কঠোর তপন্ার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করিতে 
লাগিলেন। তিনি দিনান্তে একবার মাত্র ভোজন করিতেন, প্রত্যহ সিদ্ধেশ্বর 
মহাদেবের পূজা করিতেন এবং অশ্বথ বৃক্ষ পরিক্রমা করিতেন । এইভাবে 
দ্বাদশ বংসর অতীত হুইল। এই লময় রামানন্দ স্বামী শিষ্যদের সহিত 
রামেশ্বর যাইবার পথে আন্দী গ্রামে উপস্থিত হইলেন। মারুতির মন্দিরে 
বিট্ঠলের পত্বী রুক্ষিণীবাঈ তাঁহার দর্শন+পাইল এবং চরণ বন্দনা করিল। 
তিনি আশীর্বাদ করিলেন, “পুত্রবতী হও,» কিন্তু রুক্সিণীর মুখে ঈষৎ শান 
হাঁসি দেখিয়! কারণ জিজ্ঞানা। করিলেন। তখন তিনি জানিলেন ষে তীহাঁর 
শিষ্য বিট্ঠল রুক্সিণীর ম্বামী। ইহা গুনিয়। রামানন্দ স্বামী রামেশ্বর যাইবার 


৮ জ্ঞানেশ্বরী 


সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। তিনি রুক্িণী এবং তাহার পিতামাঁতাঁকে 
লইয়া কাশী ফিরিয়া গেলেন, এবং বিট্ঠলকে ত€সন। করিয়। পুনরায় সংসারে 
ফিরিয়! যাইতে বলিলেন। নন্নাস আশ্রম হইতে পুনরায় অংসাঁরে ফিরিবাঁর 
জন্য আলন্দীর ব্রাহ্মণসমাজ বিট্‌ঠলকে পতিত করিলেন । ক্রমে বিট্ঠলের তিন 
পুত্র এবং এক কন্ত। জন্মগ্রহণ করে। প্রথম পুত্র নিবৃত্তিনাঁথ ১২৭২ খুঃ অবে, 
জ্ঞানর্দেব ১২৭৫ খুঃ অন্দে, সোপানদেব ১২৭৭ থৃঃ অবে, ও কন্ত। মুক্তাবাঈ 
১২৭৯ খুঃ অন্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিক্ষালন্ধ 'অন্নে সকলের জীবিক1 নির্বাহ 
হইত। পুত্রকন্তাগণ অসাধারণ , ধী-সম্পন্ন ছিল। তাহার] বিট্ঠলের কাছে 
শিক্ষালাভ করিয়! স্থপপ্ডিত হইল। আঙন্দীর ব্রাহ্মণসমাজ বিট্ঠলকে জাতিতে 
তুলিতে অস্বীকার করায় বিট্ঠল লপরিধারে ত্র্যন্বকেশ্বরে গমন করিলেন । 
এইখানে আচার্য্য গহিনীনাথ নিবৃত্তিনাথকে যোগমার্গে দীক্ষ। প্রদ্দান করেন 
এবং ভাগবত ধর্ম প্রচার করিতে আজ্ঞ! দেন। নকিছুকাল পরে বিট্ঠল 
সপরিবারে নিজগ্রামে ফিরিয়া আসেন এবং সন্ন্যাস গ্রহণের পর গাহস্থ্য আশ্রমে 
ফিরিয়া আমিবার দেহপাতই একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত জানিয়া প্রয়াগে গিয়া জলে 
ডুবিয়। প্রাণত্যাগ করেন। তীহার পত্বীও স্বামীর অন্গগামিনী হন। তখন 
জ্ঞানদেবের বয়ন ১২ বসর। তিন ভ্রাতা ও ভগিনী ব্রদ্মচধ্য পালন এবং 
ঈশ্বরের ভজন করিয়া কালাতিপাঁত করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে 
তাহারা আহমদনগর জেলায় প্রবর1 নদীর তীরে নেবাসা নামক একটি 
গ্রামে গিয়া বাস করেন। এই নেবাস! গ্রামে জ্ঞানদেব ভাবার্ঘদীপিক। 
বা জ্ঞানেশ্বরী-গীতা ১২১২ শকে রচন। করেন। এই গ্রন্থ ' রচনা কারবার 
পর জ্ঞানদেব নাঁমদেবের সহিত ভারতের বিভিন্ন তীর্থ ভ্রমণ করেন এবং 
অনেক স্থানে বৈষ্ণবধন্ম প্রচার করেন। পরে আলন্দী ফিরিয়। আসিয়। 
১২২৮ একে জীবন্ত সমাধি লাভ করেন। ভক্তগণ বিশ্বাস করেন তাহার 
দেহ এখনও জীবস্ত আছে এবং তিনি মধ্যে মধ্যে সমাধিমন্দিরের বাহিরে 
আসেন । 

জানদেব তাহার জ্যেষ্ঠ অগ্রজ নিবৃত্তিনাথের শিষ্য ছিলেন। নিবৃত্তিনাথ 
ঠাহাকে ঘোগমার্গে দীক্ষা! প্রদান করেন এবং কষ্খমন্্ প্রদান করেন। 
“জ্ঞানেশ্ববী"র প্রাক প্রতি অধ্যায়ে তিনি নিবৃত্তিনাথের প্রশস্তি গাহিয়াছেন। 
নিবৃতিনাথ তাহার প্রভু, দেবতা । গুরুর কপাতেই তাঁহার জ্ঞানলাঁত হুইয়াঁছে। 


ভূমিক। * 
গুরুর চরণধূলি মন্তকে ধারপ করিয়্াই তিনি গীতার মর্শার্থ প্রকাঁশ করিতে 
সক্ষম হুইয়াছেন। 

জ্ঞানদেবের দীশনিক মত শক্করাচার্য্যের অন্গরূপ ছিল। অর্থাৎ তিনি 
অধৈতবাদী ছিলেন । ব্রদ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ও ব্রদ্ম অভিন্ন, ইহাই 
সংক্ষেপে অছ্বৈতমত। এই মতে ভক্তির প্রসঙ্গ হইতে পারে ন। বলিয়া, মনে 
হইতে পারে। কিন্তু শঙ্করাঁচার্ধ্য ভক্তিমূলক বহু উৎকৃষ্ট কবিতা 'রচন। 
করিয়াছেন, ইহা! স্থৃবিদিত 1 "ইহার কারণ এই যে শঙ্করাচার্ধ্য বলিয়াছেন ষে 
রশ্মজ্ঞান হইবার পর ইহা। উপলব্ধি কর! যাঁয় ঘে জগৎ মিথ্যা এবং ব্রহ্ম জীব 
হইতে ভিন্ন নহেন, কিন্তু যে পর্ধ্য্তব্রন্মজ্ঞান ন! হয় সে পর্য্যস্ত জগৎকে অস্বীকার 
করা যাঁয় না, এবং মাক্সাযুক্ত ব্রদ্ধ' বা ঈশ্বরকে জীব হইতে ভিন্ন বলিয়া 
প্রতীতি হয়। এই অবস্থায় ঈশ্বরকে ভক্তিপূর্্বক পৃজা কর! উচিত। তাহার 
ফলে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং ব্রহ্কে উপলব্ধি কর! সম্ভব হয়। এইভাবে যদিও 
শঙ্করাচার্ধ্য ভক্তিকে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দেন নাই, যদ্দিও তাহার মতে ত্রদ্ষজ্ঞান 
হইলে ভক্তির কোনও অবসর থাকে না, তথাঁপি তাহার অলৌকিক প্রতিভা- 
বলে ভক্তিবিষয়ক বন্ধ শ্রেষ্ঠ কবিত৷ রচন! করিতে সক্ষম হইয়াছেন । জ্ঞানদেবও 
সেইরূপ অদ্বৈতদর্শনের অন্ুগাঁমী হইলেও গীতার ব্যাখ্যা করিবাঁর সময় ভক্তি- 
প্রতিপার্দক উৎকৃষ্ট কবিত। বচনে সক্ষম হইয়াছেন। দৃষ্টান্তত্বরপ তাঁহার 
নবম অধ্যায়ের ২৬ শ্লোকের ব্যাখ্য। উল্লেখ কর] যাইতে পারে। শ্লোকটি এই-_ 


পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যে। মে ভক্তায। প্রযচ্ছতি । 
তর্দহং ভজ্য, পহৃতমগ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ 


পত্র, পুষ্প, ফল, জল-_যে আমাকে ভক্তিপূর্বক প্রদান করে, সেই শ্ুন্ধচিত্ত 
ব্যক্তির ভক্ভিগ্রদত্ত উপহার আমি গ্রহণ করি। 

আমরা এখানে 'অশ্বামি' শব্ধের অর্থ করিলাম গগ্রহণ করি”। কিন্তু 
'অশ্রীমি'র ভোজন করি' এরূপ অর্থও উর! যায় এবং জানদেব এই অর্থই 
করিয়াছেন । তিনি শ্লোকটির যেভাবে ব্যাধ্য। করিয়াছেন নিয়ে তাহ সংক্ষিপ্ধ- 
ভাবে দেওয়া হইল। শ্্রীরুষ্খ বলিতেছেন, “আমি ভক্তি পাইতে বড় 
ভালবাঁমি। ভক্তিপূর্বক আমাকে যে যাহা দেয় আমি তাহাই সাদরে গ্রহণ 
করি। কেহ যদি ভক্তিপূর্বক আমাকে ফল একটি দেয় আমি বৌটান্থদ্ধ তাহা 


১ জ্ানেশরী 


ভক্ষণ করিয়া! ফেলি। কেহ যদ্দি আমাকে ভক্তিপূর্বক একটি পুষ্প প্রর্দান করে, 
তাহার গন্ধ আদ্রাণ করাই ত আমার উচিত, কিন্তু আমি ভক্তিপূর্ববকপ্রদতত 
সেই পুষ্পটি পাইয়া! এত আনন্দিত হই ষে তাহা! কেবল আন্রণৈ করিয়া আমার 
তৃপ্তি হয় না, আমি উহাঁও ভোজন করিয়৷ ফেলি। সামান্য তুলসীপত্র যদি 
কেহ আমাকে ভক্তিপূর্ধ্বক প্রদান করেন এবং তাহ! যদি ছিন্ন ব৷ শুফও হয়, 
আমি“তাহাঁও সাদরে ভোজন করি। বেশী কি বলিব, জল অতি সাধারণ বস্ত, 
সর্বত্র পাওয়া যায়, অর্থবযয় করিয়। ক্রয় কবিতে শ্ছয় না, কিন্তু কেহ যদি পবিত্র 
হৃদয়ে (যে হৃদয়ে কাম ক্রোধ প্রভৃতি মলিনতা নাই ) ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে এক 
গণ্ুষ জলও প্রদান করে তাহাতে কত আনন্দ হয় তাহ! আমি বলিতে পারি 
না, আমার মনে হয় যেন উৎকৃষ্ট মন্দির নিশ্মাণ করিয়1, তাহার মধ্যে মণিময় 
সিংহাসন স্থাপন করিয়া ভক্ত আমাকে প্রদান করিতেছে ।” আমরা অনেকেই 
পুজা করিবার সময় ফুল, পাতা জল প্রভৃতি বিগ্রহের সম্মুখে অর্পণ করি, 
কতকট। গতাহুগতিকভাবেই করিয়া যাই, মনে বিশেষ কোনও ভাবের উদয় 
হয় না, কিন্তু জ্ঞানদেবের এই বর্ণন! পড়িয়া মনে হয় এই পুজাপদ্ধতির মধ্য 
দিয় আমর! ভক্তির সোপান বাহিয়! কত উচ্চে উঠিতে পারি। আমর গল্প 
শুনিয়াছি, কোনও ভক্তের আকুল প্রার্থনায় ভগবাঁন সত্যসত্যই নৈবেছ্য ভোজন 
করিয়াছিলেন । জ্ঞানদেবের ব্যাখ্য। পড়িয়! মনে হয়, এই সকল কাহিনী ল সত্য 
হইতে পারে। 
নবম অধ্যায়ের ১৪ শ্লোকের ব্যাখ্যায় নাঁমকীর্তন সম্বন্ধে জ্ঞানদেব 
লিখিয়াঁছেন, “কীর্তনের নৃত্যানন্দে এইরূপ ভক্তের পাপের, নাম পর্য্যন্ত নষ্ট 
হয়।” “আমার নামকীর্তন বিশ্বের দুঃখনীশ করে, সমস্ত জগৎ মহাস্তুখে পূর্ণ 
করিয়া দেয়।” “বৈকুঞ্ঠে চিৎ কেহ যাইতে পারে, পরস্ত এই সকল ভক্ত 
সারা জগৎকেই বৈকু্ করিয়া ফেলে,__নামকীর্তমের প্রভাবে বিশ্বকে শুভ্র 
আলোকে উদ্ভামিত করে।” “হে পাণ্ডব, আমাকে আর কোথাও যদি নাও 
পাওয়া যাঁয়, তবে যেখানে প্রেম সহকারে আমার নাম সঙ্কীর্ভন কর] হয় 
সেখানে আমাকে নিশ্চয়ই খুঁজিয়। পাওয়। যাইবে ।” 
এইরূপ কথ! জ্ঞানদেবের রচনায় বহুল পরিমাণে দেখা যায় । স্তরাঁং এ 
কোনও সন্দেহ নাই যে জ্ঞানদেবের মত অদ্বৈতবাদাহযায়ী হইলেও 
তিনি ভক্তির পরাকাণ্ঠ। প্রদর্শন করিতে সক্ষম হুইয়াছেন। 'জ্ঞানেশ্বরী”র 


ভূমিকা! ১১ 


নানাস্থানে তিনি তাহার অগ্রজ এবং গুরু নিবৃত্তিনাথের উদ্দেশ্তে যে ভক্তির 
উচ্ছ্বাস প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও তাহার অস্তরের প্রগাঢ় ভক্তির পরিচায়ক । 

এক্সপ মনে হয় ষে কোনও মন্দিরে ভক্ত ও সাধুদ্দের সভায় জানদেব তাহার 
গীতার ব্যাখ্যা পাঠ করিতেন । 'জ্ঞানেশ্বরী'তে মধ্যে মধ্যে তাহার পরিচায়ক : 
সংক্ষিপ্ত কথোপকথনের উল্লেখ আছে। জ্জানেশ্বরী”তে ইহাও দেখা যায় ষে 
মধ্যে মধ্যে নিবৃত্তিনাথ জ্ঞানদেবকে তাহার ভক্তির উচ্ছ্বীন লংযত করিতে 
বলিতেছেন । 

'জ্ঞানেশ্বরী”র উপমাগুলি অতিশয় সুন্দর । ইহার! চিত্তের উপর গভীরভাবে 
অস্ষিত হুইয়। যাঁয়। প্রকৃতির সৌন্দধ্য এবং মানবের মনন্তত্ব জ্ঞানদেব কি 
গভীর ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহ] তাহার উপমাগুলি পাঠ করিলে 
জান] যায়। 

ধাহার] নিজে অদ্বৈতমত গ্রহণ করেন নাই তাহার] জ্ঞানদ্দেবের অছৈত- 
দর্শন প্রতিপাঁদক অংশগ্তলির সহিত একমত না হইতে পাবেন, কিন্তু তাহারাঁও 
ত্বীকার করিবেন যে জ্ঞানদেব তাহার প্রতিভার সাহাধো দার্শনিক তত্বগ্তলি 
প্রীঞ্ঘলভাবে প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন। 

ভক্তপ্রবর শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন দীর্ঘকাল ধরিয়] প্রগাঢ় অচ্ছরগ এবং প্রবল 
অধ্যবসায়ের সহিত পরিশ্রম করিয়! “জ্ঞানেশ্বরী'র একটা মৃলাহুযায়ী এবং সুন্দর 
অনুবাদ রচনা করিয়াছেন__ইহার জন্য তিনি বাঙ্গালী সমাজের কৃতজ্ঞতা- 
ভাজন হইবেন সন্দেহ নাই। ইহা বোধ হয় নিঃসন্দেহভাবে বল। যায় যে, এই 
গ্রন্থ বন্মাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিতে সমর্থ হইবে। 


গোপাল ভবন 


১7 শ্রীবসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 


মহালয়া--১৩৬৫ 


অনুবাদকের নিবেদন 


১২১২ শকে 'ইং ১২৯ সালে 'জ্ঞানেশ্বরী” রচিত হয়। শুনা যায়, 


জ্ঞানদেব তথন অল্পবয়স্ক কিশোর বালক মাত্র। কিন্তু এই অল্প বয়সেই পরম 
জ্ঞানী, সর্বশান্ত্রে পপ্ডিত। জ্ঞানদেবের জীবনী, তাহার কাব্য-প্রতিভা ও 
পাগ্ডিত্যের কথা পণ্ডিতপ্রবর শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় তাহার চিন্তিত 
ভূমিকায় আলোচনা করিয়াছেন। ইহা সর্বজনসন্মত যে রচনার উৎকর্ষে 
কবিত্বমহ্মায় ও উপমাশৈলীতে 'জ্ঞানেশ্বরী” মহারাষ্ট্র সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ স্থান 
অধিকার করিয়াছে। 

জ্ঞানদেবের সমসাময়িক শ্রীনামদেবের রচিত 'অভঙ্গ' হইতে জানা যায় 
ইং ১৩৫০ সাল পর্যন্ত 'জ্ঞানেশ্বরী”র পঠন, পাঠন ও লেখন প্রচলিত ছিল। 
ইহার পর প্রায় ছুইশত বৎনর পর্যাস্ত মারাঠী ভাষার একটি অন্ধকারময় যুগ। 
এই সময়ে প্রকাশ্ঠভাবে 'জ্ঞানেশ্বরী'র. প্রবচন বন্ধ থাকিলেও, হস্তলিখিত 
পুথির প্রচলন হয়, এবং তাহাতে কিছু কিছু পাঠভেদের সৃষ্টি হয়। অতিরিক্ত 
ও প্রক্ষিপু ওবীও কিয়ৎ পরিমাণে সংযোজিত হয়। ইহার পরে জ্ঞানদেবের 
তক্ত একনাথ 'জ্ঞানেশ্বরী'র প্রচলিত পুথিগুলি সংগ্রহ করিয়া, তাহাদের 
তুলনামূলক পরীক্ষা করিয়া একটি সংশোধিত সংস্করণ প্রস্তত করেন। 
'জ্ঞানেশ্বরী'র মূল গ্রন্থ কিবা তৎকাঁলিক কোনও সংস্করণ এখন পাওয়া যাঁয় 
ন।) একনাথের সংশোধিত মূল সংস্করণও ছুল্পভ। এই মূল সংস্করণ নষ্ট 
হইবার পূর্বের উহ নকলা করিবার লময় অনেক নূতন পাঠ সংযোজিত 
হইয়াছে। ওবীসংখ্যাঁও বাড়িয়াছে। গত শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে বিংশ 
শতকের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত পাঁঠভেদগুলি পরীক্ষা করিয়া এই গ্রন্থের 
সংশোধনের চেষ্টা হয়। তন্মধ্যে ১৮৯৪ সালে কুণ্টের সংস্করণ প্রকাশিত হয়। 
মাডরগাওকাঁর ও রাজবাড়ের সংশোধিত সংস্করণও এই সময় প্রকাশিত হয়। 
১৯০৮-০৯ সালে রাজবাঁড়ের প্রথম ঠা মুদ্রিত হয়। ইহাই মহারাষ্ট্র 
বি্জ্জনসমাজে সমধিক আদৃত। রাঁজবাড়ের প্রকাশিত গ্রন্থ সংশোধিত 
করিবার জন্ত গত ১৯৫৬ সালে মারাঠী সংশোধন-মগুলের প্রচেষ্টায় বন্ধে 
গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক জঞানেশ্বরী-মগ্ডল নামে একটি কমিটা নিযুক্ত হয়। এই 


টিসি 


হা 


১৪ জ্ঞানেখ্বরী 


কমিটা প্রচলিত সংস্করণগুলি ও কয়েকটি পুরাতন হস্তলিখিত পুথি পৰীক্ষা 
করিয়া রাঁজবাড়ের নংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬০ লালের মাচ্চ মাসে 
প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহাই বর্তমান মহারাষ্ট্র গভর্ণমেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত 
হইয়াছে । সাহিত্য অকাদেমীর নির্দেশে এই সংশোধিত সংস্করণকেই 
অবলম্বন করিয়৷ 'জ্ঞানেশ্বরী”র এই বঙ্গানুবাদ রচিত হইয়াছে । রাজবাঁড়ের 
মূল সংস্করণে যেখানে দু-একটি বা একত্রে অনেকগুলি ওবী বাদ পড়িয়াছে, 
জ্ঞানেশ্বরী-মগ্ডল সেখানে + চিহ্ন দিয়! সেই ওবীগুলি পাদটাকায় সন্গিবেশিত 
করিয়াছেন ; অন্থবাদেও অন্ুরূপ রীতি অবলম্বন কর! হইয়াছে । জ্ঞানেশ্বরী- 
মণ্ডলের অনুমোদিত সংস্করণে 'পাঠভেদগুলি পাঁদটাকায় দেখান হইয়াছে; 
যেখানে পাঠাস্তরে অর্থভেদ হইয়াছে, শুধু সেইখানেই অন্গবাঁদের পাঁদটাকায় 
তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। মূল মারাঠীগ্রস্থের ওবীগুলির 
ক্রমাহছসারেই তাহাদের বঙ্গাহ্ছবাদ মুদ্রিত হইয়াছে। গীতার মূল গ্লোক- 
গুলিও যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে । বঙ্গাছবাদের ভাষা যথাসম্ভব সরল, 
ও মূলাহুযাঁয়ী করিয়! অর্থসঙ্গতিরক্ষ1! করিবার প্রয়াস করিয়াছি। 

যাহার! এই শ্রমসাধ্য কার্যে সহায়ত। বা উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন 
তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি । অধ্যাপক শ্রীরামচন্ত্র নারায়ণ 
বেলিঙ্কারের প্রণীত 'জ্ঞানেশ্ববীর শব্বভাগ্ডার” আমার অন্থবাদকাধ্যে বিশেষ 
সাহায্য করিয়াছে । কলিকাতা মহারাষ্রনিবাসের শ্রগোপাল কৃষ্ণ ঠাকুর 
আমার এই কার্যে অকুঞ্ সহযোগিত| করিয়াছেন । দোদরোপম শ্রীবসস্তকুমার 
চট্টোপাধ্যায় ভূমিকা! লিখিয়! ধন্যবাদার্‌ হইয়াছেন । বন্ধুবর শ্রীরাজেন্ড্রপ্রসাদ 
একটি পূর্ব্ভাষ লিখিয়া এই কার্ধো তাহার অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন । 
ডঃ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও নান। বিষয়ে গ্রন্থকারকে উপদেশ ও 
উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন; তাহার আত্তরিক প্রচেষ্টায় এই পুস্তক ভারতীয় 
সাহিত্য অকাদেমী কর্তৃক প্রকাশিত হইল। 

পরিশেষে জ্ঞানেশ্বরী-মগুল ও মহারাষ্ট্র গভর্ণমেণ্টকে সর্ব বিষয়ে সাহাঁষ্যের 
জন্য ধন্যবাদ প্রর্ধান করিতেছি । অলমিতি-_ 


মোক্ষদালয় রী ূ 
২১, লেক আভিনিউ গিরীশচন্দ্র সেন 


কলিকাতা-২৬ ছি 


খেক অধ্যা্জ 


৪ শ্রীমহাগণপতয়ে নমঃ ॥ 


ও নমে। “আগ্+ “বেদপ্রতিপা্ত' পরমাত্মন্‌ আপনি “ম্বসংবেছ্য'-_আপনাঁকে 
আত্মান্থিভব ছারাই জান। যায়, আঁপনি আত্মস্বন্বপ, আমি আপনার জয়গান 
করিতেছি । হে দেব, পঅধপনিই সেই সকল অর্থপ্রকাশক১ শ্রীাগণেশ; 
নিবৃততিদাস জ্ঞানদেব বলিতেছে, আপনার সকলে অবধানপূর্ববক শ্রবণ 
করুন। এই অশেষ ( সম্পূর্ণ ) শবত্রদ্ধ' (বেদ ) আপনারই সুন্দর মুত্তি, ইহার 
অক্ষরূপ শরীর নির্দোষ ভাবে দেদীপ্যমান। ্মতিসমূহ এই মৃত্তির অবয়ব, 
কাব্যপংক্তি এই অবয়বের হাবভাব, ইহার অর্থ-সৌন্দর্ধ্য 'লাবণোর সম্ভার । 
অষ্টাদশ পুরাঁণ ইহার মণিভৃূষণ (রত্বখচিত অলঙ্কার ), পদদপদ্ধতি বা শব্দ- 
যোজনা ( পদবি্যাস ) ইহার তত্বসিদ্ধাস্তরূপ বত্বের জড়োয়৷ অলঙ্কার। উত্তম 
ও স্থন্দর কাব্যরচন। ইহার রঙ্গীন বন্ধ ( পীতাম্বর ), যাহার সাহিত্য (ভাঁষাঁর 
অলঙ্কার ) রূপ বুননি (ভূমি) গজ্জল্যে পরিপূর্ণ । আরও দেখুন, এই কাব্যনাটক 
সকৌতুকে (সরসভাঁবে ) ধোঁজনা কর! হইয়াছে বলিয়। তাঁহার অর্থধ্বনি 
ক্ষুদ্র ঘটিকার ( ঘু'ঘুরের ) ন্যায় রুণুঝুণু করিয়া! বাঁজিতেছে । এই কাব্যনাটকের 
তত্বসিদ্ধান্তগুলি নিপুণভাবে, দক্ষতার সহিত বিগ্লেষণ করিলে যে পদসৌন্দর্ধ্য 
ৃষ্ট হয় তাহা এই ঘন্টিকার মধ্যে খচিত উত্তম রত্বের ন্যাঁয়। ব্যাসাদি কবির 
প্রতি মেখলার, স্থায় শোভা পায়, যাহার প্রান্তভাগের ঝালর উজ্জল ভাঁবে 
ঝকৃমক্‌ করে। যাহাদের ষড়দর্শন বলে তাহারা ইহার ( গণেশমৃত্তির ) ফড়তুজ, 
এইজন্য ছয় হস্তে ধৃত আযুধগুলিও (বিভিন্ন মতভেদে ) বিসংবাঁদী। (১০) 
( আয়ুধের মধ্যে ) তর্কশাস্ত্র পরশ, স্যায়শাস্ত্র অস্কুশ, বেদাস্ত মহা (মিষ্ট ) রসে 
ভরা মোদকের ন্যায় শোভ। পাইতেছে। স্যায়শীন্ের ভাম্তকার দ্বারা যে 
বৌদ্ধমত ম্বভাবতঃ খণ্ডিত হইয়াছে রা খণ্ডিত বৌদ্বমতের চিহুম্বর্ূপ এক 
হস্তে ধৃত একটা ভগ্ন দস্ত। সহজক্রমাষ্টসারে, সততর্কবাদত (ক্রহ্মবাদ-_ 
সেশ্বরবাদ ) তাহার বরদ পন্মহস্ত) ধর্মপ্রতিষ্ঠা তাহার সিদ্ধ অভয়হঘ্য | স্থবিমল 


১ সর্ধজ্ঞানপ্রকাশব ২ মনোহর ৩ সৎকারবাদ (ব্র্দণিরপণ ) 


২ জ্ঞানেশ্বরী 


বিবেক (স্ববিচার )১ তাঁহার সরল শুওদণড (শু'ড় ), যাহা মহান্গখের অকুত্রিম 
পরমাঁনন্দ প্রাপ্ত করাঁয়। উত্তম সংবাঁদ (সম্ভাষণ ) তাহার সরল শুভ্রকাস্তি 
দশনবাঁজি, উন্মেষ” ( জ্ঞানের স্ুরণ ) সেই বিপ্নরাজ দেবের ( গণেশজীর ) সু 
নেত্র। আমার মনে হয়, মীমাংসা দুটা ( উত্তর*ও পূর্ব্ব মীমাংসা) তাহার 
কর্ণদরয়, যেখানে মুনিরূগী ভ্রমরদল ( তাহার গণগুনিঃস্থত ) বোধমদদামূত সেবন 
করিতৈছে। “দ্বৈতাদ্বৈত' তাহার তত্বার্থরূপ প্রবালে মণ্ডিত উজ্জল গণ্স্থল- 
যুগল, তীহার হস্তীমস্তকোপরি পাশাপাশি অবস্থিত হইয়া এককপ ( একার্থ- 
বোধক ) হইয়াছে । উপরে, উদার জ্ঞানমকরন্দে পূর্ণ দশোপনিষদ স্থগন্ধ 
কুহ্মের ন্যায় তাহার মুকুটে+ অত্যন্ত শোভা পাঁইতেছে। 'অ'কার তন্বী চরণ- 
যুগল, 'উ'কার তাহার বিশাল উদর “ম'কার তাহার মন্তকের মহামগুল। ( রাঁজ- 
মুকুট )। এই তিনটা (অকার, উকার ও মকার) একত্র হুইয়। (গুকার 
রূপে) শবব্রদ্দে সমাঁবিষ্ট হইয়া আছে, শ্রীগুরুর কপায় আমি সেই 
আদ্দিবীজকে নমস্কার করিতেছি । (২০) 

এখন আমি বাণীর অভিনব (নিত্য-নৃতন ) বিলাস প্রকটকারিণী, চার্তুরধ্য 
ও কলার অধিকারিণী, বিশ্বমোহিনী শারদাদেবীর বন্দনা করিতেছি । যে 
সদ্গুর আমাকে সংসীরসাগর পার করাইয়াছেন, তিনি আমার হৃদয়ে 
অবস্থান করেন, সেইজন্য আমার মনে বিবেকের উপর অত্যধিক আদর 
(প্রীতি, আস্থা )। চক্ষুতে দিব্যাঞ্তন লাগাইলে যেমন দৃষ্টি অপূর্ব 
বলপ্রাপ্ত হয়, এবং খুঁজিলেই (“যেখানেই দেখা যায়”) গুপ্ত মহানিধি 
প্রকট হয়। কিন্বা, চিস্তামণি হস্তে আঁপিলেই যেমন মনোরথ সদা সিদ্ধ হয়, 
তেমনি আমি জ্ঞানদেব বলিতেছি শ্রীনিবৃত্তিনাতৈর রুপায় আমি পূর্ণকাম 
হইয়াছি। জ্ঞানী (বুদ্ধিমান ) পুরুষ মাত্রই শ্রীগুরুর ভজন! করিবে, ইহাতেই 
কৃতকার্য হইবে-যেমন (বৃক্ষের) মূলে জল সিঞ্চন করিলে শাখাপল্লব 
স্বাতীবিকভাঁবে নির্গত” হয়। কিন্বা, ত্রিভুবনের ( সমস্ত) তীর্থে স্লান করিলে 
যাহা হয়, সমুদ্রে অবগাঁহন করিলে তাহাই হয়,_অথবা, অমুভরস সেবনে 
যেমন সকল রসের আম্বাদন হয়, তেমনি যিনি আমার অভিলধিত মনোরথ 
পূর্ণ করেন সেই শ্রীগুরুদেবকে আমি পুনঃ পুনঃ বন্দনা] করিতেছি । 


১ হুবিচারের জন্য ২ বুজুমে গঠিত মুকুটের স্যায় তাহার কপালের উপর ৩ সতেজ 


প্রথম অধ্যায় ৩ 


এখন এক গহন ( গভীর, দুর্বোধ্য ) কথা শ্রবণ করুন,_-যাহ। সকল 
কলাবিলাসের জন্মস্থান, অথবা, বিবেকতরুর অভিনব উদ্যান ( উপবন ) 
কিন্বা, যাঁহ1 সর্বন্থখের আদি (মূল ব। উৎ্পত্তিস্থান ), প্রমেয় ( তত্বসিদ্ধাস্ত ) 
-ন্ূপ মহানিধি, অথব। নবরসে পরিপূর্ণ অম্বতপিদ্ধু । কিম্বা, ইহ! প্রকটিত 
মোক্ষধাম, সর্ববিদ্ভার মূলপীঠ, সর্বশীস্ত্রের আশ্রয়স্থল । (৩০) অথবা, ইহা 
সকল ধন্মের মাঁতৃ-গৃহ (জন্মভূমি ), সঙ্জমের (আধ্যাত্মিক ) জীবন, বা 
শারদাদেবীর লাবণ্যরত্বভাগাকু। কিম্বা, ব্যাসদেবের মহামতি ( প্রতিভ। ) 
স্কুরণ করিয়! স্বয়ং দেবী ভারতী এই কথারপে ব্রিজগতে প্রকটিত হইয়াছেন । 
এইজন্য, এই কথ। সমস্ত কাব্যের রাজা, গ্রস্থগৌরবের আঁধার,_-ইহ1 হইতেই 
নব বল রসালত্ব (সরসত।) প্রাপ্ত হইয়াছে । ইহার আর একটী বেশিষ্ট্য 
শুন, ইহ] দ্বারাই শবশ্রী ( বৈভব ) শাস্্শুদ্ধ হইয়াছে, আর আত্মজ্ঞানবূপ 
মহাবোধের কোমলতা দ্বিগুণ হুইয়াছে। চাতুর্ধ্য এই কথ দ্বার। চতুরত প্রাপ্ত 
হইয়াছে, ভক্তিরস সুমিষ্ট ( রুচিকর ) হইয়াছে, এবং স্থখের সৌভাগ্য পুষ্ট 
হইয়াছে। মাধুর্য মধুরতা, শূঙ্গার সৌন্দর্ধ্য, ও যোগ্যতা (শ্রেষ্ঠত্ব) লোক- 
প্রিয়তা প্রাঞ্ধ হইয়া উত্তমরূপে শোভা পাইতেছে। ইহা দ্বারা কলা 
কুশলতা। প্রাপ্ত হইয়াছে, পুণ্যের প্রতাপ বাড়িয়াছে, সেইজন্য জনমেজয় 
রাজার (ব্রহ্মহত্যাজনিত ) দৌষ (পাপ) সহজে ক্ষালন হইয়াছে । আর 
ক্ষণমাঁত্র বিচার করিলে (উপলব্ধি হয় যে,) এই কথা ছার “রঙ্গের 
(কথাকৌশলের, ভাষার অলঙ্কারের ) 'স্থরঙ্গতা, ( কুশলতা, শোভা ) বৃদ্ধি- 
প্রাপ্ত হইয়াছে, গুণের সদ্গুণত্থের সামর্থ্য বহু গুণে বাড়িয়াছে। স্থধ্যের 
তেজ (প্রভা) প্রকাশির্ত হইলে যেমন ত্রিভূবন উজ্জ্বল দেখায়, তেমনি, 
ব্যাসদেবের বুদ্ধিদ্বার! ব্যাপ্ত হুইয়া নকল (বিশ্ব) প্রকাশিত হইয়া শোভ। 
পাইতেছে। অথবা, সুক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে যেমন আপন] হইতেই 
তাহার বিস্তার হয়, তেমনি এই 'ভারত'কথায় সমস্ত ( তত্বার্থ) বিষয় প্রাঞ্চল 
হইয়াছে । (৪০) অথবা, নগরে বসতি করিলে যেন 'নাগর' ( চতুর, সভ্য ) 
হয়, তেমনি, সারা জগৎ শ্রব্যাসদেবের বাণীর তেজে উজ্জ্বল ও স্পষ্ট হইয়াছে । 
কিন্বা, প্রথমবয়মে উত্ভিম্মযৌবন। অঙ্গনার অঙ্গে যেমন লীবণ্যের (নব 
যৌবনের ) অপূর্ব শোভ1 বিশেষ ভাবে প্রকট হয়। অথবা, যেমন উদ্যানে 
বমস্ত ধাতুর আগমনে, বনশোভার খনি উদ্ঘাঁটিত হুইয়। পূর্ববাপেক্ষা অধিকতর 


৪ জ্ানেশ্বরী 


(বিশেষ) শোঁভ। হয়। অথবা, ঘনীভূত স্বর্ণের পিগড যেমন সাধারণ 
( বৈশিষ্ট্যহীন )-ই দেখায়, পরস্, অলঙ্কারে পরিণত হুইয়া৷ তাহার সৌন্দধ্য 
নিশ্চিতভাবে লমধিক প্রকটিত হয়। তেমনি, ব্যাসদেবের বাণীর অলম্কারে 
স্থশোভিত হইয়া (এই “ভারত”কথ। ) মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে-_ 
ইহ! জানিয়াই কি ইতিহাস ইহাকে আশ্রয় করিয়াছে? অথবা, সমস্ত 
পুবাধ-সমূহ পূর্ণ প্রতিষ্ঠার জন্য, অঙ্গে নম্রতা ( হীনতা৷ ) শ্বীকার করিয়া, 
এই ভারত-গ্রন্থে আখ্যানকব্প গ্রহণ করিয়। জগতে গ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। 
হুতরাং যাহা মহাভারতে নাই, তাঁহ। ভ্বিতুবনে নাই-_এইজন্তই লোকে 
বলে “ব্যাসোচ্ছিষ্ট জগত্রয়” ৷ এই ভাবে, মুনি বৈশম্পায়ন নৃপনাথ জনমেজয়কে 
এই সরন কথা বলিলেন__যাঁহা এই' জগতে সকল পরমার্থের জন্মভূমি 
(উৎপত্তিস্থান )। এই কথা৷ আপনার? অবধান পূর্ব্বক শ্রধণ করুন-_- 
ইহা অদ্বিতীয়, উত্তম, একমাত্র পবিত্র বস্ত, নিরূপম ( অগ্রতিম ) ও পরম 
মঙ্গলধাম। এখন, এই গীতাখ্যপ্রসঙ্গ ( গীতা নামে এই গ্রন্থ ) যাহ। শ্রীরঙ্গ 
(শ্ররুষ্ণ ) অন্ঞ্ুনকে উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা] এই “ভারত”কথাব্ূপ 
কমলের পরাঁগসদৃশ | (৫০) অথবা, শ্রীব্যাসদেবের বুদ্ধি শব্বত্রক্ম ( বেদ )- 
রূপ সমুদ্র মন্থন করিয়া (গীতাব্ধপ ) অন্পমেয় ( অবর্ণনীয়) নবনীত 
তুলিয়াছে। অনস্তর, তাহাকে জ্ঞানাগ্রি সংযোগে, বিবেকরূপ মন্দজালে 
ফুটাইয়! স্ুবাসিত পদে পরিণত কর হইয়াছে অর্থাৎ পাক করিয়া সুগন্ধ 
ঘ্বৃতে পরিণত করা হইয়াছে ; যাহ। বিরাগী সন্্যাপী আকাজ্ষা করেন, 
সম্ভজন যাহ! প্রত্যক্ষান্ভব করেন, যেখানে পূর্ণ ব্রন্মজ্ঞানট সোহং ভাবে রমণ 
করেন ) তক্তগণ যাহু। শ্রবণ করেন, যাঁহা ব্রিজগতে আদিবন্দ্য (আদিবন্দনীয় ), 
যাহার কথ] ভীনম্মপর্ধে প্রলঙ্গক্রমে বল। হইয়াছে; যাহাকে ভগবদগীত। 
বল হয়, শ্বয়ং ব্রন্ধা ও শঙ্কর যাহার প্রশংসা (স্ততি) করেন, লনকাদি 
খষিগণ যাহা আদরে সেবন করেন। চকোর শিশুগণ যেমন শরৎখতুর 
চন্দ্রকলার কোমল অম্বতকণ। ( কোমল, প্রীতিপূণ মনে ) অন্থরাগভরে সেবন 
করে) তেমনি ভাবে, শ্রোতাগণ চিত্তে অত্যন্ত কোমলতা আনয়ন পূর্বক 
( একাগ্র চিত ) এই কথার (মাধুধ্য ) অন্ছভব করিবেন । শব বিনাই ইহা 
প্রতিপাদন (উপদেশ ) করা যায়, ইন্দরিয়গ্রামকে ন। জানাইয়াই ইহা৷ অনুভব 
কর। যায়, বাক্য উচ্চারণ করিবার পূর্বেই ইহার তত্বার্থ গ্রহণ করা যায়। 


প্রথম অধায় ৫. 


ভ্রমর যেষন কমলের পরাগ লইয়া! যায়, পরস্ত কমলদদল তাহ! জানিতেও পাবে 
না, এই গ্রন্থের তত্বগ্রহণও তেমনি ভাবে করিতে হয়। কিনব, কুমুদিনী যেমন 
আপনার স্থান ত্যাগ না করিয়া, চন্দ্রমা উদ্দিত হইলে, তাহাকে আলিঙ্গন 
করিয়া তাহার অনুরাগ (প্রেম ) উপভোগ করিতে জানে । (৬০) তেমনি, 
ধাহার অস্ত:ঃকরণ গাভীধ্যে স্থির ও অটল হইয়াছে, তিনিই ইহার মর্খার্থ 
জানিতে পারেন। অহো, গীত। শুনিবার জন্য ধাহাঁরা অর্জুনের সহিত ,এক 
পংক্তিতে বসিবাঁর ষোঁগ্য,; সেই সম্ভগণই এখন কপ] করিয়া অবধাঁন করুন । 
আমার কথায় হয়তে। কিছু অমধ্যাদ! (ধৃষ্টতা) প্রকাঁশ পাইল, হে 
প্রভূগণ, আপনাদের হৃদয় উদার ও প্রশস্ত; সেইজন্যই আমি আপনাদের 
চরণ ধরিয়া বিনতি করিতেছি । পিতামাতার শ্বভাবই এই ষে সন্তান ষদ্দি 
অন্ফুট প্রলাপবাক্যও বলে, তাহ! তাহাদের অধিকতর সস্তভোষের কারণ হয়। 
তেমনি, সঙ্জন আপনাঁরা আমাকে অঙ্গীকার করিয়। আমাকে “আপনার জন 
বলিয়াছেন, আমার বাক্যে যদি কোনও ক্রটি থাকে তবে তাহা সহজেই 
সহ করিবেন, (আমি) প্রার্থন] কেন- করিব? পরস্ত, অপরাধ আমার 
একটী হইয়াছে, তাহা এই যে আমি গীতার্থ প্রকট করিবার (স্পর্ধা ) 
করিয়াছি, এইজন্য আঁপনার। অবধান করুন, ইহাই বিনতি করিতেছি । ইহার 
( গীতার্থ প্রকট করিবার ) কাঠিন্য ভালভাবে বিচার ন। করিয়াই, আমার 
চিত্তে বৃথা এই উতৎ্কট ইচ্ছা উৎপন্ন হইয়াছে, নতুবা, সুর্যের তেজের কাছে 
খগ্যোত কি শোভা পায়? অথবা, টিটিভ পক্ষী যেমন চঞ্চুদ্বার লাগরের 
জল মাপিতে যাঁয়, তেমনি ভাবে অজ্ঞানী আমিও এই কার্যে প্রবৃত হইয়াছি। 
আরও শুন্থন, আকাশতক আকচুছাদন করিতে হইলে অন্যকে (আচ্ছাদনকারীকে ) 
তদ্রুপ ( বুহদাঁকার ) হইতে হইবে, তেমনি, বিচার করিতে গেলে, এই সমস্ত 
( গীতার্থ প্রকট কর) একটা ছুরূহ ব্যাপার। হ্বয়ং ভগবান শঙ্কর যখন 
এই গ্লীতাশাস্ত্বের মহত্ব বর্ণনা করিতেছিলেন, তখন ভবানী চমৎরুত হইয়। 
প্রশ্ন করিয়াছিলেন । (৭০) তাহ্মতে শঙ্কর বলিলেন : “হে দেবি, তোমার 
স্বরূপ যেমন জান] যায় না, তেমনি, ।এই গীতা-তত্বও নিত্য নৃতনর্ূপে দেখ! 
যায়। এই বেদার্থসাগর (গীত1) ধাহীর যোগনিভ্ৰায় নাসিকাঁধ্বনি হইতে 
উদ্ভূত, সেই সর্বেশ্বর স্বয়ং এই গীতাতত্ব উপদেশ করিয়াছেন ।” এইপ্রকার 
যে গহন তত্ব, যেখানে বেদের মতিভ্রংশ হয়, সেখানে ক্ষুত্র, মন্দমতি আমি, 


ঙ জ্ঞানেশ্বরী 


আমার কি কথা? এই অপার তত্ব কেমন করিয়া আয়ত্ত করা যায়? 
মহাতেজকে কি করিয়া আঁরও উজ্জ্বল করা যায়? মশক কেমন করিয়া 
গগনকে মুঠার মধ্যে ধরিবে? পরন্ত, আমার এক আধার” আশ্রয়-ভরস! ) 
আছে, যাহার বলে বলীয়ান হইয়া! আমি এই গীতার্থ বলিতেছি, তাহা এই 
ষে প্রীপুরু ( নিবৃত্তিনাথ ) আমার প্রতি অন্ুকৃল-_জ্ঞানদেব ইহাই বলিতেছে। 
নতুকা, আমি তো! মূর্খ ও অবিবেকী ( বিবেকহীন ), তথাপি (আমার প্রতি) 
সম্ভক শারূপ দীপ উজ্জ্বল ও দীপ্চিমান। ল্টেহদকে ত্বর্ণ করিবার সামর্থ্য এক 
পরশমণিরই আছে, কিম্বা, অম্বতই মৃত ব্যক্তিকে জীবন দাঁন করিতে পারে। 
সরম্বতী প্রসন্ন হইলে মৃকও কথা বলিতে পাঁরে,_ইহা! কেবল 'বস্ত লাধর্থ্য 
শক্তি, (বস্তবিশেষের বিশিষ্ট শক্তি বা বস্তমাহাত্স্য )- ইহাতে আশ্চর্যের 
কি আছে? কাঁমধেস্থ যাহার মাতা, তাঁহার অপ্রাপ্য কি আছে? এই 
জন্যই আঁমি এই গ্রস্থরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। আঁপনাঁদের কাছে আমার 
বিনীত প্রার্থনা এই যে যদি কোনও ন্যুনতা থাকে, আপনার তাহা পূরণ 
করিবেন, যদ্দি অধিক কিছু বলিয়] ফেলি, আঁপনার। তাহ। সরাইয়। ( সমান, 
প্রস্গোচিত করিয়। ) দিবেন । (৮০) এখন, আপনারা অবধান করুন, 
আপনার যাহা! বলাইবেন আমি তাহাই বলিব- যেমন কাষ্টপুত্তলিকা 
সুত্াধীন হইয়! (স্যত্রের দ্বারা ) চালিত হুয়। এইভাবে, আমি আপনাদের 
অন্ুগৃহীত, সাধুসস্ত আপনাদের আজ্ঞাবহ ( আশ্রিত ), আপনাদের ইচ্ছাছসারে 
আমাকে অলঙ্কারে সঙ্জিত করুন। 

তখন শ্রীগুরু (নিবৃত্তিনাথ ) কহিলেন : “ক্ষান্ত হও, তোমাকে আর 
কিছু বলিতে হইবে না, এখন তুমি শীন্ত গ্রস্থ-রচনাঁয় মন দাও ।” নিবৃত্তিদান 
জ্ঞানদেব শ্রীগ্তরূর আজ্ঞা পাইয়া পরম উল্লসিত হইয়। বলিলেন--“আপনারা 
স্স্থচিত্তে শ্রবণ করুন|” 


ধৃতরাষ্ট্র উবাচ-_ 


ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ | 
মামকাঃ পাগুবাশ্চৈব কিমকুবর্ধত সঞ্জয় ॥ ১ 


পুত্রন্েহে মোহিত ধৃতরাষ্্ প্রশ্ন করিতেছেন--হে সঞ্জয়, আমাকে কুরু- 
ক্ষেত্রের কথা বল। এই কুরুক্ষেত্রকে ধর্মক্ষেত্র বলে--পাগুবগণ ও আমার 


প্রথম অধ্যায় -প্ 


পুত্রগণ সেখানে যুদ্ধ করিতে গিয়াছে । তাহাঁর। এতক্ষণ পরস্পর কি করিতেছে 
তাহাই আমাকে শীত্র বল।” 


সঞ্জয় উবাচ-_ 
দৃষ্াতু পাগ্ডবানীকং ব্যুঢ়ং হূর্য্যোধনস্তদা । 
আচাধ্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমত্রবীৎ ॥ ২ 
পশ্যৈতাং পাওুপুত্রাণামাচীর্য্য মহতীং চমূম্‌। 
বাঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিল্তেণ ধীমতা ॥ ৩ 


তখন সঞ্জয় বলিলেন মহাঁপ্রলয়কালে" কৃতাস্তের মুখব্যাদানের ন্যায় 
পাগুবসৈন্ত ক্ষুব্ধ হইয়। উঠিয়াছে। কাঁলকূট বিষ যেমন উছলিয়া উঠে, তেমনি 
এই ঘনসংবদ্ধ সেন্যদল একসঙ্গে সংস্ হইয়1 উঠিয়াছে, ইহাদের কে রোঁধ 
করিবে? অথবা, প্রজ্বলিত বড়বানল যেমন প্রলয়বাত্যায় বাড়িয়া উঠে এবং 
সাগর শোষণ করিয়! আকাশ পর্য্যস্ত উখিত হয় ; (৯০ ) তেমনি, এই দুর্ধর্ষ 
সৈন্তদল নানাপ্রকারের হ্সংবদ্ধ ব্যুহ রচনা করিয়! সেই সময় অতি ভীষণ ও 
ভয়প্রদ দেখাইতেছিল১। হৃস্তীব্যহকে সিংহ যেমন অবজ্ঞা করে, এ সৈন্ত- 
ব্যহকেও দুর্ষ্যোধন তেমনি অম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিল। অনস্তর, ত্রোণা- 
চার্যের কাঁছে গিয়া বলিল-_পপাঁগবগণের সৈন্যদল কেমন উচ্ছলিত হইয়াছে, 
দেখিয়াছেন কি? বুদ্ধিমান ভ্রপদকুমাঁর (ধুষ্টছাক্স) বিবিধ বৃহ এমন 
কৌশলে রচন। করিয়াছে যে তাহাদের চলস্ত গিরিদুর্গের ন্যায় দেখাঁইতেছে। 
যাহাকে আপনি অস্ত্রশিক্ষা! প্রদান করিয়! যুদ্ধবিদ্যায় পাঁরদশী (যুদ্ধবিদ্ার 
আশ্রয়স্থল) করিয়াছেন,,সেই ( ৃষ্টহাম্স ) কেমন সৈম্যসিন্ধু বিস্তার করিয়াছে, 
দেখুন । 


অত্র শূরা মহেঘাসা ভীমাজ্জুনসম! যুধি । 
যুযুধানে। বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪ 


আরও অন্য অনাধাঁরণ আছেন, বাহার শত্ত্রান্্রবিষ্তায় প্রবীণ 
( পারদ ) এবং ক্ষাত্রধর্দেও নিপুণ (শ্রেষ্ঠ )$ ধাহাঁরা। বলবীর্ধ্যে ও পৌরুষে 


১ মনে হইতেছিল 


৮ জানেশ্বরী 


ভীমাজ্ছুনের সদৃশ, তাহীদেরই কথা প্রসন্ক্রমে, “কৌতুকে' (সহজে) বলিতেছি। 
ইহাদের মধ্যে, মহাষোদ্া। যুযুধান, বিরাটবাঁজ, ও মহারথী বীরশ্রেষ্ঠ ক্রুপদও 
আসিয়াছেন। 

ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজস্চ বীর্য্যবান্‌। 

পুরুজিৎ কুস্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুজবঃ ॥ ৫ 

যুধামন্যশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্বান্‌। 

সৌভদ্রো ত্রোপদেয়াশ্চ সর্ব এক মহীরথাঃ ॥ ৬ 

চেকিতান, ধৃষ্টকেতু, পরাক্র্টী বীর কাশীরাজ, উত্তমৌজা৷ আর নৃপনাথ 

( নৃপশ্রেষ্ঠ ) শৈব্যকে দেখুন। দেখুন, কুস্তিভোজ ও যুধামস্থ্য ও: আসিয়াছেন, 
আর পুরুজিতাঁদি সকল রাজাগণকেও দেখুন । ( ১০ )_ ছুূর্য্যোধন বলিল-_ 
প্রোণাচাধ্য, দেখুন, এ সুভদ্রাহ্বদয়ানন্দ, দ্বিতীয় নবাজ্জুন সদৃর্শ অভিমন্থ্য | 
ইহা৷ ব্যতীত, ভ্রৌপদীর পুত্রগণ, এবং আরও অনেক মহারথী বীর আসিয়! 
একত্র হইয়াছেন, ধাহাদের সংখ্য। গণনা .কুর! যায় ন1। 


অস্মাকং তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম | 
নায়কা মম সৈম্তস্ত সক্ঞার্থং তান্‌ ব্রবীমি তে ॥ ৭ 


এখন, আমাদের সেন্তদলের নাঁয়ক যে সব প্রসিদ্ধ বীর সৈনিক আছেন, 
তাহাদের নাম প্রসঙ্গক্রমে বলিতেছি, শুনতন।. আপনার ন্যায় যে সকল 
প্রথমশ্রেণীর মুখ্য বীর আছেন, উদ্দেশে ( চিনাইবার জন্য তাহাদের ছু এক 
জনের কথ। বলিতেছি। ৫. 


ভবান্‌ ভীম্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্ীয়ঃ | 
অশ্বথাম। বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তিস্তথৈব চ ॥ ৮ 


সুর্যের ন্যায় প্রতাপশালী ও তেজস্বী এ গঙ্গানন্দন ভীন্ম, রিপুগজ পঞ্চানন 
(শক্ররূপী হস্তীসংহারকারী পিংহ ) এ বীর কর্ণ। ইহাদের প্রত্যেকে মনে ইচ্ছা 
করিলে একাই বিশ্ব সংহার করিতে পারেন--এই কৃপাচাধ্য কি একাই 
সফল হইতে পারেন না? এ বীর বিকর্ণ, আর ওদিকে এ অশ্বখামাকে 
দেখুন, ধাহাকে স্বয়ং কৃতান্তও পর্বদা মনে ভয় করেন। সমিতিগ্য়, সৌষদতি 


প্রথম অধ্যায় ৯ 


প্রভৃতি অন্য অনেক বীর আছেন, ধাহাদের পরাক্রমের পরিমাণ স্বয়ং ব্রদ্ধা'ও 
জানেন না। 


অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থেত্যক্তজীবিতাঃ। 
নানাশঙ্ত প্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঁঃ ॥ ৯ 


ধাহারা শন্তবিষ্তায় পারদর্শাঁ, সাক্ষাৎ মন্ত্রাবতার, অহো, ইহাদের ১-২ জন্তাই 
কি সমস্ত অন্ত্রবিদ্া জগতে প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছে? জগতে অপ্রতিঘন্থী, 
অঙ্গে পূর্ণপ্রতাপশালী, এই সব বীরগণ সর্বাস্তঃকরণে আমারি পক্ষ অবলঙ্বন 
করিয়াছেন । (১১০ ) পতিব্রতার হৃদয় যেমন"পতি ভিন্ন অন্য কাহাকেও স্পর্শ 
করে না, তেমনি এই বীর যোক্কাগণের আমিই সর্বস্ব। ইহাদের স্বামিতক্তি 
এমনি নিঃসীম ও নির্মল, যে আমার কাজের জন্য ইহারা নিজের জীবনকে 

তুচ্ছ ( অল্পমূল্য ) জ্ঞান করিতেছেন। ইহার! যুদ্ধকৌশলে নিপুণ, যুদ্ধকলার 
বি ইহারাই জীবিত রাখিয়াছেন, আর অধিক কি বলিব? ইহাদের হইতেই 
ক্ষাত্রধশ্মের উতৎ্পত্তি। এইভাবে, আমাদের সৈম্তদলে এমন সর্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ 
বীর আছেন, এখন তাহাদের গণন। করিয়া কি হইবে? তীহার। অসংখ্য । 


অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীল্মাভিরক্ষিতম্‌। 
পর্ধ্যাপ্তং তিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্‌ ॥ ১০ 


তারপর, ক্ষত্রিয়শ্রেগ, জগত্বরেণ্য মহাবীর ভীম্মকে আমাদের দলের 
সেনীপতির পদে বরণ করিয়াছি । এখন, ইহারি বলে বলীয়ান (কর্তৃত্বাধীনে ) 
আমাদের সৈম্তদল" ছুর্গের হ্যায় বহাকারে সঙ্জিত হইয়াছে, ঘাহার তুলনায় 
লোকত্রয়ই তুচ্ছ (শ্বল্পবল ) মনে হইতেছে । সমুত্রকে প্রথমে দেখিলে কি 
অলঙ্ব্য মনে হয় না? তাহার উপর বড়বানলের সাহাধ্য প্রাধ হইলে যেমন 
হয়, অথবা।, প্রলয়বহ্ি ও প্রচণ্ড বাযু--এই ছুটির সংযোগ হইলে যেমন হয়, 
গঙ্গানন্দনও সেনাপতি হইয়া তেধুনি (ছুদ্ধর্য ) হুইয়াছেন। এখন এইরূপ 
দৈন্তদলের দন্মুখে কে ভিড়িতে দৌড়াইতে) পারে? (অপর পক্ষে ) পাওবসৈন্ত 
বাস্তবিকই সামান্ত (তুচ্ছ), পরস্ধ এই দুর্বল সৈন্তদলই অপার ( অসংখ্য ) 


১-২ ধীহাদের জনক 


১৩ জ্ঞানেশ্বরী 


দেখাইতেছে। তাহার উপর দৃঢ়কায় (বলবান ) ভীমসেন তাহাদের সেনানায়ক 
হুইয়াছে”_এই কথা বলিয়। (দুর্যোৌধন ) তাহার বক্তব্য শেষ করিল। (১২০) 


অয়নেষু চ সব্রেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ। 
ভীম্মমেবাভিরক্ষস্ত ভবন্তঃ সর্বব এব হি ॥ ১১ 


অতঃপর, পুনরায় সকল সৈনিকদের উদ্দেশ করিয়া বলিল, “আপনারা 
আঁপন আঁপন সেনাদল সঙ্জিত করিয়। প্রস্তত করুন্।। ধাহার যত অক্ষৌহছিণী 
সেনা, তিনি তাহাদের যুদ্ধক্ষেত্রে তেমনি রাখিবেন,_মহারথীদের মধ্যে যেমন 
যেমন বিভাগ করা আছে, তেমনি তাহার] এ সৈন্যদলকে নিয়ন্ত্রণ করিবেন ; 
এবং তীনম্মের আজ্ঞাধীন থাকিবে”; প্রোণের দিকে ফিরিয়া বলিল, ?শুহ্ছন, 
আপনারা সকলে ইহাকে ( ভীম্মকে ) রক্ষা করিবেন, ইহাকে আমার ন্তায় 
দেখিবেন কারণ ইনিই আমাদের সমস্ত সৈম্তদলের একমাত্র আশ্রয় ।” 


তস্য সঞ্জনয়ন্‌ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ | 
সিংহনাদং বিন্ভোচ্ৈঃ শঙ্খং দো প্রতাপবান্‌ ॥ ১২ 


রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া সেনাপতি সস্তোষ লাভ করিয় সিংহনাদ 
করিলেন। সেই অদ্ভুত নির্ধোষ ত্রিলেকের মধ্যে এমনভাবে প্রতিধ্বনি উৎপন্ন 
করিল যে তাহা উহাদের মধ্যে সীমিত হইল না। এ প্রতিধ্বনির সহিত 
ভীম্মদেবের বীরবৃত্তির স্করণ হইল, এবং তিনি (তাহার) দিব্য শঙ্খ বাঁজাইলেন 
সেই দুইটি নির্ধোষ মিলিত হইয়া ভ্রলোক্যের কর্ণ বধির করিল, আকাশ যেন 
তাঙ্গিয়া পড়িল। আকাশ গঞ্জন করিতে লাম্ষিল, সমুর্ধ উছলিয়। উঠিল, 
সারা চরাচর ক্ষোভিত হইয়। কাপিতে লাগিল। সেই মহাঘোষের গঞ্জন 
গিরিকন্দরে (প্রতিধ্বনিত হুইয়। ) ছুম্ছুম করিতে লাগিল, তখন সৈম্তদ্লের 
মধ্যে রণবাদ্য বাজিয়। উঠিল। ( ১৩০) 


ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্যযশ্চ পণবানকগোমুখাঃ | 
সহসৈবাভ্যহ্তস্ত স শবস্তমুূলোহভবৎ ॥ ১৩ 


অনেক প্রকারের ভয়ানক ও কর্কশ বাদ্য একসঙ্গে বাঁজিয়। উঠায় 
মহাবীরগণেরও মনে হইল যেন মহাপ্রলয় উপস্থিত। ভেরী, নিশান ( ডঙ্কা), 
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মাদল, শঙ্খ, টীবিল। ( একপ্রকার চামড়ার বাদ্য ), শিক্গ। প্রভৃতি রণবাগ্যের 
ধ্বনি মহাঁবীরগণের ভয়ঙ্কর রণকোঁলাহলের সহিত মিলিত হইল। কেহ 
আবেশে বাহ্বাক্ফষোট করিতে লাগিল, কেহ যুদ্ধাবিষ্ট হুইয়া সশব্দে হুস্কার 
দিতে লাগিল, যাহাতে মধোন্মত্ত হস্তীগুলি বেসামাল হুইয়। পড়িল। ভীরুগণের 
কথ। আর কি বলিব? তাহারা হান্ক! তুষের ন্যায় উড়িয়া! গেল, কৃতাস্ত পর্য্যস্ত 
ভীত হুইয়] অগ্রসর হইল না| কাহারও ফ্াড়াইয়াই প্রাণ গেল, .কোনও 
বীরপুরুষের দ্াতকপাটি* লঃগিল, প্রসিদ্ধ যোদ্ধাগণও (ভয়ে) কাঁপিতে 
লাগিল। এইব্প অদ্ভুত রণবাগ্যধ্বনি শুনিয়। ব্রহ্ম! ব্যাকুল ( ভীত ) হইলেন, 
আর দেবগণ বলিতে লাগিলেন “আজ বুঝি প্রলয়কাল উপস্থিত হইল ।” 
এই অনর্থ দেখিয়৷ ( রণকোলাহলু শুনিয়। ) ত্ব্গের এইরূপ অবস্থা হইলে, 
তখন পাব ষেন্তদলের মধো কি হইল? 


ততঃ শ্বেতৈহ়্ৈযু'ক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতো । 
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দির্যৌ শঙ্ছো প্রদধাতুঃ ॥ ১৪ 


(ষে রথ) বিজয়ের উপযোগী এবং সারপর্ধ্বন্ব, কিম্বা মহাতেজের ভাগার, 
যাহাতে গরুড়ের ন্যায় ( বেগবান ) চাঁবিটি অশ্ব যুক্ত আছে; কিম্বা, যাহাকে 
পক্ষযুক্ত মেরুর ন্যায় দেখাইতেছিল, সেই উত্তমরথ ( তেজে ) দশদিক আলোকিত 
করিল ( ভরিল )। যে রথের সারথি স্বয়ং বৈকুগ্ঠের পতি, সেই রথের গুণ 
কিভাবে বর্ণনা করিব? (১৪০) রখের পতাকার উপর মুত্তিমান শঙ্করের 
অব্ডতার মারুতি, আর স্বয়ং শাঙ্গধর শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনের পাশে সারথি। 
আশ্টর্যয ব্যাপার দেখুন«তক্তের প্রতি প্রভুর কি অদ্ভূত প্রেম__যাঁহা। তাহাকে 
পার্থের নারথ্য ত্বীকার করাইয়াছে। 


পাঞ্চজন্যং হাধীকেশো! দেবদত্বং ধনঞ্জয়ঃ। 
পৌওুং দধয মহীশহং ভীমকন্মা বুকোদরঃ ॥ ১৫ 


সেবককে পশ্চাতে রাখিয়া নিজে সম্মুখে রহিলেন, এবং অবলীলাক্রয়ে 
(আপন শব্ধ) পাঞ্চজন্ত বাজাইলেন। পরস্ত শঙ্খের মহাীঘোষ গস্ভীরভাবে 
গঞ্জন করিল, এবং সুর্যের উদয়ে নক্ষত্রগুলি যেমন লুপ্ত হয়, তেমনি, 
কৌরবদলের রণবান্ধধবনি কোথায় মিলাইয়া গেল, কেছই বলিতে পাসে 


১২ জানেশ্বরী 
মা। সেইভাবে, ধনুদ্ধর অজ্জুনও মহাগভীরনিনাদযুক্ত আপন শঙ্খ দেবদত 
বাজাইলেন। এই ছুই প্রচণ্ড শব্দ একত্র হইয়া সার ব্রহ্ষকটাহ (ক্রহ্ষাণ্ড) 
শতধ] বিদীর্ণ করিবার উপক্রম করিল। তখন ভীমসেন যুদ্ধের আবেশে 
মহাকালের ন্যায় উত্তেজিত হুইলেন এবং পৌগু, নামক মহাঁশঙ্খ 
বাজাইলেন। 


অনস্তবিজয়ং রাজা কুস্তীপুত্রো যুধিষ্টিরঃ। 
নকুলঃ সহদেবশ্চ স্থঘোষমণিপুষ্পফৌ 1 ১৬ 


এ শঙ্খনাদ মহাপ্রলয়ের মেঘেরণন্যায় গভীর গঙ্জন করিল,__-তখন যুধিষ্ঠির 
অনস্তবিজয় নামক শঙ্খ বাজাইলেন। নকুল ও সহদেব যথাক্রমে স্থঘোষ ও 
মণিপুষ্পক বাঁজাইলেন-_ ইহাদের শঙ্খনাদ স্বয়ং যমকেও ভীত করিল ( যমেরও 
অস্বস্তি উৎপন্ন করিল )। ( ১৫০) 

কাশ্ঠশ্চ পরমেঘ্াসঃ শিখত্তী চ মহারথঃ2। 

ৃষ্টছ্যায়ো৷ বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্টাপরাজিতঃ ॥ ১৭ 
দ্রপদে! ভ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ববশঃ পৃথিবীপতে । 
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্‌ দ্য. পৃথক্‌ পৃথক ॥ ১৮ 

সেখানে দ্রপদ, ভ্রৌপদেয়, মহাঁবাহু কাশীরাজ প্রভৃতি অনেক রাজা 
উপস্থিত ছিলেন। অজ্জুনের পুত্র (অভিমন্গ ), অপরাজিত সাত্যকি, 
নৃপনাথ ধুষ্টদ্যু্ন, শিখণ্ডী আর বিরাটাদি নুপশ্রেষ্ঠ ও মধ্য বীর সৈনিকগণ 
অবিরত বিবিধ শঙ্ঘধ্বনি করিতে লাগিলেন। 


স ঘোষ ধার্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ। 
নভশ্চ পৃথিবীং চৈব তুমুলো ব্যন্থুনাদয়ন্‌ ॥ ১৯ 


সেই মহানির্ধোষপ্বনিতে শেষনাগ ও কুষ্ম অকম্মাৎ ঘাবড়াইয়া তাহাদের 
ভার ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিল। ইহাতে ভ্রিস্ববন টলমল্‌ করিতে 
লাগিল, মেরু ও মন্দর পর্ধত আন্দোলিত হুইল, সমুদ্রের জল আকাশ পধ্যস্ত 
উছলিয়! উঠিল। পৃথ্বীতল ফেন উল্টাইয়। গেল, আকাশ ভীত হইল* এবং 
১ ভুভার ২ ভাঙ্গিয়৷ পড়িল 
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নক্ষত্রগুলি কক্ষচ্যুত হইয়া নীচে পড়িতে লাগিল (নক্ষত্রের বৃষ্টি আরস্ত হইল)। 
সত্যলোকে এক রব উঠিল যে “হৃষ্টি গেল রে গেল, রসাঁতিলে গেল, দেবতারা 
আশ্রয়চ্যুত হইল।” দিন থাকিতেই 'হূর্য্য ডুবিল এবং ভ্রিলৌোকে এমন 
হাহাকাঁর উঠিল যেন প্রলয়দীপ নিবিল (প্রলয়কাল উপস্থিত হুইয়াছে )। 
তখন আদিপুরুষ (শ্রীরুষ্ণ) বিন্মিত হইয়! বলিলেন, “্থষ্টি ষেন লোপ না 
পায়” এবং এই অদ্ভুত ক্ষোভ শান্ত করিলেন। ইহাতে বিশ্ব বক্ষ।/ পাইল, 
নতুবা কৃষ্ণাদির মহাঁশঙ্ঙ্গারে যুগান্ত হইতে পারিত। (১৬০) শঙ্খনাদ বন্ধ 
হুইল, পরস্ত তাঁহার প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল, এবং তাহাতে কৌরব সৈম্যদল 
বিধবস্ত (বিপধ্যস্ত) হইল। সিংহ যেমন অবলীলাক্রমে গজবাহের মধ্যে 
প্রবেশ করিয়। তাহাকে বিদীর্ণ কবে তেমনি ( এ প্রতিধ্বনি ) বীরপুরুষদ্ের ১ 
হৃদয় ভেদ করিল। এ (প্রতিধ্বনির ) গর্জন শুনিয়া তাহার! দ্ীড়াইয়াই 
ধৈর্য্য হারাইল এবং পরস্পর বলিতে লাগিল, “সাবধান রে সাবধান ।” 


অথ ব্যবস্থিতান দৃষ্! 'ধার্তরাসট্রান কপিধ্বজঃ। 
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুগ্ম্য পাণ্ডবঃ ॥ ২০ 


তখন বলবিক্রমে প্রো মহারথী বীরগণ পুনরায় আপন আপন সৈন্যদ্দলকে 
একত্র করিয়া আশ্বস্ত করিলেন। অনন্তর ইহারা! একসঙ্গে চলিয়া ঘিগুণ 
উৎসাহে অগ্রসর হইল, এই সেন্তপ্দল ত্রিভৃবনকে ক্ষোভিত করিল। প্রলয় 
কালের অবিরাম মেঘবর্ষণের ন্যায় ধন্থর্ধারী বীরগণ নিরস্তর বাঁণবৃষ্টি করিতে 
লাগিল । ইহ দেখিয়া অজ্ছনের মনে সন্তোষ হইল, এবং তিনি সসম্ত্রমে 
( আগ্রহের সহিত ) সৈন্যদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন সকল কোৌরব 
সৈম্বদ্দলকে সংগ্রামের জন্য সুসজ্জিত দেখিয়। পাওুকুমার অজ্জুন সহজে আপনার 
ধনুক তুলিয়া লইলেন। 


হৃধীকেশং তদ। বাক্যমিদমাহ মহীপতে 


অজ্জন উবাচ-_ 
সেনয়োরুভয়োমধ্যে রথং স্থাপয় মেইচ্যুত ॥ ২১ 





১ কৌরবদের 


১৪ জ্ঞানেশ্বরী 


তখন অঙ্জুন শ্রীকৃষ্ষকে বলিলেন_-“হে দেব এখন শীঘ্র রথ চালাইয়া 
ছুই দলের মধ্যে স্থাপন করুন । 


যাবদেতান্লনিরীক্ষেইহং যোদ্ধ,কামানবস্থিতান্‌। 
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্‌ রণসমুদ্যমে ॥ ২২ 


ঘাহাতে এখানে যেসব বীর সৈনিক যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে, তাহাদের 
আমি সমগ্রভাবে একবার ক্ষণকালের জন্য দেখিয়! লইতে পারি। (১৭০) 
সবাই এখানে (যুদ্ধের জন্য ) আপিয়াছে, পরত্ত তাহাদের মধ্যে এই বরণে 
কাহাদের সহিত আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে তাহ! দেখিয়া লইব। 


যোত্ম্তমানানবেক্ষেইহং য এভেহত্র সমাগতাঁ? | ; 
ধার্তরাষট্স্ত ছুর্বুদ্বেযুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩ 


কৌরবসৈন্যের বহুলাংশই অসহিষ্ণ, ছুঃস্বভাঁবক ও. বীর্যযহীন হইয়াও 
যুদ্ধের জন্য প্রস্থত ( উৎস্থক ) হইয়াছে । ইহাদের যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা 
আছে, পরস্ত সংগ্রামে ঈ্াড়াইবার ধের (সাহস ) নাই ;” রাজ ধৃতরাষ্ট্রকে 
( অজ্ঞছুনের ) এই কথ বলিয়! সপ্তয় বলিতে লাগিলেন। 


সঞ্জয় উবাচ-_ 
এবমুক্তো হৃষীকেশো! গুড়াকেশেন ভারত । 
সেনয়োরুভয়োম্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্‌ ॥ ২৪ 
শুুন, অজ্জবন এই কথা বলিলে শ্রীক্ষ্চ রথ “চালাই উভয় সৈন্যের 
মধ্যস্থলে স্থাপন করিলেন । 
ভীম্মপ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ববেষাং চ মহীক্ষিতাম্‌। 
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্‌ সমবেতান্‌ কুরূনিতি ॥ ২৫ 
যেখানে কাছে, সম্মুখে, ভীম্মদ্রোণাদি এবং আরও অন্ত অনেক 
রাঁজন্যবর্গ ছিলেন; সেখানে রথ থামাইয়া অজ্জুন সন্ত্রমের (ওৎস্থক্যের ) 


সহিত এ সম্ত সৈন্যদলকে দেখিতে লাগিলেন ; এবং বলিলেন, “দ্বেখুন, 
ইহারা সবাই আমাদের গোত্রজ (আত্মীয়) গুরুস্থানীয়, ১” তখন শ্্রীকু্ণ 


প্রথম অধ্যায় ১৫ 


কিছুক্ষণের জন্য বিশ্মিত হইলেন ; এবং আপন মনে বলিলেন, “কে জানে 
ইহার মনে এ কি ভাবের উদয় হইল, পরস্ত, নিশ্চয় কিছু হইয়াছে।” 
এইভাবে, সর্বান্তর্ধামী ভগবান ভবিষ্যৎ জানিয়! অজ্জুনের মনের ভাব 
সহজেই বুঝিতে পারিলেন, পরস্থ, এ সময় (কিছু না বলিয়। ) স্তব্ধ হইয়া 
রহিলেন। 


তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্‌ পার্থ: পিতৃনথ পিতামহান্‌। 
আগচার্্যান্‌ মাতুলান্‌ ত্রাতূন্‌ পুত্রান্‌ পৌন্ত্ান্‌ সথীংস্তথা॥ ২৬ 


তখন অজ্জন আপনার সব পিতৃস্থানীয়, পিতামহ, গরু, বন্ধু, মাতুল 
প্রভৃতিকে দেখিতে লাগিলেন । (১৮০ ) আপন ইষ্ট মিত্র, বংশের কুমারগণ, 
শ্যালক প্রভৃতি যাহাঁব৷ এ সৈন্যদলের মধ্যে ছিল, তাহাদের দেখিলেন। 


শ্বশুরান্‌ স্ুহ্ৃদশ্চৈব সেনয়ৌরুভয়োরপি। 
তান্‌ সমীক্ষ্য সকৌন্তেয়ঃ সর্বান্‌ বন্ধ,নবস্থিতান্‌ ॥ ২৭ 


সেখানে ধন্ুর্ধর অজ্ঞুন নিজ সুহৃদ, সখা, শ্বশুর প্রভৃতি ও অন্তান্ত আত্মীয়- 
স্বজন, কুমার, পৌত্রাদি নকলকেও দেখিলেন। যাহাঁদের উপকাঁর করিয়াছেন, 
আপদে রক্ষ1 করিয়াছেন, এইক্সপ ছোটবড় সবাই সেখানে সমবেত হইয়াছে। 
অজ্জন তখন দেখিলেন ছুই দলেই আপন গোত্রজ আত্মীয়গণ যুদ্ধে উদ্যত 
হুইয়। আসিয়াছে । 


কৃপযা*পরয়াবিষ্টো বিষীদন্লিদম্রবীৎ__ 
অর্জন উবাচ-_ 
ৃষ্ট্েমং স্বজনং কৃষ্ণ যুযুৎস্ং সমুপস্থিতম্‌॥ ২৮ 


তখন অজ্ঞুনের মনে বিহ্বঙ্গৃতা আসিল, এবং আপনা হইতেই দয়ার 
উদ্রেক হইল--তাহাতে বা অপমানে (তাহার অন্তঃকরণ হইতে ) 
বাহির হইয়! গেল। উত্তম কুলে জাতী, গুণলাবণ্যবতী কোনও স্ত্রীলোক 
আপন চরিত্রের গৌরবে অপর কোনও স্্রীলোককে (স্ত্রীলোকের প্রাধান্ত ) 
স্হ করিতে পারে না। কামুক পুরুষ যেমন নবীন। স্ত্রীলোকের প্রেমে পড়িয়। 
নিজের ধশ্মপত্বীকে তুলিয়। যায় এবং মোহুবশে ভ্রান্ত পুরুষের ন্যায় যোগ্যতা 


১৬ জ্ঞানেশ্বরী, 


ন। থাকিলেও তাহাকে অন্ুনরণ করে; অথবা তপোবলে খন্ধিসিদ্ধি লাভ 
করিয়া! বুদ্ধিত্রংশ হইলে তপন্বী যেমন বৈরাগ্যসাধনার কথ] ভুলিয়! যাঁয়ঃ 
অজ্জনেরও ঠিক এ অবস্থা হইল, তাহার অস্তঃকরণে কারুণ্যের উদয় হওয়ায় 
পৌরুষ চলিয়৷ গেল। মন্্জ্ঞ ভুল মন্ত্র উচারণ করিলে যেমন তাহার মধ্যেই 
(ভূতের ) সার হয়, তেমনি ধনুর্ধর অজ্জুন মহামোহে আচ্ছন্ন হইলেন । (১৯০) 
এইজন্য তাহার ধৈর্য্য গেল, হৃদয় দ্রবীভূত হইল, যেমন-_শীতল+ চন্দ্রকিরণের 
স্পর্শে চন্দ্রকাস্তমণি বিগলিত হয়। তাহার খর পার্থ অতিস্ষেহে ( করুণীয় ) 
মোহগ্রস্ত হুইয়৷ সখেদে শ্রীকষ্ণকে বলিতে লাগিলেন। অঞ্জন বলিলেন-_ 
“হে দেব, শুনুন, এখানে সমবেত সৈম্তগণকে দেখিলাম, বে দেখিতেছি 
ইহারা সবাই আমার গোত্রবর্গ (আত্মীয়স্বজন )। ইহারা, সত্যই সকলে, 
সংগ্রামে উদ্ভত হইয়া! আগিয়াছে, পরস্ত, (ইহাদের সহিত ) আমাদের 
যুদ্ধ কর। কিব্ূপে উচিত হইবে? ইহার (যুদ্ধের) নামেই না জাঁনি কেন 
আমার আত্মবিস্থৃতি হইতেছে । আমার মন ও বুদ্ধি স্থির নাই। 


সীদস্তি মম গাত্রাণি মুখং চ পরিশুষ্যতি | 

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে ॥ ২৯ 
গাণ্ীবং শ্রংসতে হস্তাৎ ত্বক চৈব পরিদহাতে । 
ন চ শরুোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ ॥ ৩, 


দেখুন, আমার দেহ কাঁপিতেছে, মুখ শুকাইয়াছে, সর্বাঙগ বিকল হইয়াছে। 
সর্ববাঙ্গে রোমাঞ্চ হইয়াছে, এবং শরীর অত্যন্ত সম্তপু. হইয়া! উঠিয়াছে। 
গাঁওীবের হস্ত বিহ্বল (শিথিল ) হইয়াছে, গাণীব হস্ত হইতে খসিয়া 
পড়িতেছে, পরস্ত আমার হৃদয় এমন মোহগ্রস্ত হইয়াছে যে আমি তাহা 
জানিতেও পারি নাই। ইহ] বজ্রাপেক্ষাও কঠিন, ছুর্ঘর্য, ও অতি ভয়ঙ্কর, 
পরন্ত, এই আশ্চর্য মেহের ( মোহের ) সামর্থা তাহ হইতেও অসাধারণ ।” 
নি সংগ্রামে শঙ্করকে জয় করিয়াছেন, কৃতাস্তকে জব্দ করিয়াছেন, সেই 
অঞ্জন ক্ষণকালের মধ্যেই মোহাবিষ্ট হইলেন । ( ২০০) ভ্রমর যেমন সহজেই 


১ চন্দ্রকিরণের স্পর্শে 
২ যিনি সংগ্রামে শঙ্করকে জয় করিয়াছেন, নিবাতকবচকে বিনাশ করিয়াছেন 


প্রথম অধ্যায় ১৭ 


ঘে কোনও শুফ কাষ্ঠ ভেদ করে, পরস্ত, কোমল কমলকলির মধ্যে আবদ্ধ 
হয়; আর প্রাণ গেলেও সেই কমলদল ভেদ করিতে জানে না, স্েহমমতার 
কোঁমলতাও তেমনি কঠিন ( কোমল সেহপাঁশ ছিন্ন করাও তেমনি কঠিন )। 
-সপ্য় বলিলেন_ হে রাজন, শুনুন, ইহা আদ্িপুরুষ ভগবানের মায়া, স্বয়ং 
ব্রদ্ধাও ইহাকে বশে আনিতে পাবেন না, এইজন্য ইহা অজ্জুনকেও ভূলাইল। 
শুঙুন, আত্মীয়ত্বজন সকলকে দেখিয়া অজ্জুন সংগ্রামের অভিমান বিশ্বৃত 
হুইলেন। তীহার চিত্তে ক্রি করিয়া এই সদয়তার (দয়ার ) উদয় হইল তাহ। 
বুঝ! যায় না। তখন তিনি শ্রীকৃষ্ষকে বলিলেন-_-“এখন আর এখানে থাকা 
যায় না। আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে, ইহাদের সকলকে বধ করিতে 
হইবে এই ভাবনায়ই আমার বাকৃরোধ হইতেছে (বাক্য স্মলিত হইতেছে )। 


নিমিত্বানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব । 
ন চ শ্রেয়োইনুপশ্যামি হত্ব1 স্বজনমাহবে ॥ ৩১ 


১-* এই কৌরবগণকে যদি আক্রমণ করিতে হয়, তবে যুধিঠিরাদিকে 
কেন ধরিবে না? ইহার সবাই পরস্পর আমাদের আত্মীয়। এই জন্য, 
ধিক এই যুদ্ধে-_-এই মহাপাপে কি কাজ তাহ! আমি বুঝিতে পারি ন]। 
হে দেব, অনেক বিচার করিয়া! দেখিলাম এই যুদ্ধ করিলে তাহার পরিণাম 
মন্দ হইবে, পরস্ত ইহাকে এড়াইতে পারিলেই লাভ। 


ন কাতেক্ষ বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং স্ুখানি চ। 
" কিং নো রজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈজাঁবিতেন বা ॥ ৩২ 
এইভাবে বিজয় লাভ করিবার আমার কোনও প্রয়োজন নাই, এখানে 
রাঁজ্য পাইলেই বা কি হইবে ?” (২১০) 
যেষামর্থে কাজ্কিতং নৌ, রাঁজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ। 
ত ইমেইবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাবস্তযক্তা ধনানি চ ॥ ৩৩ 
পার্থ বলিলেন-_”“এই সকলকে বধ করিয়! আমাদের যে স্ুখভোগ হইবে, 
তাহাতে ধিক (তাহা নব জলিয়! যাঁউক )। এই স্থখ বিন। যে অবস্থাই 


১-২ “কৌরবগণকে যদি বধ করিতে হয় 
স্ব 


১৮ জ্ঞানেশ্বরী 


আঙ্বক না কেন, তাহা লহা করিব, এজন্য যদি প্রাণত্যাগ করিতে হয় 
তাহাঁও ভাল। পরস্ত, ইহাদের বধ করিয়া আপনারা রাজ্যহ্থখ ভোগ 
করিব, ইহা স্বপ্নে ও মনে কল্পনা] করিতে পারি না। যদি মনে পৃজনীয় 
গুরুজনের অনিষ্টচিস্তাই করিতে হয়, তবে জন্মগ্রহণ করাই বা কেন, আর 
বাঁচিয়া থাকাই বা কিসের জন্ত? বংশে পুত্র জন্মগ্রহণ করুক ইছ। সবাই 
ইচ্ছ। করে,_ইহাই কি তাহাঁর ফল, যে তাহারা আপন গোত্রের সবাইকে 
বধ করুক? বজ্রের স্তাঁয় ব্যবহার১ করিব ইুহা1*কি করিয়া মনেও আন! 
যায়? বরং যাহাতে তাহাদের, উপকার হয় তাহাই করা উচিত। আমরা 
যাহা অঞ্জন করিব, সে সমস্তই' উহাদের উপভোগের জন্য দিব, শুধু তাহাই 
নহে, উহাদের উপকারের জন্য নিজের প্রাণ পর্য্যস্ত উৎসর্গ কদ্দিব । দিগন্তের 
(দেশ বিদেশের ) নুপতিগণকে জয় করিয়া আপন কুলের ( গোত্রবর্গের ) 
সন্তোষ বিধান করিব। পরস্ত, কর্মের কি বিপরীত গতি! তাহার নকলে 
( আমাদের সহিত ) যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। স্ত্রী, পুত্র, ধনসম্পত্তি 
ত্যাগ করিয়। ইহার] অস্ত্রশস্্ লইয় প্রাণ দিতে আপিয়াছে। (২২৯) ইহাদের 
কেমন করিয়। বধ করিব? কাহাদের উপর শত্রধারণ করিব? নিজের হৃদয় 
কি করিয়। ভেদ করিব? 


আচাধ্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ | 
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সন্বন্ধিনস্তথা ॥ ৩৪ 


ইহারা কে তাহা! কি আপনি জানেন না? এ দেখুন, ওদিকে ভীম্ম 
ত্রোণ_ধাহাঁরা আমাদের অসাধারণ (প্রভূত) উপকার করিয়াছেন। 
এদিকে- শ্যালক, শ্বশুর, মাতুল, ও সকল বন্ধুবর্গ, পুত্র, পৌত্রা্দি-_সকলেই 
আমাদের স্বজন। আপনি বিচার কবিয়। দেখুন, ইহারা সকলেই আমাদের 
অতি নিকট আত্মীয়, স্বতরাং (ইহাদের অনিষ্টের) কথা বলিলেই দোষ 
হইবে। 


এতান্ন হস্তমিচ্ছামি ত্বতোইপি মধুন্দন | 
অপি ত্রেলোক্যরাজ্যস্ত হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে ॥ ৩৫ 


১ (কঠিন) হইব 
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. ইহাপেক্ষা, ইহার] যাহাই করুক ন। কেন- আমাদের যদি মারিয়াও 
ফেলে, তথাপি উহাদের বধ করিবার কথ মনেও চিন্তা করি না। ভ্রেলোকোর 


নিষ্ছণক রাজ্য প্রাপ্ত হইলেও আমি এই অনুচিত আচরণ করিতে পারিৰ 
না । 


নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রান্নঃ ক! গ্রীতিঃ স্তাজ্জনার্দন | 
পাপমেবাশ্রয়্্েম্মান্‌ হত্বৈতানাততায়িনঃ ॥ ৩৬ 


আজ যদি আমরা এই কাজ করি, তবে কাহাদের মনে (আমাদের 
প্রতি শ্রদ্ধা) থাকিবে? হে কৃষ্ণ, বল, তোমার মুখের দিকেই বা কি 
করিয়া তাকাইব? গোত্রজ আত্মীয়গণকে বধ করিলে আমি.পাপের “ঘর? 
হইব (দোঁষের ভাগী হইব), এবং তুমি ষে আমার নিকটে আছ, তুমিও 
আমার হাত হুইতে দুরে চলিয়। যাইবে । কুলক্ষয়ক্ত অশেষ পাপ আমার 
অঙ্গে লাগিবে, তখন তোমাকে কে কোথায় দেখিতে পাইবে? উদ্যানের 
মধ্যে অগ্নি প্রবলভাবে সঞ্চারিত হইলে যেষন কোকিল ক্ষণভরও সেখানে 
থাকে না; (২৩০) কিম্বা, সকর্দম সরোবর দেখিয়া চকোর যেমন তাহার 
জল পান না করিয়া উপেক্ষাপূর্বক চলিয়া যাঁয়। তেমনি ভাবে, হে দেব, 
আমার পুণ্যের আর্ত শুকাইয়া গেলে ( পুণ্যক্ষয় হইলে ) তুমি আমাকে 
মায়ায় ভুলাইয়া পরিত্যাঁগ করিবে। 


তস্মান্নারা। বয়ং হস্তং ধার্তরাষ্ট্রান্‌ ব্ববান্ধবান্‌। 
স্বজনং'ছি কথ্‌ং হত্বা স্ুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৭ 


সেইজন্য, আমি এই যুদ্ধ করিব না, এই সংগ্রামে অস্ত্রধারণ করিব না, 
কাঁরণ ইহ। অত্যন্ত দূষণীয় কর্ম্ঘ বলিয়া মনে হইতেছে । তুমিই যদি আমাদের 
ছাড়িয়া যাও তবে আমাদের আর কি রহিল? তোমার বিহনে ছুঃখে 
আমাদের হৃদয় ফাটিয়া যাইবে । অঙ্ছুন বলিলেন-_স্থুতরাং কৌরবদের বধ 
কল্গিব, আর আমরা (রাজ্য ) স্থখ ভোগ করিব--ইহা হইতেই পাঁরে ন৷। 


যগ্যপ্যেতে ন পশ্বাস্তি লোভোপহতচেতসঃ । 
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রত্রোহে চ পাতকম্‌ ॥ ৩৮ 


২০ জ্ঞানেশ্বরী 


কথং ন জ্বেয়মন্মীভিঃ পাপাদন্মান্গিবস্তিতুম্‌। 
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্থন্তি্জনার্দন ॥ ৩৯ 


ইহারা ( কৌরবগণ ) যদিও অভিমানমদে ভুলিয়। (মত হইয়1) যুছ্ধে 
প্রবৃত্ত হয়, তথাপি আমাদের আপন হিত দেখিতে হয়। নিজের! নিজ 
আ্মীয়গণকে বধ করিব-__ইহ1 কিরূপে করা যায়? জানিয়। শুনিয়াও কি 
কালকুট সেবন করিব? অহো, পথে চলিতে ধরগয়। অকম্মাৎ যদি সিংহ 
সামনে আসিয়া যায়, তবে এড়াইতে পারিলে তাহাঁকে এড়াইয়া গেলেই 
বাচা যায়। এখন, প্রকাশ (আলোক ) ছাড়িয়! অন্ধকৃূপর্কে আশ্রয় করিলে 
কি লাভ হুইবে, হে দেব, তুমিই বল। কিন্বা, সম্মুথে ( প্রজলিত ) অগ্নি 
দেখিয়। যদ্দি তাহাকে এড়াইয়! না] যাঁওয়। যায়, তবে মুহ্র্বমধ্যে এ অগ্নি 
গ্রাস করিয়৷ জালাইতে পারে; (২৪০ ) তেমনি, এই প্রত্যক্ষ দোষ অঙ্গ 
স্পর্শ করিবে দেখিয়াও__জানিয়] শুনিয়। কিরূপে এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব? 


কুলক্ষয়ে প্রণশ্যান্তি কুলধর্্মাঃ সনাতনাঃ। 
ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্মধন্মোইভিভবত্যুত ॥ ৪০ 


যেমন কাষ্ঠে কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিলে সামান্য একটু অগ্নি উৎপন্ধ হয়, এবং এ 
অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া সমুায় কাষ্ঠগুলি জালাইয়া ফেলে; তেমনি, একই 
গোত্রের গোষ্টা যদি মত্লর ( দ্বেষ) প্রযুক্ত হইয়া! পরস্পরকে বধ করে, তবে 
সেই মহাঁপাপে সমগ্র বংশই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সেইজন্য, এই ( কুলক্ষুয়কূত ) 
পাঁপে কুলধর্মই লুপ্ত হইবে, এবং বংশে অধশ্ম প্রবেশ করিবে । 


অধন্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদ্য্যস্তি কুলস্ত্িয়ঃ | 
্ত্ীষু ছষ্টাস্ বাঞ্জেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪১ 


এই অবস্থায়, সারাসাঁর বিচার, কে কেমন আচরণ করিবে, ( এ সম্বন্ধে 
বিধিনিষেধ লমন্তই লোপ পাইবে । হাতের দীপ নিবাইয়া অন্ধকারে চলিঙগে 
যেমন সোজ। পথেও হোঁচট খাইতে হয়) তেমনি, কুলক্ষয় হইলে, সনাতন 
ধর্মই নষ্ট হয়, তখন পাঁপ ভিন্ন আর কি থাকে? ঘমনিয়ম ত্যাগ১ করিলে 


শিশিরে পপি 2 


১ বন্ধ হইলে 


প্রথম অধ্যায় ২১ 


ইন্দ্রিয়ের স্বৈরাচার আরম্ভ হয়, সেইজন্য কুলস্্ীগণের ব্যভিচারদৌব ঘটে। 
উত্তম অধমে সঞ্চার করে, তাহাতে বর্ণাবর্ণ মিশিয়। একাকার হয়, তখন 
জাতিধর্্ম সমূলে উৎপাটিত হয়। চৌবাম্তার উপর বলি ( নৈবেছা ) রাখিলে 
যেমন চতুদ্দিক হইতে কাক আসিয়া তাহার উপর পড়ে, তেমনি (যুদ্ধে 
আত্মীয়স্বজন বধ করিলে ) কুলে মহাঁপাঁপ সঞ্চার করিবে ; (২৫০) 


সন্করো! নরকায়ৈব কুলগ্বানাং কুলস্ত চ। 
পতস্তি পিতরে৷ হোষাং লুগ্তপিণ্োদকক্রিয়াঃ ॥ ৪২ 


তখন, সমস্ত কুল ও কুলঘাতক উভয়কেই নরকে যাইতে হইবে। 
দেখুন, এইভাবে সমস্ত বংশবৃদ্ধি দূরিত হুইবে এবং স্র্গস্থ পূর্ববপুরুষগণের 
পতন হইবে। যেখানে নিত্যনৈমিত্বিক কর্ম বন্ধ হইয়া যায়, সেখানে. কে 
কাহাকে তিলোদক অর্পণ করিবে? তখন পিতৃপুরুষগণ কি করিবেন? 
স্বর্গে কেমন করিয়া বাস করিবেন? স্ৃতরাং তাহাদেরও (নরকে ) কুলের 
লোকজনের নিকট যাইতে হইবে । নখাগ্রে সর্প দংশন করিলে যেমন ( তাহার 
বিষ ) মন্তকের শিখা পধ্যন্ত দ্রতবেগে ব্যাঞ্চ হয়, তেমনি ( এই কুলক্ষয়কৃত 
পাঁপ) আব্রন্ধ (মূলপুরুষ হইতে ) সমস্ত কুলকেই ডুবাইয়৷ দেয় 
দোষৈরেতৈঃ কুলপ্লানাং বর্ণসহ্করকারকৈঃ । 
উৎসাগ্স্তে জাতিধন্মাঃ কুলধন্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪৩ 
উসন্নকুলধন্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্্ঘন | 
নরকে,.নিয়তং বাসে! ভবতীত্যনুশুশ্রম ॥ 8৪ 
অহো৷ বত মহৎ পাঁপং কর্ত,ং ব্যবসিতা। বয়ম্‌। 
যদ্রাজ্যন্ুখলোভেন হস্তং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৫ 
হে দেব, শুন, ইহাতে এ মহাঁপাতক হইবে, সঙ্গদোষে অন্য 
লোকও আচারভ্রষ্ট হইবে (লে সদাচার নষ্ট হইবে )1 আপনার 
ঘনে অকম্মাৎ১ অগ্নি লাগিলে যেমন তাহ! প্রজ্লিত হইয়া অন্ত ঘরকেও 
জালাইয়া দেয়; তেমনি এই কুলের সংসর্গে যে যে লৌক আসিবে, 
তাহারাও ইহাদের জন্য কষ্ট ভোগ করিবে ।--অজ্ঞুন বলিলেন--এইভাবে, 


১ দৈববশে 





২২ জ্ঞানেশবরী 


নান! দোষে ব্যাপ্ত (দুষিত) হইয়া এই কুল কেবল মহাঁঘোরনরকভোগী 
হইবে। এই নরকে পড়িলে কল্পান্তেও সেখান হইতে উদ্ধার হইবে না 
কুলক্ষয়কৃত পাপে এমনিই পতন হয়_-অজ্জন বলিলেন ( ২৬০ )-__হে দেব, 
আমার এই নানাবিধ কথা শুনিয়াও এখনও আপনার চিত্তে ত্রাস হয় নাই__ 
আপনি কি আপনার হৃদয় বজের ন্যায় (কঠোর ) করিয়াছেন? আরও 
শুন্থন, যাহাঁর জন্য এই রাজ্যসৃথ ইচ্ছা করিতেছি, তাহ। ক্ষণভঙ্গুর জানিয়!ও 
কি এই দোষ (পাপ)-কে অবজ্ঞ। করা উচিচ্চ নহে ( এড়াঁন উচিত নহে )? 
আমাদের পৃজনীয় সব গুরুজন, তাহাদের বধ করিবার উদ্দেশ্টে তাহাদের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিয়াছি, বলুন,__ইহাতেও কি আমাদের কম পাত হইয়াছে? 


যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্র" শন্ত্রপাণয়: | 
ধার্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৬ 


( আমার মনে হয়) এইভাবে জীবিত থাক। অপেক্ষা শপ্রত্যাগ করিয়। 
উহাদের ( কৌরবদের ) বাণাঘাঁত সহ করাঁও ভাল । ইহার ফলে যদি 
মরণও হয় তাহাঁও অধিকতর বাঞ্ছনীয়, পরস্ত, এই পাপের ভাগী হুইবার 
ইচ্ছা! নাই ।”* 


সঞ্জয় উবাঁচ-_ 


এবমুক্তাজ্জনঃ সঙ্খ্যে রথোপস্থ্মুপাবিশৎ । 
বিস্যজ্য সশরং চাঁপং শোকসংবিগ্রমানসঃ ॥ ৪৭ 


সপ্তয় ধৃতরাষ্্রকে কহিলেন_ হে রাজন্‌, শুনুর্ন, এ সময়ে অঞ্জন রণক্ষেত্রে 
এই কথ। বলিলেন; এবং অত্যন্ত উদ্দিগ্ন চিত্তে, ক্ষোভ সংবরণ করিতে 
অনমর্থ হইয়া রথ হইতে ভূমিতে লাঁফাইয়৷ পড়িলেন। রাজপুত্র পদচ্যুত 
হইলে যেমন সর্ববপ্রকাঁরে হতবীর্ধয হয়, কিম্বা, রবি রাহুগ্রন্ত হইলে যেমন 
গ্রভাহীন হয়; অথবা, মহাসিদ্ধিপ্রাপ্তির মোহে ভ্রমে পতিত হইয়া তপস্বী 
যেমন কামবাঘনার পাশে বদ্ধ হুইয়। দীন (নিন্দার পাত্র) হয়; তেমনি 

১ মুক্তি 

* এথানে পাঠান্তরে অন্য একটা ওবী আছেঃ এইভাবে আপনার কুলের সকলকে দেখিয় 
অঞ্চুন বলিলেন, “এই রাজ্যই শুধু নরকভোগ' | 


প্রথম অধ্যায় তত 


ন্র্ধর অজ্জুন রথত্যাগ করিলে, তাহাকে অত্যন্ত দুঃখ-জর্জরিত দেখাইতে 
লাগিল; (২৭০) তিনি ধন্র্বাণ ত্যাগ করিয়া অবিরত অশ্রপাত করিতে 
লাগিলেন। সঞ্জয় বলিলেন-_-হে রাঁজন্‌, শুনুন, এই প্রকার অবস্থা হইল। 
এখন, ইহার পর বৈকুধনাথ শ্রীকৃষ্ণ অঙ্ছুনকে দুঃখাবিষ্ট দেখিয়া তাঁহাকে 
কি ভাবে পরমার্থ ( তত্বজ্ঞান ) সম্বন্ধে উপদেশ দিবেন); সে কথা সবিষ্তারে 
পরের অধ্যায়ে অতি মকৌতুকে শ্রবণ করিবেন-_নিবৃত্তিদাস জ্ঞানদেব এখন 
ইহাই বলিলেন ॥ ২৭৩।॥ * * 

ও তৎ সৎ 

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গুতার শ্রীকৃষ্ণাজ্বনসংবাদে 
অজ্জ্নবিষাঁদযোগ নাঁমক প্রথম অধ্যায় 
সমাপ্ত। 


ভ্বিভীক্ ভগ্যাজ 


সপ্তয় উবাচ-_ 
তং তথা কৃপয়া বিষ্টমশ্রুপূর্ণীকুলেক্ষণম্‌। 
বিষীদস্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুস্দনঃ ॥ ১ 


তখন সগ্চয় রাজ। ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন-_হ্কে রাজন্‌, শুহুন পার্থ সেখানে 
শোকাকুল হইয়া রোদন করিতে) লাগিলেন। আপন কুলের সমস্ত লৌককে 
দেখিয়! তাহার হৃদয়ে অদ্ভুত স্েহের উদয় হইল-_ তাহাতে ত্ৰাহার চিত্ত কি 
ভাবে দ্রবীভূত হইল ? যেমন লবণ জলে গুলিয় যাঁয়, অথবা, মেঘ যেমন বাঁষুতে 
উড়িয়া! যাঁয়, তেমনি ধের্ধযশালী হইলেও তাহার হৃদয় গলিয়া গেল১। এইজন্য 
কর্দমে আবদ্ধ রাঁজহংসকে যেমন দেখায়, কৃপাবিষ্ট তাহাকেও তেমনি অত্যন্ত 
নান দেখাইতে লাগিল। তখন, পাণুকুমার অজ্জনকে সম্পূর্ণভাবে মহা- 
মোহগ্রন্ত দেখিয়] শাঙ্গ ধর শ্রীকৃষ্ণ এইতাঁবে বলিতে লাগিলেন। 


শ্রীভগবানুবাচ-_ 
কুতস্ত্া কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্‌। 
অনাধ্ধ্যজুষ্টমন্যগ্যমকীত্তিকরমর্জুন ॥ ২ 


বলিলেন_-“হে অঞ্জন, তোমার এই যুদ্ধক্ষেত্রে কি এরূপ করা উচিত? 
তুমি কে,কি করিতেছ তাহাই বিচার কর। বল, তোমার কি হইয়াছে? 
কিসে কি কম পড়িল? কোন্‌ কাঁধ্য আরম্ভ করিয়া অসম্পূর্ণ বাখিলে? 
ভূমি কেন এমন শোক করিতেছে? তুমি চিত্তে কোনও অস্থচিত ভাবন! 
আমিতে দেও না, কখনও ধেরধ্যহার হও না, তোমার নাম আপনা 
হইতেই দিগন্ত উল্লজ্ঘন করে। তুমি শোধ্যের আশ্রয়, ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে 
রাজা (অগ্রগণ্য )। তোমার পরাক্রমের খ্যাতি ত্রিভুবনে বিদিত। তুমি 
সংগ্রামে শঙ্করকে জয় করিয়াছ, নিবাতকবচকে* সমূলে বিনাশ করিয়াছ, 
তোমার আপন যশোগাথ। গন্ধব্বগণঘাধ] গান করাইয়াছ। (১৯) হে পার্থ, 





১ ঠাণ্ডা হইল, শান্ত হইল ২ নামে অপষশ দিগন্ত উল্লজ্বন করে 
৩ অধ্যায় ১--২৭* পাদটাকা দেখ 


দ্বিতীয় অধ্যায় ২৫ 


তোষার পরাক্রম এমন অপ্রতিম ও বিশুদ্ধ ষে তোমার শৌর্ধোর তুলনায় 
ব্রেলোঁক্য অকিব্ধিৎকর দেখায়। সেই তুমি আজ এখানে (যুদ্ধক্ষেত্রে) 
বীরবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়! অধোমুখে রোদন করিতেছ। হে অঞজ্জুন, কারুণ্য 
তোমাকে কতদূর দীন করিয়াছে তাহাই বিচার কর,__বল, অদ্ধকার কি 
সূর্যকে গ্রাস করিতে পারে? অথবা, পবন কি মেঘকে ভবাঁয়? অযবতের 
কি মরণ আছে? কাষ্ঠথখণ্ড কখনও কি অগ্নিকে গিলিয়। খায়? কিন্বা, 
লবণ কি জলকে গলাইয়! দেয়, কালকুট কি অন্য বিষের সংস্পর্শে মরিয়া 
যায়? বল, ভেক কি মহাসর্পকে গিলিয়। ফেলে? শ্রগাল সিংহকে আক্রমণ 
করিল এপ আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছে কি? পরস্ত, তুমি আজ ইহাঁকে সত্য 
করিলে! স্থতরাৎ, হে অজ্জুন, তুমি, এখনও এই হীনবৃত্তিকে চিত্তে স্থান 
দিও না, শীঘ্রই মনে ধৈরধ্য ধারণ করিয়া সাবধান হও। মূর্খতা ত্যাগ করিয়! 
ধনুর্বাণ উঠাইয়া লও, যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার এ কি কাকুণ্য? তুমি জ্ঞানী 
হইয়াও এখন বিচার করিতেছ না কেন? বল, যুদ্ধের সময় কি সদয়তা 
(দয়া) উপযোগী হয়? ইহা (ইহলোকের ) বর্তমান কীত্তি নাশ করিবে 
ও পরলোকের হানি করিবে”__জগন্লিবান শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনকে বলিলেন । (২০) 


ক্লেব্যং মাম্ম গমঃ পার্থ নৈতত্বয্যুপপদ্যতে । 
কষুব্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্োত্তিষ্ঠ পরস্তপ ॥ ৩ 


“কৃতরাৎ, হে পাতুকুমার, শোক করিও না, অবিচলিত ধের্ধয ধারণ করিয়া 
এই খ্রেদ পরিত্যাগ কর। ইহা তোমার যোগ্য নহে, ইহাতে এ পথ্যস্ত 
অনেক যাহা কিছু ( কীন্তিঘশ: ) পাইয়াছ, তাহ। নষ্ট হইবে, সুতরাং এখনও 
বিচার করিয়া যাঁহাতে কল্যাপ হুইবে তাহাই কর। এই সংগ্রামের সময় 
কপ৷ প্রদর্শন ( কপালুতা। ) উপযোগী হইবে না,_ইছার! কি এখনই তোমার 
আত্মীয় হুইয়। গেলেন? ইহা স্কি প্রথম হইতেই জানিতে না? ইহাদের 
কি গোত্রজ বলিয়া চিনিতে না? এখন এই তুচ্ছ বিষয় বৃথা কেন 
বাডাইতেছ ? আঁজিকার এই যুদ্ধকি তোমার জীবনে নৃতন ? তোমাদের 
পরম্পরের মধ্যে এই যুদ্ধের কারণ তো সর্বদাই আছে। তোমার এখন কি 
হইল, কেনই বা এই ন্সেহের উদয় হইল-_ আমি তাহ। বুঝিতে পাবি না, 
পরস্, হে অর্জুন, তুমি বড়ই হীন ও অন্তায় কর্খ করিতেছ। মোহাবি্ 


২৬ জ্ঞানেশ্বরী 


থাকিলে এই ফল হইবে যে, যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছ তাহ চলিয়া 
যাইবে, এবং এহিক ও পারলৌকিক ( কল্যাণও ) অস্তছিত হইবে। সংগ্রামে 
হৃদয়ের দৌর্বল্য কখনও কল্যাণকর হয় না, পরস্ত ক্ষত্রিয়ের অধঃপতনের 
কারণ হয়।” এইভাবে, কূপালু ভগবাঁন তাহাকে নান! ভাবে বুঝাইতে 
লাগিলেন, ইহা! শুনিয়। পাওহ্ত অঙ্জুন কি বলিলেন ( তাহাই শ্রবণ করুন )। 


অর্জুন উবাচ-_ ৃ্‌ রর 
কথং ভীম্মমহং সংখ্যে দ্রোণং 'চ মধুস্দন | 
ইযুভিঃ প্রতিযোৎস্তামি পূজার বরিস্দন ॥ ৪ 

অঞ্জন বলিলেন-_-“হে দেব, এত রুথ। বলিবার ্র়োক্গন নাই, শুহন, 
প্রথমে আপনি এই যুদ্ধ সম্বন্ধে চিত্তে বিচার করুন। (৩০). ইহা যুদ্ধ নহে, 
প্রমাদ,_এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে আমাদের দোঁষ হইবে, ইহ স্পষ্টতঃ আমাদের 
বংশের পৃজনীয় গুরুজনের (আরাধ্য দেবতাগণের ) উচ্ছেদবরূপ মহাপাঁপে 
লিপ্ত করিবে । দেখুন, যে পিতামাঁতাঁকে পৃজ। করিতে হয়, এবং সর্ব প্রকারে 
সন্তৃষ্ট করিতে হয়, তাহাদের আপন হস্তে কি করিয়! বধ করা যায়? হে 
দেব, সাধুসম্তদের নমস্কার করা উচিত, যদি সম্ভব হয়, তাহাদের পূজা কর! 
কর্তব্য, তাহ! না করিয়া নিজের মুখে কেমন করিয়। তাহাদের নিন্দা করা যায় 
তেমনি ইহারা আমাদের কুলগুরু এবং নিত্য নিয়মিতভাবে আমাদের পৃজ্য, 
বিশেষতঃ তীম্ম ও ভ্রোণ হইতে আমাদের বহু লাভ হইয়াছে । হে দেব, 
ধীহীদ্ের বিরুদ্ধে আঁমি ত্বপ্রেও বৈরভাঁব পোষণ করিতে পারি না ত্টহাদের 
কেমন করিয়! প্রত্যক্ষভাবে বধ করিব? এই জীবনেই ধিক-_-আজ এখানে 
সকলের কি হইল? ধাহাদের কাছে আমর। শঙ্ববি্য। শিখিয়াছি, তাহাদের 
উপরই এঁ বিদ্যা প্রয়োগ করিয়া গৌরব বোধ'করিব? আমি পার্থ দ্রোণের 
স্বহস্তে গঠিত শিশ্ত, আমাকে তিনি ধন্ুর্ধেদ শিক্ষা! দিয়াছেন, তাহার উপকারের 
ঝণ কি তাহাকে বধ করিয়া শেষ করিব?” অঙ্দ্ুন বলিলেন--প্ধাহাব 
কপায় বরলাঁভ হুইবে, তাহার প্রতি মনে কৃতক্সতা পোষণ করিয়। আমি 
কি তন্মাস্থর হইব? হে দেব, শুনিয়াছি সমুদ্র গভীর ও শাস্ত, পরন্ধ, উহা 
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আপাতদৃষ্টিতেই এরূপ দেখায় (বস্ততঃ ইহ! প্রায়শঃ বিক্ষুব্ধ হয়), কিন্ত, 
প্রোণাচাধ্যের মনে কখনও ক্ষোভ হয় না। আকাশ অনস্ত (অপার ), 
তাহারও মাপ সম্ভব হইতে পারে, পরস্ত ভ্রোণাচার্যের হৃদয় অগাধ ও গহন 
(অপরিমেয় )। (৪০) অমৃতও নষ্ট (স্বাহীন ) হইতে পারে, বজ্ুও কালের 
গতিতে ভাঙ্গিয়] যাইতে পাবে, পরস্ত, তাহার মানসিক শাস্তি চেষ্টা করিলেও 
বিচলিত করা যায় না। ন্নেহ সম্বন্ধে মাতৃন্মেহই শ্রেষ্ঠ বলিয়। লোকে বলে, 
ইহ! ঠিকই, পরস্ত, দ্রোণা্টার্ের অস্তরে কৃপা! (প্রেম ) মৃপ্তিমতী হইয়। আছে। 
তিনি কারুণ্যের আদি (মূল), সকল গুণের নিধি, এবং বিদ্যার সীমাহীন 
সমু্র। ইহাঁর মহত্বের মান এমনিই__তাহার উপর ইনি আমাদের প্রতি 
কৃপাপরায়ণ, এখন বলুন, ইহাকে বধ করিবার চিন্তাও কি করিতে পারি? 


গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্‌ 

শ্রেয়ো ভোক্তুংভৈক্ষ্যমগীহলোকে । 
হত্বার্থকামাংস্ত গুরূনিহৈব .. 

ভুীয় ভোগান্‌ রুধিরপ্রদিগ্ধান্‌ ॥ € 


ইহাদের রণে বধ করিয়া আমরা স্থখে রাঁজ্যভোগ করিব, জীবন থাকিতে 
এইব্প চিন্তা আমার মনে আলিবে না। ইহা (এই চিস্ত/) এমন “ছুর্ভর? 
(অনহা ) যে ইহা অপেক্ষা অরেষ্ঠতর রাঁজ্যভোগও আমি চাহি না (দূরে 
থাকুক ), ভিক্ষ। মাগিয়া খাওয়াও ভাল। অথবা, দেশত্যাগ করিয়া যাইব, 
বা গ্ষিরিগুহায় বাসু করিব, পরস্ত, ইহাদের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ কৰিব ন1। 
হে দেব, নবনিশিত শরে" ইহাদের হৃদয় বিদ্ধ করিয়া তাহার রক্তে রঞ্জিত 
রাজ্য ভোগ করিতে হইবে । ইহ পাইয়া কি লাভ হইবে? শোণিত-লিগ্ক 
রাজা কি করিয়া ভোগ করিব? এইজন্য, এই (যুদ্ধ করিবার) যুক্তি 
আমার ভাল লাগিতেছে না।” 


ন চৈতদ্‌ বিদ্মঃ কতরন্ো গরীয়ে! 

যদ্বা জয়েম যদি বা নে! জয়েয়ুও। 
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম- 

স্তেইবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্্রাঃ ॥ ৬ 


২৮ জ্ঞানেশ্বরী 


এইভাবে অঞ্জু এ সময়ে শ্রীকরুষ্ণকে অবধাঁন করিতে বলিলেও, তিনি 
উহ! শ্রবণ করিয়াছেন বলিয়া! মনে হইল না। (৫) ইহ জানিয়। পার্থ 
ভীত হইয়। পুনবায় বলিতে লাঁগিলেন_“হে দেব, আপনি আমার কথায় 
কেন মনোযোগ দ্রিতেছেন না? আমার মনে যাহা হইল, আমি 
বিচার করিয়া তাহাই বলিলাম, পরস্ব, ইহাপেক্ষা ভাল যদি কিছু 
থাকে, তাহা আপনিই জানেন । দেখুন, যাহাদ্দের সহিত বিরুদ্ধতার 
কথা শুনিলেই আমাদের প্রাণত্যাগ করিতে হয়, 'তাহারাই সংগ্রামের জন্য 
এখানে দীড়াইয়া আছে। এখন, ইহাদের বধ করিব, ব! ত্রায় যুদ্ধত্যাগ 
করিয়া চলিয়া যাইব-_-এই ছুইটির মধ্যে কোন্টি কর৷ উচিত তাহ! আমি 


॥ 


জানি না। ক ৃ 


কার্পণ্যদৌোষোপহতস্বভাবঃ পুচ্ছামি ত্বাং ধশ্মসংমূটচেতাঃ | 
যঙ্ছ্েয়েঃ স্তানিশ্চিতং ব্রহি তন্মে শিব্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং 
প্রপন্নম্‌ ॥ ৭ 


আমাদের কি কর। উচিত তাহা বিচাঁর করিয়া ও বুঝিতে পারিতেছি ন। 
কারণ এই মোহে আমার চিত্ত ব্যাকুল হইয়াছে । অন্ধকারে বেষ্টিত হুইয়। 
যেমন দৃষ্টির তেজ নষ্ট হয়, আর নিকটে অবস্থিত বস্তগুলিও দেখ! যায় না; 
হে দেব, আমারও তেমনি হইম্াছে, কারণ আমার মনকে ভ্রান্তি গ্রাস 
করিয়াছে, এখন আপন হিত কিসে হইবে তাহাই জানি না। এইজন্য, 
হে শ্রীরুষ্ণ, আপনি যাহা ভাল বলিয়া! জানিবেন তাহাই, আমাকে বনুম-__ 
কাঁরণ আমাদের সখা, সর্বস্ব_সমন্তই আপনি । আপনিই আমাদের গুরু, 
বন্ধু, পিতা, আপনিই আমাদের ইষ্টদেবতা, আপনিই আমাদের আপে 
সর্বদা রক্ষা! করিয়াছেন। গুরু যেমন শিষ্বকে কখনও উপেক্ষা! (ত্যাগ ) 
করেন না, কিন্বা, সমুদ্র যেমন নদীকে ত্যাগ করে না। (৬* ) অথবা, 
হে কৃষ্ণ) আপনি শুভন-_মাতি। ষদি সন্তানকে ত্যাগ করিয়া! যায়, তবে সে 
কি করিয়! বাঁচে? তেমনি, হে দেব, সকলের উপরে আপনিই আমাদের 
একমাত্র ( আশ্রয় ), আর, আমার পূর্বের কথাগুলি আপনি যদি মানিয়া না 
লন, তবে, হে পুরুযোত্তম, যাহ! আমাদের পক্ষে উচিত, এবং যাহা ধর্ম" 
বিরুদ্ধ হইবে না, তাহাই এখন শীত করিয়া বলুন। 
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ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুগ্াৎ যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্িয়াণাম্‌। 
অবাপ্য ভূমাবসপত্বমৃদ্ধং রাজ্যং স্থুরাণামপি চাধিপত্যম্‌॥ ৮ 


এই নকল কুলগোঠীকে দেখিয়। আমার মনে যে শোঁকের উদয় হইয়াছে, 
তাহা আপনার উপদেশ ভিন্ন অন্য কিছুই দূর করিতে পারিবে ন। সমস্ত 
পৃথিবীর রাঁজত্বই লাভ করি, বা! মহেন্ত্রপদই প্রাপ্ত হই, মনের এই ছুঃখ 
দূর হইবে না। উত্তমরূপে ভজ্জিত বীজ যদি স্ৃক্ষেত্রে বপন কর! হয়, এবং 
তাহাতে যথেষ্ট জললেচনও কর! হয়, তথাপ্বি যেমন তাহ] অঙ্কুরিত হয় না) 
অথবা, আঘু ফুরাইলে যেমন গুঁধধে কোনও ফল হয় না, একমাত্র 
পরমাম্বৃতই তখন উপযোগী হয়; সেইরূপ, বাঁজ্যভোগসমৃদ্ধি (আমার ) এই 
ুদ্ধিকে উজ্জীবিত (সন্ভীবিত) করিতে পারিবে না, এ অবস্থায়, হে 
কপানিধি, আপনার করুণাই আমাদের জীবিত রাখিতে পারে ।” ক্ষণকাঁলের 
জন্ম ভ্রাস্তি (মোহ) দূর হইলে, অজ্ভ্বন এইভাবে বলিলেন, পরস্ত পুনরায় 
সেই (উন্মি) মোহতরঙ্গ তাহাকে 'ব্যাপিয়া ফেলিল। বিচার করিয়া! 
দেখিলে, আমার মনে হয় ইহা উম্মি ( মোহতরঙ্গ) নহে, ইহ] হইতে ভিন্ন অন্য 
কিছুমহাঁমোহরূপ কালসর্প তাহাকে গ্রাম করিল। (৭০) কারুণ্যরসে 
তরা তাহার কোমল হৃদয়কমলের মর্শস্থানে এ কালসর্প দংশন করিল, 
এইজন্য এ বিষ-লহরী খামিল না (বন্ধ হইল না)। এই (বিপজ্জনক ) 
অবস্থা বুঝিতে পারিয়া, শ্রহরিরূপ গারুড়ী (সাপুড়ে )-ধাহার এমন সামর্থ 
যে দৃ্টিদ্ধারাই বিষ ন্ট করিতে পারেন, তখন ( অঞ্জনের কাছে ) দৌড়িয়া 
উপস্থিত হইলেন। পাওুকুষার অজ্জুন এমনভাবে ব্যাকুল হইলেও, তাহার পারে 
শোভিত শ্রীরুষ্ণ কপাঁবশে অবলীনাক্রমে তাহাকে রক্ষা! করিবেন। এইজস্যই, 
এ মমন্ত বিষয় জানিয়াই আমি “পার্থকে যোহরূপ সর্প গ্রাস করিয়াছে* এই 
কথ! বলিয়াছি। নেই সময়, ঘনউ্রঘের পরদ| যেমন সুধ্যকে ঢাকিয়া ফেলে, 
তেমনি ফাঁকনীও মোহ (ভ্রান্তি ) দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছিলেন। গ্রীম্মকালে 
পর্বতে দাবানল জলিলে যেমন হয়, ধন্র্ধর অঙ্দ্রনও তেমনি দুঃখে জর্জরিত 
হইয়াছিলেন। এইজন্ব, হ্বাভাধিক জন্দস্থাম, রূপামৃতকপ জলে পূর্ণ, মহামেঘ- 
রূপী গ্রগোপাল কাহার প্রতি কৃপাবৃষ্টি করিলেন। তাহার হুদর্শন দীপ্তি 


শপ এ | সাজ 


৬৩ জ্ঞানেশ্বরী 


বিছ্যতের ন্যায় ঝক্মক্‌ করিতেছিল, তাহার গম্ভীর বাক্য মেঘগঞ্জনের ন্যায় 
ঘোঁধিত হইল (বিষ্তারলাভ করিল )। এখন এঁ উদার মেঘ কিভাবে বর্ষণ 
করিয়া অঙ্জুনব্প পর্বতের দাবানল নির্বাপিত করিলেন, ও জ্ঞানের নব 
অঙ্কুর ফুটাইলেন, সেই কথাই মনস্থির করিয়া শুন্ধন__নিবৃতিদাস জ্ঞানদেব 
বলিলেন । (৮০) . 


সপ্তয় উবাচ-_ 
এবমুক্ত1 হৃধীকেশং গুড়াকেশঃ পরস্তপ । 
ন যোতস্ত ইতি গোবিন্দমুক্ত তৃষ্লীং বভূব হ॥ ৯ 


এইভাঁবে বর্ণনা করিয়া সপ্তয় বলিতে ,লাগিলেন__হে রাজন, পার্থ পুনরায় 
শোঁকাকুল হইয়া কি বলিলেন__শুনন,_তিনি সথেদে শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন 
_ “আপনি আমাকে আর পীড়াপীড়ি (অনুরোধ ) করিবেন না, আযি 
কিছুতেই যুদ্ধ করিব না__এ বিষয়ে কতনিশ্চয় হইয়াছি।” এই কথা 
একবাঁর বলিয়াই তিনি মৌনাবলম্বন করিলেন ;__তাহার এই অবস্থা দ্বেখিয়। 
শ্রীকষ্ণ বিস্মিত হইলেন । 


তমুবাঁচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত। 
সেনয়োরুভয়োন্মধ্যে বিষীদস্তমিদং বচঃ ॥ ১০ 


তখন, নিজমনে বলিলেন--“অজ্ঞজন এ কি আরম্ভ করিল? তাহার 
কি করা উচিত এসম্বদ্ধে কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না। এখন কি উপায়ে 
ইহাকে বুঝান যায়? কেমন করিয়া ইহার “মনে ধেধ্য আনয়ন করা 
যাঁয়?” পঞ্চাক্ষরী মান্ত্রিক যেমন ভূত ভাড়াইবার জন্য বিচার করে; 
অথবা ব্যাধি অসাধ্য দেখিয়া বৈদ্য যেমন তাহা সারাইবার জন্য অম্বতের 
হ্যায় গুধধি কালবিলম্ব না করিয়া প্রয়োগ করে; তেমনি, পার্থের ভ্রান্তি 
( মোহ ) যাহাতে দূর হয়,-_ছুই নৈম্যধলের মধ্যে দ্লাড়াইয়৷ শ্রীঅনস্ত তাহাই 
বিচার করিতে লাগিলেন । মনে তাহার কারণ স্থির করিয়া, তখন সরোষে 
বলিতে আরম্ভ করিলেন__যেমন মাতার ক্রোধের মধ্যে স্নেহ লুক্কায়িত থাকে 
কিন্বা, যেমন গুষধের কটুত্বের মধ্যে অমৃত গুপ্তভাবে ভরিয়া থাকে, যাহা 
উপরে ( বাহত: ) দেখ। যায় না, পরস্ধ পরিণামে গুণে প্রকট হয়; তেমনি, 
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হধীকেশ, বাহিরে “উদ্দান' (নিরপেক্ষ, ক্ষোভপূর্ণ ) দেখাইলেও অস্তরে 
মধুর রসপৃর্ণ বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন । ( ৯০) 


প্রীভগবান্বাচ-_- 
অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে । 
গতাস্থনগতাস্ুংশ্ নান্ুশোচস্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১ 


তখন অজ্জুনকে বলিতে লাঁগিলেন--“ইহাঁর মধ্যে তুমি যেকি আরম্ত 
করিয়া, তাহ দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হুইয়াছি। তুমি যদি আপনাঁকে 
জ্ঞানী মনে কর, তবে অজ্ঞানকে ত্যাগ কর নাই, আর তোমাকে কিছু উপদেশ 
দিতে গেলে বহু প্রকারের (নীতি )বাক্য বলিতেছ। জন্মান্ধ যেমন পাগল 
হইয়া এদিকে ওদিকে দৌড়ায়, তোমার বিজ্ঞতাও তেমনি দঘেখাইতেছে। 
তুমি আপনাকেই জান না, অথচ কৌরবগণের জন্য শোক করিতেছ, ইহাতে 
আমি বারম্বার অত্যন্ত বিস্ময় বৌধ করিতেছি । হে অঞ্জন, বল দ্বেখি, এই 
ত্রিভ্বন কি তোমাকেই আশ্রয় করিয়া! আছে? ( লোকে ষে বলে) এই 
বিশ্বরচন1 আদ্দিকাল হইতেই১ আছে, তাহ কি মিথ্যা? এই জগতে সমর্থ 
(ঈশ্বর) একজনই আছেন, তাহা হইতেই ভূতগ্রামের উৎপত্তি_লোকে 
কি ইহা বৃথাই বলে? এখন হইতে কি বুঝিতে হইবে যে যাহা কিছু 
জন্মিয়াছে তুমিই স্থজন করিয়াছ, আর তুমি নাশ করিলেই সব নাশ পাইবে? 
-_ইহাঁর বিচার কর। তুমি ভ্রমবশতঃ অহঙ্কারে যদি উহাদের বধ করিতে 
ন| চাও, তবে কি উহার। চিরজীবী হইয়া যাইবে? বল। তুমিই কি 
একমাত্র বধকর্তা, আর ( তোম। দ্বারাই ) ইহারা সকলে মরিবে? এমন ভ্রান্তি 
ভূলিয়াও চিত্তে আসিতে দিও ন1। এই সার] বিশ্ব অনাদিসিদ্ধ, স্বভাবের 
নিয়মেই জন্মমত্যু হয়, _ইহার জন্য তুমি কেন শোক করিবে আমাকে 
বল। (১০০) পরস্ধ, তুমি মূর্থআঁর জন্য বুঝিতে পারিতেছ না, যাহা চিন্তা 
করা উচিত নয় তাহাই চিন্তা করিতেছ, আর আমাকে তোমার নীতিবাক্য 
শুলইতেছ। যাহারা বিবেকী, তাঁহার! জন্ম ও মৃতু ভ্রাস্তি জানিয়া, এ ছটির 
জন্য শোক করে না। 


১ অনাদি 
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ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ | 
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ষে বয়মতঃপরম্‌ ॥ ১২ 


হে অজ্জুন, আমি যাহা বলিতেছি শুন,_এই সংসারে তুমি, আমি, আর 

এই সব নৃপতিগণ, ও অন্যান্য সকলেই ? যে নিত্য এইব্পই থাঁকিবে, কিন্বা 
নিশ্চিত ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে,_-ইহা! (এই কল্পন।) ভ্রান্তি মাত্র, এই ভ্রান্তি 
ত্যাগ করিলে দেখিবে এ ছুটির একটিও ঠিক “নহে । ইহার উৎপত্তি ও 
বিনাশ হয়, এই কল্পনা মায়াবশেই স্থষ্ট হয়, নতুবা, তত্বতঃ (মূল) বস্ত 
অবিনাশী। জল যখন বাঘুদ্বারা আন্দোলিত হুইয়া তরঙ্গাকার ধারণ করে, 
বল তখন কি উৎপন্ন হয়? তেমনি, বাসর ক্ফষুরণ (গতি) বন্ধ হইলে জল 
যখন শান্ত ও সমতল হয়, তখন কি কোনও বস্তর বিনাশ হয়? ইহাই 
বিচার কর। | 

দেহিনোইস্মিন্‌ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা। 

তথ দেহাস্তরপ্রাপ্তিধাঁরস্তত্র ন মুহাতি ॥ ১৩ 


আরও শুন, শরীর এক হুইলেও বয়সভেদে অনেক দেখায় (অনেক 
পরিবর্তন হয়), এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখ। প্রথমে শরীরে কৌমাবদশা 
দেখা যায়, পরে তাকুণ্য (যৌবন) তাহাকে নাশ কবে, পরস্ত তাহার 
কোনটির সঙ্গে (এই অবস্থাভেদে ) দেহের নাঁশ হয় না। তেমনি, চৈতন্য 
বস্ততেও € আত্মার ) দেহান্তর প্রাপ্তি হয়-_ইহ1 ষে জানে তাহার মোৌহজনিত 
ছুঃথ হয় না। (১১০ ) 
মাত্রাম্পর্শীস্ত কৌস্তেয় শীতোষ্ুম্খছুঃখদাঃ | 
আগমাপায়িনোহনিত্যান্তাংস্তিতিক্ষত্য ভারত ॥ ১৪ 


আমর! ইন্ত্রিয়ের অধীন বলিয়াই এই তত্ব বুঝিতে পাঁরি না, ইন্ডিয়- 
গ্রামই অন্তঃকরণকে আচ্ছন্ন করিয়! ভ্রম উত্পাদন করে। ইন্জ্রিয়গুলি বিষয়- 
ভোগে লিপ্ত হইলেই তাহাতে হর্ষ, শোক উৎপন্ন হয়, এবং তাহাদের স্গ- 
দৌষেই অন্তঃকরণ প্লাবিত (মোহাচ্ছন্ন ) হয়। এই বিষয়ভোগে একনিষ্া 
নাই, তাই কখনও সুখ কখনও দুঃখ দেখ। যায়। দেখ, নিন্দা ও স্ততি 
এ ছুটিই শব্েের ব্যাণ্তি ( শবন্বর্ূপ ) শ্রবণদ্বারে তাহারাই ঘেষাদেষ (দ্বেষ 


ঘবিতীয় অধ্যায় | ৩৩ 
ও শাস্তি) উৎপন্ন করে। মু" ও “কঠিন' এ ছুটি স্পর্পের গুণ, ইহার ত্বকের 
সংস্পর্শে সন্তোষ ও থেদের কারণ হয়। “ভয়ঙ্কর ও “ুন্দর' ইহার! রূপের 
স্বরূপ, নেত্রদ্বারে ইহারা স্থখছুঃখ উৎপর় করে। 'ুগন্ধ' ও কুর্গন্ব' এ দুটি 
গন্ধের ভেদ, প্রাণেন্ত্রিয়ের সংস্পর্শে ইহার! সস্ভোষ ও বিষাদ উৎপন্ন করে। 
তেমনি, দ্বিবিধ রস (মিষ্ট ও তিক্ত ) গ্রীতি ও ত্রাস উৎপন্ন করে। সুতরাং 
বিষয়নঙ্গেই (মূল স্বরূপের ) অপত্রংশ হয়। দেখ, যাহার! ইন্রিয়ের অধীন 
হর, তাহার! শীতোষ্াদি অন্ভব করে, এবং আপনাদের স্থখছূঃখে জড়াইয়। 
ফেলে। ইন্দ্রিয়ের শ্বভাবই ( শ্বীভাঁবিক ধর্মই ) এই যে বিষয় ভিন্ন তাহাদের 
অন্য কিছুই রম্য বস্ত নাই ॥ ১২ ॥ আর, এ বিষয় কেমন? মুগজল বা স্বপ্নে 
ৃষ্ট হস্তীর আভাসের গ্ভাঁয়-_বিষয় অনিত্য, এই জন্য, হে ধনুর্ধর, তুমি বিষয়কে 
সযত্বে পরিহার কর এবং কখনও তাহার সঙ্গ করিও না। 


যং হি ন ব্যথয়ন্ত্েতে পুরুষং পুরুষর্ষভ। 
সমছুঃখস্খং ধীরং সোহমৃততায় কল্পতে ॥ ১৫ 


ষে বিষয়ের বশীভূত হয় না, তাহাকে স্ুুখছুঃখ স্পর্শ করে না, আর ভাহাকে 
গর্ভবাসের কষ্টও ভোগ করিতে হয় না। হে পার্থ, যে ইন্দ্িয়গ্রাহা বিষয়ের 
পাঁশে আবদ্ধ হয় না, তাহাকে দর্ধথ। নিত্যন্বরূপ বলিয়! জানিবে। 


নাসতো! বিদ্যতে ভাবো" নাভাবো বিদ্কতে সতঃ। 
উভয়োরপি দৃষ্টোইস্তস্তনয়োস্তত্দশিভিঃ ॥ ১৬ 


এখন, হে অঞ্জুন, আর একটি কথা বলিতেছি, শুন-__যাহা৷ বিচারশীল 
লোঁকই জানিতে পারে। এই উপাধিযুক্ত (মায়াময়) বিশ্বজগতে যে সর্ব- 
ব্যাপক চৈতন্য গুপ্ধ আছে, তত্জ্ঞ সম্তগণ তাহাকে স্বীকার করেন। ছুগ্ধ 
লে মিশিয়া যেমন এক হইয়া ফট, পর রাজহংস তাহাদের পৃথক কৰে) 
কিন্ব, বুদ্ধিমান ব্যক্তি যেমন খান্ুক্ত মোনাকে অগনিতে দগ্ধ করিয়া শুদ্ধ 
মোনা বাহির করে) অথবা, বুদ্ধির নৈপুণ্যে (চাতুর্যের লহিত ) দধি মন্থন 
করিলে যেমন অবশেষে নবনীত দুষ্ট হয় (পাওয়া যায়)) কিছ্বা, ভূষি 
ও বীজ (ধান্ত) একত্রে থাকে, কিন্ত ঝাঁড়িয়। লইলে যেমন তুষ ( তুষি ) 
উড়িয়া। যায় এবং যাহ দার অর্থাৎ ধাগ্ঘই থাকে ॥ ১৩০।. তেমনি বিচার 


৩৪ | জানেশ্বরী 

দ্বারা, সবিস্তাঁর বর্ণনার নিরসন হয় ও তাহা সহজেই পরিত্যক্ত হয়, তখন 
জ্ঞানীর দৃষ্টিতে শ্ুদ্ধততৃই অবশিষ্ট থাকে । এইজন্য, অনিত্য বিষয়ে জ্ঞানীপুক্রষের 
আস্তিক্যবুদ্ধি থাঁকে না, কাঁরণ তাহারা এ ছুটিরই (সৎ ও অসৎ বস্তর ) 
পরিণাম দেখিতে পাঁন (নির্ণয় করিয়াছেন )। 


অবিনাশি তু তদ্দিদ্ধি যেন জর্ব্মিদং ততম্‌। 
বিনাশমব্যয়ন্তাস্ত ন কম্চিৎ কর্ত,মহ্ৃতি ॥ ১৭ 
সারাসার বিচার করিয়া দেখ, ভ্রান্তিই অপার ও অনিত্য, আর যাহা সার 
তাহাই ম্বভাঁবতঃ নিত্য, জানিবে। যাহা হইতে এই লোকত্রয়ের (দৃশ্ত ) 
আকার বিস্তার লাভ করিয়াছে তাহাতে নাম, বর্ণ, আকাঁরাদি চিহ্নমাত্র নাই। 
যাহা সর্ববদ। সর্বব্যাপী জন্মক্ষয়ের অতীত, তাহাকে আঘাঁত করিলেও কখনই 
তাহার বিনাশ হয় না। 
অস্তবস্ত ইমে দেহা নিত্যস্তোক্তাঃ শরীরিণঃ। 
অনাশিনোহপ্রমেয়স্ত তস্মাৎ যুধ্য্য ভারত ॥ ১৮ 


আঁর শরীরধারী সমস্তই ত্বভাবতঃ বিনাশশীল, সুতরাং হে পাওুকুমার, 
তোমার যুদ্ধ করা উচিত । 


য এনং বেত্তি হস্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্‌। 
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হস্তি ন হহ্যাতে ॥ ১৯ 


তুমি দেহাভিমান ধরিয়া, এবং শরীরের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ রাখিয়! “আইি 
হস্ত1”, “উহার বধ্য” এইসব কথা বলিতেছ। পরস্ত, হে অঞ্ঞ্ন, তুমি বুঝিতে 
পারিতেছ না,_যদদি তত্বতঃ বিচার করা হয়, তবে তুমি বধকর্ত1 নও, উহারাও 
বধ্য নহে। 
ন জায়তে প্রিয়তে বা কদাচিৎ নায়ং তৃত্বা ভবিতা বা 
ন ভূয়ঃ। 
অজো! নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণে! ন হন্যাতে হন্যমানে 
শরীরে ॥ ২০ 
১ প্রপঞ্চের' নিরসন হয় ও উহা! সহজেই পরিত্যক্ত হয়। ২ ত্রান্তিই অসার। 


দ্বিতীয় অধ্যায় ও ৩৫ 


বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্‌। 
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হস্তি কম্‌॥ ২১ 


যেমন স্বপ্নের মধ্যে যাহা! দেখা যায়, তাহ। ম্বপ্লেই সত্য বলিয়া! মনে হয়, 
পরস্ত জাগিয়া উঠিয়া দেখিলে কিছুই থাঁকে না) তেমনি, ইহাকে মায়! 
বলিয়া জানিবে, তুমি বৃথাই ভ্রমে পড়িয়াছ, অস্ত্র্ার। ছায়াকে আঘাত 
করিলে যেমন অঙ্গে বিঘবী হয় না? কিন্বা, যেমন পূর্ণকুম্ত উল্টাইয়! দিলে 
তাহার জলে (হুর্যের ) প্রতিবিদ্ব নষ্ট হয়, পরস্ত তাহার সহিত হুধ্যের 
নাশ হয় না) অথবা, আকাশ যেমন মঠের মধ্যে মঠাঁকৃতি ধাঁরণ করে, 
পরস্ত মঠ তানিয়া দিলে তাহার, মূল দ্বর্ূপ থাকিয়া খায়; তেমনি, 
শরীর গেলেও স্বরূপের ( আত্মার) নাশ কখনই হয় না, অতএব, হে 
বৎস, তুমি (এই ম্বরূপের উপর) মিথ্যা কল্পনারূপ ভ্রান্তি আরোপ 
করিও ন]। 


বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃ্াতি নরোহপরানি। 
তথ! শরীরাণি বিহায় জীর্ণীন্ন্তানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২ 


যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নৃতন্ব বস্ত্র পরিতে হয়, তেমনি চৈতন্ত- 
নাথ ( জীবাত্বা! ) দেহাস্তর (এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেহ) শ্বীকার 
( গ্রহণ ) করে। ১৪৪ 


নৈনং ছিন্দস্তি শল্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। 

ন চৈনং ক্রেদয়স্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩ 

অচ্ছেছযোইয়মদাহ্যোহয়মক্রেগ্যোহশোস্য এব চ। 

নিত্যঃ সর্ধধগতঃ স্থাধুরচলোইয়ং সনাতন: ॥ ২৪ 

ইছ। অনাদি, নিত্যসিদ্ধ, নিরুপাধি, বিশুদ্ধ, স্তরাং শত্ত্রা্দি দ্বারা ইহার 

ছেদন হয় না। ইহাকে প্রলয়ের জল প্লাবিত করে না, অগ্নিঘবারা ইহার 
দহন সম্ভব নহে, বায়ু ইহাকে শোষণ করিতে পারে না (বায়ুর মহাশোঁষণ 
শক্তি ইহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না)। হে অঞ্জুন, ইহা 
নিত্য, অচ্, শাশ্বত, সদী। সর্বব্যাপী এবং পরিপূর্ণ ( ্বয়ংপূর্ণ )। 


৩৬ জ্ঞানেশ্বরী 


অব্যক্তোইয়মচিস্ত্যোইয়মবিকাধ্য্োইয়মুচ্যতে | 
তম্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশো চিতুমহসি ॥ ২৫ 


হে কিরীটি, ইহা তর্কের দৃষ্টিগোচর হয় না, ধ্যান ইহার দর্শনলাভের 
জন্য উৎকণ্ঠা! পোষণ করে। ইহা। মননদ্বার1 সাদ] ছুল্প ভ, সাধনাদ্বারাও অগ্রাপ্য, 
হে অঞ্জুন, এই আত্মা অশীম, পুরুষোত্তম। ইহা! গুপত্রয়রহিত, “ব্যক্তি”্র 
(ব্যক্তরূপের, আকারের ) অতীত, অনারি; অবিকৃত, সর্বন্বূপ ( সর্ব- 
ব্যাপক ) ॥১৫০| হে অজ্ভন, 'ইহাকে এইভাবে জানিবে, ঘর্বাত্মক বলিয়া 
দেখিবে-_তাহাঁতেই তোমার সমস্ত শোক সহজেই দুর হইযে। 


অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্তসে মৃতম্‌.। 
তথাপি ত্বং মহাঁবাহে!। নৈনং শোচিতুমর্থসি ॥ ২৬ 


অথবা, যদি তুমি ইহ! না! বুঝিয় আত্মাকে বিনাশশীলই মনে কর, তথাপি, 
হে পাতুকুমার, তুমি শোক করিতে পাঁর না। কারণ, গঙ্গাজলের অখণ্ড 
প্রবাহের ন্যায়, উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় নিরন্তর ( শাশ্বত ) ও নিত্য । গঙ্গা- 
জলের প্রবাহ যেমন আদিতে অথপ্ডিত, সমুব্রে গিয়া মিশিলেও তদ্রপ, প্রবাহের 
মধ্যস্থলেও তেমনি দেখায়; এই ডিনটি অবস্থাও ( উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ 
তেমনি সদ) প্রবহমান জাঁনিবে, ভূতাদির মধ্যে কোন সময়েই এই প্রবাহ, 
বন্ধ হয় না। অতএব, এই সমস্ত ব্যাপারের জন্য তোমার শোক করা উচিত, 
নহে, কারণ এই স্থিতি স্বভাঁবতঃই এইরূপ অনাদ্দি। অথবা, হে অঞ্জন, এই 
সর্বলোক জন্ক্ষয়ের অধীন দেখিয়াও যদি তোমার মন না মানে তথাপি ইহাতে 
তোমার শোকের কোনও কারণ নাই, কারণ জন্মমৃত্যু অপরিহাধ্য। 


জাতন্ত হি পরবে মৃত্যুর্জবং জন্ম মৃতস্ত চ। 
তম্মাদপরিহার্য্যেহর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্থসি ॥ ২৭ 


যাঁহার উৎপত্তি আছে তাহারি নাশ হয়, যাঁহার নাশ হয় তাঁহাকে পুনরায় 
দেখা যায়_-ঘটিকা যন্ত্রের ন্তাঁয় ইহ ঘুরিতে থাঁকে। অথবা (স্থর্য্যের, 


চ58:5197 1)০০] (জল তুলিবার যন্ত্র) 
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উদয় অন্ত যেমন নিরস্তর আপনা আপনিই হইতে থাকে, তেমনি জন্মমরণও 
এই জগতে অনিবাধ্য ॥ ১৬০ ॥ মহাপ্রলয়কালে এই ভ্রেলোক্যের নাশ 
হয়, সেইজন্য “আদি” ও অন্ত কে পরিহার করা সম্ভব নয়। ইহাই যদি 
তুমি মানিয়৷ লও তবে শোৌঁক করিতেছ কেন? হে ধনুর্ধর, জানিয়৷ শুনিয়াও 
অজ্ঞানীর ন্যায় আচরণ করিতেছ কেন? 


অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। 
অব্যক্তনিধনান্োব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮ 


হে পার্থ, আর একটি কথা-_তুমি যে ভাঁবেই বিচার করিয়। দেখ ন। কেন 
(“বহুভাবে বিচার করিয়া দেখ” ), ইহাতে ছুঃখ করিবার কোনও বিষয় 
(কারণ )নাই। এই সমস্ত ভূতাদি প্রাণী জন্মের পূর্বে অমূর্ত (আকার- 
হীন ) থাকে, জন্মগ্রহণ করিলে আকারপ্রাপ্ত হয়। তাহাঁর। যখন লয়- 
প্রাপ্ত হয়, তখন নিঃসংশয়ে তাহারা অন্য কিছু হয় ন৯ তাহাঁর। আপনাদের 
পূর্বস্থিতিতেই ফিরিয়া! যায়। পরস্ত, ( জন্ম ও মৃত্যুব) মধ্যে যাহা প্রতিভাত হয়, 
তাহ। নিত্রিত ব্যক্তির ত্বপ্রের স্তায়__মায়ার প্রভাবে স্বত্বর্ূপে১ (ব্রন্ধস্বরূপে ) 
ভাসমান আকার । অথবা, পবন স্পর্শ করিলে জল যেমন তরঙ্গাকার ধারণ 
করে ( দেখায় ), কিম্বা, অপরের ইচ্ছায় হ্বর্ণ যেমন অলঙ্কারের রূপ গ্রহণ করে; 
তেমনি এই সকল মূর্ত (আকাবধারী ) ভূতমাত্রই মায়ীঘার। গঠ্ঠিত__ 
জানিবে,_-আকাশে যেমন অভ্রপটল ( মেঘের পরদ1 ) ভাসমান হয় ; তেমনি, 
যাহার, ( জন্মম্ত্যুর ) আদিই (মূল ) নাই, তাঁহার জন্য তুমি কেন রোদন 
করিতেছ? তুমি "অক্ষয়, অব্যয় যে একন্বরূপ চৈতন্য (কব্রহ্গ ), তাহার কথ। 
চিন্তা কর। 


আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন্মাশ্চধ্যবৎ বদতি তথৈব চান্যাঃ | 
আশ্চ্য্যবচ্চৈনমন্তযঃ শৃণোতি শ্রত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিং ॥ ২৯ 
ধাহাকে পাইবার ইচ্ছায় সম্তভগণ বিষয়বাঁদন। ত্যাগ করেন, ধাহার 


অন্য মুমুক্ষুগণ বৈবা গ্যযুক্ত হইয়া বনবাঁমী হুইয়া৷ থাকেন; (১৭০) ধাহার 
দিকে দৃষ্টি রাখিয়া মুনীশ্বরগণ ব্রহ্মচর্ধ্যাদি ব্রত ও তপ আচরণ করেন 3 কেহ 


১ সংন্বরপ হু ব্রহ্ম রূপ 





৩৮ ' জ্ঞানেশ্বরী 


কেহ নিশ্চল (স্তব্ধ) অস্তঃকরণে এই শুদ্ধ (কেবল) পরমাত্মার ধ্যান করিয়া 
সারা সংসারই ভূলিয়াছেন; কেহ বা তাহার গুণাঙবাদ (গুণ কীর্তন) 
করিতে করিতে, চিত্তে উপরতি ( বৈরাগ্য ) হওয়ায়, নিরম্তর ও পূর্ণভাবে 
তাহাতে লীন হইয়া আছেন; কেহ তাহার কথা শ্রবণ করিয়। শাস্ত হইয়া 
দেহাভিমাঁন পরিত্যাগ করিয়াছেন, কেহ ব! অন্থভবদ্বারা তন্রপত। প্রাপ্ত 
হইয়াছেন : সমস্ত নদীর প্রবাহগুলি যেমন সমুদ্রের মধ্যে মিলিত হয়, পরস্ত 
তাহার মধ্যে স্থান না পাইয়। ফিরিয়। আসে, ন5 তেমনি, যোগীশ্বরগণের 
বুদ্ধি চৈতন্যের সহিত মিলিয়া! সমরস হইয়া যাঁয়, পরস্তঃ বিচাঁর করিয়া দেখিলে 
আর পুনরাবৃত্তি প্রাপ্ত হয় না (ফিরিয়া আসে না)। 


দেহী নিত্যমবধ্যোহয়ং দেহে সর্ববস্য ভারত । 
তন্মাৎ সর্ববাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্থসি ॥ ৩০ 


ঘিনি সর্বত্র সর্ধভূতে বিরাজমান, ধাহাকে ইচ্ছা! করিলেও নাশ কর যাঁয় 
না, সেই অদ্বিতীয় চৈতন্তই বিশ্বাত্মক ( সর্ব বিশ্বের আত্ম! ), জানিয়া রাখ । 
ইহাঁরই ম্বভাঁবগুণে সার! বিশ্বের স্থষ্টি ও লয় হইতেছে, তুমি তাহার জন্য 
শোক করিবে কেন, বল? হে পার্থ, যথার্থ বলিতে গেলে, এইসব কথা কেন 
তোমার মনে ধরিতেছে না, জানি না; পরস্ত সকল দিক দিয়া দেখিলে, 
তোমার এই শোক কর! নিন্দনীয় । 


স্বধশ্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমহ্সি | 
ধন্ম্যা্ধি যুদ্ধান্ড্রেয়োইন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিছ্যান্তে ॥ ৩১ 


তুমি এখনও কেন বিচার করিতেছ না? তোমাকে চিস্তিত দেখাইতেছে 
কেন? যে স্বধন্ম মন্তুষ্বকে আঁণ করে, তুমি সেই স্বধশ্ম ভূলিয়াছ। ( ১৮০ ) যদি 
কৌরবগণের কিছু ঘটিয়! যায়, অথব। তোমারি কিছু হয়, কিম্বা যদি প্রলয়ই 
উপস্থিত হয়, তথাপি, এক স্বধশ্ম বলিয়া যাহা আছে তাহা কদাচ ত্যাজ্য 
নহে £ তোমার কপালুত। (দয়াপ্রতা)কি তোমাকে ত্রাণ করিবে? হে অজ্জুন, 
তোমার চিত্ত যদিও দ্রবীভূত হুইয়াছে, তথাপি, তাহা এই সংগ্রামের সময় 
অন্ছচিত। গোছুগ্ধ যদিও ভাল, তবুও তাহাকে পথ্য বল! যায় না, জরে* 

* নবন্ধরে সেবন করিতে দিলে তাহ বিষ হইয়া! যায়। 





দ্বিতীয় অধ্যায় ৩৯ 


সেবন করিতে দিলে কি তাহা বিষ হইয়া যায় না? তেমনি (বিচার ন। 
করিয়। ), যাহ। খুসী তাহাই করিলে, নিজের কল্যাণের নাশ হয়, সুতরাং 
তুমি এখন সাবধান হও । বৃথা কেন ব্যাকুল হইয়াছ? যে স্বধন্ম আচরণ 
করিলে কোন কালেই কোন দোষ হয় না, সেই নিজের ধন্শের দিকে 
তাকাও; যেমন (ভাল ) পথে চলিলে কোনও বিপদ হয় না, কিন্বা, দীপের 
আলোতে চলিলে হোচট খাইতে হয় না; তেমনি, হে পার্থ, স্বধশ্মে থাকিলে 
সকল কামনাই সহজে পূর্ণুয় | স্ৃতরাং তুমি বুঝিয়। রাখ, ক্ষত্রিয়গণের যুদ্ধ 
ভিন্ন অন্য কিছুই কর! উচিত নহে। নিক্ষপট হইয়! সরলমনে, নিঃশস্কচিত্তে, 
তৎপরতার সহিত আঘাত করিতে প্রস্তত হুইয়। যুদ্ধ কর,_যাঁহ। প্রত্যক্ষ 
( স্পষ্ট প্রতীয়মান ) সে সম্বন্ধে আর বেশী কি বলিব? ( ১৯০) 


যদৃচ্ছয়। চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্‌ | 
সখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভভ্তে যুদ্ধমীদৃশম্‌ ॥ ৩২ 


হে অঞ্জন, দেখ, এই যে যুদ্ধ (এখন তোমার সম্মুখে উপস্থিত)-_ইহ। যেন 
তোমার দৈব ( সৌভাগ্য ), অথব1, সকল ধর্মের “নিধান” ( ভাগার ) প্রকটিত 
হইয়াছে । ইহাঁকে সংগ্রাম কেন বলিবে? প্রত্যক্ষ স্বর্গই যেন রূপগ্রহণ 
করিয়াছে, কিন্বা মুিমান প্রতাপের উদয় হইয়াছে ; অথবা তোমার গুণে 
আকৃষ্ট হইয়া, প্রেমের আতিশয্যে, স্বয়ং কীন্তি স্বয়ংবরা হইয়া তোমাকে 
বরণ করিতে আসিয়াছে । অনেক পুণ্য করিলে ক্ষত্রিয়ের এইরূপ সংগ্রাম 
লাঁত হ্য়”_যেমন পথ চলিতে চলিতে ( দৈবযোগে ) চিস্তামণি প্রাপ্ত হওয়। 
যায়; অথবা ভ্গ্তণ করিরাঁর সময় মুখ ব্যাদ্দান করিলে অকম্মীৎ তাহাতে 
অমৃত পড়ে, তেমনি ( অকম্মাৎ ) এই যুদ্ধ তোমার ভাগ্যে জুটিয়াছে। 


অথ চেত্বমিমং ধযং সংগ্রামং ন করিষ্যসি। 
ততঃ স্বধন্মমং কীত্তিং চ হিত্বা! পাপমবাগ্সাসি ॥ ৩৩ 


এখন ঘদি এই যুদ্ধকে উপেক্ষা করিয়া অনর্থক শোক করিতে থাক তবে 
কি নিজেই নিজের ক্ষতি১ করিবে না? যদি আজ এই রণেশস্ত্রত্যাগ কর, 





১-২ নিজেই নিজের হীনি করিবে 


৪০ জ্ঞানেশ্বরী 


তবে পূর্বাজ্জিত কীত্তি লোপ পাইবে; তোমার যে কীত্তি আছে তাহা'ও 
যাইবে, জগৎ অভিশাপ দিবে, এবং মহাদোষ তোমাঁকে গ্রাস করিবে। 
পতিহীন। স্ত্রী যেমন সর্বপ্রকারে অপমানিত হয়, দ্বধর্মচ্যুত মনুস্েরও 
জীবিতকালে তেমনি দশা হয়। অথব রণক্ষেত্রে পরিত্যক্ত শবকে যেমন 
গৃধের। চতুর্দিক হইতে বিদারণ করে, তেমনি স্বধর্মঙ্থীন মনুষ্যাকে মহাঁপাতক 
অভিভূত করে। (২**) স্থতরাং স্বধন্ম ত্যাগ করিলে পাপে লিপ্ত হইবে 
এবং এই অপষশ কল্পাস্ত পর্য্যস্তও দূর হইবে না। « 


অকীত্তিং চাপি ভূতানি কথয়িস্যস্তি তেহব্যয়া'ম্‌ । 
সম্ভাবিতস্ত চাকীত্তির্শরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪ 


যতদিন অপযশের কলঙ্ক অঙ্গে স্পর্শ না করে ততদিনই জ্ঞানী পুরুষের 
জীবিত থাক] উচিত। এখন বল, এই যুদ্ধ হইতে কি করিয়া ঘাহির হইবে? 
তুমি নিশ্মৎসর ( বৈরভাবশৃন্য ) হুইয়া৷ দয়ার্চিত্তে এখান হইতে পশ্চাতে 
ফিরিয়। যাইবে, পরস্ত তোমার মনের.ভাব ইহারা সবাই বুঝিবে না। ইহার! 
চতুর্দিক হইতে তোমাকে বঝেষ্টন করিবে এবং তোমার উপর বাণ বর্ষণ করিবে। 
হে পার্থ, তুমি রুপালুত1 দ্বারা তাহা হইতে অব্যাহতি পাইবে না। এই 
প্রকার প্রাণসঙ্কট হইতে যদ্দি কোনও উপায়ে বাহির হও (রক্ষা! পাও ), 
তবে সেই বীচা মরণ হইতেও দ্বণ্য হইবে । 


ভয়ান্রণাছুপরতং মংস্যস্তে তাং মহারথাঃ | 

যেষাং চ ত্বং বহুমতো! ভূত্বা যাস্তযসি লাঘবমু॥ ৩৫ 
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহুন্‌ বদিষ্যস্তি তবাহিতাঃ । 
নিন্দস্তত্তব সামর্থ্যং ততো হুঃখতরং নু কিম্‌ ॥ ৩৬ 


আর একটি কথা তুমি বিচার করিতেছ না। তুমি এখানে মহা আড়ন্বরের 
সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছ ; এখন ঘদ্দি করুণাবশে ফিরিয়। যাঁও, তবে, হে 
অর্জুন, এই দুর্জন বৈরিগণ কি তাহা। মনে বিশ্বাস করিবে? আমাকে বল। 
ইহার বলিবে_-“গেল রে গেল! অঞ্জন আমাদের ভয়ে পলাইয়! গেল”__বল 
ইহান্সা এই কথা বলিলে কি ভাল হইবে ? হে ধনুর্ধর, লোকে বহু আয়াস করিয়া, 
কিম্বা নিজের জীবন দিয়াও কীন্তি বাঁড়াইতে চেষ্টা করে। আর তুমি সেই 


দ্বিতীয় অধ্যায় ৪১ 


কীপ্তি সহজে ও অনায়াসে লাভ করিয়াছ ; গগন যেমন অদ্থিতীয় (অপরিমেয় ), 
(২১০) তোমার কীন্তিও তেমন নিঃসীম ও নিরুপম ) তোমার উত্তম গুণ ব্রিভৃবনে 
বিখ্যাত। দিগস্তের (দূর দেশাস্তরের ) নৃপতিগণ ভাট হইয়া তোমার গুণের 
ব্যাখ্যান করে- যাহ] শুনিয়। কৃতাত্তাঁদি ভয়ে কম্পমান হয়। তোমার মহিমা 
গঙ্গার প্রবাহের ন্যায় এমন গভীর ও নিশ্মশল যে তাহ] দেখিয়। জগতের বড় বড় ' 
বীরগণ অনুপ্রেরণা পাইয়! থাকেন। তোমার অদ্ভুত পৌরুষের কথা শুনিয়' 
এই সমস্ত লোক ( শত্রুপক্ষের যোদ্ধাগণ ) জীবনের আশ! ত্যাগ করিয়াছে। 
সিংহের গঞ্জন শুনিয়া মদমত্ত হস্তিগণেরও যেমন প্রলয়কাল উপস্থিত হয়, 
তেমনি সমস্ত কৌরবগণ তোমার ভয়ে ভীত হইয়াছে । পর্বত বজ্তরকে, সর্প 
গরুড়কে যেমন মনে করে, ইহাবরাও সর্বদা তোমাকে তেমনি মনে করে 
(ভয় করে)। যুদ্ধ না করিয়া যর্দি তুমি পশ্চাৎপদ হও, তবে তোমার 
এই প্রতিষ্ঠা (শ্রেষ্ঠত্ব, গৌরব ) নষ্ট হইবে, এবং হীনত্ব তোমার অঙ্গ 
স্পর্শ করিবে। আর পলাইতে গেলেও তোমাকে পলাইতে দিবে না; 
তোমাকে ধরিয়া আনিয়। অপমাঁন করিবে, আর তোমাকে শুনাইয়। অগণিত 
কটুক্তি করিবে। তখন তোমার হৃদয় বিদীর্ণ হইবে,_তবে এখন বীরত্ব 
দেখাইয়। যুদ্ধ করিবে না কেন? যুদ্ধে জয় হইলে পৃথিবীর রাজত্ব ভোগ 
করিবে । 


হতো বা প্রাপ্দ্যসি স্বর্গং জিত্বা বা! ভোক্ষ্যসে মহীম্‌। 
তম্মাতুত্তিষ্ঠ কৌস্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ 


অথব। রণক্ষেত্র যুদ্ধ করিতে গিয়৷ যদ্দি জীবন যায়, তবে অনায়াসে 
নিষ্ষণক দ্বর্গন্থখ প্রাপ্ত হইবে। (২২০) সুতরাং, হে কিরীটি, এ বিষয়ে 
আর বিচার ন। করিয়া, এখন তে করিয়া! উঠ এবং ত্বরান্বিত হইয়। যুদ্ধ 
করিতে আর্স্ত কর। দেখ, দ্বধষ্র্মর আচরণ করিলে অজ্জিত পাপও নষ্ট 
হয়ং_ইহাতে যে পাপ হইতে পাঁরে এই ভ্রান্তি তোমার চিত্তে কি করিয়া 
উৎপন্ন হইল? বল, নৌকার আশ্রয় হইলে কি ডুবিতে হয়? অথবা] (উত্তম) 
মার্গে চলিলে কি হোঁচট খাইতে হয়? পরস্ত, কদাচিৎ চলিতে না জানিলে 
তাহাই হয়। বিষের সহিত যিশাইয়া অমৃত সেবন করিলে তাহাতে মৃত্যু 
হয়, তেমনি ফলাশ। করিয়। শ্বধন্শীচরণ করিলেও দোষপ্রাপ্তি হয়। হুতরাং 


৪২ জানেশ্বরী 
হে পার্থ, সর্বথা। উদ্দেশ্য ( ফলাকাজ্া ) ত্যাগ করিয়া ক্ষাত্রধশ্মাসাবে যুদ্ধ 
করিলে পাপ হইবে না। 


স্থখছুঃখে সমে কৃত্ব। লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ। 
ততো৷ যুদ্ধায় যুজ্যস্য নৈবং পাপমবাগ্প্যসি ॥ ৩৮ 


স্থখে উৎফুল্ল হইবে না, ছুঃখে বিষণ হইবে না, আর মনে লাভালাভের 
চিন্তাও আসিতে দিবে না। এই যুদ্ধে জয় হুইকে, ব1 দেহ সর্বথা নষ্ট হইয়া 
যাইবে, এই সব ভবিষ্যতের কথা আগে হইতে কখনই চিন্তা করিবে না। 
ত্বধন্মের আচরণ করাই নিজের কর্তব্য,_ইহাঁতে যাহাই প্রাপ্ত হওয়া যাউক 
ন]। কেন, তাহা প্রশাস্তচিত্ে সহন করিতে হইবে। এইভাবে, 'মনকে বাঁধিলে 
ত্বতাবতঃ কোনও দোষ হইবে না, অতএব, এখন নিঃসংশয় হইয়। তুমি যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হও। 


এষ! তেইভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধিষোগে তিমাং শৃণু। 
বুদ্ধ যুক্তো যয়। পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯ 


এপধ্যস্ত তোমাকে লাংখ্যস্থিতির ( জ্ঞানযেোগের) কথা সংক্ষেপে বলিলাম । 
এখন বুদ্ধিযোগের ( কন্মযোগের ) কথা বিস্তৃতভাবে বলিতেছি, অবধান কর। 
(২৩০) হে পার্থ, যে বুদ্ধিযোগ প্রাপ্ত হইলে কখনও কর্মবন্ধন হইতে 
পারে না। 


নেহাভিব্রমনাশোইস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্তে। 
স্বল্পমপ্যস্তয ধর্মমস্য ত্রায়তে মহুতো ভয়াৎ ॥ ৪০ 


যেমন বজ্জকবচ ধারণ করিলে শঙ্জের বর্ষণ সহা করা যাঁয়, এবং অবশেষে 
বিজয়লাভ অবাঁধে হয়, তেমনি ( বুদ্ধিযোঁগে ) এঁহিক স্থখের নাশ হয় না, আর 
অস্তে মোক্ষলাভ হয়-_ইহাতে পূর্বাহ্ুক্রম (পূর্বে বধিত সাংখ্যযোগের 
অস্তনিহিত ভাব ব1 ধার) স্পষ্টভাবে দৃষ্ট হয়। “কর্শীধারে, ( কর্দের 
আশ্রয়ে, কর্মে প্রবৃত্ত) থাকিবে, পরন্ত কর্মফল, ভোগ করিবে না, 


১ কর্মাফলের প্রত্যাশ। করিবে ন! 


ছিতীয় অধ্যায় ৪৩ 


যেমন মাঙ্ত্রিকের (মন্ত্রজ্ঞের ) ভূতবাধা হয় না তেমনি, যাঁহীর পুর্ণভাবে 
বুদ্ধিযোগপ্রাপ্তি হইয়াছে (যে কর্দমফলের আশ! পূর্ণভাঁবে ত্যাগ করিয়াছে ) 
তাঁহাকে এই অসৎ ( অনিত্য ) জগতের উপাধি বশীভূত করিতে পারে না। 
যাহাতে পাপের সঞ্চার হয় না, যাহা সুল্প, অতি নিশ্চল (অটল ), যাহাতে 
গুণত্রয়াদির লেপ (দৌষ)ম্পর্শ করে না; হে অঞ্জন, পুণ্যবশে যদি 
হৃদয়ে স্বল্প পরিম[ণেও সেই বুদ্ধির প্রকাশ হয়, তবে সংসারভয় সমূলে নাশ- 
প্রাপ্ত হয়। 


ব্যবসায়াত্মিক৷ বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন । 
বহুশাখা হানস্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যবসায়িনাম্‌ ॥ ৪১ 


যেমন দীপের জ্যোতি ছোটি হইলেও বছুপরিমাণে তেজ প্রকাঁশ করে, 
তেমনি, সদ্বুদ্ধি অল্প হইলেও তাহাকে ছোট মনে কর। উচিত নহে। হে 
পার্থ, জ্ঞানী (বিচারশীল) পুরুষগণ নাঁন। উপায়ে যে সদ্বাসনার সাধন! করেন, 
যাহা চরাঁচরে ছুল্ল ভ; অন্ত প্রস্তরের স্তাঁয় যেমন বহু পরশপাথর জোটে না, 
কিন্ব৷ দৈবযোগেই যেমন অমতের এক কণ! প্রাপ্ত হওয়! যাঁয় (২৪০), তেমনি, 
পরমাত্মায় যাহার পধ্যবসান, সেই সদ্‌বুদ্ধি জগতে ছুলভ ; গঙ্গার (নদীর) 
প্রবাহ যেমন নিরন্তর সমুদ্রের দিকে ধাবিত, তেমনি, হে অজ্জুন, ঈশ্বর ভিন্ন 
যাহার অন্য কোনও লক্ষ্য (সাধ্য বিষয় ) নাই, জগতে সেই বুদ্ধিই একমাত্র 
সুবুদ্ধি। ইহা! ভিন্ন যে বুদ্ধি, তাহা! দুর্মতি ( ছুর্বব,দ্ধি ), তাহার বহুবিধ বিকার 
হয়_এবং অবিবেকিগণ তাহাতে নিরস্তর রমণ করে। এইজন্য, হে পার্থ, 
তাহাদের ত্বর্গ ও সংসারহৃথেই আস্থা ( উৎকট ইচ্ছ।), আত্মস্থখ তাহাদের 
কখনও দৃষ্টিগোচর হয় না। 


যামিমাং 1ং বাচং প্রবদস্ত্যবিপশ্চিতঃ | 
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্দত্তীতি বাদিনঃ ॥ ৪২ 


ইহারা বেদের আশ্রয় লইয়া কেবল কর্মের প্রতিষ্ঠা করে, পরস্ত কর্মফলে 
আসক্তি পোষণ করে । বলে--“নংসারে জন্মগ্রহণ করিব, যজ্ঞাদিকর্দের আচরণ 
করিব, এবং মনোহর স্বর্গন্থখ উপভোগ করিব।” হে অঞ্জন, এই দুর্বদি 
মন্ুয্গণ বলে-_“এখানে ইহা ( ্বর্গস্থখ ) ভিন্ন অন্ত কোনও সুলভ বস্ত নাই ।” 


৪৪ জানেশ্বরী 


কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্‌ । 
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্রর্য্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩ 
ভোগৈশ্বর্ধ্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্‌। 
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধো ন বিধীয়তে ॥ ৪৪ 


দেখ, তাহারা কেবল ভোগের মধ্যে চিত্ত সমর্পণ করিয়?, মনে অভিভূত২ 
হইয়া, কর্মের আচরণ করে, নানাপ্রকার ক্রিয়াস্থষ্ঠানে তাহার! বিধি (শাস্ত্র 
বিধান ) উল্লজ্ঘন করে না এবং নিপুণভাবে ধশ্মানুষ্ঠান করে। "পরস্ত, তাহারা 
একটি অনুচিত ( অসৎ) কন্ম করে-_মনে ন্বর্গকাঁমন। করিয়া,ষজ্জের ভোক্তা 
যজ্ঞ-পুরুষকে ভুলিয়া যায় । (২৫০) রাশীকৃত কর্পূরে অগ্নি লাগাইগ্প। দিলে যেমন 
হয়, অথবা মিষ্টান্নে কালকুট বিষ মিশাইলে যেমন হয় ; অথবা অস্বতকুভ্ পাইয়। 
তাহাকে লাথি মারিয়া উপ্টাইয়া দিলে যেমন হয়, তেমনি ইহারা মহেতুক 
কম্ম আচরণ করিয়া অজ্জিত ধন্মের নাশ করে। কষ্ট ( পরিশ্রম ) করিয়! পুণ্য 
অজ্জন করিবে, অথচ সংসারের অপেক্ষা ( ইচ্ছ।) কেন করিবে? পরস্ত, 
যাহার] “অপ্রাপ্ত” (অবিবেকী ) তাহারা কি করিবে বুঝিতে পারে ন1। বাঁধুনী 
যেমন উত্তম অন্নপাঁক করিয়া অর্থের জন্য তাহা বিক্রয় করে, তেমনি, এই 
অবিবেকী ব্যক্তিগণ ভোগের জন্য ধশ্শকে হারায় ; এইজন্য, হে পার্থ, যাহারা 
বেদার্থ প্রতিপাদনে রত (মগ্ন ) তাহার! মনে সর্ধবথা দুর্ব,দ্ধি পোষণ করে। 


ত্রেগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্ৈগুণ্যে। ভবার্জুন। 
নিদ্বন্দবে!। নিত্যসত্বস্থে। নির্যোগক্ষেম আত্মকান্‌॥ ৪৫ 


ইহা নিশ্চয় জানিও যে বেদ গুপত্রয়দ্ারা আবৃত, সেইজন্য (শুধু) 
উপনিষদাদি সমন্ত সাত্বিক | হে ধন্ুদ্ধর, ইহা ভিন্ন অন্য যাহা কিছু ( কর্মকাণ্ড ) 
কশ্মাদি নিক্পপণ করে এবং যাহা কেবল স্বর্গহচক (ম্বর্গস্ুখের লোভ 
দেখায় ) তাহা রজঃ ও তমোগ্তণাত্মক । এইজন্য, ইহাকে ( এই করাকে ) স্খ- 
ছুঃখের কারণ বলিয়া! জানিবে, ইহার মধ্যে তোমার অন্তঃকরণকে প্রবেশ 
করিতে দিবে না। তুমি গুণত্রয়কে পরিহার করিয়া, “আমি” “আমার” (এই 


১-২ কামনাভিভূত হইয়া 


ছিতীয় অধ্যায় ৪৫ 


ভাব পোষণ) না করিয়া, সর্বদা আত্মহখের চিন্তায় মগ্ন থাকিবে 
(“অস্তঃকরণে আত্মন্থখের কথা বিশ্বত হইবে না” )। 


যাবানর্থ উদপানে সব্বতঃ সংপ্লুতোদকে। 
তাবান্‌ সব্যেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্ত বিজানতঃ ॥ ৪৬ 


যদিও বেদ অনেক কথা বলিয়াঁছে এবং বিবিধ ভেদদের সুচন1 করিয়াছে, 
তথাপি উহাদের মধ্যে *্ষাহয আপনার হিতকারী, তাহাই গ্রহণ করিবে। 
( ২৬০) ঘেমন সূর্যের উদয় হইলে সমস্ত পথই দেখ! যায়, কিন্ত সকল পথেই 
কি চলিতে হইবে? তাহাই আমাকে বল। কিন্বা, যদ্দি সমম্ত পৃথিবীই জলময় 
হইয়া যায়, তখন যেটুকু জল নিজের, প্রয়োজন হয় শুধু তাহাই গ্রহণ করা হয়। 
তেমনি, ধাহার। জ্ঞানী তাহারা বেদার্থ বিচার করিয়া যাহ অপেক্ষিত 
( অভীষ্ট ) ও সারাংশ তাহাই স্বীকার (গ্রহণ ) করেন। 


কন্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাঁচন। 
ম! কর্মফলহেতুভূর্মী তে সঙ্গোইস্তকন্মাণি ॥ ৪৭ 


অতএব, হে পার্থ, শুন; এইভাবে বিচার করিলে দেখা যায়, এখন 
তোমার ম্বকর্টের অনুষ্ঠান করাই উচিত । সমস্ত বিচার করিয়া আমার মনে 
হইতেছে তোমার আপন বিহিত কর্ম ত্যাগ কর! উচিত নহে। পরস্ত, 
কর্মফলের আশ। করিবে না, আর কুকশ্মের (নিষিদ্ধ কর্মের ) সহিত সম্পর্ক 
রাখিবে না, নিফাম সৎকর্মের আচরণ করিবে । 


যোগস্থঃ কুরু কম্মাণি সঙ্গং ত্যক্তু1 ধনপ্রয়। 
সিদ্ধসিছ্্যোঃ সূমে। ভূত! সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮ 


হে অঞ্জুন, তুমি যোশযুক্ত হুইয়া, ফলের সঙ্গ (আশ) ত্যাগ করিয়া, 
মনোৌষোগপূর্ববক স্বকর্টের 'আঁচরণ কর। পরস্, কর আরভভ করিয়া! দৈব- 
যোগে যদি* তাহা সমাপ্ত ন। হয়, তবে তাহাতে বিশেষ অসন্ত্ হইও ন|। 
কিন্বা, কোনও এক কারণের অন্য যদি কর্ম অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, তবে 


"যদি সমাপ্ত হয় তবে তাহাতে বিশেষ সন্ধ্ হইও না 


৪৬ জ্ঞানেশ্বরী 


তাহাতেও অসস্তোষে ক্ষুব্ধ হইও ন।। আচরিত কন্ম যদি সমাধ হয়, তবে 
কার্য্যসিদ্ধি তো৷ ঠিকই হুইল, পরস্ত, অসম্পূর্ণ হইলেও উহা! সফল হুইল, ইহাই 
মনে করিবে । (২৭০ ) দেখ, যত কিছু কণ্ম নিষ্পন্ন হয়, তাহা সমন্তই যদি 
আদি পুরুষ ভগবানকে অর্পণ করা যায়, তবে তাহা! সহজেই পরিপূর্ণ হইল, 
জানিবে। কর ভালই হউক বা মন্দই হউক ( সিদ্ধই হউক বা অসিদ্ধই হউক ), 
তাহার প্রতি মনোধন্মের সাম্যভাবকেই যোগস্থিতি বলে) উত্তম (জ্ঞানী) 
পুরুষগণ তাহার প্রশংসা করেন । 


দুরেণ হাবরং কর্ম বুদ্ধিষোগাদ্ধনঞ্জয় । 

বুদ্ধৌ শরণমবিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯ 
বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতহক্কতে। 

তন্মাদ্‌ যোগায় যুজ্যত্য যোগঃ কন্ম্স্থ কৌশলম্‌ ॥ ৫০ 


হে অঞ্জুন, মন ও বুদ্ধির এক্য হইলে চিত্তের যে সমত্ব হয়, তাহাকেই 
যোগের সার বলিয়া জানিবে। হে পার্থ, বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখিলে, 
বুদ্ধিষৌগের তুলনায় কর্মযোগের যোগ্যতা কম বলিয়া মনে হয়। পরস্ত, 
এঁ কর্মের আচরণ করিয়াও, (বুদ্ধি) যোগ প্রাপ্ত হওয়। যায়, কারণ (নিষ্কাম ) 
কর্মসিদ্ধি হইলেই তাহাই সহজে যোগস্থিতি হইয়! দাড়ায়। এইজন্য, হে 
অজ্জুন, বুদ্ধিযোগই ( মনুত্তের ) দৃঢ় আশ্রয়, মনে ফলহেতু ( ফলাশ। ) উপেক্ষা 
করিয়া তুমি এই বুদ্ধিযোগেই স্থির হইয়া! থাক। অতএব, যাহার! বুদ্ধি- 
যোগে যুক্ত হইয়।১ তাহাতে পারদ্রশিতা লাভ করে, তাহারা পাপ ও পুণ্য 
এই উভয় বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। | 


কম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্তা মনীষিণঃ। 
জন্মবন্ধবিনিমুক্তাঃ পদং গচ্ছস্ত্যনাময়ম্‌ ॥ ৫১ 


হে অঙ্জুন, তাহার! কর্ম করিলেও কর্বন্ধনে আবদ্ধ হয় না এবং তাহাদের 
জন্সমরণের যাতায়াত চুকিয়৷ যায়। হে ধন্থর্দর, তাহারা বুদ্ধিযোগযুক্ত হুইয়! 
নিরাময় (শাস্তি) পূর্ণ অচ্যুত ( শাশ্বত ) পদ প্রাপ্ত হুয়। 


১ বুদ্ধিযোগের সামর্থাপ্রাপ্ত হইয়। 


দ্বিতীয় অধ্যায় ৪৭ 


যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধিব্যতিতরিষ্যতি। 
তদা গস্ভাঁসি নির্ধেদং শ্রোতব্যস্তয শ্র্তস্য চ॥ ৫২ 


খন তুমি মোহ পরিত্যাগ করিবে এবং তোমার মনে বৈরাগ্য সঞ্চার 
করিবে, তখন তৃমিও এইরূপ হইয়! যাইবে। (২৮০) তখন নিফলঙ্ক (নির্দোষ) 
গহন (গভীর ) আত্মজ্ঞান লাভ করিবে, এবং তাহাতে আপনা হইতেই 
তোমার মন বাসনারহিত হইবে। হে অর্জুন, এই অবস্থায় আর কি জানিতে 
চাহিবে? পূর্বের কথা কি স্মরণ করিবে? তখন এ সমস্ত ( কল্পনাই ) শাস্ত 
হইয়া যাইবে । 
শ্রুতিবিপ্রতিপন্ন। তে যদা স্থাস্তি নিশ্চল! 
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাগ্স্যসি ॥ ৫৩ 


যে মতি ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে চঞ্চল হয় (বিস্তার লাভ করে ) তাহ পুনরায় 
আত্মস্বরূপে স্থির হইবে । শুধু সমাধিস্থথেই যখন তোমার বুদ্ধি নিশ্চল হইবে, 
তখনই তুমি সম্পূর্ণভাবে যোগস্থিতি প্রাপ্ত হইবে। | 
অজ্জুন উবাচ-_ 
স্থিতপ্রজ্ঞস্ত কা ভাষা সমাধিস্থস্ত কেশব। 
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্‌ ॥ ৫৪ 
তখন অর্জুন বলিলেন__হে দেব, এই সব.বিষয়ে এখন আমি কিছু প্রশ্ন 
করিতে চাহি, হে কুপানিধি, আপনি বলুন। তখন অচ্যুত ভগবান সন্ত 
হইয়া কহিলেন-_ছে' কিরীটি, তৌমার যাহা ভাঁল লাঁগে, মন খুলিয়া তাহাই 
জিজ্ঞাসা কর। এই কথার পর পার্থ শ্রীরুষ্ণকে বলিলেন-_স্থিতগ্রজ্ত কাহীকে 
বলে, এবং তাহাকে কি করিয়া জানা যায়, তাহাই বলুন। আর ধাহাকে 
স্থিরবুদ্ধি বলে তাহাকে কৌঁন্‌ লক্ষণ দ্বারা চিনিতে পারা যায় ?-_যিনি 
অথও্ড সমাধিস্থ ভোগ করেন-_তীহারই বা কোন্‌ স্থিতি? কি রূপেই বা 
তিনি শোঁভ। পান? হে দেব লক্ষমীপতি, তাহাই বলুন । 
শ্রীভগবাম্থবাচ-_ 
প্রজহাতি যদ! কামান্‌ সর্ধান্‌ পার্থ মনোগতান্্‌। 
আত্মন্তেবাত্মন। তুষ্ট: স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫ 


গর 


৪৮ জ্ঞানেশ্বরী 


তখন, পরক্রদ্ষের অবতার, ষড় গুণের আধার, নারায়ণ কি বলিতে 
লাগিলেন (শুনুন )। (২৯০ ) বলিলেন-_হে অজ্জবন, শুন, মনে প্রবল বিষয়- 
বাসনা (“অভিলাষ ) আত্মন্থখের অন্তরায় হয়। যিনি সদা “নিত্যতৃপ্ত”» 
ধাহার অন্তঃকরণ ( আত্মজ্ঞানে ) পূর্ণ; পরন্ত, যাহার (যে কামের )সঙ্গ করিলে 
বিষয়মধ্যে পতিত হইতে হয়, নেই কামের পূর্ণ নিবৃত্তি হইয়া ধাহার মন 
আত্মানন্দে মগ্ন থাকে, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ, জানিবে। 


ছঃখেঘনুদিগ্রমনাঃ স্থখেষু বিগতস্পৃহঃ | 
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীমু'নিরুচ্যতে ॥ ৫৬ 


নান৷ ছুঃখপ্রাপ্ত হইলেও যাহার চিত্তে উদ্বেগ হয় না, আর স্থখপ্রাপ্তির 
আত্তি (ইচ্ছ।) ধাহাঁকে অভিভূত করে না, হে অজ্জুন, তাহার কাছে কাম, 
ক্রোধ সহজে আসিতে পারে না, আর, সেই ( আত্মানন্দে ) পরিপৃণ পুরুষ 
ভয় কি তাঁহা কখনও জানেন না। ধাহাঁর নিরবধি এইপ্রকাঁর স্থিতি, 
তাহাকেই স্থিরবুদ্ধি বলিয়। জানিবে-__সেই মুনি সর্বথা উপাঁধিভেদরহিত 
(উপাধিত্যাগ করিয়া ভেদবহিত হইয়াছেন )। 


যঃ সর্বত্রানভিন্েহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্‌। 
নাঁভিনন্দতি ন ছেষ্টি তন্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত ॥ ৫৭ 


পূর্ণচন্দ্র যেমন অধমোত্বম বিচার না করিয়া! জ্যোত্সস। প্রকাশ করে, তেমনি 
যিনি সর্বত্র পদ সমভাবাপন্ন ; এমনি যাহার অবিচ্ছিন্ন সমতা, ভূতৃমাত্রেই 
( সর্বজীবে ) ধাহাঁর সদয়তা, আর কোনও সময়ে ধাহারি চিতের স্থৈরধর্য নষ্ট 
হয় না) উত্তম কিছু লাভ হইলে সন্তোষ ( আনন্দ ) ধাহাঁকে অভিভূত করে 
না, অশুভ স্থিতি ধাহার মনে বিষাদ উৎপন্ন করে না) হে ধন্র্ধর, এইরূপ 
হর্যশোকরহিত, আত্মবোধে পূর্ণ পুরুষকে “প্রজ্ঞাযুক্ত” বলিয়া জানিবে। (৩০০) 


যদা সংহরতে চায়ং কুর্মোইঙ্গানীব সর্ববশঃ | 
ইন্জ্িয়াণীক্দ্িয়ার্থেভ্যস্তস্ত প্রজ্ঞ! প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮ 


কৃর্মের ১বীতি দেখ২,__সে আনন্দে নিজের অবয়ব প্রসারিত করে, পরস্ত, 
১-২ কর্ম যেমন 
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ইচ্ছামত নিজের মধ্যে টানিয়। লয় (সঙ্কুচিত করে ); তেমনি ইন্দ্িয়সকল 
অধীন হইয়া! ধাহার আজ্ঞ। পালন করে, তীহার প্রজ্ঞা স্থিতি (হর ) প্রাপ্ত 
হইয়াছে, জানিবে। 


বিষয়! বিনিবর্তস্তে নিরাহারন্ত দেহিনঃ | 
রসবর্জং রসোইপ্যস্ত পরং দৃষ্1 নিবর্ততে ॥ ৫৯ 


হে অঞ্জন এখন আন্ব এরুটা চমৎকার কথা বলিতেছি, শুন,__যে সাধক 
নিজ্লমের সাধন। করিয়া বিষয় ত্যাগ করে. শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় দমন করে, 
পরন্, রসনার সংযম করে না”তাহাকে এই জগতে বিষয় নানাভাবে (সহত্রধ।) 
কবলিত করে ।, পত্রপল্পবগুলি উপন্টু উপর ছেদন করিয়া যদি বৃক্ষের মূলে 
জল দেওয়] হয়, তবে তাহার নাশ হইবে কেমন করিয়!? এই জলের বলে 
(সাহায্যে ) যেমন শাখাপল্লবগুলি অধিকতর রূপে আড়াঁআড়িভাবে বিস্তার 
লাভ করে, তেমনি রসঘার+ দিয়া মনে বিষয়ের পুষ্টি হয়।. অন্ত ইন্দরিয়গুলিকে 
বিষয় হইতে ছাড়ান যায়, পরস্ত, তেমনি নিয়মের ( ইন্ছরিয়নিগ্রহ ) ছার! 
রণের বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ কর] যায় না, কারণ, ইহ বিনা জীবন ধারণ করা যায় 
না। তবে, হে অঙ্জুন, পরব্রদ্মের অনুভব হইয়া গেলে, ইহাকেও সহজে নিয়ন্ত্র 
করা যায়। যখন সোহম্‌ (রহ্ষান্মি ) ভাবের প্রতীতি (অনুভূতি ) প্রকট 
হয়, তখন শরীরভাব ( দ্েহধন্ম ) নষ্ট হইয়া! যায়, এবং ইন্ড্রিয়গুলিও বিষয় 
ভূলিয়া যায়। 


যততে].হাপি কৌস্তেয় পুরুষস্ বিপশ্চিতঃ | 
ইল্জিয়াণি প্রমাথীনি হরস্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০ 


নতুবা ছে অর্জুন, ছার ইহাদের নিয়ন্ত্রণ কর! যায় না? যাহারা 
ইন্দ্রিয়সংযমের জন্য প্রধত্ব করেঃ যাহারা ষোগাভ্যামকে- আশ্রয় 
করিয়া (পাহারায় রাখিয়া) যম-নিযরমের বেড়া দ্বারা বোষ্টিত হইয়া, মনকে 
দঢ়মু্টিতে ধরিয়া রাখে ; এই ইন্ত্রিয়গুলি এতই বলবান যে, তাহাদেরও 
ব্যাকুল করিয়া তোলে--ধেমন যক্ষিণী মন্ত্রজ্ঞকে ভূলায় ;ঃ তেমনি ভাবে বিষয়- 





১» রসবান্থারে 
এ 
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বুদ্ধি সিদ্ধির বেশ ধরিয়া উপস্থিত হয়, এবং ইন্জিয়ের স্পর্শে মনকে বিভ্রান্ত 
করে। এ সময়ে মন এ বিষয়ে প্রবেশ করে, অভ্যাসও (স্তন্ধ ) নিক্ষল হয়-_ 
ইন্দ্রিয়ের শক্তি এতই অধিক । 


তানি সর্ধাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ। 
বশে হি যস্তেক্দ্িয়াণি তন্তয প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত ॥ ৬১ 


অতএব, হে পার্থ, শুন, সর্বববিষয়ে আস্থ॥ (মালস। ) ত্যাগ করিয়। যে 
ইন্দ্িয়গুলিকে সর্ব! দলন (দমন) করে, সেই যোগনিষ্ঠা প্রাপ্ত হয় জানিবে 3 
যাহার অন্তঃকরণ বিষয়স্থখে আকৃ্ হয় না, সে সতত: আত্মবোধযুক্ত 
হুইয়। থাঁকে, এবং হৃদয়ের মধ্যে আমাতুক কখনও বিস্বৃত হয় না। নতুবা, 
বাহতঃ বিষয়ভোঁগ না থাকিলেও, ঘদ্দি মনে বিষয়তোগের কোনও ইচ্ছ। 
থাকে, তবে আগ্ঠস্ত সংসারই থাকিয়া যায় (জন্মমৃত্যুর কবল হুতে মুক্তি 
পাওয়। যায় ন1)। যেমন বিষের লেশমাত্র পাঁন করিলে বহুপরিমাণে বাড়িয়া 
ষায়, এবং নিশ্চিতভাবে জীবন নাশ করে; তেমনি মনে বিষয়ের কল্পন। 
থাকিলে, তাহ। বিচারবুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করে (৩২০) 


ধ্যায়তো বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙ্গস্তেযুপজায়তে । 

সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কাম? কামাৎ ক্রোধোইভিজায়তে ॥ ৬২ 
ক্রোধাদ্তবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রম2 | 
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশে বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩ 


হৃদয়ে বিষয়ের স্মৃতি থাকিলে তাহা নিঃসঙ্গ লৌকেরও বিষয়ের সহিত সঙ্গ 
(সম্বন্ধ) ঘটায়, সঙ্গ হইতেই কামের মুক্তি প্রকট হয়। কাঁম উৎপন্ন হইলেই প্রথমে 
ক্রোধের উদয় হয়, ক্রোধের মধ্যেই 'িম্মোহ (মোহ, ভ্রম ) অবস্থান করে। 
মোহছের উদয়ে স্বতিভ্রংশ হয়,_যেমন প্রচণ্ড বাঁয়ুতে দীপের জ্যোতি নিবিয়! 
যায়; কিন্বা, সূর্য্য অস্ত গেলে রাত্রি যেমন হুর্ধ্যের তেজকে গ্রাস করে, স্ৃতিভ্রংশ 
হইলে প্রাণীর দশাও এরূপ হয়। অজ্ঞানের অন্ধকারে সব কিছু ডুবিয়া গেলে, 
হৃদয়ের মধ্যে বুদ্ধি ব্যাকুল হয়। জন্মান্ধ যেমন পলাইতে চাহিলে নিরুপায় হই্য়। 
এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি করে, তেমনি, হে ধন্ুর্দর, বুদ্ধিও ভ্রমে পড়িয়। ঘুরিতে 
থাকে। এইভাবে, স্থৃতিভ্রংশ হইলে বুদ্ধি সর্বতোভাবে বিপাগ্রন্ত হস্স, তাঁছাতে 
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জ্ঞান (বিচাঁরশক্তি ) সমূলে উৎপাঁটিত হয়। চৈতম্যের লোপ হইলে 
শরীরের যে দশা হয়, বুদ্ধিনাশ হইলে মহুত়েরও সেইরূপ দুর্দশা হয়। 
এইজন্য, হে অর্জুন, শুন,_ইন্ধনে অগ্রিক্ষুলিঙ্গ লাঁগিয়৷ জলিয়। উঠিলে, যেমন 
অগ্নি বৃদ্ধি পাইয়! ত্রিভূবন জবালাইতে সক্ষম হয়, তেমনি, কদাচিৎ যদি মনে 
বিষয়ের চিন্তাও আগিয়! যায়, তবে তাহাতেই এই প্রকার পতন হুইতে 
পারে। (৩৩০) 


রাগদ্েষবিযুকৈস্ত বিষয়ানিক্দ্িয়ৈশ্চরন্‌। 
আত্মবশ্যৈবিধেয়াত্বা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ 


অতএব, এই সমস্ত বিষয়গুলি য়ন হইতে বাহির করিয়। দিতে হইবে, 
তাহাতে রাগছেষও আপন আপনি নষ্ট হইবে। হে পার্থ আর একটি 
কথা-__রাঁগছেষের নাঁশ হইলে ইন্দরিয়গুলি বিষয়ে রমণ করিলেও, তাহাতে 
কোনও বাধা হয় না। আকাশস্থ হুধ্য যেমন আপনার কিরণজালঘার। 
জগৎকে ম্পর্শ করে, তথাপি তাহাদ্ার। সঙ্গদৌষে লিপ্ধ হয় না, তেমনি 
যিনি ইন্জিয়ার্থে ( ইন্দিয়গ্রাহা বিষয়ে ) উদ্দাসীন, এবং কামক্রোধবিহীন হইয়। 
সদ আত্মামন্দে নিমগ্ন ( সমরস হইয়াছেন), তিনি বিশ্বে আপন স্বরূপ ভিন্ন 
অন্ত কিছুই দেখিতে পান না তাহাকে কোন বিষয় কি করিয়া বন্ধন করিবে? 
জল যদি জলে ডুবিতে পারে, কিস্বা৷ অগ্নি যদি অগ্রিকে জালাইতে সক্ষম হয়, 
তবেই এই (আত্মীনন্দে ) পরিপূর্ণ পুরুষকে বিষয়সঙ্গ ডুবাইতে পারে। এই- 
ভাবে ধিনি কেবল আত্মত্বর্ূপে নিশ্চল হইয়া থাকেন ( সর্বভূতে আত্মস্বব্ূপ 
দর্শন করেন ), তিনি নিঃদংশয়ে অচলগ্রজ্ঞ (স্থিতপ্রজ্ঞ ) জানিবে। 


প্রসাদে সর্বহুঃখানাং হানিরস্তোপজায়তে । 
প্রসন্নচেতসে। হৃশ বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ 


দেখ, যেখানে চিত্তে অখষ্ প্রসন্নত! আছে, সেখানে এই সমস্ত সংসারছুখ 
প্রবেশ করিতে পারে না । যাহার উদরে অমৃতের নিবি উৎপন্ন হয়, তাহার 
যেষন ক্ষুধাতৃষ্কার কোনও ভয় খাকে না, তেমনি, হৃদয় প্রসম্ম থাকিলে, 
ছুঃখ কেমন করিয়া কোথায় হইবে? তখন বুদ্ধি আপন। হইতেই পরমাত্ব- 
স্বরূপে অবস্থান করিবে । (৩৪০) যেমন “নির্বাত' (বামুহীন ) স্বানে প্রদীপ 


৫২ জ্ঞানেশ্বরী | 
সর্ববথ। নিষম্প থাকে, তেমনি, স্থিরবুদ্ধি (স্থিতপ্রজ্ঞ ) পুরুষ শ্বদ্বরূপে সর্বদ। 
যোগযুক্ত থাকেন । 


নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তত্ত ন চাযুক্তত্য ভাবন।। 
ন চাভাবয়তঃ শাস্তিরশাস্তস্ত কৃত: সুখম্‌ ॥ ৬৬ 


যাহার অন্তঃকরণে এই যুক্তির বিচার নাই, সেই ত্রিগুণাত্মক বিষয়পাশে 
আবন্ধ হয়, জানিবে। হে পার্থ, তাহার বুদ্ধি, কখ্মও স্থির হয় না। আর 
স্থৈর্যের জন্য আস্থা (ইচ্ছ1)ও তাহার মনে উৎপন্ন হয়'না; মনে যদি 
নিশ্চলতাঁর (স্থিরতার ) কল্পনাই না থাকে, তবে, হে অর্জুন, কি করিয়া শাস্তি 
প্রাপ্ত হইবে? আর যেখানে শান্তির জন্য অন্থরাগ নাই১ সেখানে স্থখ কখনও 
প্রবেশ করে না,_যেমন পাপীর কাছে মোক্ষ কখনও ধেঁসে না ( থাকিতে 
পারে না)। দেখ, অগ্রিদ্রপ্ধ বীজে যদি অস্কুরোদগম সম্ভব হয়, তবেই অশাস্ত 
হৃদয়ে স্থখপ্রাপ্তি ঘটে । অতএব, মনের অস্থিরতাই দুঃখের মূল কারণ, এইজন্য 
ইন্ড্রিয়ের দমনই বাঞ্ছনীয় (উত্তম )।” 


ইন্জ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোইনুবিধীয়তে । 
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাস্তসি ॥ ৬৭ 


ইন্ড্রিয়ের কথাহুসারে যে পুরুষ কাধ্য করে, সে বিষয়সিন্ধু পাঁর হইয়াঁও 
পার হয় না। নৌকা! তীরে পৌছিয়া৷ যদ্দি ঝড়ের মুখে পড়ে তবে যেমন 
যে বিপদ হইতে আগে বক্ষা পাইয়াছে তাহাই পুনরায় প্রাঞ্চ হয়; তেমনি, 
প্রাপ্ত (যাহার আত্মন্ববূপ প্রাপ্তি হইয়াছে) পুরুষ যদি কৌতুকেও ইন্জ্িয়ের 
লালন করে (প্রশ্রয় দেয়), তবে তাহাকে সাংসারিক দেহছুঃখ আক্রমণ 
করে। (৩৫০) 


তন্মাদ্‌ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ববশঃ | 
ইক্দিয়াণীল্দ্রিয়ার্থেত্যস্তস্ত প্রজ্ঞ! প্রতিষ্ঠিত ॥ ৬৮ 


এইজন্য, হে ধনপরয়, ইন্দরিয়গুলি যদি আপনা হইতেই নিজের বশীভূত হয়, 
তাহা হইতে আর অধিক কি সার্থক হইতে পারে? এমনিভাবে, যাহার ইন্জরিয়- 


টস 
' ১ সেখানে হুথ ভূলিয়াও কখন প্রবেশ করে না 
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রা বশে থাকিয়া! তাহার আজ্ঞা পালন করে, তাহাকেই স্থিতগ্রজ্জ বলিয়! 


জানিবে। এখন, হে অজ্জ্বন, 'পূর্ণ' ( পূর্ণতাপ্রাপ্ত ) পুরুষের আর একটা গুঢ় 
লক্ষণের কথা তোমাকে বলিতেছি, শুন। 


যা! নিশা সর্ববভূতানাং তম্তাং জাগন্তি সংযমী 
যস্তাং জাগ্রতি ভূতানি স। নিশা পশ্যতে। যুনেঃ ॥ ৬৯ 


দেখ, সর্ব প্রাণী ফেঁ বিষয়ে নিদ্দিত (যে ত্রন্স্বরূপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ), 
সেই বিষয়ে ধিনি জাগিয়। থাকেন আর জীব' ষে বিষয়ে জাগ্রত, সেই বিষয়ে 
ধিনি নিত্রিত, হে অজ্জুন, তাঁহাকেই নিরুপাধি, স্থিরবুদ্ধি ও নিঃসীম মুনীশ্বর 
বলিয়া জানিবে। 


আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশস্তি যদ্ধং । 
তদ্ৎকামা যং প্রবিশস্তি সর্ব স শাস্তিমাপ্পোতি ন কামকামী ॥ ৭০ 


হে পার্থ, আর এক লক্ষণ ছার ইহাকে জান যাঁয়, তাহা। শুন-_সমুন্রের 
অক্ষোভত! ( ্টৈর্ধ্য, শাস্তভাব ) যেমন অখণ্ডিত , সমস্ত নদীর প্রবাহ (দুকৃল 
ভবিয়া ) পরিপূর্ণ হইয়াও যদ্দি সমুদ্রে মিলিত হয়, তথাপি যেমন তাহার 
কিছুমান্ত বৃদ্ধি হয় না এবং সমুদ্র তাহার সীমা লঙ্ঘন করে না; অথবা, হে 
পার্থ, গ্রীষ্মকালে সমস্ত নদী শুকাইয়। গেলেও যেমন সমূত্র ন্যনত৷ প্রাপ্ত হয় 
নাঃ তেমনি খদ্ধিসিদ্ধিপ্রাপ্তি হইলেও, তাহার ( স্থিতপ্রজ পুরুষের ) বুদ্ধি ক্ষুব্ধ 
(বিচলিত ) হয় না, আর প্রাপ্তি না হইলেও তাহার ধৈর্য্য নষ্ট হয় না। সৃর্ষ্যের 
ঘরে কি একটা ক্ষুদ্র দীপ প্রকাশ বিকিরণ করে ? কিন্বা, (দ্বীপ ) ন। জালাইলে 
কি অন্ধকার হুর্যকে ঘিবিয়! ফেলে? (৩৬০) দেখ, খদ্ধি আসিল বা গেল, ভাহা। 
তাহার স্মরণে থাকে না, অন্তরে মহাস্থথে (আত্মানন্দে) নিমগ্ন থাকেন। 
যিমি নিজের গৃহশোভার তুধানায় ইন্দ্রতভূুবনকেও তুচ্ছ জ্ঞান করেন, ভীলের 
পর্ণকুটীর তীহার মনোরঞ্জন করিবে কি প্রকারে? যে অমৃতের দৌষ ধরে, 
সে কখনও কীজী ( ফেন ) সেবন করে না। তেমনি, যাহার আত্মন্থখাচুভব 
হইক্লাছে, তিনি খদ্ধিন্থখ (লৌকিক বৈভব ) ভোগ করিতে চান না। হে 
পার্থ, আরও আশ্চর্য দেখ, যেখানে হ্বর্গনখই নগণ্য, নেখানে প্রাকৃত 
( লামান্ত ) খদ্ধিসিদ্ধি কি তুচ্ছ নয়? 


রী 


রঃ | জ্ঞানেশ্বরী 
বিহায়.কামান্‌ যঃ সর্ধ্বান্‌ পুমাংশ্চরতি নিষ্পৃহঃ | 
নির্দমমো নিরহংকারঃ স শাস্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ 


এইভাবে, ধিনি আত্মজ্ঞানে তুষ্ট, পরমানন্দে পুষ্ট, তাহাকেই প্রক্কত 
“স্থিতপ্রজ্ঞ' বলিয়া! জাঁনিবে; তিনি অহংকারকে জয় করিয়া! সমস্ত কামন1- 
বাসনা পরিত্যাগ করিয়। বিশ্বের মধ্যে বিশ্বরূপ হইয়া বিচরণ করেন। 


এব৷ ব্রান্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যাতি। 
স্থিত্বাস্তামস্তকালেহপি ব্রন্মনিব্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২ 


যে নিষ্ষাম পুরুষ এই নিঃসীম ব্রন্ষস্থিতি অ্ুভব করেন, তিনি অনায়াসে 
পরব্রন্মের সহিত মিলিত হন। যে ব্রহ্ষস্থিতিতে (যাহার আজ্ঞায় ব। প্রভাবে) 
চিদ্রূপে মিলিত হইবার সময় দেহান্তের ( মরণকালের ) ব্যাকুলত চিত্তে বাধা 
উৎপন্ন করিতে পারে না-_শ্রীপতি শ্ররু্ণ স্বমুখে সেই স্থিতির কথা অঞ্জুনকে 
উপদ্দেশ করিয়াছিলেন- সয় ( ধৃতবা্রকে ) এই কথাই বলিলেন । শ্রীকৃষ্ণের 
এই বাক্য শ্রবণ করিয়! অজ্ন মনে মনে বলিলেন--“এই যুক্তি এখন আমার 
পক্ষে উপযোগীই* হইল। (৩৭০) ভগবান সমস্ত কর্মই “নিরাকরণ' ( নিষেধ ) 
করিয়াছেন, আমার যুদ্ধ করাও তেমনি নিষিদ্ধ হইয়! গেল।* এইভাবে 
শ্রীরুষ্ণের কথায় অজ্জনের চিত্ত প্রসন্ন হইল,_-এখন তিনি মশস্কচিত্তে কতক- 
গুলি উত্তম (হ্থচিস্তিত) প্রশ্ন করিবেন। সেই হুন্দর প্রসঙ্গমকল ধশ্রের 
আগার ( উৎপত্িস্থান ), কিম্বা, বিবেকাম্তের অলীম সমুদ্র । সর্ববন্জ-নাথ 
শ্রীঅনস্ত ক্বয়ং এই সংবাদ নিক্ূপণ করিবেন-_নিবৃতিদাঁস জ্ঞানদেব তাহা বর্ণনা 
করিবেন । (৩৭৪) 
ও তৎ সৎ 
ইতি শ্রীমদ্তগবদশীতার শ্রীকষ্ণঙ্জুনসংবাঁদে 
সাংখ্যযোঁগ নামক দ্বিতীয় অধ্যায় 
সমান্ত। 


১ কাধে আসিল 


ভুভীস্ ভম্ব্যা্স 
অর্জুন উবাঁচ-_ 
জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বৃদ্ধির্জনার্দন | 
তৎ কিং কর্ণ ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ ১ 


তখন অজ্ঞজুন বলিলেম-_ হে কমলাপতি, আপনি যে কথা বলিয়াছেন, 
আমি তাহ! শুনিয়াছি। বিচার করিয়!" দ্বেখিলে, কর্ন ও কর্তা কিছুই 
অবশিষ্ট থাকে না,_হে অনন্ত, ইহাই যদি আপনার নিশ্চিত মত হয়, তবে, 
হে হরি, আমাকে কেমন করিয়! ব্ললিতেছেন--"সংগ্রাম কর”? আমাঁকে 
এই ঘোর কর্শে নিযুক্ত করিতে কি আপনার লজ্জা (সংকোচ) বোধ 
হইতেছে না? আপনি সমন্ত কশ্শই নিঃশেষে নিরাকরণ (নিষেধ ) 
করিয়াছেন, তবে আম! দ্বারা কেন এই হিংসাপূর্ণ কর্ম করাইতেছেন? 
হে হৃধীকেশ, আপনিই বিচার করুন, 'লেশমাত্র কর্মকেই আপনি মানিতে 
চাঁন না, আর আপনি এমনি এক হিংসার কম্ধ করাইতেছেন। 


ব্যামিশ্রেণৈব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে। 
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োইহহমাপ্রয়াম্‌ ॥ ২ 


হে দেব, আপনিই যখন এইব্ধপ বলিতেছেন, তখন আমর! অজ্ঞানী লোক 
কি কুরি? এখন সমঘ্ত বিবেকই (বিচারবুদ্ধি) নষ্ট হইল, দেখিতেছি। 
উপদেশই যদি এমন হয়, তবে অপভ্রংশ (ভ্রষ্টাচার, ভ্রম ) আর কাঁহাকে, 
বরে? আমার আত্মবোধের আকাজ্ষা এখন পূর্ণ হইল। বৈদ্য দি 
কুপথ্য বারণ করিয়া নিজে বিষ প্রদান করে, তবে রোগী বাঁচে কি করিয়া 
_বলুন। অন্ধকে বিপথেঃলইয়া গেলে, কিন্বা মর্কটকে মাদকত্্ব্য পান 
করাইলে যেমন হয়, আপনার এই উত্তম উপদেশ লাভ করিয়া আমারও 
তেখনি হুইল। আমি পূর্ধব হইতেই কিছু জানি না, তাহার উপর মোছে 
আচ্ছন্ন হুইয়াছিলাম, সেইজন্তই, হে রুষ্ণ, আপনাকে বিচারের কথা প্রশ্ন 
করিয়াছিলাম। (১০) আপনার প্রত্যেক কথাই আশ্চধ্য মনে হইতেছে, 
আঁপনার উপদেশের মধ কি গোলমাল ( বিশ্জ্খল! )। এই উপদেশ অশ্থষারে 


৫৬ জ্ঞানেশ্বরী 


কাজ করিলে কি ফল হইবে? আমি কায়মনোপ্রাণে আপনার কথাশ্রিত, 
আপনি যদি এক্ূপ বলেন, তবে তো সবই গেল! এখন, এইভাবে বুঝাইয়া 
আপনি তে। আমার ভালই করিলেন দেখিতেছি । ইহাতে জ্ঞানের আশা 
কোথায় ?-_অজ্ঞন বলিলেন-_ জ্ঞান (জ্ঞানের আশা! ) তো। গেলই, পরস্ধ 
আর একটী (লাভ) হইল এই যে আমার মন, যাহা স্থির (শাস্ত ) ছিল, 
তাহাঁও এখন বিক্ষুন্ধ (বিচলিত ) হইল। হে কৃষ্ণ, আপনার চরিত্র বুবিতে 
পারি না,-যদ্দি এই ছলন দ্বারা আমার চিত্ত পরীন্কগ করিতে চান ) অথবা 
আমাকে ধাপ মারিয়! প্রতারণা করিতেছেন কিন্ব। ইলিতে ( ধ্বনিছ্ার। ) 
তত্বকথা বলিতেছেন,_ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াও ঠিক বুদ্ধিতে পাঁরিতেছি 
ন|। | স্থৃতরাঁং হে দেব, শুনুন, আমাকে ভাঁবার্থ ন। বলিয়া, সরল, প্রাকৃত ভাষায় 
আপনার বিচার (সিদ্ধান্ত ) সম্বন্ধে উপদেশ করুন। হে কৃষ্ণ, আমি অত্যন্ত 
মন্দবুদ্ধিষ আপনি আমাকে এমনি একনি ( সরল ) ভাবে বলুন, যাহাতে 
উত্তমরূপে বুঝিতে পারি । দেখুন, রোগ সারাইবার জন্য ওষধ দিতে হয়, 
পরস্ধ তাহা মধুর ও রুচিকর হওয়া! আবশ্তক। তেমনি সকলার্থপূর্ণ ও উচিত 
(আচরণের যোগ্য ) তত্ব আমাকে উপদেশ করুন, যাহা! আমি সহজে 
হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি । (২০) হে দেব, আপনার মত গুরু পাইয়া আজ 
আমি আমার আকাক্ষা কেন পূর্ণ করিব না? ইহাতে সঙ্কোচ করিবার 
কিআছে? আপনি তো৷ আমার মাতার সদৃশ । দৈবযষোগে যদ্দি ছুপ্ধবতী 
কামধেন্থ পাওয়া গেল, তবে কামনা অপূর্ণ (কম) রাখিব কেন? 
চিন্তামণি হাতে আসিলে, ইচ্ছা করা আর কি কঠিন? নিজের খুমীমত 
কেন ইচ্ছা করিব না? দেখুন, অম্বতসিন্ধুর কাছে গিয়াঁও যদ্দি তৃষ্ণায় 
ব্যাকুল হইতে হয়, তবে সেখানে যাইবার পরিশ্রম করা কেন? তেমনি, 
হে লক্মীপতি, জন্মীস্তরে অনেক উপাসনা করিয়া যদি আজ আপনাকে 
প্রাপ্ত হইয়াছি, তবে, হে পরমেশ্বর, আপন ইচ্ছামত বস্ত কেন চাহিয়া 
লইব না? হে দেব, আমার মনোরথের স্থকাল উপস্থিত হুইয়াছে। দেখুন, 
আমার সকল আকাজ্ষা নবজীবন লাভ করিয়াছে, আর আমার পুণ্য যশন্থী 
হুইল (প্রতিষ্ঠ। লাভ করিল ), আমার মনোরথ বিজয়ী হইল। কারণ, হে 
পরমমঙ্গলধাম, হে দেবদেবেশ্বর, আজ আপনি আমার অধীন হইয়াছেন। 
মাতার স্তষ্ভপানের জন্য যেমন সন্তানের সময় অসময় নাই (অবসরের অতাব 


অধ্যায় | ৫৭, 
নাই ), তেমনি, হে ক্ৃপাঁনিধি দেব, আমার মনের ইচ্ছা অঙ্গুসারেই 
আপনাকে প্রশ্ন করিতেছি। (৩০) পার্থ বলিলেন--আপনি এব্প একটা 
নিশ্চিত উপদেশ করুন--যাহা পরলোকে হিতকারী হয় এবং (ইহলোকে ) 
আচরণের ঘোগ্য হয়। 
শ্রীভগবান্থবাচ-_ 


লোকেহস্মিন্‌ দ্বিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোস্তা ময়ানঘ। 
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্‌ ॥ ৩ 


এই কথা শুনিয়া শ্রীঅচ্যুত বিস্মিত হুইয়া বলিলেন-_হে অর্জুন, আমার 
অভিপ্রায়ের (বক্তব্যের ) গৃঢার্থ শুন বুদ্ধিষোগের কথা বলিতে গিয়া আমি 
প্রসঙ্গক্রমে সাংখ্যমতসংস্থার (জ্ঞানযোগের ) কথাও প্রকট করিয়াছি। 
আমার উদ্দেশ্য তুমি বুঝিতে পাঁর নাই, তাই বৃথা ক্ষোভ করিতেছ, এখন তুমি 
শুন, আমি এ ছুটির (জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ ) কথাই বলিয়াছি। হে 
বীরশ্রেষ্ঠ, অবধান কর,--এই লোকে এই ছুই (শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠিত ) 
পম্থাই অনাদিসিদ্, আম! হইতেই প্রকট হইয়াছে । একটিকে জ্ঞানযোগ 
বলে, সাংখ্যবাদিগণ তাহার অনুসরণ করে, ইহাতে জ্ঞানলাভ হইলেই 
ভদ্রপতা প্রাপ্তি হয় । অন্তটিকে কন্মযোৌগ বলিয়া] জাঁনিবে,__যাহাতে নিপুণ 
( তৎপর ) হইয়। সাধকগণ উপযুক্ত সময়ে নির্বাণ লীভ করে। সিদ্ধ ( তৈয়ারী 
অন্তর) ও সাধ্য (যে অন্ন পাঁক কর! হইবে ) ভোজনে যেমন সমান তৃপ্তি হয়, 
তেমনি, এই ছুইটি মা্গ, ভিন্ন হইলেও, পরিণামে এক হইয়া! যায়। কিন্বা, পূর্বব 
ও পশ্চিম বাছিনী নদী, দেখিতে ভিন্ন হইলেও, ষেমন সমুদ্রে মিলিয়া অবশেষে 
ধক্যপ্রাপ্ত হয়; তেমনি, এই ছুটি মত্ত একই তত্ব (ধ্যেয়, পরযার্থ) স্থৃচিত 
করে, পরজ্ধ উহাদের সাধনা! ( উপাসনাপ্রণালী ) সাধকের যোগ্যতার 
অধীন। (৪*) দেখ, পক্ষী?উড়িয়াই ফলের উপর গিয়া পড়ে,_মহত্য সেই 
প্রকার গতি কেমন করিয়া পাইবে, বল? দে তো ভাল হুইতে ভালে, ধীরে 
ধীরে অগ্রসর হইয়া, কিছু লময়ের পর, মার্গের সামর্থ্য, নিশ্চিতভাবে এ 
ফলটা পায়। তেমনি, সাংখ্যবাদী জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়া রিহঙ্গমগতিতে 
সন মোক্ষপ্রীপ্ত হয়। অন্ত (কর ) যোগী কর্ার্গ আশ্রয় করিয়া বিহিত 
সবধর্াসুষ্ঠীন করিতে করিতে যথাসময়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। 


৫৮ জ্ঞানেশ্বরী 


ন কর্মমণামনারস্তান্‌ নৈষবর্দ্যং পুরুযোহশু,তে । 
ন চ সংগ্সনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ,৪ 


উচিত (বিহিত ) কর্ম না করিয়া কেহই সিদ্ধপুরুষের ন্যায় নিশ্চিতভাবে 
কর্মহীন হইতে পারে না (কর্ম ত্যাগ করিয়। নৈফন্মা লাভ করিতে পারে 
না)। কিন্বা হে অঞ্জন, প্রাপ্ত কর্ম ত্যাগ করিয়। নৈর্ময লাভ হইবে, 
মূর্থের স্ায় একথা বলাঁও বৃথা । বল তো, (ন্বদীপা'র হুইয়]) ওপারে যাইতে 
হইবে এইক্প সঙ্কট উপস্থিত হইলে কি নৌক। ত্যাগ করা যায়? অথবা, 
তৃপ্তি পাইতে ইচ্ছ।-হইলে রন্ধন কেন করিবে না? কিন্বা) রন্ধন কর! অন্ন 
কেন গ্রহণ করিবে না? বল। যতক্ষণ,না নিরাকাকঙ্ষার উদয় হয় (বাসনার 
বিনাশ হয় ), ততক্ষণ ( কশ্মের ) ব্যাপার চলিবেই, আর সম্ভতোষধ লাভ হইলেই 
উহা সহজেই বন্ধ হইবে। অতএব, হে পার্থ, শুন, _নৈষ্ষন্ম্যপর্দে আস্থ। 
( নৈষন্ম্যসাধনের ইচ্ছা! ) থাকিলে উচিত (বিহিত ) কর্ম কোনমতেই ত্যাজ্য 
নহে। (১৫০) আর, আপন ইচ্ছানুসারে কর্ম করিলে তাহা সিদ্ধ হইবে, বা 
ত্যাগ করিলে কর্মের নাঁশ হুইবে-_এই যে কথা; ইহ ব্যর্থ ও স্বেচ্ছাঁচীর- 
প্রণোদিত-_বিচার করিয় দেখিলে বুঝ] যায় যে কর্শ ত্যাগ করিলেই কর্ম 
হইতে অব্যাহতি পাওয়1 যায় না-_ইহা| নিশ্চিত বলিয়া! জানিবে। 


ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু ভিষঠত্যকর্মরকৃৎ। 
কার্ধ্যতে হাবশঃ কর্ম সব্ধ্বঃ প্রকৃতিজৈপুনৈঃ ॥ ৫ 


যতদিন প্ররতির অধিষ্ঠান (আধার ) থাঁকিবে, ততর্দিন ( কর্শের ) ত্যাগ 
বা স্বীকারের কথ। বলাই অজ্ঞানের লক্ষণ, কারণ কর্মের ব্যাপার ব্বভাবতঃই 
গুণাঁধীন। দেখ, যত বিহিত কম্ম আছে সে লমন্তই১ যদি ত্যাগ করা হয়, 
তথাপি ইন্দ্রিয়ের স্বভাব কি যাইবে? বল, শ্রবণেন্দ্রিয় কি শুনিবার কার্য বন্ধ 
করিবে? নেত্রের তেজ কি চলিয়া যাইবে? কি, নাসারজ্জ বুজিয়। আর 
গন্ধ লইবে না? কিম্বা, প্রাণাপানবায়ুর গতি (বন্ধ হইবে)? মন নিব্ষিকল্প 
হইবে? কি ক্ষ্ধাতৃষণাদির আত্তি (ইচ্ছা) নষ্ট হইবে? স্বপ্ন ও জাগৃতি 


৯ তাহা যদি একগু য়েমি বশতঃ ত্যাগ কর! হয় 


তৃতীয় অধ্যায় ৫৯ 


কি বন্ধ হয়? চরণ তাহার গতি ভুলিয়া যায়? আর অধিক কি. বলিব? 
জন্মমৃত্যু কি ঠেকান. যায়? এই সব যদি বন্ধ না হয়, তবে কি ত্যাগ করিবে? 
স্থতরাং প্রক্কতির অধীন পুরুষের কর্মত্যাগ হয় না। কর্ম পরাঁধীন, এবং 
প্রক্কৃতির গুণানুসারেই অনুষ্ঠিত হয়, অন্য কেহ কর্ম করিল, কি কর্মত্যাগ 
করিল, এইক্প মনে কর] বৃথা । দেখ, রথে চড়িয়। যদি নিশ্চল হুইয়াও 
বসিয়া থাকা যায়, তথাপি 'পরতন্ত্র (রথের অধীন ) হইয়া রথের গতির 
সহিত চলিতে হয়। (৬৩) কিম্বা, শুফপত্র নিশ্চে্ (ব্যাপারহীন ) হইলেও 
বায়ুছার1 চালিত হইয়া যেমন আকাশে উড়িয়। বেড়ায় তেমনি, (প্রক্কৃতির ) 
মায়ার আধারে (প্রভাবে ), কর্শেব্দিয়ের বিকার হয়, এবং নিষবম্মা পুরুষ 
নিরস্তর কর্ম করিতে থাকে । অতএব, যতক্ষণ প্রকৃতির সঙ্গ থাকে, ততক্ষণ 
কর্মের ত্যাগ হয় না, ইহা সত্বেও যাহার! বলে “কম্ম ত্যাগ করিব” তাহাদের 
আগ্রহই লার হয়। 


কর্শেন্দ্িয়াণি সংযম্য য'আস্তে মনসা! স্মরন্‌। 
ইন্দরিয়ার্থান্‌ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬ 


যাঁহাঁরা উচিত ( বিহিত ) কম্ম ত্যাগ করিয়া কশ্মেন্দিয়প্রবৃত্তিকে নিরোধ 
(দমন) করিয়। নৈষষন্ম্য লাঁভ করিতে ইচ্ছ। করে, তাহাদের কর্মমত্যাগ হয় 
না, কারণ তাহাদ্দের মনে কর্ন করিবার চিস্তা থাকিয়া যায়।_-বাহিরে 
লোক-দেখানো ত্যাগ, দারিদ্রের (ঠাট বজায় বাখিবার চেষ্টার ) ন্যায়, 
বিড়ম্বন। মাত্র জানিবে। হে পার্থ, এই প্রকার মনুষ্য সর্ধথ! বিষয়াসক্ত, 
ইহা নিঃসন্দেহে জানিবে। এখন, হে ধনুর্ঘর, প্রসঙ্গক্রমে তোমাকে 
নৈরাশ্ট্ের (সর্বপ্রকার আশ। হইতে মুক্তপুরুষের ) লক্ষণ বলিব, অবধান 
কর। 


যস্তিক্দ্িয়াণি 'মনস। নিযম্যারভতেইর্জুন্‌। 
কর্মেক্দিয়ৈঃ কর্্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭ 
যে অন্তরে দৃঢ়, পরমাত্মপ্বরূপে সমরসে লীন, ( অথচ ) ঘাহার বাহ ব্যবহার 


লোকাঁচারসন্মত ; যে ইন্দ্রিয়ের আজ! পালন করে না, বিষয়ের ভয়ে ভীত 
নহে, প্রাপ্ত (কর্তব্য ) বিহিত কর্ম করিতে অবহেল। করে না? কর্মেত্িয়- 


৬5 জ্ঞানেশ্বরী 


গুলি কশ্ম করিতে থাকিলে তাহাদের নিয়ন্ত্রণ) (দমন ) করে ন1২, পরস্ধ 
তাহাদের বিকাঁরের দ্বার! ব্যাপ্ত হয় না। (৭০) কোনও কামনার বশীভূত 
হয় না, মোহুরূপ মলদ্বার লিপ্ত (দুষিত ) হয় না_যেমন পম্মপত্র জলের 
মধ্যে থাকিয়াও জলে ভিজিয়। যাঁয় না; তেমনি, সংসারের যধ্যে (নিলিপ্ত) 
থাকিয়। অন্ত সাধারণ মন্থত্তের ন্যায় আচরণ করে ; জলের সংসর্গে যেমন 
সুর্যের প্রতিবিম্ব দেখায়; তেমনি, সামান্য দৃষ্টিতে দেখিলে তাহাকে 
সাধারণ মনুস্তের ন্তাঁয়ই দেখায়, পরস্ত, বিচার করিঞ্জ' তাহার স্বরূপ ও স্থিতি 
বিষয়ে কল্পনা কর। যায় না। এইরূপ লক্ষণযুক্ত মনুম্যকে দেখিলে, তাহাকে 
আশাপাশরহিত মুক্তপুরুষ বলিয়া জানিবে। হে অঙ্ছুন, এইরূপ পুরুষই 
জগতে যোগী বলিয়া! বৈশিষ্ট্য লাভ করে, সেইজন্যই আমি ' তোমাকে এই 
প্রকার যোগী হইতে বলিতেছি। মনের নিয়ন্ত্রণ করিয়া! অন্তরে নিশ্চল ( শান্ত ) 
হইয়া থাক, কর্শেন্দিয়গুলি স্থখে আপন আপন ব্যাপার করিতে থাকুক । 


নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হাকম্্রণঃ | 
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকন্ম্মণঃ ॥ ৮ 


তাই বলিতেছি এই জগতে নিষ্ষন্মা হইয়! থাক। সম্ভব নয়; আর নিষিদ্ধ 
কণ্ম কি করিয়া কর! যাঁয় তাহাই বিচার কর। এই জন্য, যে যে উচিত কণ্ম 
অবসরমত প্রাপ্ত হওয়া! যায়, তাহাই নিফ্কামভাবে আচরণ কর। হে পার্থ, 
আর একটী আশ্চর্য্য কথা তুমি জান না, _এইবূপ কর্ম আপনা হইতেই 
কর্ম-মোচক (মুক্তির কারণ) হয়। দেখ, অন্ুক্রমানুসারে ( বর্ণাশ্রমধনশ্মান- 
সারে) যে স্বধন্মের আচরণ করে, সে এ কর্মদ্বারাই নিশ্চিত মোক্ষ প্রাপ্ত 
হয়। (৮০) 


যজ্ঞার্থাৎ কম্মণোহন্ত্র লোকোইয়ং কন্মবন্ধন2 | 
 তদর্থং কম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাঁচর ॥ ৯ 


হে বৎস, স্বধর্মকেই “নিত্যষজ্ঞ” বলিয়া জানিবে, সুতরাং তাহার আচরণে 
পাপের সঞ্চার হয় না। যখন ন্বধন্ম পরিত্যক্ত হয়, এবং কুকর্শে রতি হয়, 





১২ নিয়ন্ত্রণ করে 
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তখনই সংসারের বন্ধন আপিয়। পড়ে । অতএব, যে স্বধর্মাহু্ঠানরূপ খণ্ড যজ্ঞ 
যাজন করে, তাহার কোঁনও কর্মবন্ধন হয় না। মায়ার অধীন ( পরতন্ত্র) 
বলিয়! এই লমস্ত জগৎ কর্মবন্ধনে আবদ্ধ, সেইজন্য ( ম্বধর্শানুষ্ঠানক্ষপ ) 
নিত্যষজ্ঞ হইতে বিচ্যুত । হে পার্থ” এখন তোমাকে এ বিষয়ে একটী কাহিনী 
বলিতেছি। যখন ব্রহ্ধ। এই স্থষ্টি আদি সংস্থা রচন। করিয়াছিলেন) 


সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ স্্ট। পুরোবাঁচ প্রজাপতিঃ। 
অনেন প্রসবিষ্যধবমেষ বোইস্তিষ্টকামধুক্‌ ॥ ১০ 


তখন, তিনি নিত্যষজ্ঞের সহিত এই সমস্ত ভূতগ্রাম, সৃষ্টি করিয়াছিলেন 3 
পরস্ভ এই যজ্ঞের রহস্য অতি সুম্তম বুলিয়া তাহারা ( প্রাণিগণ ) ইহা বুবিতে 
পাবে নাই। সেই সময় প্রজাগণ বিনতিপূর্ধবক ব্রদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিল, “হে 
দেব, এখানে আমাদের আশ্রয় কি?” তখন কমল-যোনি ত্রন্ধ! প্রাণিগণকে 
বলিলেন-তোমাঁদের বিশেষ বর্ণান্ছসারে আমি তোমাদের ম্বধন্মরূপ যজ্ঞের 
ব্যবস্থা (নিয়ম ) করিয়াছি, তোমর1 ইহাঁরই উপাসন। (আচরণ) কর, 
তাহাতে আপন হইতেই তোমাঁদেই মনস্কামন। পুর্ণ হইবে । তোমাদের ব্রত- 
নিয়ম পালন করিতে হইবে না, শরীরকেও ( তপস্ত। দ্বারা ) পীড়া দিতে 
হইবে না, তীর্থের জন্য দূরে কোথায়ও যাইতে হইবে না। যোঁগাঁদির সাধন, 
সকাম আবরাধন। বা মন্ত্রতত্রা্দির অনুষ্ঠান তোমরা করিও না। (৯০) অন্য 
দ্বেবতার ভজন করিও না,_এ সব কিছুই করিতে হইবে না, শুধু তোমরা! 
অনায়প্ন (কষ্ট না কবিয়। ) দ্বধর্শন্ূপ যজ্জের অনুষ্ঠান কর। নিষ্কামচিতে 
এই যজ্ধের অনুষ্ঠান কর-_পতিব্রতা যেমন পতির সেবা করে; তেমনি, 
স্বধন্মরূপ যজ্মই তোমাদের একমাত্র সেব্য--এইভাঁবে সত্যলোকনায়ক ব্রহ্ম! 
বলিতে লাগিলেন । হে খ্রীজাবর্গ, দেখ, স্বধর্মের সেবা করিলে তাহা 
কাঁমধেন্ুর ম্যায় ফলপ্রদ হটিবে, এবং১ কখনও তোমাদের পরিত্যাগ 
করিবে না৩। | ৃ 


দেবান্‌ ভাবয়তানেন তে দেব! ভাবয়স্ত বঃ। 
পরম্পরং ভাবয়স্তঃ শ্রেয়; পরমবাগ্স্যথ ॥ ১১ 


২-৩ নতুবা ইহা সর্বদা তোমাদের লীড়াদায়ক হুইবে 


৬২ জ্ঞানেশ্বরী 


এইরূপ কৰিলে সমস্ত দেবতাগণ প্রসন্ন হইয়া! তোমাদের ঈপ্সিত বস্ত 
প্রদান করিবেন। এই ম্বধন্মরূপ পৃজাদ্বারা৷ পূজিত হইয়া সমস্ত দেবতাগণ 
নিশ্চিতভাবে তোমাদের ষোগক্ষেম (অপ্রাপ্ত বস্তর লাভ ও প্রাপ্ধ বস্তর 
রক্ষণ ) সাধন করিবেন । তোমর! যে দেবতাকে ভজন করিবে সেই দেবতা 
তোমাদের তুষ্ট করিবেন, এইভাবে ঘখন পরস্পর প্রীতির সম্বন্ধ ঘটিবে; 
তখন, তোমর। যাহ। করিতে চাঁহিবে, তাহা আপন] হইতেই সিদ্ধ হইবে, 
মনের কামনা পূর্ণ হইবে । তোমরা বাকৃপিদ্ধি প্রান্ত হইবে, এবং “আজ্ঞাপক' 
( আজ্ঞাকর্ত। ) হইবে, মহাসিদ্ধি 'তোমাঁদের আজ্ঞ৷ প্রার্থন। করিবে (আজ্ঞা- 
বাহী হইবে)। বসস্ত খতুর দ্বারে যেমন বনগ্রী নিরস্তর লাবশ্যের ফলভার 
লইয়1 (সেবার জন্য ) উপস্থিত থাকে ; 4 ১০০ ) | 


ইষ্টান্‌ ভোগান্‌ হি বে। দেব! দাস্থাস্তে যজ্ঞভাবিতাঃ | 
তৈর্দত্বানপ্রদায়ৈভ্যো যে! ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২ 


তেমনি মৃত্তিমীন দৈব সর্ধবস্থখের/সহিত তোমাদের খোঁজ করিতে কাছে 
আমিবে। হে বৎসগণ, যদি তোমর। স্বধর্মনিরত থাঁক, তবে এই প্রকার 
মমস্ত ভোগে পূর্ণ হুইয়৷ তোমর। অনার্ভ ( ক্রেশহীন, হ্থখী ) হুইবে। পরস্ধ, 
সকল সম্পত্তি লাভের পর যে বিষয়ের হ্বাদে লুন্ধ হইয়। প্রত্ত ইন্জ্রিয়ের অস্থ- 
সরণ করে? যজ্ঞভাবিত ( ষজ্জদ্বার1 সন্তপ্ট ) দেবগণ যে সম্পত্তি পূর্ণমাত্রায় 
প্রদান করেন, সেই সম্পত্তি বার যে স্বধর্শে থাকিয়া সর্বেশ্বরের পৃজা 
করে না; যে ( অগ্রিমুখে ) অগ্নিতে হবন করে না, দেবতার পৃজা কুরে না, 
যথাকালে ব্রাহ্মণকে ভোজন করায় না; যে গুরুভক্তিতে বিমুখ হয়, অতিথির 
আদর করে না, আপন জ্ঞাতিদের সন্তোষ বিধান করে না; এইভাবে, ষে 
ত্বধ্মক্রিয়ারহিত, (লব্ধ ) সম্পত্তির অভিমানে প্রমত, এবং কেবল ভোগাসক্ত 
হইয় থাকে ) তাহার এমন ঘোর ছুরবস্থা। (সঙ্কট ) হয় যে হস্তগত সকল বৈভব 
নষ্ট হয়, এবং প্রাপ্ত ভোগও ভোগে আসে না; যেমন গতায়ু ব্যক্তির শরীরে 
চৈতন্য থাকে না, কিন্বা! দেবহীন (ছুর্ভগ1) মঙ্থস্তের ঘরে লক্ষ্মী বাস করেন 
না) তেমনি, ম্বধর্মের লোপ হুইলে সর্ধন্থখের আধার ভািয়। যাঁয়+যেমন 
দীপ নির্বাণ হইলে সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশও যায়; (১১০) তেমনি, শ্বধর্খবৃত্তি 
ছাড়িলে, সেখানে স্বতন্ত্রতা (ম্বাতঙ্্য )ও থাকে না-ত্রক্ধা বলিলেন--হে 


। তৃতীয় অধ্যায় ৬৩ 


প্রজাগণ; এই সত্য কথ। শুন। হুতরাং যে ম্বধন্ম ত্যাগ করিবে কাল 
তাহাকে দণ্ড দিবে, এবং তাহাকে চোর মনে করিয়া তাহার সর্বস্ব হরণ 
করিবে। সর্ধপ্রকারের ঘোষ (পাপ) চতুদ্দিক হইতে আসিয়া! তাহাকে 
ঘিরিয়! ফেলিবে, রাত্রিকালে শ্বশানে যেমন ভূতের আগমন হয়; তেমনি, 
ত্রিভুবনের ছুঃখ, দেন্য ও নানাবিধ পাঁপ আলিয়। তাহাঁর কাছে বাস করিবে । 
হে প্রাণিগণ, যাহারা বিষয়-বৈভবে উন্মত্ত হয়, তাহাদের এই দশাই হুইয়। 
থাকে, তখন বোন করিও কল্লাস্ত পর্য্যন্ত তাহার। এই দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি 
পায় না। অতএব, নিজবৃত্তি (শ্বধর্ম ) ছাড়িবে না ইন্দিয়গ্রামকে ন্বৈরাঁচার 
করিতে দিবে নাঁ_এইভাবে চতুরাঁনন (ক্রন্ধা) প্রজাগণকে উপদেশ 
দিলেন। জলচর জীব জল ছাড়িলেই* যেমন তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, 
স্বধর্্ম ভূলিলে জীবেরও তেমনি দশা হয়। সেইজন্য আমি বারম্বার বলিতেছি 
তোমর! নবাই আপন আপন উচিতকর্মে মিরত থাকিবে ॥ ১১৮ 


যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্ত! যুচ্যন্তে সর্বকিনিষৈঃ। 
ভুগতে তে ত্বঘং পাপা যে পচস্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩ 


দেখ, ঘে নিষ্ষাম বুদ্ধিতে, বিহিত কন্মাহুষ্ঠানে নিজের সম্পত্তি ব্যয় করে 
গুরু, গোমাত। ও অগ্নির পূজা করে, যথাকালে ব্রাক্ষণের সেব। 'করে, 
পিতৃপুরুষের তৃপ্তির জন্য শ্রাদ্ধাদি নৈমিত্তিক কন্ম করে; (১২০) এইভাবে 
যে উচিত যজ্ঞাঙ্গষ্ঠান করে, এবং যজ্ঞেশ্বরকে আহুতি প্রদান করিয়া যাহা! 
কিছু ষল্সশেষ অবশিষ্ট থাকে ; তাহা স্থথে আপনার গৃহের কুটুম্বগণের সহিত 
ভোজন কবে, যে ( ষজ্ঞশেষ ) ভোজন তাহার সর্বপাঁপ নিবারণ (দুর) 
করে; যজ্ঞাবশিষ্টভোঁজী তেমনি ভাবে পাপ হইতে মুক্ত হয়, যেমন অমৃত 
মেবনে মহারোগ দূর হয়। টতৈত্নিষ্ঠ পুরুষকে যেমন ভ্রাস্তির লেশমাত্র স্পর্শ 
করে না, তেমনি হজ্ঞশেষভোর্জীঁ ব্যজিকে কোনও দৌষ অভিভূত করে না। 
এই জন্ত, স্বধর্মে থাকিয়া যান অর্জন করা যাঁয়, তাহা স্বধর্মীচরণেই ব্যয় 
করিতে হয়,যাছ! অবশিষ্ট থাকে তাহাই সম্তোষের সহিত ভোগ করা উচিত। 
শীমুবারি বলিলেন--হে পার্থ, ইহ! ভিন্ন অন্য কোনও পন্থা! নাই, ইহাই আদি 
কথা। যাহারা দেহকেই আত্মা বলিয়া! মানে, আর বিষয়কেই ভোগ্য বলে, 
এবং ইহা। ভিন্ন অন্ত কিছুই জানে নাঃ এ সমস্তই যজ্োপকরণ, ইহা! ন। 


৬৪ জ্ঞানেশ্বরী 
বুঝি! ত্রান্তিবশতঃ কেবল অহস্ারবুদ্ধিতে বিষয় ভোগ করিতে চায়? আপন 
ইন্জ্রিয়নের রুচি অন্থুপারে যাহারা উত্তম অন্ন পাক করে তাহার! পাঁপী--এবং 
পাঁপই সেবন করে, জানিবে। এই সমস্ত সম্পতিই (শ্বধর্্মযজ্ঞে ) আছতি 
দিবার সামগ্রী বলিয়া জানিবে, এবং ন্বধর্শযজ্ঞে আদিপুরুষ ( পরমেশ্বর )কে 
অর্পন করিবে । (১৩০ ) ইহা! না করিয়া (এই তত্ব না বুঝিয়া ) মূর্খলোক দেখ, 
নিজের জন্য নানাবিধ অন্ন পাক করে। যে অক্নদ্বার যজ্ঞ সিদ্ধ হয় এবং 
পরমেশ্বরের সন্তোষ হয়, তাহা সামান্য অন্ন নহে ।* স্থতরাং ইহাকে লাধান্রপ 
মনে করিও না, অন্নই ব্রক্গরূপ এবং এই বিশ্বের জীবনের কায্পণ১। | 


অন্নাদ্‌ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ | 

ষজ্ঞা্্‌ ভবতি পর্জন্যো য্তঃ কর্মমসমুস্তবঃ ॥ ১৪ 
কর্ম ব্রন্ধোত্তবং বিদ্ধি ব্রন্মাক্ষরসমুস্তবম্। 
তম্মাৎ সর্ধ্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্তিতম্‌॥ ১৫ 


অন্ন হইতেই সমস্ত প্রাণিগণের বৃদ্ধি (প্রবাহ ) হয়, পর্জগ্যই € কৃ) 
সর্বত্র অন্ন উৎপাদন করে। যজ্ঞ হইতেই পঞ্জন্তের জন্ম, যঞ্জকে কর্দই'্রীকট 
করে (কর্মন্বারাই যজ্ঞ সিদ্ধ হয়), হুতরাং বেদরূপ ব্রদ্ই কর্ন খাদি 
(উৎপতিস্থল)। পরাৎপর অক্ষর (ব্রহ্ম) হইতেই বেদের উৎপত্তি, ক্বন্তএব 
এই চরাঁচর বিশ্ব ক্রদ্ধবন্ধ (ব্রহ্মঘ্বারা অনুপ্রবিষ্ট, ব্যাপ্চ )। পরস্ত, হে সুত্তা- 
পতি, গুন, কর্শের মৃত্তি যজ্ঞের মধ্যেই শ্রুতি ( বেদব্রক্ষ ) নিরস্তর বাল করিয়া 
থাকেন। 


এবং প্রবন্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ। 
অধায়ুরিন্দ্িয়ারামো৷ মোঘং পার্থ সজীবতি ॥ ১৬ 


হে ধনুর্ধর, এইভাবে স্বধর্মষজ্ঞের আদিপরম্পরার (মুল হইতে ক্রম 
বিস্তারের ) কথ তোমাকে সংক্ষেপে শুনাইলাঁম। এইজন্য, ঘষে ( গহুঙ্কারে ) 
প্রমত্ত পুরুষ এই সংসারে স্বধর্মরূপ পূর্ণ ও উচিত যজের অন্থুষ্ঠান করে না; 
এবং কুকর্ে ইন্দ্রিয় চৰিতার্থ করে, তাঁহাকে পাপের রাশি এবং ৃষ্থিবীর ভার 





১ হেতু, জানিবে 
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বলিয়া জানিবে। (১৪০) হে অজ্জুন, ভাহার জগ্ম, কর্ম নকলি অতি নিক্ষল, 
যেমন অকালের অন্রপটল ( মেঘপুঞ্জ ); অথবা, ( অজাগলস্তন ) ছাগলীর 
গলায় স্তন (বৃথা হয়) যে স্বধর্মের অনুষ্ঠান করে না, তাহার জীবনও 
তেষনি (নিক্ষল) হয়। স্ৃতরাং, হে পাগুব, স্বধন্ম কাহারও ত্যাগ কনা 
উচিত নয়, সর্বভাবে শুধু এক স্বধর্মেরই অনুষ্ঠান করিবে। শরীর ধারণ 
করিলেই কর্তব্য কর্মের প্রবাহ আঁপিয়। ষাইবে, তখন আপন উচিত কন্ম 
কেন ছাড়িবে? 


যস্ত্াত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ । 
আত্মন্যেব চ সন্তুষটস্তম্ত কার্ধ্যং ন বিদ্াতে ॥ ১৭ 
নৈব তস্য কৃতেনার৫ঘো'নাকৃতেনেহ কশ্চন। 

ন চাস্ত সর্ববভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮ 


দেখ, দেহধর্্ম চলিতে থাকিলেও যে পুরুষ নিরস্তর আত্মস্বর্ূপে রমণ করে, 
সে কখনই কর্দ্বারা লিপ্ত হয় না) কারণ, সে আত্মজ্ঞানে সন্তোষ লাভ 
করিয়। কৃতকাঁধ্য হইয়। যায়, এবং এইজন্য সহজেই কর্মসঙ্গ হইতে যুক্ত হয়। 
তৃপ্চি হইলে যেমন সমস্ত সাধন আপন। হইতেই বন্ধ হইয়! যায়, তেমনি, আত্ম- 
তুষ্টি হইলে ( আত্মানন্দ লাভ হইলে ) কর্খেরও নাশ হয়। হে অজ্জুন, যতক্ষণ 
না মনে আত্মজ্ঞানের উদয় হয়, ততক্ষণ এইলব সাধনার আচরণ করিতে হয়। 
তন্মাদসক্তঃ সততং কাধ্যং কন্মন সমাচর। 
অসক্তো হযাচরন্‌ কর্ম পরমাপ্পোতি পুরুষঃ ॥ ১৯ 
এইজন্য তুমি সকল কামনাবজ্জিত হইয় নিয়ত উচিত ম্বধর্মের আচরণ 
করিবে । হে পার্থ, যাহারা নিষ্ষাম হইয়া (বিছিত) ম্বকর্তের অন্ুলরণ 
(আচরণ ) করে তাহারা, এই সংসারে থাকিয়াঁও তত্বত: কৈবল্যরূপ পরম পদ 
লাভ করে। (১৫১) 
কন্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ | 
লোকসংগ্রহমেবাপি সম্পন্ন্‌ কর্ত,মহ্সি ॥ ২০ 
দেখ, জনকাদি পুরুষগণ লমঘ্। বিছিতকণ্ ত্যাগ না করিয়াই মোক্ষন্থখ 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই কারণে, হে পার্থ, কর্খে আস্থা রাখিবে/ইহাতে আর 


€ 
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একটা অর্থেও উপকার হইবে; কারণ তোমাকে কর্ম করিতে দেখিয়! অন্ত 
লোকেও তাহাতে আকৃষ্ট হইবে (তোমার আদর্শ অনুসরণ করিবে )--তাহা 
দ্বার। গ্রসঙ্গতঃ তাহাদেরও ছুঃখকষ্ট দূর হুইবে। দেখ, যে কৃতার্থ হইয়া 
নিফামতা লাত করিয়াছে, তাহারও লোকশিক্ষার জন্য কর্তব্য অবশিষ্ট থাকে । 
পথ দেখাইবার জন্য চক্ষুম্মান্‌ ব্যক্তি যেমন অন্ধের সহিত তাহার আগে আগে 
চলে, তেমনি জ্ঞানী পুকুষেরও (ন্বীয় আচরণের দ্বারা ) অজ্ঞানী লোককে 
্বধন্মীচরণ শিক্ষা দেওয়! উচিত। এইরূপ ন! বরিল্গে, অজ্ঞানী কিরপে শিক্ষ। 
লাভ করিবে? এই কর্তব্য মার্গেত্র কথাই বা কি করিয়। জাঁনিবে? 


যদ্‌ যদাচরতি শ্রেষ্স্তত্দেবেতরো জনঃ। 
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥ ২১ 


সংসারে শ্রেষ্ঠ লোক যে আচরণ করে, তাহাকেই ধন বলিয়া থাকে, এবং 
অন্ত সাধারণ লোকে তাহারই অন্ুনরণ করে। ইহাই স্বাভাবিক, এইজন্য 
সাধুলস্তদেরও কম্মত্যাগ না করিয়া বিশেষভাবে কন্মাচরণ করিতে হয়। 
ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন। 
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কন্মণি ॥ ২২ 
যদি হাহং ন বর্তেয়ং জাতু কন্মমণ্যতক্দ্রিতঃ | 
মম ব্মনুবর্তস্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ২৩ 
উৎসীদেয়ুরিমে লোক। ন কুর্ধ্যাং কন্ম চেদহম্‌। 
সঙ্করন্ত চ কর্ত। স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজা*॥ ২৪ 


এখন, হে কিরীটি, অন্যের কথ। কি বলিব? দেখ, আমি নিজেই এই 
( শ্বধশ্মীনুষ্ঠানের ) পথে চলি। আমি কি কোনও সম্কটে পড়িয়াছি? কিন্বা, 
যদি বল__কোনও এক ইচ্ছ| পূরণের জন্য (স্বার্থসিদ্ধির জন্য) আমি কর্দের 
আচরণ করিতেছি 7 (১৬০ ) তবে, তুমি তো৷ জান, আমার এমন সামর্থ্য, ষে 
পূর্ণত্ব হিসাবে এই জগতে ( আমার সমান ) দ্বিতীয় আর কেহ নাই। পরস্, 
আমি যে সকাম পুরুষের ন্যায় স্বধর্মের আচরণ করিতেছি, ইহার এক উদেশ্ঠ 
আছে; তাহা এই--যে এই সমস্ত প্রাণিগণ কেবল আমারই অধীনে 
( আমাকেই আশ্রয় করিয়!) আছে, ইহীর| যেন 'কর্খত্রষ্ট না হয়। পূর্ণকাম 
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হইয়া আমি যর্দি আত্মস্থিতিতে অবস্থান করি, তবে এই প্রজাগণ কিরূপে 


( সংলাবসমুদ্র ) পার হইবে? আমি যেরূপ আচরণ করি সেই আদর্শে তাহার! 
আচরণ করে, (আমি কর্ম না করিলে ) সমস্ত লোকস্থিতি বিনষ্ট হইবে । 


সক্তাঃ কর্মমণ্যবিদ্বাংসে। যথা কুর্ববস্তি ভারত । 
কুর্যাদ্িদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীধুর্লোকসংগ্রহম্‌ ॥ ২৫ 


এইজন্যই, যাহার! ক্মর্থ ্লবং সর্বজ্ঞানসম্পন্ন, তাহাদের বিশেষতঃ কর্ম- 
ত্যাগ. করা উচিত নহে। ফলের আশ করিয়। ুর্খ যেমন কর্মের আচরণ 
করে, নিফাম পুরুষও তেমনিভাবে কর্মে ভরিয়া থাকিবে (কর করিতে 
থাকিবে )। কারণ, হে পার্থ, আমি তোমাকে বার বার বলিতেছি, এই 
সকল লোকসংস্থ। ( সমাজসংস্থা ) সর্ববথ। রক্ষণীয়। শাস্ত্রোক্ত মার্গে চলিবে, এবং 
জগতের লৌককেও সেই আদর্শে চালাইবে,_-লোকের প্রতি অলৌকিক 
( লোকবিরুদ্ধ) ব্যবহার করিও ন! (“লোকের দৃষ্টিতে অলৌকিক হইও না”)। 


ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মমসঙ্গিনাম্‌। 
জোষয়েৎ সর্ধ্কর্মাণি বিদ্বান্‌ যুক্তঃ সমাচরন্‌ ॥ ২৬ 


যাহাকে কষ্ট করিয়। স্তন্পাঁন করিতে হয়, সে পক্কান্ন খাইবে কি করিয়া? 
এইজন্য, হে ধনুর্ধর, বালককে যেমন উহা ( পক্কান্ন) দেওয়া উচিত নহে 
(১৭০) তেমনি, যাহার কর্ম করিবার যোগ্যতা১ নাই, তাহাকে, এমনকি 
ঠাট্রাচ্ছলেও, নৈষ্বর্য্ের ( কর্মত্যাগ করিবার ) উপদেশ দ্রিবে না। তাহাকে 
সংকর্ম্ে নিযুক্ত করিবে, শুধু তাহারই ( সৎকর্মের ) প্রশংসা! করিবে,_নিফাম 
পুরুষও আপন আচরণ ছার। তাহাকে শিক্ষা! দিবে । লোকসংগ্রহের ( সমাঁজ- 
সংস্থাসংরক্ষণের ) জন্য কযাগের আচরণ করিলে তাহাতে কর্মবন্ধন হয় না। 


গ্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কন্মাণি সর্বশঃ | ্‌ 
অহঙ্কারবিমৃঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্তাতে ॥ ২৭ 
ছে ধন্তর্দর, দেখ, ঘ্ধি অপরের বোঝা নিজের মাথায় লওয়া যায়, তবে কি 


তাহ গীড়াদায়ক হইবে না? তেমনি, প্রকৃতিধশ্মে (প্রক্কৃতির গুণঘ্বার] ) 
১ যোগ্যতা আছে। 
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যে শুভাশুত কম্ম উৎপন্ন হয়, মূর্থ লোকে মতিভ্রমবশতঃ আঁপনাকে তাহা 
কর্তী মনে করে। এইকপ অহঙ্কারাচ্ছন্ন, একদশা (ম্বার্থপর, সক্কৃচিতদৃষ্টি ) 
ম্ঢব্যক্তির নিকট পরমার্থের গৃঢ় রহন্ত প্রকাশ করা উচিত নহে। 


তত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকনম্মবিভাগয়োঃ | 
গুণা গুণেষু বর্তৃস্ত ইতি মত্বা ন সঙ্জতে ॥ ২৮ 


ষে প্রন্কৃতি হইতে সমন্ত কর্ের উৎপতি, গ্লেই প্রকৃতির প্রভাব ( অস্তিত্ব) 
হইতে যে ততজ্ঞানী মুক্ত ; সে দেহাঁভিমান ত্যাগ করিয়া সণ ও কর্মের, লমবধ 
সম্যকভাঁবে জানিয়। (গুণকম্মাতীত হইয়া), দেহে শুধু) বাক্ষীভূত হুইয়। 
থাকে। এইজন্ত, কয যেমন প্রাণিগণ্েে কর্শব্যাপারে লিগ; হয় না, তেমনি 
শরীর ধারণ করিলেও সে কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয় ন1। | 


প্রকতেগুণসম্মঢাঃ জ্জন্তে গুণকর্মমানু। 
তানকৃতস্ববিদে মন্দান্‌ কৃৎস্বিন্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯ 


প্রকৃতির অধীনে থাকিয়। ঘে গুণের বিকারের বশীভূত হয়, মেই কর্ম্েন 
দ্বারা লিপ্ত হয় ( ১৮ )7 গুণের আশ্রয়ে ইন্দ্রিয়গুলি নিজ নিজ ব্যাপারে প্রবৃন্ত 
হয়, পরস্ত মে অপরের কর্শ নিজে করিতেছি বলিয়া বলপুর্ববক শ্বীকার করিয়! 
লয়। এখনকার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট : হে অজ্জন, এখন তোমার হিতার্থে যাহ! 
বলিতেছি তাহ। মনোযোগ দিয়] শ্রবণ কর। 


ময়ি সর্ববাণি কশ্মীণি সংস্থস্যাধ্যাতমচেতয়া | 
নিরাশীনির্মমে। ভূত্বা যুধ্যন্থ বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০ 


অতএব তুমি সমস্ত বিহিত কর্ম আচরণ করিয়া আমাকে অর্পণ করিবে, 
পরস্ত, আত্মন্বপ্ূপে আপন চিত্তবৃত্তি স্বাপন করিবে। “এই কর্খের আমি 
কর্তা” কিম্বা! "এই ফলপ্রীপ্তির জন্য আমি কর্ম কবিতেছি”--এইদ্ধপ অভিমান 
কখনও চিত্তে প্রবেশ করিতে দিবে না। তৃমি শরীরে আসক্ত হইও না, সর্ব 
কামন! ত্যাগ কর, এবং সময়োচিত ভোগসকল উপভোগ কন ॥ এখন 
কোঁদও হস্তে লইয়৷ এই রথে আরোহণ কর, এবং স্বচ্ছন্দচিত্তে বীরবৃতি 
আলিঙ্গন (অবলম্বন ) কর। জগতে তোমার কীঠি বিদ্যার কর, শ্বধর্টের 
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মান বৃদ্ধি কর, ও পৃথিবীকে ভারমুক্ত কর। এখন, হে পার্থ, নিশংক্ক হইয়। 
সংগ্রামে চিত্ত দেও, এ সময়ে যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কিছুই করা উচিত নহে। 


যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠস্তি মানবাঃ | 
শ্রদ্ধাবস্তোহনস্য়স্তো মুচ্যস্তে তেইপি কন্মভিঃ ॥ ৩১ 


হে ধন্থুদ্ধর, যে আমার এই নিশ্চিত ও স্পষ্ট মত পরমাদরে হ্বীকার করে, 
এবং শ্রন্ধাপূর্ধক এই শতাহুমারে আচরণ করে; সে সকল কর্দে নিযুক্ত 
থাকিয়াও কর্মরহিত ( কর্বন্ধনে আবদ্ধ হয় ন1), জানিবে,_-এইজন্য ইছ। 
নিশ্চিতভাবে আচরণীয়। (১৯০) 


যে স্বেতদভ্যনুয়াস্তে নান্ৃতিষ্ঠস্তি মে মতম্‌। 
সর্ধ্বজ্ঞানবিমূঢ়ীংস্তান্‌ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২ 


অপরপক্ষে, যাহার! প্রকৃতির অধীন হইয়া, ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রশ্রয় দিয়া, 
মামার মত উপেক্ষা করিয়া পরিত্যাগ কবে? যাহার উহাকে সামান্য মনে 
করিয়া অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে, কিন্বা, বাচালতাবশতঃ উহাকে “অর্থবাদ? 
( বৃথা বাকৃচাতুরী ) বলে) তাহারা মোহমদদিরায় মত্ত, বিষয়বিষে পূর্ণ 
( ব্যাঞ্চ ), অথব। অজ্ঞানপন্কে নিমজ্জিত, ইহা নিশ্চিতভাবে জানিবে। দেখ, 
মৃত মনুত্যের হস্তে রত্ব দিলে যেমন বৃথা হয়, অথব। জন্মান্ধ যেমন প্রভাত হইয়াছে 
বিশ্বাস করে না) কিন্বা, চন্দ্রের উদয় যেমন বায়সের পক্ষে উপযোগী হয় মা, 
তেমৰ্বি, বিবেক (জ্ঞানের কথা) মূর্খ লোকের রুচিকর হয় না। সেইজন্ক। 
তাহার! ইহ। (এই মত ) মানে না, বরঞ্চ ইছার নিন্দা করিতে থাকে,--পতঙ্গ 
কি দীপের প্রকাশ সহিতে পারে? বল। তেমনি, হে পার্থ, ঘাহার। পবমার্থের 
প্রতি বিমুখ, তাহাদের সত সম্ভাষণ করাও সর্বথ1 উচিত নহে। 


সদৃশং চেষ্টতে স্বস্তাঃ প্রকৃতেজ্জৰণনবানপি । 
প্রকৃতিং যাস্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩ 
অতএব, কোনও জানী পুরুষের কখনও, এমনকি কৌতুকে ও, ইন্দ্িয়- 


গুলিকে লালন করা (প্রশ্রয় দেওয়।) উচিত নয়। বল, দর্পের সহিত ক্রি 
খেল! কব যায়? ব্যান্তের সহিত সহবাস কি সম্ভব? (সহবাসে কি সিদ্ধি 
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হয়?) হুলাহল সেবন কৰিয়। কি পরিপাক কর! যায়? দেখ, খেলিতে গিয়। 
আগুন লাগিয়া! যদি তাহ! গ্রজলিত হুইয়৷ উঠে তখন যেমন তাহাকে সম্বরণ 
করা যায় না, তেমনি প্রকৃতিকে মান (আদর, প্রশ্রয়) দেওয়াও ভাল নহে। 
(২০* ) বান্তবিক পক্ষে, হে অঙ্জুন, এই পরাধীন শরীরের জন্য নান। প্রকারের 
ভোগরচন। কেন করিবে ? অনেক পরিশ্রম করিয়! (অজ্জিত ) সকল সম্পত্তি- 
দ্বারা কি উদয়ান্ত দেহের প্রতিপালন করিতে হইবে? এই পাঁঞ্চভৌতিক শবীর 
অবশেষে নিজের স্বভাবে ( পঞ্চভূতেই ) মিলাইবে (শপঞ্চত্বপ্রাঞ্ধ হইবে ), তখন 
কি লোক আপন পরিশ্রমের ফল খু'জিয়৷ পাইবে? অতএব, কেবল দেহের 
পোষণ প্রত্যক্ষ ক্ষতি (লুন ) বলিয়া জানিবে, উহার দ্বিকে কখনও মন 
দিও না। | 


ইন্ড্রিয়স্তেক্দ্রিয়ন্তার্থে রাগছেষৌ ব্যবস্থিতৌ। 
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হাস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪ 


সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়ের রুচি অনুসারে তাহাকে বিষয় সেবন করাইলে, চিত্তে 
সন্তোষই উত্পন্ন হয়। পরজ্ধ, ঠগের ( ভদ্রবেশী চোরের ) সহিত আলাপ 
করিলে যেমন যতক্ষণ না নগরের সীম! পার হওয়। যায়,_-ততক্ষণই ( অল্প- 
ক্ষণের জন্য ) স্থস্থির থাক! যায় ( অর্থাৎ নগর ছাড়াইয়া বনে ঢুকিলেই চোর 
সর্বন্ব হরণ করে ); হে বৎস, বিষের মধুরতা কদাচিৎ চিত্তে অন্থরাগ উৎপন্ন 
করে--পরস্ত পরিণাম বিচার ন1! করিয়া তাহা কখনই সেবন কর! উচিত 
নহে । দেখ, ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ষে কাম (বিষয়বাসন। ) আছে তাহা মনে 
স্থখের ছুবাঁশ! জাগাইয়া দেয়--যেমন বড়শীতে গাঁথা আমিষ মাছকে তুলায় 
পরস্ত, টোৌপের মধ্যে ষে প্রাণঘাতক বঁড়শী থাকে, মৎস্য যেমন তাহা ঢাকা 
থাকে বলিয়! জানিতে পারে ন1 5 বিষয়স্থখের কামনাও সেইরূপ করে, বিষয়ের 
আশ! করিলে ক্রোধানলের বশীভূত হইতে হয়। (২১৯) শিকারী যেমন 
চতুর্দিক হইতে ঘিরিয়া মাঁরিবার উদ্দেশ্তটে হরিণকে তাড়াইয়া বধ্যভূমিতে 
(বধ করিবার সদ্ধিস্থলে ) লইয়! যাঁয় ; এখানেও তাহাই হয়; সেইজন্য, হে 
পার্থ, কাম ও ক্রোধ এ ছুটিকেই ঘাতক জানিয়! তাহাদের সঙ্গ করিবে না; 
স্থতরাং তাহাদের আশ্রয় করিবে না, মনের মধ্যেও তাহাদের স্মতি বাঁখিবে 
না,_আত্মবৃতির (আত্মবোধের জাগৃতির ) অনুভূতিকে নই হইতে দিবে না। 
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শ্রেয়ান্‌ স্বধন্মো। বিগুণঃ পরধর্নাৎ স্বনুটিতাৎ। 
স্বধন্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহ: ॥ ৩৫ 


আপনার স্বধন্ম যদি কঠিনও হয়, তথাপি তাহা আচরণ করাই ভাল। 
অপরের আচরণ ( ধশ্ম ) দেখিতে যতই ভাল হউক ন। কেন, নিজে ম্বধন্থেরই 
আচরণ করিবে । বল দেখি, শূদ্রের ঘরে অনেক প্রকাঁর উত্তম পকার 
থাকিতে পারে, কিন্তু শ্বাঙ্মণ দুর্বল হইলেও কেমন করিয়া তাহা ভক্ষণ 
করিবে? এই অনুচিত কশ্ম কি করিয়। "করিবে? যাহু। গ্রহণের যোগ্য 
নয় তাহ। কি (পাইবার ) ইচ্ছা কর! উচিত ? অথবা, ( কদাচিৎ ) ইচ্ছ! 
হইলেও কি তাহ। শ্বীকার করিতে হুইবে ? তুমিই বিচার কর। অন্য লোকের 
মনোহর পাক! বাড়ী দেখিয়। নিজের পর্ণকুটীর কি করিয়৷ ভাঙ্গিয়া ফেলিবে? 
এ কথ। থাকুক; নিজের স্ত্রী কুব্দপ। হইলেও যেমন তাহাকেই ভোগ করা 
ভাল; তেমনি, স্বধশ্ম যতই সক্কটপূর্ণ হউক, ও আচরণে যতই কঠিন হউক 
না! কেন, উহাই পরলোকের সহায়। ( ২২৭) দেখ, শর্কর। এবং ছুপ্ধ মিষ্টতাঁর 
জন্য প্রসিদ্ধ, পরন্ত, কৃমিদোষে বিরুদ্ধ, ( কৃষিরোগী ) উহা! কেমন করিয়। 
গ্রহণ করিবে? হে ধন্ুদ্ধর, ইহ সত্বেও যদি সে তাহ। পাঁন বা ভোজন 
করে তবে তাহার আগ্রহই ( আপক্তিই ) সার হয়, কারণ পরিণামে ইহা পথ্য 
হয় না (কুপথ্য হয়)। সেইজন্যই, যদি আপনার হিত বিচার করা হয়, 
তবে যাহা। অন্যের পক্ষে বিহিত, আর নিজের পক্ষে অঙ্থচিত, সেইরূপ কর্মের 
আচব্দ কর উচিত নয়। ম্বধন্মের আচরণে ষদ্দি জীবনও চলিয়া যায়, 
তথাপি উহ! উভয় লোকে ( ইহলোকে এবং পরলোকে ) শ্রেষ্ঠ এবং উত্তম 
বলিয়। গণ্য হয়। 


অর্জুন উবাঁচ-_ 
অথ কেন প্রীযুক্তোইয়ং পাপং চরতি পুরুষ; । 
অনিচ্ছন্নপি বাষ্জেয় বলাদিব নিয়োজিত: ॥ ৩৬ 


সমন্তস্থরশিরোমণি ( দেবাদিদেব ) শ্রীশাঙ্গপাণি এইভাবে বলিলে, অজ্জন 
বলিলেন--“হে দেব, আমার একটা প্রার্থনা আছে। আপনি যাহ! বলিলেন 
তাহ সমস্তই আমি শুনিয়াছি, এখন, আমার ইচ্ছামত আপনাকে কিছু প্রশ্ন 


প্‌ জ্ঞানেশ্বরী 


করিব। হে দেব, ইহা কেমন করিয়! হয়, যে জ্ঞানী পুরুষণ্ স্থিতি-ভ্রষ্ট হইয়া 
নিজের মার্গ ত্যাগ করিয়। অন্ত পথে চলে, দেখ! যায়? যাহার] সর্বজ্ঞ, 
কোন্ট ত্যাজ্য কোন্ট গ্রাহু তাহা জানে, তাহারা কোন্‌ গুণের জন্য (কি 
কারণে ) পরধন্মে ব্যভিচার করে? অন্ধ ভুষি হইতে বীজ বাছিয়! লইতে 
জানে না, কিন্তু চক্ষুম্মান্‌ ব্যক্তি ক্ষণকালের জন্যই ব। কেন তুল করে? 
সংসার ভ্যাগ করিয়াও যে সংসর্গে অতৃপ্ত (সংসারের জন্য লালায়িত ), বনবাসী 
হুইয়াও জনপদে আসিতে উৎসুক) (২৩০৭) অশপনি পলাইয়। সর্ধপাপ 
হইতে মুক্ত হইলে, পুনরায় বলপূর্বক (আকৃষ্ট হইয়। ) সেই পাপেই লিপ্ত 
হয়। যাহা শ্বণার্থ, তাহাই অন্তঃকরণে লাগাইয়া রাখে ( প্রিয় ইইয়! ঈ্লাড়ায় ), 
যাহ ছাড়িতে চায় তাহাই ফিরিয়া আঙিয়। চাপিয়৷ ধরে। এই ঘে বলাৎকার 
দেখ! যায়, ইহ! কিসের জন্য হয়, হে হযীকেশ, তাহাই আমাকে বলুন” 
পার্থ কহিলেন। 


গ্রীভগবান্থববাচ__ 
কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ধবঃ। 
মহাশনে মহাপাপ্মা বিদ্ব্যেনমিহ বৈরিণম্‌ ॥ ৩৭ 


তখন, ধাহাকে যোগিগণ কামনা করে, সেই হদয়কমলরাম ১ পুকুষোত্তম 
কহিলেন--“আযি বলিতেছি শুন। ইহারা কাম ও ক্রোধ, ইহাদের দয়ার 
লেশমাত্র নাই, ইহাদের মৃদ্তিমান কৃতান্ত বলিয়! মানিবে। ইহার। জাননিধির 
তুজঙ্গ (জ্ঞানভাগডারের দ্বারে কালদর্প ), বিষয়রূপ জঙ্গলের ব্যাত্র, ভজননার্গের 
প্রাণঘাতী চোর ॥ ইহাঁব। দেহছুর্গের উপর প্রহর, ইন্দ্রিয়রূপ গ্রামের প্রাচীর, 
ইহ। হইতেই জগতে ব্যামোহা্দি ভ্রান্তি (অরিষ্ট) বিস্তার লাভ করে। 
ইহার! রজোগুণের মান্ত (রজোগুধ হইতে উৎপন্ন ), ছূর্ব,দ্ধির মূল, অবিস্াই 
(মায়া) ইহাদের পুষ্টিসাধন করে। র্জোগুণ হইতে উৎপন্ন হইলেও ইহার 
তমোগুণের অত্যন্ত প্রিয়, এইজন্য তমোগুণ ইহাদের প্রমাদমোহরূপ নিজপদ 
€ শ্বভাবধর্শ ) প্রদান করিয়াছে । জীবনের শত্রু বলিয়৷ ইহাদের ম্ৃত্যুনগরে 
অত্যধিক লম্মান। (২৪৯) ইহার! ক্ষুধিত হইলে সমগ্র বিশ্ব ইহাদের এক গ্রাসও 


৯ যিনি হদয়কমলের আরাম । 
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নয়; ইহাদের ব্যাপার চলিলে ইহাদের “আশা” (বাসন )৩ অধিকাধিক 
বাঁড়িয়! চলে । কৌতুকে হস্তের মুষ্টির মধ্যে ধরিলে যাহার কাছে চতুর্দশ তৃবনই 
তুচ্ছ ( অর্থাৎ থে চতুর্দশ ভূবনকে মুষ্টির মধ্যে অনায়াসে ধরিতে পারে ) সেই 
ভ্রান্তি ইহারই (আশার ) ছোট ভগ্নী এবং সেইবপ মান প্রাপ্ধ হয়। এই ভ্রান্তি 
ভাতুকলী* খেলিতে খেলিতে সহজেই ত্রিভ্বন খাইয়া! ফেলে, ইহাঁরই দাসীত্বের 
জোরে “তৃষ্ণা, জীবনধাঁরণ করে। আর অধিক কি বলিব? মোহ ইহীদের 
€ কাম-ক্রোধকে ) মানিয়? চলে+ অহংকারও ইহাদের সহিত লেনদেন করে, 
যে অহংকার আপন ইচ্ছায় সমস্ত জগৎকে নণচায়। যে (দত) সত্যের উদর 
কাটিয়া তাহার মধ্যে নিষিদ্ধকশ্মব্ূপ১ তৃণকুট। ভরিয়া! দেয়, সেই দস্তকে 
ইহারাই জগতে প্রসিদ্ধি দান করিয়াছেঃ। ইহারাই সাধ্বী শ্ান্তিকে নিরাভরণা 
করিয়! মায়ারূপ মাঙ্গীর ( নীচজাতীয়] স্ত্রীলোকের ) অঙ্গ সুসজ্জিত করিয়াছে, 
এবং তাছা। দ্বার! সাধুবৃন্দকে অপবিত্র (ভ্রষ্ট) করিয়াছে । ইহারাই বিবেকের 
সামর্থ্য নষ্ট করিয়াছে, বৈরাগ্যের (অঙ্গের ) চর্দদ তুলিয়। লইয়াছে, এবং 
উপশমের ' ( ইন্দটরিয়নিগ্রহের ) জীবননাশ করিয়াছে (গল! কাটিয়াছে )। 
ইহারাই সম্ভোষরূপ বন কাটিয়াছে, ধেধ্যছুর্গ ভাঙ্গিয়াছে, আনন্দরূপ বৃক্ষের 
ঝাড় উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছে। ইহারাই বোধের (জ্ঞানের ) ভাজং 
ভাঙ্গিয়াছে* (লামপ্রশ্ত নষ্ট করিয়াছে ), স্থখের অক্ষর মুছিয়৷ দিয়াছে, এবং 
জীবের হৃদয়ে (মণ্মস্থলে ) তাপক্রয়ের অগ্নি লাগাইয়াছে। শরীর উৎপন্ন 
হইলেই ইহার! জীবের হৃদয়ে আজিয়! লাগিয়। থাকে, পরস্ধ ব্রন্ধাদিও তাহাদের 
খুজিয়া পান না। (২৫০) ইহার। চৈতন্তের প্রতিবেশী, জ্ঞানের সহিত এক 
পংক্তিতে বসে, সুতরাং মহামারী আরস্ভ করিলেও কেহই উহাদের রোধ 
করিতে পারে না। ইহাৰ। প্রাণিগণকে জল বিনাই ভুবাইয়। মারে, অগ্নি 
বিনাই জালায়, এবং ন] বলিয়্াই গ্রাম করিয়া ফেলে। ইহারা শস্ত্র ছাড়াই 
মারে, রজ্ছু বিনাই বন্ধন কিরে, এবং বাজী রাখিয়া জানীদের বধ করে। 
বিনা কর্দমেই পুঁতিয়! ফেলে, পাশ বিনাই আবদ্ধ করে__অন্তরে প্রবেশ 
করিবার শক্তিতে কেছই ইহাদের সমান নছে। 


" ছোট ছেলেমেয়েদের রম্ধনের খেল। 
১ অসতারাপ। 
২-৩ চার উপড়াইয়াছে 


৭৪ জানেশখরী 


ধূমেনাব্রিয়তে বহির্ষথাদর্শো মলেন চ। 
যথোন্বেনাবৃতো। গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্‌ ॥ ৩৮ 


চন্দনবৃক্ষের মূলে যেমন সর্প জড়াইয়। থাকে, অথবা, গর্ভীশয়ের আবরণ 
(থলী ) যেমন গর্ভকে বেষ্টন করিয়। থাকে ; কিম্বা, যেমন প্রভা বিন। হ্র্ধ্য, 
ধুম বিনা অগ্নি, বা ময়ল! বিন! দর্পণ থাকে নাঃ তেমনি, ইছাদের ছাড়া (কাম- 
ক্রোধ বিনা ) এক! (শুধু ) জ্ঞানকে (স্বতন্ত্র ভ্বাবে )»আমি দেখি নাই--যেমন 
বীজ খোসাদার! আচ্ছাদিত অবস্থাতেই উৎপন্ন হয়। 


আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণ। | 
কামরূপেণ কৌস্তেয় ছুম্পুরেণানলেন চ ॥ ৩৯ 


তেমনি জ্ঞান স্বভাবত:ই শুদ্ধ, পরস্ত ইহাদের দ্বারা আবদ্ধ (আবৃত ) 
দেখায় বলিয়! গুঢ় বা গহন হইয়া আছে। প্রথমে এই কাম ও ক্রোধকে 
জয় করিতে হুইবে, তখন জ্ঞান প্রাপ্ত হুওয়া যাইবে । তবে কেহই এই 
রাগছেষকে নষ্ট করিতে সমর্থ নয়। ইহাদের নাশ করিবার জন্য অঙ্গে যে 
বল সঞ্চয় কর। হয়, তাহা, অগ্িতে ইদ্ধনের ন্যায়, ইহাদেরই সাহাষ্য 
করে (২৬০ )। 
ইব্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্তা ধিষ্ঠানমুচ্যতে। 
এতৈবিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্‌ ॥ ৪০ 
তস্মাত্বমিক্দ্িয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ |. 
পাপ্মানং প্রজহি হোনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্‌ ॥ 8১ 
ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যান্থরিক্দ্রয়েভ্যঃ পরং মনঃ। 
মনসম্ভ পরা বুদ্ধির্ষে৷ বুদ্ধেঃ পরতস্ত সঃ ॥ ৪২ 
তেমনি, যে যে উপায় অবলম্বন কর! হউক ন! কেন, তাহার! ইহাদেরই 
সাহায্যকারী হয়, এইজন্য ইহার! জগতে হঠযষোগিগণকে পরাজিত করে| এই- 
প্রকার সক্কটের মধ্যে একটি উত্তম উপায় আছে, যদি তোমার উপযোগী হয় 
তাই বলিতেছি। ইন্দ্িয়গুলিই ইহাদের প্রথম আশ্রয়, ইন্জিয় হইতেই কর্মে 
প্রবৃত্তি হয়,_ প্রথমে ইন্্রিয়গুলিকেই সর্ধথ! দলন করিতে হইবে; তাহাতে 
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মনের চঞ্চলতা দুর হুইবে এবং বুদ্ধিরও মুক্তি হইবে, _ইহাত্বার! এই পাপীদের 
আধার নষ্ট হইবে। 


এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ! সংস্তভ্যাত্বানমাত্মনা । 
জহি শক্রং মহাঁবাহে! কামরূপং হরাসদম্‌ ॥ ৪৩ 


(সুর্যের ) কিরণ বিনা যেমন মবগজল থাকিতে পারে না, তেযনি, অস্তর 
হইতে ইহাদের বাহির করিয়া ছিলে ইহার নিশ্চিতভাবে বিনষ্ট হয়, জানিবে। 
রাঁগছ্েষ নষ্ট হইলে ব্রহ্মজ্ঞানের সীতম্রাজ্যলাভ হয়, তখন জীব আপনিই 
আত্মন্থখ ভোগ করিতে থাকে । ইহাই গুরুশিষ্যের গুপ্ত রহস্ত, জীব ও ত্রন্মের 
মিলন, এই অবস্থায় জীব স্থির হইয়1,থাকে এবং কখনও বিচলিত হয় না।” 
( সঞ্জয় বলিলেন ) হে রাঁজন্‌, শুনুন, এইভাবে সকল সিদ্ধির রাঁজা, দেবী লক্ষ্মীর 
নাথ, দ্েবাদিদদেব বলিয়াছিলেন। এখন, শ্রীঅনস্তদেব পুনরায় একটী আগ্- 
কথা বলিবেন, এবং পাওুস্ৃত অজ্জুন প্রশ্ন করিবেন । এই সংবাদের যোগ্যতা 
ও উদার র্সালতা শ্রোতৃবৃন্দের শ্রবণস্থখের অনুকূল হইবে। (২৭০) 
নিবৃতিদাস জ্ঞানদেব বলিতেছে__ আপনার! আ্মজ্ঞানপ্রাঞ্তির ইচ্ছাকে উন্মুখ 
করিয়। এই কষ্ণাজ্ন-সংবাদের ( মাধুধ্য ) উপভোগ করুন। (২৭১) 


ও তৎ সং 
ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতার শ্রীরুষ্কাজ্জনসংবাদে 
কর্মষোগ নামক তৃতীয় অধ্যায় 
সমাপ্ত । 


ুভুর্থ জহ্যান্সি 


আজ শ্রবণেন্জ্িয়ের ভাগ্যোদয় হইল, কারণ তাহার গীতারূপ ধন দৃষ্টি- 
গোচর হইয়াছে,_এখন স্বপ্ন সত্যের ন্যায় মনে. হইতেছে। প্রথমতঃ বিষয়টা 
(ধ্যাত ) বিচারের প্রসঙ্গ, তাহার উপর স্বয়ং জগতের শ্রেষ্ঠ পুরুষ শরীক: 
তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন, এবং ভক্তরাঁজ কিরীটা তাহা শ্রবণ করিতেছেম। 
পঞ্চম স্বর যেন স্থগন্ধে ভরিয়াছে, অথব| 'পরিমল (স্থগন্ধ) যেন স্ু্বাছু 
হইয়াছে,_( ইহাদের সংযোগে ) এই (গীতার) কর্থা-গ্রসঙ্গ মনোহর 
হইয়াছে। কি অনুপম সৌভাগ্য যে অমুতের গঙ্গালাউ্$ হইল, অহো, 
শ্রোতৃবৃন্দের তপ অবশেষে সফল হইল এখন সমস্ত ইন্দরিয়গুলি শ্রবণেক্দ্রিয়ের 
ঘরে প্রবেশ করিবে, এবং গীতাখ্য সংবাদ ( গীতারূপ কৃষ্ণাঙ্গীনসংবাদ ) স্থ 
উপভোগ করিবে । এখন অতিশয়োক্তি ও অপ্রাসঙ্গিক ভাষণ ত্যাগ করিয়া! 
কৃষ্ণাঙ্জুন উভয়ে যে কথালাপ করিয়াছিলেন তাহাই বলিতেছি। তখন সঞ্চয় 
রাঁজা (ধৃতরাষ্ট )কে বলিলেন-_“অজ্জুন নিশ্চয়ই দৈবীগুণমগ্ডিত ছিলেন, কারণ 
প্রীনারায়ণ অতিপ্রেমসহকারে তাহাকে বলিতেছেন । লক্্মীদেবী এত কাছে 
থাকিয়াও যে প্রেমস্থখ লাভ করেন নাই, আজ কৃষ্ণতেহের সেই সৌভাগ্য 
পরিপূর্ণভাবে অঞ্জন পাইয়াছেন। সনকাঁদি খধির (ভগবৎপ্রেম প্রাপ্তির) 
দুরাশা২ও অত্যধিক বাড়িয়াছিল, পরস্ত তাহারাঁও এই পরিমাণে যশ প্রাপ্ত 
হন নাই। পার্থ কি এমন সর্বোতম পুণ্য করিয়াছিলেন যে তাহার প্রতি 
জগদীশ্বরের এমন নিরুপম প্রেম দেখ যাইতেছে । (১৯) অহো, ইহারি প্রতি 
গ্রীতিবশতঃ অমূর্ত (নিরাকার ) ভগবান আঁকার ধারণ করিয়াছেন, _ইহাঁদের 
উভয়ের স্থিতি একদূপ বলিয়াই আমার মনে হইতেছে । সাধারণতঃ যিনি 
যোগিগণের দুশ্রাপ্য, বেদার্থেরও ছুরধিগম্য, ধ্যানের দৃষ্টিও ধীহাকে দেখিতে 
পায় না) তিনি আত্মন্বরূপ, অনাদি, নিষস্প ( অটল ) হইয়াও কি পরিমাণে 
দয়ালু হুইয়াছেন। যিনি ভ্রলোক্যরূপ বস্ত্র ভাজ (সমষ্টি), ধিনি 
আকারের অতীত, তিনি কিরূপে ইহার ( অঞ্জনের ) প্রেমের অধীন হইলেন, 
গুনুন। 


চতুর্থ অধ্যায় ৭৭ 


শ্রীভগবাম্তবাচ 
ইমং বিবস্তে ঘোগং প্রোক্কবানহমব্যয়ম্‌। 
বিবন্বান্‌ মনবে প্রাহ মন্থুরিক্ষাকবেইব্রবীৎ ॥ ১ 


শ্রীভগবাঁন বলিলেন_-“হে পাওুস্থত, এই ঘোগ আমি বিবস্বান্কে বলিয়া- 
ছিলাম-_পরস্ত ইহা! অনেক দিনের কথা। বিবন্বান্‌ রবি এই সমস্ত ষোগস্থিতি 
মনকে উত্তমরূপে বুঝাইয়শছিলেন । মনু ত্বয়ং এই যোগের অনুষ্ঠান করিয়া 
ইক্ষাকুকে উপদেশ করিয়াছিলেন, এই ভাবে এই আগছ্যযোগ পরস্পবাক্রমে 
বিস্তার লাভ করিয়াছে। 


এবং পরম্পরা প্রাপ্তমিমং রাজর্যয়ে বিছুঃ | 
স কালেনেহ মহতা যোগে নষ্ট: পরস্তপ ॥ ২ 


অন্য কোনও কোনও রাজি এই যোগ সম্বন্ধে জাঁনলাভ করিয়াছেন, 
পরস্ত, তাহার পর আজ পর্যন্ত কেহই ইহ! জানিতে পারে নাই। প্রাণিগণ 
বিষয়-বাঁসনায় ভরিয়া, দেহের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হইয়া, আত্মহিতের কথা 
একেবারেই বিশ্বত হইয়াছে । ( আন্তিক্যবুদ্ধি) আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অটুট 
বিশ্বাস টলিয়া গেলে, বিষয়স্থখই পরম ঈপ্লিত মনে হয়, এবং লোকে তখন 
উপাধিকেই (সংসারের বিকারকেই ) প্রাণপ্রিয় মনে করে। (২*) নতুবা, 
দিগম্থর ( জৈন ) সাধুদের গ্রামে বস্্ের কি প্রয়োজন? জন্ান্ধের কাছে রবি 
কি উপযোগী হয়? বল, কিন্বা, বধির লৌকের ঘরে গাঁনের কি মান (আদর )? 
অথবা শৃগালের২ কি চাদনীয় প্রতি প্রেম হয়? কিন্বা, চন্রোদয়ের পূর্বেই 
যাহার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়, সেই কাক চন্্রমাকে চিনিবে কি করিয়া? তেমনি, 
যে বৈরাগ্যের সীমানাও ত্বখে নাই, ষে বিবেকের ভীষ বুঝিতে পারে না, 
সেই মূর্থ ঈশ্বরকে পাইবে কা'করিয়া? এই মোহ কে জানে কেমন করিয়া 
বাঁড়িয়া গেল, ইহাতেই অনেক সময় নষ্ট হইয়াছে, এইজন্য ( কর্খ') যোগও 
এই জগৎ হইতে লুপ্ত হইয়াছে । 


বাক পথে গির! আস্মাবুদ্ধি হারাইলে ; ২ কুষ্ঠরোগগ্রস্ত মনুক্বের 


ণ৮ জ্ঞানেশ্বরী 


স এবায়ং ময়। তেহস্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ। 
ভক্তোইসি মে সখা চেতি রহস্যং হোতহুত্তমম্‌ ॥ ৩ 


হে কুস্তীস্কত, সেই যোগ আজ এখন আমি তোমাকে তত্বতঃ উপদেশ 
করিতেছি, ইহাতে সন্দেহ করিও ন1। এই যোগ আমার অন্তরের গুহ 
রহস্য, পরস্ত তোমার কাছে ইহা গোপন রাখা যায় না, কারণ তুমি 
আমার পরম প্রিয়। হে ধনুর্ধর, তুমি প্রেমের পুতলী, ভক্তির প্রাণ, আর 
মৈত্রীর কলা১ (কৌশল )। তুমি শ্রদ্ধার (বিশ্বাসের) আঁধার, এখন 
তোমাকে গোপন করিব কেন? যদিও আমরা সংগ্রামের জন্য প্রস্তবত 
বহিয়াছি ; তথাপি ক্ষণকালের জন্য তাহা ভুলিয়া, যুদ্ধের কোলাহল ঢাঁকিয়া, 
( কোলাহলে বিভ্রান্ত ন। হইয়।) প্রথমে তোমাকে অজ্ঞানের* স্বরূপ বুঝাইয়া, 
তাহা দূর করা আবশ্টক |” (৩০ ) 
অর্জন উবাচ-_ 


অপরং ভবতো। জন্ম পরং জন্ম বিবন্থত2 | 
কথমেতছিজা নীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪ 


তখন অজ্জুন বলিলেন-_-“হে হরি, মাতা আপনার সন্তানকে দেহ করিবে, 
ইহাতে আশ্চর্যের কি আছে? হে কৃপানিধি, শুহ্ছন। আপনি সংসারে 
শ্রাস্তলোকের জন্য ( শীতল ) ছায়া, অনাথ জীবের মাতা, আপনার কপাতেই 
আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি (“আপনার কৃপাই আমাদের প্রসব করিয়ঃছে' )। 
হে দেব, একটা পঙ্গু সম্তান প্রসব করিয়। মাতাকে আজন্ম তাহার ঝঞ্চাট সহ 
করিতে হয়__আপনার সম্মুখে আর আপনার কথা কি বলিব? এখন আমি 
যে প্রশ্ন করিব তাহার দিকে উত্তমরূপে চিত্তসংযোগ করুন-_হে দেব, আমার 
প্রশ্নে আপনি ক্রোধ করিবেন না। হে অনস্ত, ঘে কথ। আপনি পূর্বে 
বলিয়াছেন, তাহা ক্ষণকালের জন্যও আমার চিত্তে মানিতে পারিতেছি ন|। 
কারণ, বিবস্বান্‌ কে ছিলেন, আমার পূর্বপুরুষগণও তাহা জানিতেন না, তবে 
আপনি কেমন করিয়া তাহাকে উপদেশ দিলেন? শুন! যায়, তিনি বহুদিনের 


সপ 





জীবন; প্রাণ, হি অজ্ঞান । 


চতুর্থ অধ্যায় ৭৯ 
পুরাতন, আর আপনি শ্রীক্ তে। আধুনিক (লাশ্প্রতিক ), এইজন্য ইহ 
( আপনার কথা ) আমার নিকট বিরুদ্ধ মনে হইতেছে । তথাপি, হে দেব, 
আপনার চরিজ্র কেহই বুঝিতে পারে না,_ইহ। একেবারে মিথ্যা, তাহাই ব! 
কি করিয়া বলি? আপনি ষে সুর্ধ্যকে উপদেশ করিয়াছিলেন, এই সমস্ত কথা 
আমাকে এমন ভাবে বলুন যাহাতে আমি বুঝিতে পারি।” তখন শ্রীকৃষ্ণ 
বলিলেন-_-“হে পাতুস্বত, যখন বিবন্থান্‌ ( সুর্ধ্য ) ছিল, তখন আমি ছিলাম ন। 
_তোমার চিত্তে যদি এইপ্প্রকান্ধ প্রতীতি (প্রত্যয় ) হুইয়। থাকে; (৪০) 
তবে, তুমি কিছুই জান না; তোমার এবং আমার অনেক জন্ম হইয়। 
গিয়াছে, পরস্ত তোমার তাহা ম্মরণ নাই। হে ধন্মর্ধর, আমি যে সময় 
ঘে রূপে অবতীর্ণ হইয়াছি তাহা সমস্তই*আমার স্মরণে আছে। 
শ্রীভগবানুবাচ-_ 

বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন। 

তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেখ পরস্তপ ॥ ৫ 

অজোহপি সন্নব্যয়াত্ম। ভূতানামীশ্বরোহপি সন্। 

প্রকৃতিং স্বামধিষ্টায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়। ॥ ৬ 

এইজন্য পূর্বের সম্ত কথাই আমার মনে আছে, আমি জন্মরহিত হুইয়াও 

প্রকতিনংষোগে জন্মগ্রহণ করিয়। থাকি। আমার অব্যক্ত; স্বরূপ (নিরাকারত্ব ) 
ন্ট হয় না, পরস্ত, আমায় জন্মমৃত্যু যাহা দেখা ধায় তাহা মায়াবশে আমারি 
মধ্যে (2মাত্বন্বক্ূপে ) প্রতিবিঘ্বিত হয়। আমার স্বতন্ত্রতা ভঙ্গ হয় না, 
(ভ্রান্তবুদ্ধিবশতঃ ) ্রাস্তিবশতঃই আমাকে কর্াধীন দেখায়, বস্ততঃ আমি 
কম্মাধীন নই । এক বস্বকে দর্পণের মধ্যে ( আধারে ) ছুইটি দেখায়, নতুবা, 
বাস্তবিক বিচারে কি ছুটিংবস্ত থাকে? তেমনি, হে কিবীটি, আমি স্বয়ং 
নিরাকার, পরস্ত ঘখন পল আশ্রয় গ্রহণ করি, তখন ( জগতের ) কার্যের 
জন্ত আকার ধারণ করিয়! নষ্টের স্যায় ব্যবহার করি। 


যদা যদ! হি ধরন গ্লানির্ভবতি ভারত। 
অভ্যর্থানমধর্শস্য তদাত্মানং স্থজাম্যহম্‌ ॥ ৭ 


১ অবায় সরাপ। 


৮ জ্ঞানেশ্বরী' 


কারণ আদিকাল হইতে এই স্বাভাবিক ক্রম (রীতি ) চলিয়!:আপদিতেছে, 
ষে যুগে যুগে আমাকেই সমস্ত ধর্শ (ধর্মের ব্যবস্থা ) রক্ষা করিতে হইবে 
সেইজন্তই, যখন অধর ধশ্মকে অভিভূত করে, তখন আমি আমার অজস্ব 
( জন্মরাহিত্য ) দুরে সরাইয়। বাঁখি এবং নিরাঁকারত্ব ভুলিয়া! যাই। 


পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ ছুক্কৃতাম্‌। 
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮ 


তখন আমার আপন ভক্তগণের বক্ষার্থে (পক্ষ লইয়!) আমি সাকার 
হুইয়। অবতীর্ণ হই, এবং অজ্ঞানরূপ অন্ধকারকে গ্রাম কৰি। (৫০) অধর্্ের 
সীম৷ ভাঙ্গিয়া ফেলি (লমূলে নাঁশ *করি ), পাপের লেখা! মুছিয়া ফেলি, 
(পাঁপ নিশ্চিহ্ন করি ), সজ্জন লোকের হস্তে স্থখের ধ্বজ] উড়াই । দৈত্য- 
কুলের নাশ করি, সাধুগণের মান প্রতিষ্ঠা করি, ধশ্শ ও নীতির মধ্যে গাঠছড়। 
বাঁধিয়! তাঁহাদের উপর অক্ষত ছড়াই ( লাজ বর্ষণ করি ); অজ্ঞানের অন্ধকার 
(কাজল ) নাশ করিয়া বিবেকের দীপ জলি, তখন ঘোগিগপ নিরস্তর 
“দিবালী”র আলোক উপভোগ করেন। আত্মস্থথে বিশ্ব ভরিয়া যায়, জগতে 
ধর্শের প্রতিষ্ঠা হয়, ভক্তগণ সাত্বিক ভাবে পরিপূর্ণ হইয়! স্বীতোদর হন। হে 
পাও্কুমার, যখন আমার মৃত্তি প্রকট হয় (আমি সাকার হইয়া অবতার 
গ্রহণ করি), তখন পাপের পর্বত১ (বাঁশি) বিনষ্ট হয়, পুণ্যের প্রভাত 
(উদয়) হয়। এইপ্রকার কাধ্যের জন্ত আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই, 
জগতে ধিনি ইহ! বুঝিতে পারেন, তিনিই জ্ঞানী । 


জন্ম কন্মন চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্বতঃ | 
ত্যক্ত( দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহঙ্জুন ॥ ৯ 


জন্মগ্রহণ করিলেও আমার অজত্ব, কর্ম করিলেও আমার অক্রিয়ত্ব 
অবিকৃত থাকে-__ইহা। যিনি জানেন, তাহাকে মুক্তপুরুষ বলিয়। মানি । তিনি 
সংসারে বান করিলেও সঙ্গদোষে লিঞ্ধ হুন না, দেহধারণ করিলেও দেহ- 
ভাবের বশীভূত হন না, পর্ত্বপ্রাপ্ত হইলে, তিনি আমারই স্বক্ূপে মিলিত হুন। 


ইসস জা গিপনপিশিসিন 


১ অঞ্চল; 





চতুর্থ অধ্যায় | 1৮১. 
_ বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মাষুপাশ্রিতাঃ | 
বহবো! জ্ঞানতপসা পৃতা মন্তাবমাগতাঃ ॥ ১০ 


নাধারণতঃ, বাহার? পূর্বাপরের জন্য শোক করেন না, ধাহারা কামনা শূন্য, 
বাহার কখনও ক্রোধের পথে চলেন ন। ( ক্রোধের বশীভূত হন ন।); ধাহারা 
সদা মদ্রপ হইয়া থাকেন (আমার স্বরূপে মগ্র হুইয়। থাকেন ), আমারই 
মেবা করিয়া! জীবনধারণ* করেন, এবং বীতবাগ ( বিষয়গ্রীতিরহিত ) হইয়া 
আত্মবোধেই সন্তষ্ট থাকেন ; (৬০) ধাহারা তপোতেজের রাশি, কিন্ব। জ্ঞানের 
একায়তন ( আধার ), স্বাহার। তীর্থরূপ হইয়। তীর্থের পবিত্রতাহ্বরূপ 3 তাহার! 
সহজেই আমার শ্বরূপ প্রাপ্ত হন, এবং আমার সহিত এক হইয়া যান 
--আমাদের মধ্যে কোনও পরদ1 ( পার্থকা ) থাকে না। বল, ঘখন পিতলের 
কলঙ্ক নিঃশেষে দূর হয়, তখন স্থবর্ণ প্রাপ্তির, আর কি বাকী থাকে? তেমনি, 
ধাহাঁর। যমনিয়মের ছ্বার। তপন্য। করিয়। তপৌজ্ঞানে নিশ্মল হইয়াছেন, তাহারা 
আমারই হ্বরূপ প্রাপ্ত হন, ইহাতে সন্দেহ কি? 


যে যথা মাং প্রপদ্ধস্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌। 
মম বত্সনুবর্তস্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ববশঃ ॥ ১১. 


সাধারণতঃ, যে আমাকে যেমনভাবে ভজন] করে, আমি তাহাকে তেমনি- 
ভাবে ভজন! কবি.। দেখ, সকল মন্ুত্যই স্বভাবতঃ এক আমার প্রতিই 
তজনশীল ; পরস্ত, অজ্ঞান বুদ্ধি নাঁশ করিয়! বুদ্ধিভেদ উৎপন্ন করে,___যাঁহা এক' 
আমাতে অনেকত্ব কল্পনা করে। সেইজন্ত, তাহারা অভেদে ( অভিন্ন বন্ততে ) 
ভেদ দেখে, অনামীকে নাম দেয়, এবং অবাচ্যকে ( অবর্ণনীয়কে ) “দেব 
“দেবী” আখ্যা দেয়। % ঘে আত্মন্ববূপ ) সর্বত্র, নর্ধকালে, সমান 
( একন্বরূপ ), ভ্রাস্তিপূরণ বু তাহাতে অধমোত্বমন্ষপ বিভাগ ( ভেদ) 
কল্পন৷ করে। | 


কাড্ক্ষস্তঃ কশ্খণাং সিদ্ধিং ঘজস্ত ইহ দেবতাঃ। 
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা ॥ ১২ 
১ জবর 


ঙ 


৮২ জ্ঞানেশ্বরী 


তাহার। নানাপ্রকাঁর কামনা পোষণ করিয়া যথোচিত উপচার দ্বারা 
আপনাদের মাঁনিত দেবদেবীর উপাসনা করে। (৭*) এবং যে যে বস্ত প্রার্থনা 
করে, তাহ! সমন্তই প্রাপ্ত হয়, পরস্ত, উহ1 তাহাদের ক্ৃতকশ্মের ফল, ইহা 
নিশ্চিতভাবে জানিবে। বস্ততঃ (ফল) দাতা ব। গ্রহীতা, ( কর্মভিন্ন) অন্য 
কিছুই নাই--ইহা নিঃসংশয়ে বল! যায়, মন্ুস্তলোকে কর্মই একমাত্র ফল- 
সুচক ( ফলদাঁতা )। ক্ষেত্রে যেমন যাহা বপন করা যায় তাহ ভিন্ন অন্ত 
কিছুই উৎপন্ন হয় না, কিনব দর্পণে যে দেখে অহাকেই ( তাহারই প্রতিবিদ্ব ) 
দেখ! যায়; অথবা, হে কিরীটি, পর্বতের তলায় ( নীচে ) কথা বলিলে 
আপনারই কথা যেমন প্রতিধ্বনি হইয়া উঠে। তেমনি, হে অঞ্জুন, এই 
সমন্ত উপাসনায় আমিই সাক্ষীভূত হইয়া থাকি, পর্ ( উপাঁসকের ) নিজের 
ভাবনা ( ইচ্ছা? ) অন্ুসারেই ফলপ্রাপ্তি হইয়। থাকে । 


চাতুর্ববণ্যং ময়! স্থষ্টং গুণকম্মবিভাগশঃ | 
তন্ত কর্তীরমপি মাং বিদ্ধযকর্তীরমব্যয়ম্‌ ॥ ১৩ 


এখন, ইহাই জানিয়া বাখ--গুণকর্শমবিভাগ অন্ুসারেই আমি চারিটা 
বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি। কারণ, প্রকৃতির আধারে, গুণের মিশ্রণ হয়, এবং 
তদছসারেই কর্মের ব্যবস্থা কর। হয়। হে ধঙ্গদ্ধর, মূলতঃ সবাই এক, পরস্থ, 
গুণ ও কর্শের বিচার করিয়া, তাহার! সহজেই চারিটী বর্ণে বিভক্ত হইয়াছে। 
এইজন্য, হে পার্থ, শুন, আমি এই বর্ণভেদ সংস্থার মুল কর্তা নহি-_উহারাই 
তাহার কারণ। 


ন মাং কন্মাণি লিম্পন্তি ন মে কন্মফলে স্পৃহ]। 
ইতি মাং যোইভিজানাতি কন্মভির্ন স বধ্যতে ॥ ১৪ 


এই সমস্ত (বর্ণভেদ ) আমা হইতেই উৎপর হুইয়াছে, পরস্, আমি 
তাহ করি নাই--এই তত্ব যে সঠিকভাবে জানিতে পারে, নেই ( কর্ম 
হইতে ) যুক্ত হয়। (৮*) 


এবং জ্ঞাত্থা কৃতং কর্ম পূর্ববেরপি মুযুক্ষুতিঃ 
কুরু কর্মের তন্মাত্বং পূর্ব; পূর্ববতরং কৃতম্‌ ॥ ১৫ 


চতুর্থ অধ্যায় ৮৩ 


হে ধনুর্ঘর, পূর্ব্বে ধাহার। মুমুক্ষ ছিল, তাহার! আমাকে এইভাবে জানিয়া 
সমস্ত কর্ণ করিয়াছে। পরস্ত, দগ্ধ বীজ বপন করিলে যেমন তাহা হইতে 
অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না, তেমনি তাহাদের কম্ম মোক্ষের কারণ হইয়াছে (বন্ধন- 
কারক হয় নাই)। হে অঞ্জন, এ সম্বদ্ধে আর একটি কথ! এই যে, জ্ঞানী 
পুরুষগণও আঁপন ইচ্ছানুদারে এই কণ্মাকর্ বিচার করিবার যোগ্য নহে। 


কিং কন্ম কিমিকর্ম্মেতি কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ। 
তত্তে কর্ম প্রবঙ্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্] মোক্ষসেইশুভাৎ ॥ ১৬ 


যাহাকে কম্ম বলে তাহা কি, অথবা অকন্মের লক্ষণ কি, ইহার বিচাঁর 
করিতে বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিগণও বিভ্রান্ত হন। নকল মূদ্রা আসলের মত দেখায় 
বলিয়া যেমন চক্ষুর দৃষ্টিকে সংশয়ে ( ভ্রমে ) ফেলিয়! দেয়; তেমনি, যাহার] 
মনে করিলেই দ্বিতীয় স্যরি রচন। করিতে পারে তাহার! (সেই প্রকার 
সামর্থ্যশালী পুরুষও ) নৈষ্ষশ্্যের ভ্রমে (নিফ্ষাম কর্ম করিতেছি এই ভ্রমে ) 
কম্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়। মুর্খের কথ। আব কি বলিব? এ বিষয়ে ক্রাস্তদর্শী 
(দুরদর্শ ) বক্তিগণও মোহগ্রত্ত হন,_এইজন্ত এখন তোমাকে তাহার কথাই 
বলিতেছি, শুন £-_ 


কন্মণে। হাপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যং চ বিকল্মণঃ | 
অকন্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কন্মণো গতিঃ ॥ ১৭ 


যাহাতে সহজে এই বিশ্বন্টি সম্ভব হয়, তাহাকেই কশ্শ বলে, তাহাই 
গ্রথমে স্ম্যক্‌ (সম্পূর্ণ) ভাবে জানিতে হইবে। পরে, বর্ণাশ্রমের উপযুক্ত 
যে বিশেষ বিছিত (শাস্ত্রোস্ত ) কশ্ম আছে, তাহাও, তাহার উপযোগিতার 
সহিত, নিশ্চিত করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। তানত্তর, যাহান্তক নিষিদ্ধ 
কম্ম বলে, তাহার ম্বব্ধপ জ্বীনিতে হইবে,-ষাহাতে আপনাকে কখনও ভ্রমে 
না পড়িতে হয়। (৯*):বাস্তবিক পক্ষে, এই জগৎ কর্খদাধীন,_ইহার 
(কর্মের ) ব্যাঞ্চি এতই গহন (গভীর )- পরস্ত ইহ থাকুক, এখন প্রাপ্ত 
( যুক্ত, পূর্ণ ) পুরুষের লক্ষণ শুন :-_ 

কন্মণ্যকন্ম যঃ পশ্বেদকর্মাণি চ কম্মা যঃ। 


স বুদ্ধিমান্‌ মনুয্েযু স যুক্তঃ কৎস্মকর্মাকৃৎ ॥ ১৮ 


৮৪ জ্ঞানেখরী 


যে সকল কর্মে লিপ্ধ থাকিয়াও আপনাকে নিষ্র্দ। বলিয়। দেখে, কর্- 

সঙ্গ হইলেও যে ফলের আঁশ। করে না; আর, নৈষ্বশ্ম্য সন্বদ্ধে যাহার এমন 
উত্তম জ্ঞান হইয়াছে, ষে জগতে কর্তব্যবুদ্ধি ভিন্ন ( কর্ম করিবার ) অন্য কোনও 
কারণ নাই, মনে করে; অথচ, সমস্ত ক্রিয়াকলাপ হ্বন্দরভাবে আচরণ 
করে, দেখ! যায়__এই লক্ষণযুক্ত পুরুষকেই জ্ঞানী বলিয়া জানিবে। যেমন 
কেহ জলের ধারে ফীাড়াইয়। জলের মধ্যে আপনাকে (নিজের প্রতিবিষ্ব ) 
দেখে এবং নিশ্চিতভাবে বুঝিতে পারে যে" সে উহ (প্রতিবিদ্ব ) হইতে 
সম্পূর্ণ পৃথক; অথবা, নৌকায় চড়িয়। যাইবার সময় খেমন তীরস্থ বৃক্ষ- 
গুলিকে বেগে চলিতে দেখা যায়, পরস্ত ঘে সঠিক বিচার কবিয়া দেখে 
সে বলে “বৃক্ষগুলি অচল” (স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে )% তেমনি, নকল 
কন্মে লিপ্ত থাকিয়াও যে তাহা নিশ্চিতভাবে মিথ্যা বলিয়াঁই জানে, এবং 
আপনাকে নিষ্বর্শা বলিয়া দেখে; আর, উদয় অস্তের প্রমাণ ধরিলে, লুষ্য 
যেমন অচল (স্থির ) থাকিয়াও চলিতেছে দেখায়, তেমনি যে কর্শ করিতে 
থাকিলেও আপনার নৈষ্ষম্ন্য জানে; সে মনুষ্তের স্তায় দেখাইলেও মনুষ্য 
তাহাকে স্পর্শ করে না,_যেমন স্থ্যের বিশ্ব জলের মধ্যে ডুবে না। কিছু 
না দেখিলেও সমগ্র বিশ্ব তাহার দেখ! হইয়াছে, কিছু ন। কপ্লিয়াও তাহার 
সমস্ত কশ্দম শেষ হইয়াছে, কিছু ভোগ না করিয়াও সমস্ত ভোগাবস্তর 
উপভোগ হইয়াছে । (১০০) একস্থানে বলিয়া থাকিলেও সে সর্বজ্র বিচরণ 
করে, আর কি বলিব? সে নিজেই বিশ্বরূপ হইয়া গিয়াছে । 

যস্থ সর্ব্বে সমারস্তাঃ কামসঙ্ল্পবজ্জিতাঃ |. 

জ্ঞানাগ্রিদপ্ধকম্মাণং তমানহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ১৯ 

কর্মাচ্ণ বিষয়ে ষে পুরুষের কোনও খেদ নাই (ধিনি কণ্দবিমুখ নহেন ), 

পরুস্ত ধাহার মনে ফলাশ। কখনও সঞ্চার করে না; আর, “আমি এই 
কর্ম করিব,” অথবা "এই কর্দ আরম্ভ করিয়া (সিদ্ধ) শেষ করিব”__-এই 
প্রকার সক্বল্প ধাহার মনকে দূধিত করে না; যিনি জ্ঞানাঘিতে সমস্ত কর্ম 
জালাইয়৷ দিয়াছেন, তাহাকে মন্ষ্যবেশে পরব্রহ্ধ বলিয়াই জাঁনিবে। 

ত্যক্তা কর্মমফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্থো নিরাশ্রয়ঃ | 

কর্মণ্যভিপ্রবৃস্তোইপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥ ২* 


চতুর্থ অধ্যায়. ৮৫ 


নিরাশীধতচিত্তাত্ম! ত্যক্তসর্ধ্বপরিগ্রহঃ | 


শারীরং কেবলং কশ্ম কুর্ববন্নাপ্োতি কিশ্বিষম্‌ ॥ ২১ 
যদৃচ্ছালাভসন্তৃষ্টো ছন্বাতীতে। বিমৎসরঃ। 
সমঃ সিদ্ধাবসিছ্ধোৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২ 


যিনি শরীর সম্বন্ধে উদাসীন, ফলভোগের আশা পোষণ করেন না, এবং 
সর্বদা আনন্দে মগ্ন থাকেন ; হে ধন্ুদ্ধর, ধিনি সম্তোষের গমভীরায় ( গর্ভগৃছে ) 
ভোজন করিতে বদিলে আত্মবোধরূপ অন্ন ঘতই পরিবেশন কর। হউক ন। 
কেন, কখনও “যথেষ্ট হইয়াছে” বলেন ন।; তিনি আত্মানন্দের ( যহাহুখের ) 
মাধুর্য নিত্য অধিকাধিক প্রেমে আস্বাদ্রন করেন, আশ! সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ 
করিয়া “অহংভাবের তিলাঞলি প্রদান করেন; এইজন্য, যিনি অবসরমত 
যাহ! পান, তাহাতেই সুখী হইয়। থাকেন-_যাহার আপন পর ভেদ নাই; 
তিনি যাহ। দেখেন বা শুনেন, আপনি তাহাই হইয়া যাঁন ; চরণের গতি, 
মুখের কথা, এসযস্ত ব্যাপার নিজেই হইয়। যান; (১১০) অধিক কি 
বলিব? এ সমস্ত বিশ্বই যাহার আত্মন্বপ্ূপ হুইয়! গিয়াছে, তাহাকে কোন্‌ 
কম্ম কেমন করিয়। বন্ধন করিবে? যে দ্বৈততাব হুইতে “মৎসর” উৎপন্ন 
হয়, তাহাই ধাহার থাকে না, তাহাকে “নির্মৎ্সর” এই বাক্য দ্বারা অভিহিত 
করার কি প্রয়োজন? অতএব, তিনি সকম্মা হইলেও কর্মরহিত, সগ্ঙণ 
হইলেও গুণাতীত, তিনি সর্ধ প্রকারে মুক্ত, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। 


গতয়ঙ্গস্য মুক্তত্ত জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ | 
যজ্ঞায়াচরতঃ কন্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩ 


দেহধারী হইলেও তীহ্বাকে চেতন্তন্বরূপ দেখায়, পরব্রদ্ব্ধপ কষ্টিপাথরে 
পরীক্ষা করিলে তাহাকে শুষ্ক নির্দোষ মনে হয়। এইরূপ (যুক্ত ) পুরুষ ঘদি 
কৌতুকেও বজ্ঞাদদি কোনও কণ্ম করেন, তবে সেই কর্খ নিঃশেষে তাহার মধো 
লয়প্রাপ্ত হয়। অকালের মেঘ যেমন বর্ষণ না করিয়া উদয় হইয়া আপনা- 
আপনি আকাশে মিলাইয়! যায়; তেমনি বিধিবিধানরহিত১ কোনও কর্ম 
আচরণ করিলেও তাহা সমস্ত তাহার এঁক্যভাবে একরপ হইয়া যায়। 

» শাস্্রামুমৌদিত বিহিত কণ্ম; 


৮৬ | জ্ঞানেশ্বরী 
্রহ্ষার্পণং ব্রহ্ম হবিব্রদ্ধাগ্ো ব্রহ্মণা হুতম্‌ । 
ব্রদ্মেব তেন গম্ভব্যং ব্র্গকর্মসমাধিন1 ॥ ২৪ 


কারণ, "ইহা! যজ্ঞ”, “আমি হোতা” কিন্বা। “এই যজ্ধে ইনি ভোক্তা” 
এইরূপ কোনও ভেদভাব তাহার বুদ্ধিতে থাকে ন। বলিয়া ;--যষ্টা, যজ্ঞ, যজন, 
আহুতি, মন্ত্র ইতাদি সমস্তই তিনি আত্মন্বরূপ ১ হইতে অভিন্ন বলিয়া দেখেন । 
সেইজন্য, হে ধন্ুর্ঘর, ধাহাঁর "ব্রহ্মই কর্ম” এই প্রকার সমজ্ঞান হইয়াছে, 
তাহার কাছে কম্ম করাই নৈষ্ষন্ম্য'। (১২০) 


দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পরু্যপাসতে)। 
্রহ্মাগ্রাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজু্বতি ॥ ২৫ 


এখন, ধিনি অবিবেকরূপ কৌমারাবস্থ। পার হইয়] বৈরাগ্যের পাণিগ্রহণ 
করিয়াছেন, এবং যোঁগাগ্রিতে উপাসনা (যোগের অগ্রিহোত্র) আরম্ত 
করিয়াছেন; যিনি অহনিশি যজনশীল, যিনি মনের সহিত অবিদ্যাকে 
গুরুবাক্যরূপ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়াছেন ; তিনি ষোগাগ্সিতে যজন 
করিয়া এইভাবে দৈবষজ্ধের অনুষ্ঠান করেন, হে পাুকুমাঁর, তাহাছার। 
আত্মন্থধ লাভ হয়।+ 

এখন অন্য এক যজ্ঞের কথ! বলিতেছি, শুন; যে অগ্নিহোত্রী ব্রন্ধাগ্রিতে 
যজ্ঞ করিয়] যজ্ঞ দ্বারাই উপাসন] (ব্রহ্ষষজ্ঞ ) করেন 


শ্রোত্রাদীনীন্দ্িয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহবৃতি। 
শবাঁদীন্‌ বিষয়ানন্যে ইন্জ্িয়াগ্নিষু জুহবতি ॥ ২৬ 


কেহ কেহ আত্মসংঘমরূপ অগ্নিতে অগ্নিহোত্রী, তাহারা (কায়িক, বাচিঞ 
ও মানমিক এই ) যুক্িত্রয়ের (নিয়মনরূপ ) মন্ত্রের দ্বার! ইন্ড্রিয়ন্প দ্রব্যের 
পবিত্র আহুতি দিয় থাকেন । কেহ ব| বৈরাগ্যরবি উদ্দিত হইলে, ( ইন্জ্িয়) 


১ অবিনাণী আত্মন্বরূপ, তাহার আত্মবুদ্ধি প্রকৃতি গুণজাত 

+ এখানে পাঠাস্তরে অন্ত একটী ওবী আছে ৫ 

দৈব অর্থাৎ প্রাক্তন কর্মবশতঃ দেহের পালন হইবে, ধিনি এ বিষয়ে পূর্ণনাবে নিশ্চিত, যিনি 
দেহ পোষণেব চিন্তাও করেন না, তিনিই মহাযোগী | 


চতুর্থ অধ্যায় চ ৮৭ 


সংযমরূপ যজ্কুণ্ড তৈয়ারী করিয়া তাহাতে ইন্দ্রিয়ান্ি জালাইয়া দেন। 
পেখানে বিরক্তির (বৈরাগ্যের) জাল! (শিখা) গ্রজ্বলিত (প্রকাশিত) 
হইলে, বিকাররূগী ইন্ধন জলিয়। যায়, এবং পীচটি (জ্ঞানেজ্িয়ের ) 
কুগ্ড হইতে আশার্ধপ ধূম বহির্গত হইয়া যায়। তখন, তিনি ইন্দিয়াপ্রির 
কুণ্ডে বেদবিহিত মন্ত্রের যুক্তিদ্বারা বিষয়ের বিপুল আহুতি দিয় হুবন 
করেন। 


সরব্ধাণীন্ড্িয়কন্্মান্সি প্রাণকর্্মাণি চাপরে। 
আত্মসংযমযোগাগ্রৌ জুহবতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭ 


হে পার্থ, এই প্রকারে কেহ রেহ দোঁষ সর্বতোভাবে ক্ষালন করিয়া 
থাকে, অপরে হৃদয়র্ূপ অরণির উপর বিবেকরূপ মন্থনদণ্ড ব্যবহার করে। 
এই মন্থনদগ্ডকে “উপশম” (শাস্তি) বূপ রজ্জরতে বাধিয়া, ধৈধ্যের ভারে 
উত্তমরূপে দাঁবাইয়া গুরুবাক্যের শক্তিদ্বাবা সজোরে মন্থন করে । (১৩০) 
এইভাবে জর্ববৃত্তির এক্যের সহিত মন্থন করিলে, শীঘ্রই কার্যসিদ্ধি হয়, 
_কারণ জ্ঞানাগ্রি প্রজ্লিত হইয়! উঠে। প্রথমে খদ্ধিসিদ্ধির মোহরূপ ধূম 
নির্গত হয়, তাহ। চলিয়! গেলে, সুক্ষ জ্ঞানাগির স্ষুলিঙ্গ উখিত হয়। যমনিয়মের 
দ্বারা! যে মনো বৃত্তি শুকাইয়। হাক! হইয়াছে, তাহা! এই অগ্নিতে জলিয়৷ নির্দোষ 
হয়। মেই সদ্ধিক্ষণে অগ্রিশিখা (জাল!) প্রদীপ্ত হইয়। উঠিলে ভিন্ন ভিন্ন 
বাসনারূপ সমিধ নানাবিধ স্সেহে (মোহরূপ ঘ্বতে ) সিক্ত হইয়া তাহাতে 
জলিয়াযায়। তখন “সোইহুম্‌” মন্ত্রে দীক্ষিত পুরুষ সেই প্রদীপ্ত জ্ঞানাগ্রিতে 
ইঞ্জিয়কন্মগুলিকে আহুতি প্রদান করে। তদনস্তর, প্রাণকর্মরূপ কক্ষবা, 
অর্থাৎ যজ্জীয় পাত্রে অগ্রিতে পূর্ণানুতি দিলে, এঁক্যবোঁধন্বপ “অবভৃথ” ( ষজ্ঞ- 
সমাধির ) আন সহজে হইয়। ষায়। তখন এই সংযমান্সির ( সংযমযজ্ঞের ) 
হতশেষ ( যজ্ঞাবশিষ্ট ) যে খাত্মজ্ঞানের আনন্দ--সেই 'পুরোডাশ' (যজ্ঞের 
চরু ) তিনি গ্রহণ করেন। ্রইভাঁবে যন করিয়৷ কেহ ত্রিতৃবনে মুক্ত হয়,_ 
এই হজ্ঞক্রিয়। বিবিধ হইলেও, তাহার প্রাপ্য ( ফল) একই। 


ভ্রব্যযজ্ঞাস্তপোধজ্ঞা যোগবযজ্ঞান্তথাপরে | 
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ং সংশ্রিতব্রতাঃ ॥ ২৮ 


৮৮ ৃ জ্ঞানেশ্বরী 


যে জের কথা বলিয়াছি, তাহার মধ্যে একটিকে “ত্রব্যষজ্ঞ” বলে, একটি 
তপস্তারূপ সামগ্রীদ্বারা অন্নষ্ঠিত হয়, একটিকে “যোগযজ্ঞ” বলে। একটিতে 
শবের দ্বার। শবের যজন করা হয়, তাহাকে “বাগ্যজ্ঞ” বলে, জ্ঞানঘ্বাৰা যে 
“জ্ঞেয়” (তরঙ্গ ) প্রাপ্ত হওয়] যায়, তাহাই “জ্ঞানযজ্ঞ” । (১৪ ) হে অজ্জুন, 
এ সকল যজ্ঞ অতি কঠিন, ইহাঁদের অনুষ্ঠান অত্যস্ত কষ্টকর, পরস্ত, যোগ্যতা 
থাকিলে, জিভেক্দ্িয় পুরুষগণ ইহা! অনুষ্ঠান করিতে সক্ষম হয় ? যোগনমৃদ্ধিসম্পন্ 
ইহারা যজ্ঞ অনুষ্ঠানে অত্যন্ত প্রবীণ কারণ, ইহাবু! জীবাত্মাকে পরমাত্মার 
নিকট আহুতি দেয়। | 


অপানে জুহবতি প্রাণং প্রাণেইপানং তথাপরে । 
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥ ২৭ 


কেহ অভ্যাসযোগঘ্ধারা অপানবায়ুরূপ অগ্রিতে প্রাণবায়ুরূপ ত্রব্য আহুতি 
দেয়। কেহ প্রাণবায়ূতে অপানবাযু অর্পণ করে, কেহ বা উভয় বাষুকেই 
নিরোধ করে,__হে পাওুকুমার, তাহাদের 'প্রাণায়ামী” বলে। 


অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্‌ প্রাণেষু জুহবতি । 
সর্বেইপ্যেতে যজ্ঞবিদে। যজ্ঞক্ষপিতকল্ষাঃ ॥ ৩০ 


কেহ কেহ “বজ্রযোগ” (হঠযোগ ) প্রণালীতে লর্বপ্রকার আহার সংযম 
করিয়া আগ্রহ সহকারে প্রাণবায়ুব্ূপ অগ্নিতে প্রাণবায়কে আহুতি দেয়। 
এইভাবে সমস্ত মোক্ষকামী পুকরুষগণ নান! প্রকারের যজ্ঞ কৰিয়! যজ্ঘ্বার! 
মনের মল ক্ষালন করিয়। থাকেন । 


যজ্জশিষ্টামৃতভুজো যাস্তি ব্রহ্ম সনাতনম্‌। 
নায়ং লোকোইস্ত্যঘজ্ঞন্ত কুতোইন্াঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১ 


যাহার সমম্ত অজ্ঞান নষ্ট১ হইয়া কেবল সহজ আত্মন্বরূপ অবশিষ্ট থাকে, 
যে অবস্থায় অগ্নি ও হোতার মধ্যে ভেদ থাকে না; যে অবস্থায় যজ্ঞের 
কামন! পূর্ণ হয়, যজক্রিয়াও সমাপ্ত হয়, এবং সমস্ত কর্শেরও শেষ হয়) 


১ জ্বলিয়! গিয়া; 


চতুর্থ অধ্যায় | ৮৯ 


যেখানে বিচীরবুদ্ধি বা ভাবন। ( কামনা ) প্রবেশ করে না, এবং দ্বৈতভাবের 
দোষ স্পর্শ করিতে পারে না; এই যে অনাদি সিদ্ধ নির্মল, জ্ঞানত্বরধপ 
যজ্ঞাবিশিষ্ট, ইহাই ব্রহ্ষানিষ্ঠ পুরুষগণ ক্রন্ধাহং» এই মন্র্ারা সেবন করিয়! 
থাকেন । (১৫০) এইভাবে ধাহাবা ষজ্ঞরশেষরূপ অস্ত পান করিয়। তৃপ্ 
হইয়। অমরত্ব লাভ করেন, তাহার! অনায়াসে ত্রহ্ষত্বরূপ হইয়। যান। 
অপর যাহার! সংযমাগ্নির সেবা করে নাই, জন্মগ্রহণ করিয়! যাঁগযজ্জের 
অহুষ্ঠান করে নাই, তাহা্পা। বৈরাগ্যের মাল। ধারণ করে না (প্রাঞ্চ হয় ন)। 
হে পাওুকুমার, তাহাদের এহিক কল্যাণ হয় না, পরলোকের কথা বলিয়া কি 
হইবে? স্থৃতরাং তাহাদের কথ। বলিয়। কাঁজ নাই। 


এবং বহুবিধ যজ্ঞ! বিততা ব্রহ্মণে। মুখে । 
কর্মজান্‌ বিদ্ধি তান্‌ সর্ববানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২ 


এইভাবে, আমি যে তোমাকে অনেক প্রকারের যজ্ঞের কথা বলিলাম, 
বেদে স্থন্দর ভাবে তাহাদের বিস্তারিত বর্ণনা আছে। পরস্ত, ইহার বিস্তৃত 
বর্ণনা করিয়া কি হইবে? এই সব ষজ্ঞ কর্মঘ্বারা সিদ্ধ হয় জানিবে, ইহাদ্বার! 
স্বভাবতঃ কন্মবন্ধন হয় না। 


শ্রেয়ান্‌ ভ্রব্যময়াদ্‌-যজ্ঞাজ্জ্ঞানযজ্ঞ; পরস্তপ ৷ 
সর্ধং কম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩ 


ছে অঞ্জুন, বেদ যাহার মূল, যাহ! বাহক্রিয়াপ্রধাঁন স্মুলযজ্ঞ, হবরস্থথ 
যাহার অপূর্ব ফল? তাহাই বাস্তবিক ভ্রব্যবজ, পরন্ত ইহা জ্ঞানষজ্ঞের সমানত্ 
প্রাঞ্থ হয় না-_যেমন রবির গ্রকাঁশে নক্ষত্রের তেজপুঞ খর্ব হয়। দেখ, 
পরমাত্মস্থথরূপ ধনপ্রাপ্তিক জন্য যোগিজন যে জ্ঞানাঞন, উন্মেষ (জ্ঞান) 
নেত্রে লাগাইতে ভূলে না) যে জ্ঞান প্রচলিত (চালু) কর্মের শেষ ফল, 
নৈষন্্যবোধের খনি, বুতুক্ষুয় ( আত্মপ্রাপ্তির জন্ত উৎ্সৃক) সাধনার তৃপ্তি; 
যে জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে প্রবৃতি পঙ্গু হয়, তর্কের দৃষ্টি অন্ধ হয়, ইন্দ্িযগুলি 
বিষয়সজগ তভূলিয়। যায়; (১৬৯) মনের মনত্ব নষ্ট হয়, বাক্য বাকৃশক্তি 
হারায়, যাহার মধ্যে 'জেয়' (ত্রহ্ধ) বস্ত প্রাপ্ত হওয়। যায় ; যেখানে বৈবাগ্যের 
দৈম্ত চলিয়া যায়, বিবেকের উৎকষ্ঠ। টুটিয়৷ যায়, না৷ খু'জিতেই যাহ 


৯৩ জানেশ্বরী 


বার, আত্মতত্ব সহজে প্রাপ্ত হওয়! যায় ? সেই উত্তম জ্ঞান ঘদি মনের মধ্যে 
জানিতে চাঁও (লাভ করিতে 'ইচ্ছ। কর ), তবে সর্ধবন্ঘ দিয়! উপরোক্ত সাঁধু 
সম্তগণের সের! কর। 


তদ্দিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয় । 
উপদেক্ষ্যস্তি তে জ্ঞানং জ্বানিনস্ততুদশিনঃ ॥ ৩৪ 


সাধুসেবাই জ্ঞানমন্দিরের প্রবেশদ্বার, হে বীরশ্রেষ্ঠ, সেবাছার! এই জ্ঞানকে 
আয়ত্ব ( অধীন) কর। কায়মনোপ্রাণে বিচার করিবে :এবং নিরভিমান 
হইয়। সর্বপ্রকাঁরে তাহাদের সেবা করিবে। তখন, আখনার অপেক্ষিত 
( ঈপ্সিত) বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে ঠাঁহার1 উপদেশ করিবেন, এবং সেই 
উপদেশ দ্বার অন্তঃকরণ জ্ঞানদীপ্ত হইলে আর সংকল্প উত্পন্ন হইবে ন1। 


যজ্জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্তসি পাগুব। 
যেন ভূতান্যাশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্বন্যথো! ময়ি ॥ ৩৫ 


যাহার প্রকাশে চিত্ত নির্ভয় হইয়া পরব্রন্ষের ন্যায় নিইশঙ্ক (বাধাহীন ) 
হইবে; তখন, তুমি আপনার সহিত এই সমস্ত বিশ্বজগৎকে (ভূতমাত্রকে ) 
আমার স্বরূপের মধ্যে নিরম্তর দেখিতে পাইবে । এইভাবে, হে পার্থ, শ্রীপ্তরুর 
কূপ হইলে, তোমার অস্তঃকরণে জ্ঞানের প্রকাশ ( জ্ঞানপ্রকাশের প্রভাত ) 
হইবে, এবং মোহান্বকাঁর দূর হইবে। 


অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্রেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ। 
সব্ধং জ্ঞানপ্রবেনৈব বৃজিনং সম্তরিষ্যসি ॥ ৩৬ 
যখৈধাংসি সমিদ্ধোইগ্নির্স্মসাৎ কুরুতেহঙ্জুন । 
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকম্মা্ী ভন্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭ 
যদি তুমি পাপের আগার, ভ্রাস্তির ( অজ্ঞানের ) সাগর, অথবা! ব্যামোৌহেএ 
( বিকারের ) পর্বতও হও $ (১৭০) তথাপি, জ্ঞানের শক্তির সহিত তুলন। 
করিলে, এই সমন্তই তৃচ্ছ__-এই জ্ঞানের সামর্থ্য এতই উত্তম ও নির্দোষ । দেখ, 


১ যেখানে ; ২ তাহাদের চরণে লাগিয়া থ|কিবে, চরণ আশ্রয় করিবে, 


চতুর্থ অধ্যায় ৯১ 


এই বিশ্ববৈভব ( বিশ্বাভান )--যাহা নিরাঁকার ব্রহ্ষের প্রতিফলিত ছায়া মানত 
_-ধে জ্ঞানের প্রকাশে টিকিতে পারে না ; সেই জ্ঞানের সম্মুখে মনের অন্ধকার 
কি থাকিতে পারে? একথা বলাই অন্যায়; এ জগতে জ্ঞানের তুল্য অন্য 
কোনও দ্বিতীয় বৃহৎ বা! সমর্থ পদ্দার্থ নাই । বল দেখি, যখন ভূতত্রয় ( ক্ষিতি, 
অপ তেজ ) জলিয়! ধূমের আকারে আকাশে উড়িয়। যায়, সেই প্রলয়কালের 
ঘুণিবাত্যার সম্মুখে কি মেঘ টিকিতে পারে? কিন্বা, যে প্রলয়ানল বাষুর প্রচণ্ড 
পামথ্যে (সহায়তায় ) জন্মকেও, জালাইয়৷ দেয়, তাহাকে কি তৃণ দাবাইতে 
পারে? ' 


নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিভ্রমিহ বিদ্যাতে | 
তৎত্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাজ্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮ 


অতএব “ইহা হইতে পারে না” (জ্ঞানের দ্বার! মনোঁমল দুর হয় না) 
_-এই প্রকার বাক্য, বিচার করিলে, অসঙ্গতই মনে হয়; জ্ঞানের সদৃশ অন্য 
কোনও পবিজ্র বস্ত দেখা যাঁয় না। এক জ্ঞানই উত্তম; যদি বল।যায়১ এই 
জগতে জ্ঞানের সদৃশ অন্ত কিছু২ আছে, তবে, বল দেখি, চৈতন্যের ন্যায় 
কি অন্ত দ্বিতীয় বসত আছে? অথবা, যদি সুর্যের মহাঁতেজের কষ্টিপাথবে 
তাহার প্রতিবিষ্ব (স্থধ্যের ন্যায়) উজ্জ্বল দেখায়, কিন্বা যদি আকাশকে 
আচ্ছাদন কর! সম্ভব হয়; অথবা, পৃথিবীর ওজন যদি তৌলদণ্ডে মাপ কর! 
যায়, তবেই হে পাওঁকুমার, জ্ঞানের উপম। মিলিতে পারে । স্থতরাং সব দিক 
দিয়] ঘখিলে, এবং বারশ্বার বিচার করিলে (ইহাই নিশ্চিত জান। যায় যে) 
জ্ঞানের পবিত্রতীর 'তুলন! জ্ঞানেই আছে। (১৮৯) অম্বতের হ্বাঁদ যেমন 
অমুতেরই ন্তাঁয়, বলিতে হয়, তেমনি জ্ঞানের সহিতই জ্ঞানের উপম। দেওয়। 
যায়। এখন ইহার পর অর কিছু বলিলে বুথ সময় নষ্ট হইবে*--( শ্রীকৃষ্ণের 
এই কথা শুনিয়। ) অজ্ছুন বন্মিলেন--“আপনি যাঁহা বলিতেছেন, তাহা। সত্য |” 
পরন্ত “এই জ্ঞান কিরূপে জানা যায়?” এই প্রশ্ন অঙ্ছুনের মনে উঠিতেই, 
ভগবান তাহার মনোগত ইচ্ছা জানিতে পাঁরিলেন ; এবং বলিলেন_-“হে 
কিরীটি, এখন এই জানপ্রাপ্তির উপায় তোমাকে বলিব, তুমি এদিকে 
মনঃসংযোগ কর।” 

১৭২ জানের সদৃশ অন্ত কি আছে? 


২ জ্ঞানেশবী 


শ্রনহ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানং ততপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ | 
জ্ঞানং লব্ধ, পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯ 


আত্মস্থথের মাধুধ্য আন্বাদন করিয়া যে বিষয়ে বীতরাঁগ হইয়াছে, যাহার 
কাছে ইন্দ্িয়ের কোনও "মান (প্রতিষ্ঠ।) নাই; ষে কামনার কথা মনকে 
জানায় না ( কোনও কামনা যাহার মনকে দোলায় ন1), প্ররুতির ক্রিয়াকে 
যে স্বীকার করে ন?, যে শ্রদ্ধার সম্ভোগে সখী, হইয়* থাকে; অখণ্ড শান্তিতে 
পরিপূর্ণ এই জ্ঞান তাঁহাকে নিশ্চিতভাবে খুঁজিয্া বাহির করে। সেই জ্ঞান 
হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইলে শাস্তির অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, এবং সঙ্গে, সঙ্গেই তাহার, 
বিস্তার বহুভাবে প্রকট হয়। তখন ফেদিকে দৃষ্টি যাঁয়, সেইদিকেই শাস্তিময় 
হইয়। যাঁয়,-তাহাঁর অস্ত দেখা যায় না। এইভাবে উত্তরোত্বর জ্ঞানবীজের 
বিস্তার হয়,__যাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যাঁয় না,-পরস্ত ইহা এখন 
থাকুক। (১৯০) 


অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি | 
নায়ং লোকোইস্তি ন পরো ন স্থখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪০ 


শুন, ষে প্রাণীর মধ্যে এই জ্ঞানের প্রকাশ নাই, তাহার জীবনে কি লাভ? 
বরং মৃত্যুই ভাল। শৃন্যগৃহ যেমন, প্রাণহীন দেহ যেমন, জ্ঞানহীন জীবনও 
তেমনি মোহসংযুক্ত । অথবা, জ্ঞানপ্রাপ্তি না হইলেও যদি কাহারও জ্ঞান- 
প্রাঞ্থির ইচ্ছা! হয়, সে অবস্থায়ও কিছু প্রাপ্ির সম্ভাবন! থাকে । জ্ঞান ভি 
অন্ত প্রসঙ্গের কি মূল্য? পরস্ত যাহার জানের প্রতি মনে আস্থাই নাই, দে 
সংশয়রূপ অগ্নিতে পড়িয়াছে, জানিবে । কারণ, যখন এমন শ্বাভাবিক অরুচি 
হয় ষে অযুতও ভাল লাগে না, তখন স্পইই বুঝা যায় ঘে মরণ ঘনাইয়। 
আসিয়াছে । তেমনি বিষয়স্থখে যে রমণ করে, জানের অহঙ্কারে ঘে মত্ত, সে 
সংশয়কে অঙ্গীকার করিয়াছে ( সংশয়গ্রস্ত হইয়াছে ), ইহাতে কোনও তুল 
নাই। আর, যে সংশয়ে পড়িয়া ধায়, তাহার সর্বনাশ হয়, নিশ্চয় জানিবে, 
সে এ্রহিক ও পারলৌকিক হুথ হাঁরায়। যাহার অঙ্গে কাঁলজর আছে, তাহার 


১ আত্মবোধের বিস্তার 


চতুর্থ অধ্যায় ৯৩ 


যেমন শীভোঁফের বোঁধ থাকে না, অগ্নি ও চী্ঘনী সমান মনে হয়; তেমনি 
সংশয়গ্রস্ত লোক লত্য এবং মিথ্যা, বিরুদ্ধ (প্রতিকূল ) অথবা অনুকূল, ছিত 
বা অহিত, কিছুই বুঝিতে পারে না। জন্মান্বের যেমন বাত্রিদিনের জ্ঞান 
নাই, তেমনি সংশয্মগ্রস্ত লোক লত্য কিছুই বুঝিতে পারে না। (২০৯), 
এইজন্য, সংশয় হইতে বড় অন্য কোনও ঘোর পাপ নাই, ইহ প্রাণিগণের 
বিনাশের একটা ফাদ (পাশ )। অতএব, জ্ঞানের অভাব হইতে উৎপন্ন এই 
সংশয়কে ত্যাগ করিতে পহইবে?-এক ইহাকেই জয় করিতে হইবে । ধখন 
জ্ঞানের ঘোর অন্ধকার নামিয়া আসে, তখনই ইহু। মনের মধ্যে বহুগুণ 
( অত্যধিক ) বাঁড়িয়। ঘায়-_এইজন্য ইহা! বিশ্বাসের (শ্রদ্ধার ) পথ সর্বথ! 
রুদ্ধ করে। হৃদয় ভরিয়৷ ইহার স্থান হয় না, ইহা৷ বুদ্ধিকে গ্রাস করে, তখন 
লোকত্রয়ই সংশয়াত্মক হইয়া উঠে। 


যোগসংস্স্তকম্মীণং জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্‌। 
আত্মবস্তং ন কন্মাণি নিবধ্লস্তি ধনগ্য় ॥ ৪১ 
তম্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হংস্থং জ্ঞানা সিনাত্মনঃ | 
ছিত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্টোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২ 


এমনভাবে বাড়িয়। গেলেও এক উপায়ে ইহাকে দমন কব| যায় যি 
হাতে সুন্দর (শাণিত ) জ্ঞান-খড়গ থাকে ; তবে সেই তীক্ষধার জ্ঞানশস্ত্ঘার। 
ইহাকে সমূলে বিনাশ কর যায়, এবং মনের মলিনত! নিঃশেষে দুর হয়। অতএব, 
হে পার্ঘ, হৃদয়ের সংশয় নাঁশ করিয়! শীঘ্র উঠিয়া ঈাঁড়াও |” ( সঞ্জয় বলিলেন ) 
“হে রাজন্‌, শুচন--এইভাবে সর্বজ্ঞ-শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-প্রদীপ শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপরবশ 
হইয়া বলিয়াছিলেন। তখন, পূর্বাপর সযস্ত কথ। বিচার করিয়া পাওুকুমার 
অঞ্জন কেমন সময়োচিত প্রশ্ন করিবেন )+ ঘাহার উৎকর্ষ ( মীধুধ্য) 
অন্য আটটা রসের ১ সংমিশ্রণ, যাহ1 জগতে সঙ্জনগণের বিশ্রাস্তি 
আনয়ন করে (বিশ্রীমস্থল )। (২১০) সেই 'শান্ত'রস নবীনভাবে প্রকট 
হইবে, যাহ! সমুদ্র হইতেও গভীর অর্থপূর্ণ-_তাহাই মারাঠী ভাষায় শ্রবণ 


+ পাঠান্তরে এখানে অন্য একটি ওবী আছে £-., 
সেই কথার সঙ্গতি, ভাবের সম্পত্তি ( অর্থস্রাচুর্্য ). রসের উন্নতি ( গভীরত! ) পরে বলা হইবে ! 
১ র্লসকে হার মানায়; 


৯6 জানেশখবী 


করুন। হুর্যের বিশ্ব করতলের ন্যায় ছোট দেখাইলেও, তাছার প্রকাশের 
কাছে ভ্রেলোক্যও অকিক্ষুত্র,_ইহার (ভাষার) শব্দার্থের ব্যাপ্তিও তেমনিভাবে 
অনুভব করিবেন । অথবা, কল্পতরু যেমন প্রার্থীর ইচ্ছান্থরূপ ফল দেয়, এই 
ভাষাও তেমনি ব্যাপক, এইজন্য আপনার। অবধান পূর্বক শ্রবণ করুন। 
আর বলিবার কি প্রয়োজন? আপনার! সর্বজ্ঞ, ত্ঘভাবতঃই সব জানেন; 
এখন আমার প্রার্থনা, আপনার! উত্তমরূপে মনঃসংযোগ করুন । লাবণ্য ও 
গুণসংযুক্তা যুবতী পতিক্রতা হইলে যেমন হয়, সাহিত্য ( ললিত কলা, অলঙ্কার ) 
ও শাস্তরে পূর্ণ এই কাব্যও তেমনি দেখাইতেছে। শর্কর! মৃতঃই মিষ্ট, তাহা! 
যদি উধধরূপে দেওয়। হয়, তবে (রোগী ) আনন্দের সহিত বাঁরম্বার সেবন 
করিবে না কেন? মলয়ানিল স্বতাঁবত:ই মন্দ (যুছ )১, তাহাতে যদি 
অমৃতের স্বাদ হয়, এবং দৈবযোগে মধুর্ধ্বনিযুক্ত হয়, তবে; তাহার স্পর্শ 
সর্বাঙ্ে জীবন সঞ্চার করিবে, স্বাদ জিহ্বাকে নাচাইবে, (তাহার মধুর 
বর) শ্রবণেক্রিয়কে তৃপ্তি প্রদান করিবে ( “বাহবা” বলাইবে )। তেমনি, 
এই কথা শ্রবণ করিলে, শ্রবণেন্দ্রিয়ের (ব্রতের ) পাঁরণ হইবে ( ইচ্ছা পূর্ণ 
হইবে ) এবং বিকৃতি বিনাই (বিকার উৎপন্ন না করিয়া) সংসারছুঃখ সমূলে 
নষ্ট হইবে। মেত্রীদ্বারাই বৈরভাব২ দূর হয়, তবে বৃথা কেন তরবারি 
বাধিবে? রোগ যদি দুধ ও অন্নেত যায়, তবে নিমের রস কেন পান 
করিতে হইবে ? (২২০) তেমনি মনকে দমন ন। করিয়াই, ইন্দ্রিয়গুলিকে 

ছুঃখ না দিয়াই এই কথা শ্রবণেইঃ মোক প্রাপ্তি হয়। 
এইজন্য, নিবুত্তিদাস জ্ঞানদেব বলিতেছে-_“শাস্তচিত্তে এই উত্তম, গীতার্থ 

শ্রবণ করুন ।” | 
ও তত সৎ ্‌ 
ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতার শ্রুকফ্যাজ্জুনসংবাদে 
জ্ঞানযোগ নামক চতুর্থ অধ্যায় 
সমাপ্ত । 


১ ুশন্ধযুক্ত । ২ মন্ত্র্বার! শক্রর বিনাশ হয়) ৩ শর্করায়, ৪ শ্রবণ দ্বারা সহজেই । 


শশ্ুওল্ম জগ্রযা্স 
অর্জন উবাচ-_ 


সংন্তাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগং চ শংসসি। 
বচ্ছে য় এতয়োরেকং তন্মে ব্রাহি সুনিশ্চিতম্‌ ॥ ১ 


তখন পার্থ শ্ররুষ্ণকে বলিলেন--“আপনি এ মব কি বলিতেছেন? একটি 
কথ। হয়, তবে তাহ অন্তঃকরণে বিচার করা যায়। পূর্বে সকল কর্মের 
সংন্যাসের কথাই আপনি বহুভাবে বলিয়াছেন, তবে এখন অতি আগ্রহের 
সহিত কশ্মফোগের (পোষণ) প্রশংমা করিতেছেন কেন? হে অনস্ত, 
আপনি এমন ছ্যর্থবোধক কথা বলিতেছেন, যে আমার ন্যায় অজ্ঞানীর চিত্ত 
আপনার ইচ্ছামত বুঝিতে পারিতেছে ন1। শুহুন, একভাবে বুঝাইতে হইলে, 
একনিষ্ঠ হইয়! ( একভাবেই ) বলিতে হয়, অপরকে কেন তাহা আপনাকে 
বলিতে হইবে? এই জন্যই, প্রেমাম্পদ* আপনাকে বিনতি করিয়। বলিয়া- 
ছিলাম যে পরমার্থের কথ ইঙ্গিতে (সংক্ষেপে ) উপদেশ করিবেন না। পরস্ত, 
হে দেব, পূর্ববের কথ| থাকুক,_-এখন স্পষ্টভাবে বিচাঁর করিয়া বলুন, এই 
দুটির মধ্যে কোন মার্গটি শ্রেষ্ট (ভাল )$ যাহা পরিণামে শুদ্ধ, নিশ্চিতভাবে 
ফলপ্রদ, এবং যাহার অনুষ্ঠান প্রাঞ্জল ও সহজ ; যাহাতে নিন্রান্থখের ব্যাঘাত 
হয় না, এবং বহু পথও অতিক্রম কর! যায়-_-এমনি হৃথপ্রদ বাহনের ন্যায় 
সহজ মর্গের কথা বলুন।” অজ্জুনের এই কথায় ভগবানের মনে আনন্দ 
হইল এবং তিনি সস্তোষের সহিত বলিলেন-_“তুমি যাহ চাহিতেছ তাহাই 
হইবে, শুন।* (জ্ঞানদদেব বলিতেছেন ) দেখুন, যে ভাগ্যবান সন্তানের মাঁত। 
কামধেছুর ন্যায়, সে ৭৮ চন্তরকেও পাইতে পারে। (১) আরও 
দেখুন, শ্রীশড়ু, উপমন্্যর প্রসন্ন হইয়া, সে দুধভাত খাইবার ইচ্ছা 
প্রকাশ করিলে কি তাহাকে ক্সীরসমূত্র প্রদান করেন নাই? তেমনি, 
গুদার্যের ভাণ্ডার শ্রীকষ্কে প্রাপ্ত হইয়া স্থৃভট1 ( বীরশ্রেষ্ঠ ) অঙ্ছন কেন 
র্বন্থখের বসতিষ্থান হইবেন না? ইহাতে আশ্চর্যের কি আছে? 


১ এক তন্বের কথা । ২ পুজ্য 


৪৬. জ্ঞানেশ্বরী 

শ্রীলক্ষীপতির সভায় স্বামীকে প্রাপ্ত হুইয়া এখন নিজের ইচ্ছামত লব- 
কিছুই চাহিয়া লওয়। উচিত । এইজন্য, অঞ্জুন যাহ প্রার্থনা করিলেন, 
শীর্ণ সহান্তে তাহ। পূর্ণ করিলেন, এখন শ্রীর্ষ্ণ কি বলিয়াছিলেন তাছাই 
বলিতেছি। 


প্রীভগবানুবাচ__, 
সং্যাসঃ কর্্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ । 
তয়োস্ত কর্মসংন্তাসাৎ কর্মষোগো বিশিষ্যতে:॥ ২ 


শ্রীভগবান বলিলেন--₹“হে কুস্তীস্থত, বিচার করিয়া দখলে, সংন্যাস ও 
কর্মযোগ উভয়ই তত্বতঃ মোক্ষদায়ক। তবে জ্ঞানী ও অজ্ঞানী সকলের 
পক্ষেই কম্দমযোগ বাস্তবিক প্রাঞ্জল (সরল ও স্থগম )-_ যেমন স্ীলোক ও 
বালকদদের নদীপার করিতে নৌকাই প্রশস্ত; তেমনি, সারামার বিচার 
করিলে, ইহাঁকেই লহজ ব! স্থলভ মনে হয়, ইহার ( কর্মযোগের ) আচরণ 
করিলেই মংন্তাসের ফল অনাকাসে লাভ কর! যায়। 


জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসংহ্যাসী যো ন ছেস্টি ন কাঙ্ক্ষতি। 
নির্ঘন্দো হি মহাবাহো! স্থখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ 


এখন, এইজন্তই তোমাকে সংন্যাসীর লক্ষণ বলিতেছি--যাহাতে তৃমি 
সহজেই বুঝিতে পার যে ইহার! ( সংন্যান ও কর্মযোগ ) অভিন্ন । যে হারাণ 
বন্ত স্মরণ করে না, অপ্রাপ্ত বস্তর আকাজ্ঞা করে না, যে অস্তরে মেরুপর্বতের 
ম্যায় নুনিশ্চল; আর যাহার অন্তঃকরণ “আমি” ও “আমার” এই প্রকার 
ভাবনাও তূলিয়া যায়, হে পার্থ, তাহাকে নিরন্তর ( নিত্য ) সংন্তাী বলিয়া! 
জানিবে। (২০) যাহার মন এই প্রকার হয়, বিষয়লঙের আসক্তি তাহাঁকে 
ছাঁড়িয়৷ যাঁর, এইজন্ত সে স্থখে অখণ্ড স্থখভোগ করে। এই অবস্থায়, 
তাহাকে গৃহাদি কোন কিছুই ত্যাগ করিতে হয় না, কারণ সে সঙ্গহীন হইয়া 
স্বভাবে (প্রকৃতি গুণধর্্মানলারে ) (বিষয়) গ্রহণ করিতে থাকে । দেখ 
অগ্নি নির্বাপিত হইলে যে কেবল ভন্ম থাকিয়! যায়, তাহা। ঘার। যেমন ( সৃতা 
তৈয়াঁরীর জন্য ) কাপাসের তৃলা ধর] যায়॥ তেমনি, যাহার বুদ্ধিতে সংকল্প 
নাই, € সংসারের ) উপাধি থাঁকিলেও তাহাকে কশ্মবন্ধন জড়াইতে পারে 


পঞ্চম অধ্যায় ৪৭ 


না। এইজন্য, মংকল্প বিকল্প চলিয়। গেলেই সংন্যাস হয়,-এই কারণেই কশ্ম- 
সংগ্তান ও কর্মধঘোগ এ দুই-ই সমান । | 


সাংখ্যযোগো পৃথগ্বালাঃ প্রবদস্তি ন পণ্ডিতাঃ। 
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োবিন্দতে ফলম্‌ ॥ ৪ 


হে পার্থ, যাহারা সর্বতোভাবে মূর্খ, তাহার] জ্ঞানযোগ ও কর্মঘোগের 
ব্যবস্থা কি করিয়া বুঝিবে*? স্বভাবতঃই তাহারা অজ্ঞান, এইজন্যই ইহাদের 
ভিন্ন বলে, নতুবা, ভিন্ন ভিন্ন প্রদ্দীপ হুইতে কি ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ হয়? 
যাহার! স্বান্ুভবদ্ধার। এই সমস্ত ( আত্ম) তত্ব সম্যক্‌ ভাবে বুঝিয়াছে, তাহার 
এই দুটিকে এক বলিয়। মানিয়া লয় । 


যৎসাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌ যোগৈরপি গম্যতে | . 
একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্ঠতি স পশ্যতি ॥ ৫ 


আর, সাংখ্যে (জ্ঞানমার্গে ) যাহা পাওয়া যায়, কর্শযোগেও তাহাই প্রাপ্ত 
হওয়া যায়,_-এইভাবে ছুটির মধ্যে সহজ এক্য আছে। দেখ, আকাশ এবং 
অবকাশে (শূন্যে) যেমন ভেদ নাই, তেমনি, যে কর্মযৌগ ও সংগ্যামের 
এক্য বুঝিতে পারে ; (৩০) থে জানে জ্ঞান ও কর্মযোৌগের মধ্যে কোনও 
ভেদ নাই, জগতে তাহার জ্ঞানহুধ্যের প্রকাশ হইয়াছে, সে আত্মন্বরূপের 
দর্শন লাঁভ করিয়াছে । 


সংন্যাসম্ত মহাবাহো ছুঃখমাপ্তুমযোগতঃ। 
যোগঘুক্তো মুনিব্রক্ধ ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬ 


ছে পার্থ, যে যুক্তি পথে ( কর্্মমার্গে) মোক্ষরূপ পর্বতে আবোহণ করে, 
সে শীগ্রই ( আত্মানন্দরূপ ) মধ্ধাৃখের শিখরে উপস্থিত হয়। পরস্, যে এই 
যোগস্থিত্তি € কর্দধোগ ) পরিত্যাগ কবে, সে বুখাই (জানপ্রাপ্তি বিষয়ে) 
আকাজ্ষ। করে ( সচেষ্ট হয়), তাহার অংন্তাসপ্রাপ্তি কখনই হয় না। 


যোগযুক্তে বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্থ! জিতেক্দ্রিয় | 
সর্ধসৃতাত্মভৃতাদ্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭ 


এ] 


৯৮ জ্ঞানেশ্বরী 


যে আপনার মন ভ্রান্তি হইতে সরাইয়া, গুরুবাক্য ( উপদেশ ) হারা 

শোধন করিয়াছে এবং তাছাকে শাস্ত করিয়। আত্মন্বরূপে লাগ ইয়! রাখিয়াছে 
লবণ যতক্ষণ ন] সমুদ্রে পড়ে ততক্ষণ ভাহাকে (সমুত্র হইতে ) পৃথক ও 
ছোট দেখায়, পরস্ত সমুদ্রে মিলিয়া গেলে যেমন সমুদ্রের মতই হুইয়। যাঁয় 
তেমনি, যাহার মন সংকল্প-বিচ্যুত হইয়া চৈতন্ত-রূপ হইয়া যায়, সে 
একদেশীয় হইলেও (অর্থাৎ স্থানকাঁলবিচারে একস্থানে থাকিলেও) 
লোকত্রয় ব্যাপিয়। থাকে। তখন তাহার ফাছে “কর্তা,” “কর্ম,” “ক্রিয়া” 
স্বভাবতই লোপ পায়, আর সমস্ত কর্শ করিলেও লে অকর্তা থাঁকিয় 
যায়। " 

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ববিং। 

পশ্ান্‌ শৃণুন্‌ স্পৃশন্‌ জিন্‌ গচ্ছন্‌ ন্পন্‌ স্বসন্॥ ৮ 

প্রলপন্‌ বিস্থজন্‌ গৃহুন্‌ উন্মিষন্‌ নিমিষন্নপি । 

ইন্ডিয়া ণীন্জিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্‌॥ ৯ 


কারণ, হে পার্থ, তাহার দেহুভাঁব সম্বন্ধে কোনও ম্মরণ থাঁকে না, তাহার 
কর্তৃত্ব থাকবে কি করিয়, বল। এইভাবে, যোগহযুক্ত পুরুষের মধ্যে, তন্মুত্যাগ 
বিনাই অমূর্তের ( পরব্রদ্ষের ) গুণ সম্পূর্ণভাবে দেখ! যায়। সাধারণ দৃষ্টিতে 
দেখিলে, মে অন্য লোকের ন্তায় দেহ ধারণ করে এবং সর্বপ্রকারের 
কর্ম করিতে থাকে । (৪০) সে চক্ষু দ্বার দেখে, কর্ণে শ্রবণ করে, 
পরম্ত আশ্চর্য দেখ, সে সেখানে মোটেই নাই (এ লব ব্যাপারে লিপ্ত হয় 
না)। তাহার স্পর্শজ্ঞান হয়, নাসিক দ্বারা গন্ধ আত্রীণ করে, সময়োচিত 
কথাও বলে; আহাধ্যণ গ্রহণ করে, যাহ! ত্যাজ্য তাহা ত্যাগ কবে, 
নিজ্রার সময় স্থুথে নিন্রাও যায়; আপনার ইচ্ছামত তাহাকে চলিতে দেখ 
যায়, সকল কনম্মই সে বাস্তবিক এই ভাবে করিভে থাকে । এক এক 
করিয়া আর কত বলিব? দেখ, শ্বাসপ্রশ্বাস, (চক্ষুর) উন্মীলন, নিমীলন, 
ইত্যাদি ; সমত্ত কর্মই, হে পার্থ, মে করিতে থাকে, পরস্ত আ'ত্মা্ুভূতির 
বলে সে কোন কর্শেরই কর্তী নহে। যখন ভ্রান্তিকূপ শধ্যায় নিদ্রিত 
ছিল, তখন স্বপ্রস্থথে ভূলিয়াছিল, এখন জানোদয় টা জাগিয়া 
উঠিয়্াছে। 
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্রন্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত। করোতি যঃ। 
লিপ্যতে ন স পাপেন পন্মপত্রমিবাস্তসা ॥ ১০ 


এরূপ অবস্থায়, দেহের লহিত সঙ্গের জন্ত সমস্ত ইন্িয়বৃত্তিগুলি আপন 
আপন বিষয়ে ব্যাপার করিতে থাকে । দীপের প্রকাশে যেষন গৃহের ব্যাপার 
চলিতে থাকে, এই যোগহযুক্ত পুরুষের দেহে সমস্ত কর্মের ব্যাপারও তেমনি 
চলে। সে সকল কশ্মই*করিয়! যায়, পরস্ত কর্মববন্ধনে আবদ্ধ হয় না, 
যেমন জলে থাকিয়াও পন্পপত্র জলে ভিজিয় যাঁয় না। (৫০) 


কায়েন মনসা! বৃদ্ধা। কেবলৈরিক্দ্িয়ৈরপি। 
যোগিনঃ কর্ম কুর্ববস্তি সঙ্গং ত্যক্তত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১১ 


দেখ, যে কর্মে বুদ্ধির নামগন্ধও নাই, যাহীতে মনের অঙ্কুর ফুটে না, 
তাহীকেই “শারীর” কর্ম বল! হয়। (মাঁরাঁঠী) সহজ ভাষাঁয় বলিতেছি, 
শুন-_বালকের চেষ্টার ন্যায় যোগী কেবল শরীর দ্বারা কম্ম করিয়া যায়। 
এই পঞ্চভৃতে নিশ্সিত শরীর যখন নিত্্রিত থাকে, তখন মন যেমন স্বপ্ন রাজ্যে 
একাই কাজ করিতে থাকে । হে ধন্থুর্ধর, আশ্চর্যের কথ শুন, বাসনার এমন 
বিস্তার হয় যে দেহকে জাগিতে ( বুঝিতে ) ন1 দিয়া তাহাকে সৃখছঃখ 
ভোগ করায়। দশ ইন্দ্রিয়ের অগৌচরে যে সব ব্যাপার ঘটে, ভাহাঁকে 
কেবল মানম কর্ম বলে। ষোগিগণ এই সব কন্ম করে, পরস্ত, অহংভাবের 
সঙ্গ ত্যাগ্ন করিয়াছে বলিয়া! তাহাদের অকর্ত£১ মনে হয়। আর, পিশাচের 
চিত্তের মায় মন ভ্রমসংযুক্ত ( মোহাবিষ্ট ) হইলে, ইন্জ্রিয়ের ব্যাপারগুলি 
('বিকল? ) অব্যবস্থিত দেখায়। “ম্বরূপ” (আকার ও" রূপ) দেখিতে 
পায়, ডাকিলেও শুনিতে মুখেও কথা বলে, পরস্ত জ্ঞান থাকে ন। 
আর অধিক বলিবার প্রয়োন্ীন নাই,_কারণ বিন। যে ষে কর্ম কর! হয় 
তাহা শুধু ইন্জিয়ের কর্ম, জানবে ।” শ্রীহবি অজ্জুনকে বলিলেন--”আর সব 
জানিয়। বুবিয়া যে কর্ম কর! হয়, তাহা নিশ্চিত বুদ্ধির কণ্ম, জানিবে। 
(৬৯) তাহারা বুদ্ধিকে সম্মুষে রাখিয়া! (বুদ্ধি সহকারে) মন দিয়! কর্ম 
করে, পরস্ধ, নৈষবশ্্যবৃত্তির জন্য তাহাদের মুক্ত দেখায়। 


তাহাদের কর্ণ বন্ধন হয় না 


৪০ 5 জানেশখরী 


কারণ, বুদ্ধির সহিত যুক্ত থাকার জন্য তাছাদের দেহে অহংকারের 
লেশমাত্র থাকে না, সেইজন্ত কর্ম করিতে করিতে তাহার! শুদ্ধ হইয়। যায়। 
কর্তৃত্ব বিনা ( কর্তৃত্বের অভিমানশূন্ত হইয়1) যে কশ্ম করা ধায় তাহাই 
“নৈক্বর্্ম'---এই গুরুগম্য (গুরু হইতে যাহ! প্রার্চ হওয়া যায়) তত্ব তাহারা 
জানে । এখন, শাস্তিরসে পান্র ভবিয়। উপ চাইয়া পড়িতেছে,-আমি বাকের 
ঘর! যাহ! বল! যায় না, সেই তত্বই বলিলাম । যাহাদের ইন্দ্রিয়ের আসক্তি 
পূর্ণভাবে দূর হইয়াছে, তাহারাই এই কথা শ্রধণ করিবার অধিকারী । 
(শ্রোতাগণ কহিলেন ) “এই অপ্রাসঙ্গিক আলোচন! এখন থাকুক; কথার 
প্রসঙ্গ ত্যাগ করিবেন না, ইহাঁতে শ্লোকের সঙ্গতি ভঙ্গ হষ্ীবে। যাহা মন- 
দ্বারা গ্রহণ করা কঠিন, যাহ! অন্থসন্ধানী বুদ্ধির অগম্য, তাহাই সৌভাগ্যক্রমে 
আপনি বলিতে সক্ষম হুইয়াছেন। যাহা (যে তত্ব) শ্বভাবতঃই শব্দাতীত, 
তাহ। যদ্দি বাকাঘার। ব্যক্ত হইয়া! থাকে, তবে আর কি করিবার থাকে? 
এখন ( মূল ) কথ। বলুন ।* শ্রোতাগণের এই বিশেষ আন্তি ( ইচ্ছ। ) জানিয়। 
নিবৃত্িদাম জ্ঞানদেব বলিলেন- “এখন কৃষ্ণার্জুনের সংবাদ শুহ্ছন। তখন 
শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনকে বলিলেন--এখন প্রাপ্ত (যে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছে ) 
যোগীর পূর্ণ লক্ষণের কথা তোমাকে স্পষ্ট করিয়। বলিতেছি, মন দিয়া 
শ্রবণ কর। (৭*) 


যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্তা! শাস্তিমাপ্পোতি নৈষ্টিকীম্‌। 
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ ১২ 
সর্বকন্মাণি মনসা সংন্যস্ান্তে সুখং বশী । 
নবদ্ধারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্ন কারয়ন্‌॥ ১৩ 


যে আত্মযোগে অধিষ্ঠিত হুইয়! কশ্মফলের প্রতি বিরক্ত হইয়াছে, 
জগতে শান্তি তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাকে বরণ করে। হে কিরীটি, 
অপরে (যাহারা আত্মযোঁগী নয় ) কর্শবন্ধনের জন্য ফলভোগরূপ খু'টীর সহিত 
বাসনার গ্রন্থিঘারা আবদ্ধ হয়। সমন্ত বিষয়ে ফলকামী১ ব্যক্তির ন্তাঁয় যে 
সর্ধ কর্টদের আচরণ করে, কিন্ত “আমি ত কর্মের কর্তা নই” এই ভাবে যে 


১ ফলের আশায় 
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তাহার ফল উপেক্ষা করে ; সেই পুরুষ যেদিকে দৃষ্টিপাত করে, সেদিকেই 
সুখের স্থষটি হয়, সে যেখানে থাকে সেখানেই ষমহাবোধের (আত্মজানের ) 
অধিষ্ঠান। এই ফলত্যাগী পুরুষ নবছারবিশিষ্ট দেহে থাকিয়াও থাকে না, 
কর্ম করিয়াও কিছু করে না। 


ন কর্তৃত্ব ন কর্ম্মাণি লোকন্ত স্জতি প্রভুঃ। 
ন কম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তব প্রবর্ততে ॥ ১৪ 


যেমন বিচাু করিয়া দেখিলে, সর্কেশ্বর '( পরমেশ্বর ) নির্ব্যাপার, পরস্ত 
তিনি এই ত্রিতুবনের বিস্তার রচনা করিয়াছেন ; আর, তাহাকে যদি কর্তা 
বল। হয়, তবে কোনও কর্দশের সহিত ্ঠাহার সম্পর্ক হয় না, কারণ তাহার 
উদ্দাস ( তটস্থ) বৃত্তির হস্তপদ্দ কর্মে লিপ্ত হয় না। তাহার যৌগনিন্রাভঙ্গ 
হয় না, তাহার অকর্থত্বে দাগ ( চিহ, আওয়াজ ) পড়ে না, পরস্ত, মহাঁভূত- 
সমূহের এই সাঁকার রচন। তিনি ভাঁল ভাবেই করিয়াছেন। তিনিই এই 
জগতের জীবন, অথচ কাহারও কিছুই নন, জগৎ উৎপন্ন হয় ও লয় প্রাঞ্ধ 
হয়, তিনি জানিতেও পারেন না । 


নাদত্তে কম্তচিৎ পাপং ন চৈব স্ুকৃতং বিভূঃ। 
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যান্তি জন্তবঃ ॥ ১৫ 


পাপপুণ্যের রাশি তাহার কাছে থাঁকিলেও তিনি দেখেন না, আর 
ভাহাদদেন্ত উভয়ের ( তটস্থ) সাক্ষী হইয়াও থাকেন না, অন্য কথা আর 
কি বলিব? (৮*) মৃপ্তিধারণ করিয়া দেহী হইয়া ক্রীড়া করেন, পরুস্ত 
এই প্রত্ৃর নিরাকারত্ব কখনও মলিন হয় না। হে পাওুকুমার, চরাচর 
লোকে যে ত্তাহাকে পন ও সংহারকর্ত। বলে, তাহা অজ্ঞানপ্রস্থত, 
জানিবে। 


উ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেযাং নাশিতমাত্মবনঃ | 
তেষামাদিত্যবজজ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্‌ ॥ ১৬ 


যখন এই জ্ঞানের পমূল নাশ হয়, তখন ভ্রান্তি কজ্দল (অন্ধকার ) দূর 
হয়, এবং ঈশ্বরের অকতৃত্ব প্রকট হয়। যখন চিত এই জ্ঞান হয় যে "ঈশ্বর 


১০২ জানেশববী 


অকর্ড1, এবং আমি তাহা হইতে অভির, স্থতরাঁং স্বভাবতঃ আদি হইতেই অকর্তী 
আছি”; যাহার চিত্তে এইবপ বিবেকের (জ্ঞানের ) উদয় হয়, ত্রিভৃবনে 
তাহার ভেদঘৃষ্টি কোথায়? আপনার অঙ্কভূতি অস্থুসারে সে জগৎকে মুক্ত 
দেখে । যেমন পূর্বদিকের ঘরে সূর্যোদয় হইলে প্রকাশের দিবালী হয়, 
তখন কি অন্যদিকের কালিম। (অন্ধকার ) থাকিয়া যা? এইপ্রকার উত্তম 
ব্যাপক (সর্বব্যাপী ) জ্ঞান যাহার হৃদয়ে ভরিয়! থাকে, তাহার সমতাতৃষ্ট 
হইয়াছে, বুবিতে হইবে, _বিশেষ আর কি বলিব ?* 


' তদ্বুদ্ধযস্তদাত্মানস্তন্লিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ | 
গচ্ছস্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননিধূর্তিকল্মষাঃ ॥ 1১৭ 


সে আপনাকে -যেমন দেখে সারা বিশ্বকেও তেমনি দেখে, _-ইছা। বলিলে 
আশ্চর্যের কি আছে? পরস্ত, ( দৈব ) সৌভাগ্য যেমন কৌতুকে ভূলিয়াও; 
কোথায়ও দেন্য দারিদ্র্য দেখিতে পায় না; কিন্ব। বিবেক যেমন ভ্রাস্তিকে 
চিনিতে পারে না; অথবা, সুর্ধ্য যেমন হ্বপ্রেও অন্ধকারের স্বরূপ জানে না, 
অমুত যেমন মৃত্যুর কথ। কানেও শুনে না; (৯*) আর অধিক কি বলিব? 
সম্তাপ (উষ্ণতা) কি তাহ! যেমন চন্দ্রমা কখনও স্মরণ করে না, জ্ঞানিগণও 
তেমনি ভূতমাত্রের মধ্যে ভেদ দেখিতে পান ন1। 


বিছ্যাবিনয়সম্পন্লে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। 
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্তিতাঃ সমদশিনঃ ॥ ১৮ 


তখন, এটি মশক, এটি হস্তী, এ চগ্ডাল, ও ঘিজ, এ আপন, ও পর,__ 
এসব তেদভাব কি থাকে? অথবা, এটি গরু এঁটি কুকুর, এ বড় ও ছোট, 
অধিককি বলিব? জাগ্রত মন্ুুত্ব কি স্বপ্প দেখে? এসব ভেদ দেখা যায়, 
যদি অহংভাব অবশিষ্ট থাকে ; এই অহংভাবই যদ্দি প্রথমেই চলিয়া যায়, 
তবে বৈষম্য ( তেদভাব ) কোঁথ। হইতে আসিবে? স্থৃতরাং, “সর্বত্র, সদ! 
যে অথয় ব্রন্ষ সমভাবে আছেন, আমিই সেই ব্রক্ষ”*--এই টা সমদৃ্টির 
লম্পূণ মন্দ জানিবে। 


১ মরিয়াও; হ এ জগতে যেমন জ্রান্তিকে* 


পঞ্চম অধ্যায় ১০৩ 
 ইহৈব তৈজ্িতঃ সর্গে! যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ। 
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তন্মাদ্‌ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ ১৯ 


যিনি বিষয়সঙ্জ ন। ত্যাগ করিয়া, ইন্জ্রিয়গুলিকে নিগ্রহ না! করিয়া, 
কামনারহিত হুইয়। নিঃসঙ্গ স্থিতি ভোগ করেন; ধিনি লোকের ( সংসারের ) 
মধ্যে থাকিয়।, লৌকিক ব্যাপার করিতে থাকিয়াও লৌকিক অজ্ঞান ত্যাগ 
করিয়াছেন ) খেচর (পিষ্জাচ ) যেমন লোৌকের মধ্যে থাকিলেও কেহ তাহাকে 
দেখিতে পাঁয় না, তেমনি তিনি শনীরধারী হইলেও সংসার তাহাকে চিনিতে 
পারে না। আর কি বলিব? বায়ুর সংযোগে জল যেমন জলের উপরে 
লোটায়, এবং অন্ত লোকে তাহাকে “ত্রঙ্গ* এই পৃথক আখ্য। দেয়; তাহার 
নামরূপও তেমনি, নতুবা তিনি ব্রচ্গেই ক্রম স্বরূপ+ ; বাহার মন সর্ববজ্ধ সাম্য 
( সমদৃষ্টি) লাভ করিয়াছে; (১০০) ্‌ 


ন প্রহৃষ্েৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেং প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্‌। 
স্থিরবুদ্ধিরসম্ম.টে। ব্রহ্মবিদ্‌ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ২০ 


এইভাবে যিনি সমদৃষ্টি হইয়াছেন, সেই পুরুষের এক বিশেষ লক্ষণ আছে”, 
অচ্যুত বলিলেন-_-“হে অঞ্জন, তাহাই সংক্ষেপে বলিতেছি, শুন। মৃগজলের 
বন্যায় যেমন পর্বত ধ্বসিয়। যায় না, তেমনি শুভাশুভ প্রার্ধ হুইয়। যিনি 
বিকাৰগ্রস্ত হন না; তিনি নিশ্চিতভাবে তত্বতঃ সমদৃষ্টি হইয়াছেন” শ্রীহরি 
বলিলেনু--“ছে পাওুনুত, তিনিই ব্রহ্ম ।” 


বাহস্পর্শে্ষসক্তাত্ম! বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্‌। 
স জরা সুখমক্ষষ্যমঞ্খুতে ॥ ২১ 


যিনি আত্মন্বরূপ ত্যার্গ করিয়া কখনও ইন্দ্রিয়গ্রীমের বশীভূত হুন না, 
তিনি বিষয় ভোগ করেন মী,-_ইহাতে আশ্চর্যেয়ং কি আছে? স্বাভাবিক 
আত্মস্থখের আনন্দে তীহার অন্তর সর্ব! অপার স্থখে পূর্ণ থাকায়, তিনি 
সুখের সন্ধানে ঘাছিরে পদক্ষেপ করেন না। বল দেখি, ষে চকোর কুমুদ্দলের 


১ সত্যই ত্রনস্থাপ। হ বিচিত্র 


১০৪ জ্ঞামেশ্বনী 


থালায় উত্তম চন্দ্রকিরণের সুধা আত্বাদন করিয়াছে, মে কি বালুকাতট চুম্বন 
করিতে যায়? তেমনি ধিনি আত্মস্থথ লাভ করিয়া ক্রন্ষস্বর্ূপ প্রাপ্ত 
হইয়াছেন, তিনি ঘে সহজেই বিষয় ত্যাগ করিবেন--ইহাতে বলিবার কি 
আছে? 


যে হি সংস্পর্শজ! ভোগা হুঃখযোনয় এব তে। 
আছ্ন্তবস্তঃ কৌস্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২ 


অপর পক্ষে, ইহাঁও কৌতুকে উত্তমরপে বিচার করিম! দেখ-- এইরূপ 
বিষয়স্থখে কে ফাপিয়া যাইতে চায়? যাহার আত্মার হয় নাই, এই 
ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় তাহাঁকে আনন্দিত করে, যেমন কোনও ব্যক্তি, স্কুধার 
তাড়নায় তৃষ ভোজন করে; অথব!, তৃষ্কাত্ত মগ যেমন ভ্রমযশতঃ মুগজলের 
আভালকে জল মনে করিয়! শুক (উর ) জমিতে আসিয়! পড়ে ; (১১০) 
তেমনি, যাহার আত্মদর্শন হয় নাই, যে সদা আত্মন্থথে বঞ্চিত, বিষয়স্থখ তাহার 
কাছে সুন্দর (প্রিয় ) মনে হয়। নতুব। বিষয়ে সখ আছে একথা বলিবার যোগ্য 
নহে-__(ষদ্দি বিষয়ে স্থখ থাকে ) তবে বিছ্বাতের স্ষুরণে (চমকানিতে ) জগতের 
সমস্ত কাজ চলিবে না কেন? বল, যদি মেঘের ছায়ায় বায়ুর 'তাপং নিবারণ 
হয়, তবে ভ্রিতল সৌধ নিশ্শাণের কি প্রয়োজন ? অতএব, «বিষয়স্থুখ”--এই 
কথ। অর্থহীন__বৃথাই অজ্ঞানবশতঃ বল! হয়--যেমন বিষকন্দকে “অন্র” 
অর্থাৎ মধুর বলা হয়; অথবা, ভৌমগ্রহকে 'মজল' নাম দেওয়া হয়, মৃগজলকে 
জল বল! হয়,_-তেমনি বিষয়ে স্থথ আছে একথ। বঙ্গাই বৃথা । এম্ব কথা 
থাকুক, _এখন বল দেখি, সর্পের ফণার ছায়া মৃষিকের পক্ষে কতখানিশীতল 
হয়? হেপাগুব, যতক্ষণ না মত্শ্য ( বড়শীতে গাঁথ! ) আমিষের টোপ গলাধঃকরণ 
রুরে ততক্ষণই উহ! স্থন্দর (লোভনীয় ) মনে হয়, সমস্ত বিষয়সঙ্গও তেমনি, 
ইছা। নিশ্চিত জানিবে। হছে কিরীটি, বৈরাগ্যের দৃষ্টিতে দেখিলে, ইহাকে 
€ বিষয়কে ) পাণড রোগের পুষ্টির সায় দেখায়। অতএব বিষয়ভোগে যে সুখ, 
তাহাকে আছ্ন্ত দুঃখ বলিয়াই জানিবে, পরস্ধ মুর্খ লৌক কি করিবে? 
তাহার! এই বিষয় ভোগ ন। করিয়! পারে না। ইছার অস্তরের মন্দ ন। 


১ কোনও দরিদ্র বাক্তি। ২ বারু; বর্ধা ও তাপের নিবারণ 


পম অধ্যায় ১০৫ 


বুবিয়া বেচারী নিরুপায় হুইয় বিষয় সেবন করে; বল দেখি, পৃজপঙ্গের কীট 
কি তাহ ত্বণা! করে? (১২০ ) এই ছুঃখিগণের ছুংখই জীবন, তাহারা বিষয়জপ 
কর্দমের দর্দ,ব, জলে১ জলচর-_ইহ। ত্যাগ করিবে কিনূপে? আর জীবের 
ধ্দি বিষয়ের উপর বিরক্তি হয়, তবে ( সংসারে ) যত ছু£খধোনি আছে তাহ? 
কি নিরর্ঘক হইবে না? অথবা, গর্ভবাসাদি স্কট, কিগ্বা জন্মমরণের কষ্ট--এই 
বিশ্রামবিহীন মার্গে কে চলিবে ? বিষয়ী যদি বিষয় ত্যাগ করে, তবে মহাপাপ 
কোথায় থাকিবে? আবর*“সংসান্র” এই শব্ই (নাম) কি জগতে মিথ্য৷ হইয্পা 
যাইবে না? সেইজগ্য, যাহার] বিষয়হুঃখকে সুখ বলিয়া মনে করে তাহারাঁই 
অবিদ্াজাত মিথ্যাকে সত্য বাঁনাইয়াছে । অতএব, হে বীরশ্রেষ্ঠ) বিচার করিয়া 
দেখিলে বিষয় অতি নিকুষ্ট বস্ত, তুমি ভূলিয়াও এ পথে যাইও না1। “বিরক্ত” 
পুরুষ বিষয়কে বিষের ন্যায় ত্যাগ করেন, নিবাকাঁজ্ষ বলিয়া তাহাকে দুঃখ 
(সখের বেশে ) আসিলেও প্রলোভিত করিতে পারে ন|। 


শরুোতীহৈব যঃ সোঢু, প্রাক্‌ শরীরবিমোক্ষণাৎ। 
কামক্রোধোন্তবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥ ২৩ 


যাহার। দেহী হইয়াও দেহভাব ( ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি ) স্ববশে বাখিয়াছে, সেই 
জ্ঞানিগণের কাছে ইহার (বিষয়ের) অস্তিত্বই নাই। তাহারা বাহ বিষয়ের 
ভাষা একেবারে জানে না, তাহাদের অন্তরে এক স্থখ (আত্মস্থ ) বিরাজ 
করে। পরস্ত, এই স্থখ ভোগ করিবার রীতি হ্বতন্ত্র; পক্ষী যেমন ফল চুম্বন 
(আশ্বঃদন ) করে ইহ। সেক্প নহে,_( ভোগ-করিবার সময় ) ভোতৃত্বই বিস্বৃত 
হয়; (১৩০) দেই ( আত্মন্থখ ) ভোগের সময় এমন এক অবস্থা হয় যে 
অহঙ্কারের পর্ধবত দুরে ম্রাইয়! স্থখকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করে। সেই 
আলিঙ্গনের ফলে এক্য পট যায় ( জীবাত্মা পরমাজ্মার সহিত একরপ হই 
যায় )-জল যেমন জলে ঘ্লিশিয়! পৃথক দ্বেখায় না; কিন্বা, বাযু যেমন 
আকাশে মিলাইলে, তাহাদের ত্বৈতসত্তার লোপ হয়, তেমনি এই আলিঙ্গনে 
হুখ আত্মম্বরূপেই লীন হয়। এইভাবে দ্বেততাব মিটিয়া যায়? যদি বল! 
যায়, একতা হুইয়! যায় তবে তাহা জানিবার সাক্ষী কে থাকে? অতএব 


১ ডোগরাপ জলের জলচয় 
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এ লমত্ত থাকুক ; যাহা বলিয়া বুঝান যায় না। তাহ! কি করিয়া! বল! ঘায়? 
ঘিনি আত্মারাম হুইয্মাছেন, তিনি ত্বভাবতঃই ইহার মন্্ বুঝিতে পারেন। 
ধাহারা এইরূপ আত্মহ্থথে মত্ত হইয়াছেন এবং আত্মম্বরূপে নিময় হইয়। আছেন, 
আমি জানি তাহারাই শুদ্ধ সমরলের (ব্রক্মেকরসের ) পুতলী। তাহারা 
আনন্দের মৃত্তি (প্রতিবিশ্ব ), সুখের অস্কুরঃ কিম্বা যেন মহাবোধের 
বিকার১। তাহারা বিবেকের গ্রাম (জন্মভূমি ), কিম্বা! পরক্রদ্দের স্বভাব 
(কেবল স্বরূপ ), অথব| ব্রক্ষবিদ্যার স্থশোভিত অবক্কব। তাহার! সত্বগুণের 
সাত্বিকভাব, কিন্বা চৈতন্যের উপার্দান। (শ্রোতাগণ বলিঞেন ) “অনেক বলা 
হইল, এক এক করিয়া আর কত বর্ণনা করিবে ? তুমি সাধুগণের স্ততি, 
করিতে আরম্ভ করিয়াছ, মূল কথাও ম্মরণ করিতেছ না, আর সুন্দর সুন্দর 
কথা বলিয়। নিরাকার, নিগুপ বিষয়ের প্রতিপাদন করিংতেছ। (১৪০) 
পরস্ধ, এখন এই রসাতিশয়ের আবেগ বন্ধ কর, এই ( গীত।) গ্রস্থার্থদীপকে 
উজ্জ্বল করিয়। সাধুহদয়মন্দিরে মঙ্গল-উষ। আনয়ন কর।” শ্রীগুরুদেবের এইবপ 
অভিপ্রায় বুঝিয়া, নিবৃত্তিদাস জ্ঞানদেব বলিলেন-_*শ্রীকৃষষ কি বলিলেন, 
তাহাই শুস্ন।” 


যোইস্তঃস্থখো ইস্তরারামস্তথাস্তর্জ্যোতিরেব যঃ। 
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোহধিগচ্ছতি ॥ ২৪ 
লভভ্তে ব্রন্মনির্ববাণমুষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ | 

ছিন্নদ্বধা যতাত্মানঃ সর্ববভূতহিতে রতাঃ ॥ ২৫ 


হে অঙ্জুন, আত্মানন্দের গভীর হুদে ডুব দিয়! যে একেবারে তলায় গিয়। 
পৌছিয়াছে, এবং স্থির হইয়া তদ্রপ হইয়া গিয়াছে; অথব! যে নির্দল 
আত্মজ্ঞানের প্রকাশে সমস্ত বিশ্বকেই আত্মন্বরূপ বলিয়া দেখে, তাহাকে দেহ- 
ধারী পরব্রহ্ম বলিয়। ্থখে মানিয়! লওয়া যায়। যাহা সতাই পরম (সর্ব 
শ্রেষ্ঠ ) নিত্যবস্ত, অনন্ত, নিঃসীম, যাহ! (ক্রহ্ষক্ূপ ) গ্রামের নিফাঁম অধিকারী 
--যাহ। মহধিগণের প্রাপ্য, বিরক্ত জনের লভ্য, যাহা নিঃসংশয়ে নিরস্তয় 
বহ্ৃদ্ধিলাভ করিতে থাকে । 


১ বিস্তার বিহারতুমি ২ স্ততিতে রত হইয়াছে 
৩ 'অক্ষর। 


পঞ্চম অধ্যায় ১০৭ 
কামক্রোধবিযুক্তানাং ধতীনাং যতচেতসাম্‌। 
অভিতো৷ ব্রহ্থানির্র্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্‌ ॥ ২৬ 


যে বিষয় হইতে আপনার চিত্বকে সরাইয়া৷ আনিয়1 তাহাকে জয় করিয়াছে 
(নম্পূর্ণ বশে আনিয়াছে ), মে চিস্তারহিত হইয়া যেখানে নিত্্। ষাঁয় এবং 
পুনরায় জাগিয়া উঠে না; তাহাই (সেই স্থিতিই ) *পর ব্রহ্ম নির্ববাণ” (কৈবল্য), 
_যাহা1 আত্মজ্ঞানিগণেন্ম “কারণ? ( ধ্যেয় );- হে পাওুকুমার, মেই পুরুষ 
তাহাই ( সেই পরব্রদ্মস্বরূপ ), জানিবে। যদি প্রশ্ন কর, ইহা কি করিয়া হয়, 
দেহধারণ করিয়। কিরপে ব্র্বত্বপ্রাপ্তি হয়, তবে তাহ] সংক্ষেপে বলিতেছি। 


স্পর্শান্‌ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবাস্তরে ভ্রবোঃ। 
প্রাণাপানৌ সমে কৃত্বা! নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥ ২৭ 
যতেক্দিযমনোবুদ্ধিমু্নির্মোক্ষপরায়ণঃ | 
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধে যঃ সদ! মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮ 
ভোক্তারং যজ্জতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্‌। 


সুহাদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্ব। মাং শাস্তিযৃচ্ছতি ২৯ 


বৈরাগ্যের আশ্রয়ে ( সামর্থ্য ) তিনি বিষয়কে বাহিরে তাড়াইয়। শরীরকে 
শুধু মনোময় করিয়া ফেলেন । ( ১৫৯) যে সক্ধিস্থলে ভ্রপল্পবযুগল সহজে 
মিলিত হক্স সেখানে তিনি আপনার দৃহি কিরাইয়। লাগাইয়া দেন। দক্ষিণ 
ও বাম নাপারদ্ধ বন্ধ করিয়া, প্রাণাপানবায়ুকে সম ( একত্র ) করিয়া চিত্তকে 
ব্যোমগামী করেন ( চিদ্দাকাশে লইয়া যান)। বান্তার (ভালমন্দ) সমস্ত 
জল লইয়া গজ সমূছ্ে রা হইলে যেষন সেই জল এক এক করিয়া পৃথক্‌ 
করা যায় না) তেমনি, সে অঞ্জু, যখন প্রাণবায়ুর সহিত মনকে চিদাকাশে 
লয়প্রাণ্ড করান হয়, তখন পৃথক্‌ পৃথক্‌ বাসনাসমূছের চিন্তা আপনা আপনি 
বন্ধ হইয়া যায়। যে মনোক্ধপ পটের উপর মংদাযের চিত্র অস্থিভ হয়, 
তাহা তখন ছিড়িয়! ঘায়,-যেমন লরোবর গশুকাইয়। গেলে তাহাতে প্রতিবিস্ব 
পড়ে না) তেমনি, যেখানে মনোঁকপ মুলধনই চলিগ্গা 'যায়, সেখানে অহং- 
ভাবার্দি কোথায় থাকিবে ? সৃতরাং ধাঁহার (ত্রদ্দত্বরপের ) অনুভূতি হুইয়াছে, 
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তিনি শরীরী হইলেও আকাশ (ত্রদ্বরূপ) হইয়া, যান । আমি পূর্বেই বলিয়াছি, 
কেহ কেহ দেহধারণ করিয়াও ব্রদ্ষত্ব লাভ করে; তাহার। এই মার্গ অবলম্বন 
করিয়াই এ স্থিতি প্রাপ্ত হয়। যম নিয়মের পর্বত পার হইয়া, ঘোগাভ্যাসনূপ 
সাগর অতিক্রম করিয়! তাহাযা ওপারে চলিয়া যায় (ত্রহ্ত্বপ্রাপ্ত হয় )। 
তাহারা আপনাদের নির্লেপ করিয়া (নিলিগ্ক হইয়। ) প্রপঞ্চের মাপ করে 
€জাগতিক ব্যাপার করিতে থাকে ), এবং সত্যই স্ব-স্বব্ূপ হইয়। থাকে ।” 
এই ভাবে, হৃধীকেশ যোগমার্গের উদ্দেশ্তের কথা বচ্গিলেন:) তাহাতে মর্খজ 
অঞ্জুন চমত্কৃত হইলেন । ( ১৬০ )'তাহ। দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বুঝিতে পারিয়া হাস্য 
করিয়া পার্কে কহিলেন_“এই কথায় কি তোমার চিত্ত প্রসন্প হুইল ?” 
তখন অঞ্জুন বলিলেন__“হে দেব আপনি ( পরচিত্তলক্ষণ বুঝিবার রাজ! ) 
অপরের মনের অভিপ্রায় বুঝিতে নিপুণ, আপনি আমার মনের ভাবও 
জানিয়াছেন। আমি যাহা বিস্ভৃতভাবে প্রশ্ন করিতে চাহি, তাহ! হে দেব, 
আপনি আগেই জানিয়াছেন, তবে আপনি যাহ বলিলেন, তাহা আরও স্পষ্ট 
করিয়া বলুন। শুন, আপনি ষে সাধনমার্গের কথ উপদেশ করিলেন, তাহা 
তেমনি হুগম- যেমন সম্ভরণ অপেক্ষ। পায়ে হাটিয়া জল পার হওয়া সহজ। 
তেমনি, আমার ন্যায় নির্ববোধের পক্ষে সাংখ্যযোগ হইতে এই পথটি অধিকতর 
প্রাঞ্জল, ইহাতে যদ্দি কিছু বিলম্ব হয় তাহাঁও বরং সহা করা যায়। অতএব, 
হে দেব, আর একবার প্রতীতি জন্মাইবার জন্য, ইহা৷ আগ্স্ত বিস্তারিত করিয়] 
বলুন।” তথন, শ্রীকৃ্ষ বলিলেন__“অহো, এই যার্গই তোমার ভাল মনে 
হইতেছে? তবে আর কি? আমি পুনরায় আনন্দের সহিত বলিতেছি, 
শ্রবণ কর। হে অঙ্জুন, তুমি শুনিতে চাও, শুনিয়া ঘদ্দি সেই অনুসারে আচরণ 
কর, তবে আমার বলিবার ন্যনত। হইবে কেন? (আমি উপদেশ করিতে 
কুষ্টিত হইব কেন? )” একে তে। (শ্রীকফের ) মায়ের চিত্ত, ভাহাতে আবার 
সন্তানের প্রতি প্রেম আসিয়া বিশিয়াছে,-এখন এই অদ্ভুত স্েহের কথা কে 
জানে? ইহাকে কারুণারসের বৃহি বলিব, কি অদ্ভুত লেহরলের হি বলিব? 
কি আর বলিব? শ্রীহরির এই (কুপ1) দৃষ্টির বর্ণনা কর! যায় না। (১৭*) 
সেই দৃষ্টি কি অম্বতের (ছাচে ঢাল! ) পুতলী ? কিন্বা, প্রেমরল পান করিয়া 





১ ব্রচ্ হইল যান । 


পঞ্চম অধ্যায় ১৬৯ 


এমন মত্ত হইয়াছে যে অঞ্জনের প্রতি মোহে (প্রেমে ) বন্ধ হইয়। আর বাহির 
হইতে পারিতেছে না? এ সন্বদ্ধে যত অধিক বর্ণনা করি না কেন, তাহ! 
মূল কথ! হইতে অপ্রাসঙ্গিক হইবে, পরস্ত কথা দ্বার! এই জেহের স্বরূপ বর্ণন। 
করা যাইবে না। ইহাতে -আঁশ্র্যোর কি আছে? যে ঈশ্বর নিজেই নিজের 
হবরূপ বর্ণনা! (মাপ) করিতে পারেন না, তাহাকে অপর কে জানিতে 
পারে? তথাপি, শ্রীকৃষ্ণ যে আগ্রহের সহিত বারম্বার "শুন” শুন” 
বলিতেছিলেন, তাহার্তে আমার মনে হয় পূর্ব্ববিত কথার গৃঢার্থ ইহাই যে 
তিনি ( অঞ্জুনের প্রেমে ) সহজেই মোহিত হুইয়াছিলেন। (শ্রীকুষ্ণ বলিতেছেন ) 
“হে অর্জুন, যে যে ভাবে বলিলে তোমার চিত্তে বোধের উদয় হইবে, আঁমি 
আনন্দের সহিত তেমনি ভাবে খধর্ণনা করিব। ঘোগ কাহাকে বলে, 
তাহার প্রয়োজন কি, অথব1 কাহারাই ব1 তাহাতে অধিকারী; এই প্রকার 
যাহা কিছু এখানে বলিবার আছে, সে সমস্তই আমি এখন বর্ণনা করিব। 
তুমি মনঃমংযোগ করিয়া শ্রবণ কর”__এইক্বপ প্রস্তাব করিয়া! শ্রীহরি ধাহা 
বলিবেন, তাহা পরের অধ্যায়ে বল! হইবে । (১৭৮) 


ও তৎ সং 
ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতার শ্রীরুষ্ণাঙ্ছুনসংবাদে 
সংন্তাসযোগ নামক পঞ্চম অধ্যায় 
সমাপ্ত । 


মই জঞ্ঞযাক্স 


সয় ধৃতরাষট্রকে বলিলেন-_.“শ্রীক্ণ এখন যে যোগমার্গের কথ! বলিতেছেন 
তাহার অভিপ্রায় (ভাবার্থ) শ্রবণ করুন। শ্রীনারায়ণ ঘখন অজ্জনকে সহজে 
ব্ক্ষরমের পক্কা্ন পরিবেশন করিতেছেন, ঠিক মেই সময্বে আমরাও অতিথি 
হইয়। উপস্থিত হুইয়াছি। ইহা! আমাদের কত বড় সৌভাগ্য জানি না) 
তৃষ্ণার্ড ব্যক্তি যেমন জলপান করিবার সময় "তাহাক্ষে, মনে করে? 
আমার ও আপনাঁর অবস্থাও তেমনি হইয়াছে-_কারণ ব্রদ্ষজান আমামের 
করতলগত হইল (মুদ্টির মধ্যে আমিল); তখন ধৃতরাষ্ট্ট বলিলেন__ 
“আমি তোমাকে এ প্রশ্ধ করি নাই'।” এই কথায় সঞ্জয় রাজার মনের 
ভাব বুবিলেন, যে তাহার হৃদয় পুত্রগণের চিন্তায় উৎকঠিত হইয়াছে। 
ইহ| জানিয়া, মনে মনে হাসিয়া বলিলেন-_“বৃদ্ধবাজ! পুত্রন্নেহে বিভ্রান্ত 
হইয়াছে-_-নতুবা, বাস্তবিক পক্ষে, এ পর্যন্ত কৃষ্ণাঞজ্জুন সংবাদ অতি উত্তম 
হইয়াছে । পরন্ত, উহাতে এই মোহাদ্ধ রাজার কি হইবে? জন্মাদ্ধ কি 
দেখিতে পায়?” তথাপি, রাজা ভ্রুদ্ধ হইবেন ভাবিয়! সঞ্জয় ভয়ে কিছু 
বলিলেন না। পরস্ত, কৃষ্ণার্জুনসংবাদ গুনিতে পাইলেন বলিয়া আপন চিত্তে 
অত্ন্ত সন্তোষ লাভ করিলেন। দেই আনন্দের আতিশষ্যে, সাভিগ্রায় 
( ভাবপূর্ণ) অস্তঃকরণে এখন অতিষ্রন্ধার সহিত যাহা! বলিবেন, তাহাই 
গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ ২ প্রসঙ্গ,_ক্ষীরসমূত্রে যেমন অমৃত 
লাভ হইয়াছিল; (১ ) তেমনি, যাঁহ1 গীতার্থের সার, যাহা বিষেক-সাঁগবের 
অপর পার, অথবা যোগৈশ্বর্ষ্যের উন্মুক্ত ভাগার ; যাহ। আদ্দি-প্রকৃতির 
বিশ্রান্তিস্থল, যেখানে শবত্রহ্ধ (বেদ): স্তন্ধ (মৃক) হইয়! থাকে? যাহ! 
হুইতে গীতাব্প লতার দ্বরূপের প্রসার হয়; তাহাই এই বষ্ঠ অধ্যায় 
"আমি ইহা উত্তম সাহিত্যের (আলঙ্কারিক ) ভাষায় বর্ণনা! করিব, আপনারা 
চিত্ত লাগাইয়। শ্রবণ করুন। আমি সরল মারাঠী ভাষায় বলিতেছি, 
পরস্ত এমন রসপূর্ণ শব যোজন! করিব যে (ইহার মাধুর্য) অম্বতকেও 
নাশ্চত (বাঁজি রাখিয়া) হার মানাইবে। ইহার কোমলতার তুলনায় 


তাহা আম্বাদন করিয়া দেখে উহ অমৃত । ২ চাতুাপূর্ণ 


বষ্ঠ অধ্যায় ১১১ 


সপ্তঙ্থুরের ১ লহবীৎও হীন মলে হইবে, ইহার ছন্দ ( আকর্ষণী শক্তি ) সুগন্ধের 
মোহিনীশক্তিকেও পরাভূত করিবে। শুহন, ইহার রসালত্বের লোভে কর্ণের 
জিহবা! বাহির হইবে, এবং ( ইহ! আম্বাদনের'জন্ত ) সমস্ত ইন্র্িয়গুলি পরস্পর 
কলছে মত্ত থাকিবে । শব শ্বভাবতঃ শ্রবণেক্দ্িয়ের বিষয়, পরস্ত, রসনা বলিবে 
“এই রস আমার বিষয় ; দ্রাণেক্জিয়ের বিষয় গন্ধ, আমার ভাষা ( বসালতাঁর 
জন্য ) তাহাই (হ্থুগন্ধ ) হুইয়া যাইবে । আঁর আশ্র্যের কথ এই যে, এই 
কবিতার বচনাশৈলী দৌখিয়।“চক্ষুর আকাঙ্ষাঁ পূর্ণ হইবে এবং তাহারা 
বলিয়া উঠিবে “বূপলাবণ্যের খনি উন্মুক্ত হইল”। সম্পূর্ণ পদ রচন। কবিলেই, 
(শ্রোতাদের ) মন এ বাক্যকে বাহুছ্ারা&ঃ আলিঙ্গন করিবার আশায় 
বাছিরে দৌড়াইবে। এইভাবে সমস্ত ইক্রিয়গুলি আপন আপন ভাব (বৃত্তি) 
অন্ুলারে উহাকে ধরিতে চেষ্টা করিবে, পরস্ত এই ভাষ। সমানভাবে সকলকেই 
পরিতৃপ্ত করিবে (বুঝাঁইবে )--ঘেমন স্্য একাই সর্ব জগতের চেতনা 
সম্পাদন করে। (২৯) তেমনি এই ভাষার ব্যাপকতাও অসাধারণ-_ 
পঠনশীলত ভাবজ্ঞের ( মর্শমজ্ঞের ) কাছে ইহা চিস্তামণির গুণ প্রকাশ করিবে । 
আর কি বলিব? এই ভাষারূপ থালায় কৈবলারস পরিবেশন করিয়া, আমি 
এই (গ্রস্থরূপ ) অব্ব্বার! নিষ্বাম পুরুষের আতিথ্যসৎকার করিতেছি। এখন, 
নিত্যনবীন আত্মজ্ঞানরূপ প্রদীপ দীপাধারে রাখিয়া তাহার আলোকে যে 
ইন্দ্রিয়গুলিকে ন| জাগাইয়। ইহ! উপভোগ করিবে, তাহারই ইহ লাভ হইবে; 
এখানে শ্রোতাগণ শ্রবণেন্ত্রিয়ের সাহাধ্য না লইয়। মন দ্বারাই ইহ! উপভোগ 
করিবে । এই ভাষার উপরের খোলন তুলিয়া ফেলিলে ত্রন্ধের স্বরূপ দর্শন 
হইবে, এবং তখন তাহার মধ্যে স্থখে অখ্ড স্থখগ্রাপ্তি হইবে। (শ্রোতাগণের 
মধ্যে) যদি এই স্ক্সদশিতা আসিয়! যায়, তবেই ইহা (আমার বাণী) 
উপযোগী হইবে ; অন্তথায়, &$ সমস্যই বক্তাঁরৎ মৌনাবলম্বনের« ন্যায় হইবে। 
পরস্ত,.এ সমস্ত এখন থাকুক % শ্রোতাগণকে সাবধান করিবার প্রয়োজন নাই, 
কারণ তীহার। শ্বতাবতঃই খ্ধিকারী এবং পূর্ণকাম* $ যাহারা আত্মজ্ঞানের 


১-২ নাদের রঙ্গ (মাধুর্য )$ নদীর তর; 1 দ্বিতীয় চরণের পাঠাস্তর--চক্ষুর পূর্ণ 
তৃপ্তি হইবে । | ভূতীঙ় চরণে পাঠাত্তর-বাক্াবাহ প্রদারিত করিবে; ৩ বিচারশীল 
৪-২. সুঁকবধিরের সংবাদের স্তায় হইবে; ৬ নিষ্ধাম 


১১২ জানেশ্বরী 


প্রেমে স্বর্গসংসাবের সখ বিজন দিয়াছেন, ডাহার! ভিন অন্ত কেহই ইহার 
মাধুর্য জানিতে পারে না। কাঁকের যেমন চক্রের সহিত পরিচয় নাই, 
সাধারণ লোকও তেমনি এই গ্রন্থ বুঝিতে পারিবে না, আর হিমাংশু যেমন 
চকোরের খাছ্য ; তেমনি ইহা ( এই গ্রন্থ ) জ্ঞানীজনের আশ্রয়, আর, অজ্ঞানীর 
জন্য অন্ত গ্রাম) জতরাং বলিবার বিষয় আর বিশেষ কিছুই নাই। (৩০) 
পরস্ত প্রসঙগক্রমে যাহা কিছু বলিয়াছি, সেজন্য সঙ্জন আপনার! আমাকে 
ক্ষমা! করুন, এখন শ্রীরঙ্গ কি প্রতিপাদন *করিঙেন তাহাই বলিতেছি। 
বুদ্ধি দ্বারা ইহার তাৎপর্য গ্রহণ করা কঠিন, সেইজন্য শব্দ বাবাও ইহ! 
কদাচিৎ বুঝান যায়, পরস্থ, শ্রীনিবৃত্বিনাথের রুপাপ্রকাঁশে আমি তাহা 
দেখিতে পাঁইব। অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের (ক্রহ্মজ্ঞানের ) বলপ্রাপ্ড হইলে, 
যাহা! দৃষ্টিগোচর হয় না, তাহাও দৃষ্টি বিনাই দেখা যাঁয়। অথবা দৈবযোগে 
যদি পরশ পাথর হস্তগত হয়, তবে ধাতুবাদিগণ ( অপ-রদায়ন-বিদ্গণ ) 
ও যে ম্বর্ণের খোঁজ পান না, লোহা হইতে সেই প্রকাঁর বিশুদ্ধ (পনের 
কসের) স্বর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। তেমনি সদগুরুরুপ হইলে এমন কি 
আছে যাহা চেষ্টা করিলে পাওয়। যায় না? সেইজন্য আমি জ্ঞানদেব 
বলিতেছি দেই সদগুরুকূপা আমি অপর্ধ্যাপ্ত পরিমাণে পাইয়াছি। সেই গুরু- 
কৃপায় আমি এই তত্ব নিরূপণ করিতেছি-__আমার ভাঁষণ অরূপকে রূপদান 
করিবে, অতীব্দরিয় বস্তকে ইন্দ্রিয়দ্বার1 ভোগ করাইবে। শ্ুন্তুন, যশ, শ্রী, উ্দা্যা, 
জ্ঞান, বৈরাগ্য ও এই্বরধ্য এই ছয়টী শ্রেষ্ঠ গুণ যাহার মধ্যে বাস করে; এবং 
সেজন্য যাহাকে ভগবান বল] হয়, যিনি নিঃসঙ্গের (.বাসনাসঙ্গরহিতের ) 
সঙ্গী (মিত্র) তিনি বলিতেছেন-_“হে পার্থ, এখন দত্তচিত্ত ( একাগ্রমন ) 
হুইয়! শ্রবণ কর। 


শ্রীভগবান্থবাচ-_ 
অনাশ্রিতঃ কন্মফলং কাধ্যযং কর্ম করোতি যঃ। 
স সংগ্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্সির্ন চাক্রিয়ঃ ॥ ১ 
শুন, এজগতে যোগী ও সংন্যাসী একই, কদাচিৎ যদি ইহাদের ভি মনে 


হয় তবে বিচার করিয়া! দেখিলে উহায়। ছুটি একই। নামভেদের দ্বৈতাঁভাম 
ছাড়িয়! দিলে ধাহ! (কর্ম) যোগ তাহাই সংন্াল, ব্রক্ষজানের, দৃষ্টিতে দেখিলে 


যঠ অধ্যায় ১১৬ 
এ ছুটির মধ্যে কোনও ভে নাই। (৪০) ভিন্ন ভির নামে যেমন 
একই পুরুষকে ডাক। হয়, কিছ! এক জায়গায় যাইবার ছুটি ভিন্ন পথ থাকে ঃ 
অথবা, জল যেষন ত্বভাঁবতঃ একই, পরস্ধ ভিন্ন ভিন্ন ঘটে ভরিলে € ভিন্ন 
দেখায়), যোগ ও সংন্যাসের মধ্যে ভিন্নত্বও তেমনি জানিবে। শুন, যে কর্ম 
করিয়৷ তাহার ফলে অন্ুুরক্ত হয় না, তাহাঁকেই এই জগতে সর্ধমন্মতিক্রমে 
যোগী .বলে। পৃথিবী যেমন অহংবুদ্ধিরহিত হইয়া ম্বাভাবিকভাবে বৃক্ষা্দি 
উদ্ভিজ্জ উৎপন্ন করে, এবং তহাঁর বীজের (ফলের) অপেক্ষা করে না) 
তেমনি, যিনি নিজবংশের বর্ণান্ুসাঁরে কুলধর্শের অঙ্রূপ যখন যে কর্ধপ্রাপ্ত 
হন $ তাহাই ধথাবিধি আচরণ করেন, পরস্ত, শরীরে দেহাভিমান পোষণ 
করেন না, এবং ধাহাঁর বুদ্ধি কর্ম কল্সিয়াও কখনও ফলাশার দিকে যায় না 
, (“চল পধ্যস্ত যায় না')$ তিনিই সংন্াসী,হে পার্থ গুন, তিনিই 
নিঃদসংশয়ে যোগীশ্বর । অন্যথায়, ষে প্রাসঙ্গিক (নিত্যনৈমিত্তিক ) বিহিত 
কর্মকে বন্ধনকাঁরক বলিয়। ত্যাগ করে, অথচ, সঙ্গে সঙ্গেই, অন্ত এক কর্ম 
ফাদিয়া বসে? পে, এক লেপ (রং) ধুইয়। সঙ্গে সঙ্গে অন্য রং লাগাইবার 
্যায়, আগ্রহের বশীভূত হুইয়। বৃথাই বিড়ম্বনা ভোগ করে। গৃহস্থাশ্রমের 
বোঝ। (ভার) তে। শ্বভাবতঃ প্রথম হইতেই মাথায় চীপিয়। আছে, তাহার 
উপর কি পুনরায় সংন্তাসের অভ্যাস ( বোঝ। ) চাপাইতে হইবে? (৫৯) 
সৃতরাং, অগ্নিসেবা ( অগ্রিহোত্রাদি কর্) না৷ ছাড়িয়া, কর্শের (আচার) মর্যাদা 
উল্লজ্ঘন না করিয়াও, কর্শষোগের মধ্যেই হ্বভাবতঃ আত্মন্থখ প্রাঙ্ত হওয়া 
যায়। * | 


যং সংস্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাগুব।, 
নহাসং্তস্তমংকলে। যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২ 
শুন, “যে নংন্তাসী মেই!যোগী' এই একবাক্যতার ( অভেদের ) ধ্বজা 
জগতে অনেক শাস্ত্রের মধ্যেই উড়িতেছে। “যেখানে নংন্তাসদ্বার! সংকল্প 
পর্যন্ত টুটিয়। যায়, সেখানেই যোগের সার প্রাপ্ত হওয়া যায়”, এই সত্যই 
তাহার ( এই সকল শাস্ত্র) অন্থুভবের দ্বার। নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করিয়াছে। 


$ “খা নিধি ব্ণানুমারে 
৮ 
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আরুরুক্ষোসুনের্ধোগং কর্ণ্ম কারণমুচ্যতে। 
যোগাবঢ্ তস্তৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩ 


, এখন, হে পার্থ, ষ্দি ষোঁগাঁচলের শিখরে উঠিতে চাও, তবে কর্ধমার্খের এই 
সোঁপান কখনই ত্যাগ করিও না। যমনিয়মের তলদেশ. দিয়া ( যযনিয়মকে 
ভিত্তি করিয়া). যোগাসনের পা্দ-পথে প্রবেশ করিয়া, প্রাণায়ামক্ষপ _বিষম- 
পর্বতের উপর উঠিতে হইবে । তাহার পর; প্রত্যাহারব্ধপ পিচ্ছিল, অর্ভগ্র 
পর্বত পড়িবে__-যেখানে বুদ্ধিরও পদস্মলন হয় এবং হঠ্যাগীও প্রতিজ্ঞ! ভঙ্গ 
করিয়। নিয়ে পতিত হন। তবে, অভ্যাসের সামর্থো, প্রত্ঞাহাররূপ (নিরালঘ) 
আকাশের পথে, বৈরাগ্যের আশ্রয়ে; নখর বিদ্ধ করিয়৷ উঠিতে হইবে। 
এইভাবে, প্রাণবাস্থুর আম্ককুল্যে, ধারণার সোপানের* ধাহাষ্যে, ক্রমে ক্রমে 
ধ্যানের শিখরে উঠিতে পারা ষায়। তখন পথের চলা শেষ হয়, প্রবৃত্তির 
আকাঙ্ষার নিবৃত্তি হয়, সাধ্যসাঁধনা একত্রে আলিঙ্গন করিয়া সমরস হইয়া 
যায়। যেখানে সামনে চলা বন্ধ হয়, পশ্চাতের স্বতিও নষ্ট হইয়া যায়, 
এইরূপ ( যোগসমাধির ) সমতার ভূমিতে সমাধিলাভ হয় । (৬০) এই উপায়ে, 
যোগারঢ হইয়। ধিনি নি:সীম শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন, তাহার লক্ষণের নির্ণয় 
করিব, শ্রবণ করু। 


যদ! হি নেক্দরিয়ার্থেষু ন কর্ম বনুষজ্জতে ॥ 
সর্বসংকল্পসংশ্তাসী যোগার্টস্তদোচ্যতে ॥ ৪ 


ধাহার ইন্দছ্িয়ের ঘরে বিষয়ের যাতায়াত নাই, যিনি আত্মবোধের 
কুঠুরীতে শয়ন করিয়া আছেন; শরীরে স্খছুঃখের স্পর্শেও যাহার মন 
জাগ্রত হয় না, বিষয় কাছে আসিলেও ইহা কী তাহা জানিবার ইচ্ছাঁওঃ 
ধাহার হয় ন।? ইন্দ্রিয়গুলি কর্শে প্রবৃত্ত হইলে, যাহার অস্তঃকরণে ফলাশা 
সম্বন্ধে কোনওরূপ আসক্তি থাকে না; এইভাবে, দেহধারণ করিয়াও যিনি 
জাগ্রত অবস্থায় (আত্মানন্দে নিমগ্র থাকিয়া ) নিদ্রিতের মত থাকেন তাহাকে 


১. ক্রষে ক্রমে ধীরে ধীরে, বৈরাগোর , ২-৩ ধারণার প্রশন্ত ভুমি লাভ করিয়া । 
৪ ইহা কি তাহ! বাহার শ্মরণ হয় না; 


খষ্ঠ অধ্যায় ৃ . ১১৫ 
উত্তম যোগার পুরুষ বলিয়া! জানিবে।” তখন অঞ্জুন বলিরেন---“হে অনস্ত, 
ইছ! শুনিয়। আমার বড়ই আশ্চর্য বোধ হুইতেছে,_ইহাকে এমন যোগ্যতা 
কে দেয়, তাহাই বলুন ।” 


উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ। 
আত্্মৈব হ্যাত্মনে! বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মবনঃ ॥ ৫ 


তখন শ্রীকুঞ্ণ হানিয়াঁ বলিলেন--“তোমার এই কথাই অভ্ভুত মনে হইতেছে, 
এই অদ্বৈত অবস্থায়, কে, কাহাকে, কি দেয়? পরস্ত, ব্যামোহের (ভ্রাস্তির ) 
শয্যায় যখন প্রবল অজ্ঞানের নিত্রায় মনুষ্য নিক্রিত থাকে ( “প্রবল অবিস্ারূপ 
নিদ্রায় প্রবেশ করে” ), তখনই জন্বমত্যুর দুঃহ্বপ্র ভোগ করে। পবে ষখন 
অকল্মাৎ জাগিয়া উঠে, তখন সেই সমস্ত (স্বপ্রবিষয় ) মিথ্য। হইয় যায় ;-_ 
এইভাবে ষে সন্ভাব উৎপন্ন হয় (আত্মবোধের উদয় হয়) তাহাও তাহার 
নিজের (আত্মার ) মধ্যে হয়। স্থতরাং, হে ধনরয়, মিথ্যা দেহাভিমাঁনে চিত্ত 
লাগাইয়া এইভাবে নিজেই নিজের বধ ( ঘাত ) করে। ৭০ 


বন্ধুরাত্মাতনস্তস্ত যেনাত্মৈবাত্মন! ভিত: । 
অনাত্মনস্ত শত্রত্বে বর্তেতাত্মৈব শক্রবৎ ॥ ৬ 


ইহা (এই দেহাভিমান ) বিচাঁরপূর্বক ত্যাগ করিলে ্বয়ং নিত্যবস্ত 
(ব্রহ্ধন্বরূপ ) হুওয়। যায়__তবে নিজেই নিজেকে সহজে নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। 
নতুবারঃযে আপনারু স্বন্দর দেহকেই আত্মা মনে করে, মে রেশমের কীটের 
ন্যায় আপনিই আপনার বৈরী হয়। কিছুর্দেব! সৌভাগ্যপ্রাপ্তির মুখে এই 
হতভাগ্য মুয্য নিজের অন্বত্ব কামনা করে এবং আপনার উদ্মীলিত চক্ষৃকেও 
বন্ধ করে। কিন্বা, কেহ ভ্রমবশতঃ বলে “আমি তে নাই 'আমাকে 
চুরি করিয়া লইঘা! গিয়ছে'-এমনি অন্তঃকরণে মিথ্যাভাব ধরিয়া বসিয়া 
থাকে । বদি বাস্তবিক দৃষ্টিতে দেখ! যায়, জীব তো ব্রদ্ধবস্তই বটে  পরস্ত, 
কি কব! যায়! তাহার বুদ্ধি এ দ্বিকেই যায় না; দেখ, স্বপ্পে আঘাত পাইলে 
কি সত্যই মরিতে হয়? যেমন শুকপক্ষীব্র দেহের ভারে নলিক। যখন উল্টা 


১ বিচারপুরর্বক এই অহস্কার ত্যাগ করিলে; 


১১৬  জ্ঞানেশ্বরী 


ঘিকে ঘুরিতে আরস্ত করে, তখন সে উড়িয়া যাইতে পারে না,*. তাহার 
মনের আশঙ্কা দূর হয় ন1। সে বৃথা ঘাড় বাঁকাইয়া, শরীর ও বুক দ্বার? 
দৃঢ়ভাবে জড়াইয়া, চঞ্চুদঘ্বারা নল আকড়াইয় ধরিয়া থাকে । যনে করে "আমি 
সত্যই বাধা পড়িলাম'_-এই মিথ্যা ভাবনারূপ শৃঙ্ঘলে আবদ্ধ হয় এবং 
তাহার মুক্ত পদ আরও অধিক ভাবে বাধ! পড়ে। এইভাবে, ষে অকারণে 
বন্ধনদশায় পড়ে, তাহার সন্বদ্ধে কি বল! যায় যে অন্য কেহ তাহাকে বন্ধন 
করিয়াছে? তাহাকে যদি অর্ধেক কাটিয়াও 'ফেল। ধায়, তথাপি সে এঁ নল 
ত্যাগ করিবে না। অতএব যে সঙ্কক্প-বিকল্প বাড়াইয় যায়, সে নিজেই 
নিজের শত্রু; অপর যে পুরুষ এই মিথ্যা ভাব পোষণ 'করে না-_তাহাকে 
আমি স্বয়ং আমার প্রিয়জন মনে করি 11 (৮৭) | 


জিতাত্মন: প্রশাস্তন্ত পরমাত্মা! সমাহিতঃ |. 
শীতোক্নুখহ্ঃখেষু, তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭ 


যিনি নিজের অস্তঃকরণকে জয় করিয়াছেন, এবং ধাহার সকল কামন। 
উপশমিত হইয়াছে, পরমাত্ম। তীহার পরও নহেন ( তাহ! হইতে পৃথক নহেন ) 
দ্বস্থও নহেন। খাদ নষ্ট হইলে সোনা যেমন শুদ্ধ (পনের কনের ) হয়, 
তেমনি সঙ্কল্প লোপ হইলে জীব ব্রদ্বত্বপ্রাঞ্ত হয় । ঘটাঁকার নষ্ট হইলে যেন 
ঘটাকাশকে আকাশের সহিত মিলিত হইবার জন্য অন্য কোথায়ও যাইতে হয় 
নাঃ তেমনি, ধাহার মিথ্য। দেহাহঙ্কার সমূলে নাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, তিনি 
প্রথম হইতেই সর্বব্যাপী পরমাত্ম। হইয়া! আছেন। তখন শীতোষের প্রবাহ, 
সুখদুঃখের বিচার বা! মান অপমানের কথ! ইহার কিছুই তাহাকে স্পর্শ করে 
না। ঘে পথেক্র্ধ্য যায়, তাহার তেজে (আলোকে) বিশ্বের সেই প্রদেশ 
প্রকাশিত হয়, তেমনি, তিনি যে যে বন্ত প্রাপ্ত হন তাহা তদ্রপ হইয়। 
যায়। দেখ, মেঘ হইতে পতিত বর্ধাধার1 যেমন সমুদ্রকে* বিদ্ধ করে না, 


* তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠাস্তর £--তখন সে উড়িয়া বাইতে পারে, পরস্ত তাহার" 
1 “তাহাকে আমি আত্মজ্ঞানী বলি” 
১ 'াকাশকে + 
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তেমনি গুভাগুত কর্ন যোগীশ্বরের কাছে পৃথক মনে হয় না (ক্লেশকারক 
হয় ন1)। | 


& 


জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কৃটস্থ। বিজিতেক্জিয়ঃ। 
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮ 


বিজ্ঞানাত্মক ভাব (সংসার বিষয়ক পরোক্ষ জান ) বিচার করিয় দেখিলে 
মিথ্য। ( মায়াপ্রস্ত ) কলিয়াই* জানা যাঁয়_-পরস্ত গভীরভাবে চিন্তা করিয়া 
দেখিলে এ জ্ঞান ( তাহাই ) আত্মন্বরূপ হুইয়। যাঁয়। আর তখন দ্বৈতভাব 
ন। থাকায়, উহ। ব্যাপক কি একদেশী ( দেশকালাত্মক ) তাহার আলোচনা 
আপন! আপনিই বন্ধ হইয়া যায়। এইভাবে শরীরী হইয়াও ঘিনি ইন্জিয়গুলি 
জয় করিয়াছেন, তাহাকে অনায়াসে পরব্রদ্মের তুল্য জ্ঞান করা খায়। (৯০) 
তিনি ষথার্থই ছিতেন্দ্িয়, এবং তাহাকেই “ষোগধযুক্ত” বল! যায়,--তিনি 
কখনও “ছোট” . “বড়” এই ভেদ করিতে জানেন না। দেখ, তিনি 
মেরুপর্ববতের ন্যায় বৃহৎ বিশ্তুদ্ধ ত্বর্ণথণ্ড ও মাটির ঢেলাকে সমান মনে করেন। 
তিনি এমনি নিরাকাজ্ষ (ও সমবুদ্ধি ) ষে যাহার তুলনায় পৃথিবীই অল্পমূল্য 
মনে হয়, তেমনি অনর্ধ্য ও উত্তম রত্বকেও প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় দেখেন। 


নুহন্মিত্রাযযদাসীনমধ্যস্থছেত্যবন্ধুষু। 
সাধুঘ্পি চ পাপেষু সমবুদ্ধিবিশিষ্যতে ॥ ৯ 


তাহাতে, মহৎ ও শত্রু, উদাসীন ( তটস্থ, পর ) ও মিত্র, এরূপ তেদভাবের 
বিচিত্র কল্পনা কিরূপে সম্ভব হইবে? ধাহার “আমিই বিশ্ব এই প্রকার 
বোধ (সমদৃষ্টি ) হইয়াছে, তাহার কাছে কে কাহার বন্ধু, কেই বা শক্র? হে 
কিরীটি, তাহার দৃষ্টিতে চল আছে? পরশ পাথরের কষ্টিপাথরে 
কি মোনার কমের ভেদ পীওয়া যায়? সেই কষ্টিপাথর যেমন সমস্তই শুদ্ধ 
সোনায় পরিণত করে, ("বর্ণের বর্ণভেদ দূর করে”) তেমনি, তীহার বুদ্ধি 
চরাচর বিশ্বে নিরস্তর সাম্যভাবের উজ্জল্য দেখে। এই বিশ্বর্ূপ অলঙ্কারের 
সম্ভার যদিও বিভিন্ন আকারে দৃশ্ঠমান, তথাপি তাহার! এক পরত্রহ্বরূপ 
সথবর্ণে তৈয়ারী--সমস্ত বিষয়ে তাহার এইক্ধপ উত্তম জান লাভ হইয়াছে, 
হুতরাং তাহাকে এই বিচিত্র বিশ্বরচনার ধাঁহিক সৌন্দর্য ভূলাইতে পারে না। 


১১৮ জানেশমী 


বন্তমধ্যে দৃষ্টি দিবন্ধ করিলে দেখা! যায় উহা সমস্তই তত্তর স্ষ্টি,--তেমনি, 
(এই বিশ্বে) এক তিনি ( পররব্রদ্ধ ) ভিন্ন আর দ্বিতীয় কিছুই নাই) (১৯০) 
ধাহার এইন্ধপ প্রতীতি জন্নাইয়াছে, ষিনি ইহা। অন্ছভব করিয়াছেন, তিনিই 
“মবুদ্ধি'-_সমবুদ্ধি অন্য কিছুই নহে, জানিবে। ধাহার নাঁম তীর্থরাজ, যাহার 
দর্শনে সিদ্ধি, প্রাপ্তি হয়, ধাহার সংসর্গে আসিলে মোহগ্রত্ত পুরুষেরও ত্রহ্গভাঁব 
( আত্মবোধ ) হয়? ধাহার বাক্য ধশ্মের জীবন, ধাহার- দৃষ্টিতে মহাসিদ্ধির 
জন্ম হয়, দ্বরগন্থখাদি ধাহার কাছে খেলনার *ন্যায় » দৈবযোগে যদি চিত্তে 
তাহার স্মরণ হয়, তবে তাহাকে (স্মরণকারীকে ) আপন যোগ্যত। প্রদান 
করেন, আর অধিক কি বলিব? তাহার প্রশংসা! (স্তৃতি) করাও লাভ 
( কল্যাণকারক )। ৰ 


যোগী যুগ্তীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ। 
একাকী যতচিত্তাত্বা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০ 


ধাহার অদ্বৈতরূপ জ্ঞানস্থর্য্যের উদয় হইয়াছে__যাহা কখনও অন্ত যায় না, 
-ধিনি নির্ভর আত্মন্বরূপে স্থির ও অটল হইয়া! আছেন $ হে পার্থ, যাহার 
দৃষ্টি এই প্রকার বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন, তিনিই অদ্ধিতীয়, তাহাকে সহজেই 
অ্রিলোকে অপরিগ্রহী (সঙ্গরহিত ) বলিয়া জানিবে।” এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ, 
নিজের ষড়গুণৈশ্বর্য্য হইতেও অধিক বাড়াইয়া সিহ্বপুরুষের অনাধারণ লক্ষণ- 
গুলি বলিলেন। “যিনি জ্ঞানিজনের শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন ত্রষ্টার দৃষ্টির প্রদীপ 
(প্রকাশ ), ষে সর্বশক্তিমান শ্বামীর সঙ্কল্পেই বিশ্বরচন] হয়? প্রণবেরু হাটে 
ষে শব্ত্রঙ্মর্ূপ গেকুয়াবস্ত্র পাওয়া যায় তাহাও াহার কীত্তিকে আবৃত 
করিতে অপ্রচুর হয় (অর্থাৎ ভীহার মহিম! প্রকাশে অসমর্থ) ধীহার 
আঙ্গিক তেজেই ববিশশীর (প্রকাশ করিবার ) ব্যাপারের প্রতিষ্ঠা_-৪স্থতরাং 
ধাহার তেজের প্রকাশেই জগতের পোষণ হয়; (১১০) জধু ইহাই নহে 
ধাহার নামের মহত্বের তুলনায়, সার! গগনই তুচ্ছ দেখায়-__তাহাঁর এক একটি 
গুণের মহিমা তুমি কি বুঝিবে? স্থতরাং এ প্রশংসা (বর্ণনা) থাঁকুক,_ 


১ “প্রশস্তি”- পুজাবুদ্ধি উৎপন্ন হয় 
& তৃতীয় ও চতুর্থ চরশের পাঠীস্তর :--ইতরাং এ জগৎ কি তাঁহার তেজ বিন! চলিতে পারে? 
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কাহার লক্ষণ বর্ণনা কবিবার জন্য আমি এই সব বলিয়াছি তাহা নিজেই 
জানি না। শুন, যে ব্রদ্ববিদ্ভা ঘেতভাব নষ্ট করে, তাহার স্বরূপ যি 
উদ্ঘাটন করিয়া তোমাকে দেখাই, তবে 'অজ্ছন যে আমার অতি প্রিয়- 
এই গ্রীতির সম্বন্ধ ( মাধুর্য ) নষ্ট হইয়। যাইবে । সেইজন্য, আমি তেমনি ভাবে 
বর্ণনা করি নাই, এই মিলনের+ মাধুর্য শ্বতন্ত্রভাবে উপভোগ করিবার জন্য 
একটা পাতল।২ পর্দা রচনা করিয়। রাঁখিয়াছি। সোহংভাবে যে ভরপুর, 
মোক্ষসথখের যে ভিখারী? তাহার দৃষ্টির কলঙ্ক যেন তোমার প্রেমে না লাগে । 
কদাচিৎ ইহার অহংভাব চলিয়া গেলে সে ধদ্দি মন্্রপ হইয়। যায়, তবে আমি 
একাকী কি-করিব? তখন এমন কে থাঁকিবে যাহাঁকে দেখিয়া চক্ষু জুড়াইবে 
(মন শান্ত হইবে ), কিন্বা যাঁহাঁকে মনের কথ! মুখ ভরিয়া বল। যাইবে, অথব। 
যাহাকে আনন্দে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন দেওয়1 যাইবে? যদি আমার লহিত এক্য 
হইয়া যায়, তবে আপনার অন্তরের ষেসব উত্তম কথা মনের মধ্যে চাপিয়া 
রাখা যাইবে না, তাহা! কাহাকে শুনাইব ?” এইভাবে অন্তরে ব্যাকুল হইয়। 
গ্রীজনার্দন অদ্বৈতের মধ্যে ছৈতের উপদেশ দিবার ছলে কথ! দ্বারা অজ্জুনের 
মনকে নিজের মনের মধ্যে আলিঙ্গন করিলেন । এই কথাগুলি শুনিতে 
দুর্বোধ্য (কানাড়ী ভাষার ন্যায় কঠিন ) হইলেও, আপনারা জানিবেন যে 
অঞ্জন শ্রীরুষ্কহুখেরইও ঢালাইকর। সুন্দর প্রতিমৃত্তি। (১২০) আর অধিক কি 
বলিব? একটি বন্ধ স্ত্রীলোক শেষ বয়সে একটি সন্তান প্রসব করিয়। যেমন 
মৌহের (পুত্রন্মেহের ) পুতলীৎ সাজিয়৷ নাচিতে আরম্ভ করে; শ্রীঅনস্তের 
অবস্থাও তেমনি হইল) যদি ( অঞ্জুনের প্রতি) শ্রীকৃষ্র প্রেমের 
আধিক্য না দেখিভাম, তবে আঁমি একথ।' বলিতাম না। দেখ, কি আশ্চর্য্য 
অবস্থা, কোথায় যুদ্ধ, আর কোথায় এই উপদেশ? আর সম্মুখে এই প্রেমের 
প্রতিমা নাচিতেছে! ৫€প্রমে লঙ্জা$ থাকিবে না? বামনে (আসক্তি) 
অবদাদ আসিবে না? আম হইলেও তুলাইবে না? ইহা। কি করিয়।/হয় ? 
সৃতরাং, ইহার তাৎপর্ধয খাই যে অঞ্জন (শ্রীকৃষ্ণের ) মৈত্রীর আশ্রয়, অথবা 


১-২ ইহা! উপভোগ করিবার জন্ত একট] পাতগ! পরদ। রচন! করিয়! মনকে পৃথক করিয়া 
রাখিয়াছি ;**.*-*সপগ্ততলা বাধা রচন। করিয়াছি 

৩ জ্রীকৃফরাপেরই । ৪ ব্রিপুটী।; $ প্রথম দ্বিতীয় চরপের পাঠাস্তর :--প্রেম ও 
লজ্জ, বসন ও অবসাদ 
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খ-শৃগারের মানস দর্পণ হইদ্বাছিলেন। তাহার পুণ্য এতই গভীর ও 
পবিত্র, জগতে ভক্কিবীজ ধপনের তিনি এমনই হুক্ষেত্র, যে এইজন্তেই তিনি 
শ্রীকষ-কপার পাত্র হুইয়াছিলেন। অহো, (ভক্তির শেষ পধ্যায়ে ) আত্ম- 
নিবেদনের নীচে যে “সখ্য'কূপ ভূমিকা” আছে, অজ্ঞুন তাহারই অধিষ্ঠাত্রী 
দেবতা ( অধিদ্বেবতা ) হইয়াছিলেন। অজ্জুন সহজেই শ্রীহরির এমন প্রিয়, যে 
পার্থস্থিত প্রতূর (শ্রীকৃষ্ণের ) স্ততি ন। করিয়। বরং তাহার মেবকের ( অজ্জুনের ) 
গুণ বর্ণনা করিলেই হয়। দেখুন, যে স্ত্রী অন্রাগজরে পতির সেবা! করে, 
এবং যাহাকে তাহার প্রিয়োতম (পতি) ও সম্মান কারে, পতি অপেক্ষা 
সেই পতিব্রতা পত্বীর প্রশংসা কেন করা হইবে না?) তেমনি, আমার 
অস্তঃকরণ অঞ্ছুনকেই বিশেষ স্বতি কৰ্িতে চাহিতেছে, কারণ তিনি অরিতৃবনে 
সৌভাগ্যের একায়তন১ হইয়াছেন ; (১৩০ )ধাহার প্রেমের বশীভূত হইয়া অমূর্ত 
ভগবান সাকার মৃষ্তি ধারণ করিয়াছেন, পূর্ণকাম হইয়াও তাঁহার জন্য 
উৎকণ্ঠিত হুইতেছেন। তখন শ্রোতাগণ বলিলেন__”( আমাদের ) কি 
সৌভাগ্য! এই ভাষণের কি অপূর্ব শোভা (লৌন্দধ্য )! ইহার মাধুর্য 
€ অেষ্ঠত্ব )০ নাদের ( সগ্ত্বরের ) মাধুধ্যকেও হার মানায় । অহো, আশ্চর্ধ্য ! 
ইহা লাঁধারণ দেশী ভাষা নহে,__এই মারাঠী ভাষার অলঙ্কারের বীধুনী 
হদয়াকাশে নবরসের রঙ্গীন চিত্র অস্কিত করিয়াছে । জ্ঞানরূপ হচ্ছ জ্যোঁৎ্না 
কেমন উদ্ভাসিত হইয়াছে, আর ভাবার্থের শাস্তিরস কেমন প্রকট হইয়াছে, 
যাহার প্রকাশে (গীতার ) শ্লোকার্থরূপ কুমুদগুলি বিকসিত হইয়া অতান্ত 
সহজবোধ্য হইয়াছে।” (এই সুন্দর ব্যাখ্যা) নিফাম শ্রোতাদের *সকাম 
করিল, তাহাদের মনোরথ পূর্ণ করিয়া অন্তর ভরিয়া দিল এবং তাহারা 
(আনন্দে) ছুলিতে .লাগিলেন। নিবৃতিদাস জ্ঞানদেব ( শ্রোতাঁগণের ) 
এইভাব জানিতে পারিয়া বলিলেন__-“আপনারা অবধান করুন, কি আশ্চর্যয- 
ভাবে পাগ্বকুলে শ্রাকষ্তরূপ দিবাঁকরের উদয় হইল! দেবকী তাহাকে গর্ভে 
ধরিলেন, যশোদ তাঁহাকে সযত্বে বক্ষপাবেক্ষণৎ করিলেন, অবশেষে তিনি 
সহন্দে পাগুবগণের উপযোগী হইলেন। এইজন্য,__দীর্ঘদিন ধরিয়া সেবা 
কত! কিম্বা অবসর প্রতীক্ষা! করিয়া কিছু প্রার্থনা করা এই প্রকার কোনও 


১ আয়তনক্স্থান॥ ২ অঙ্গীকার। ৩ সৌলর্া। ৪ পালৰ করিলেন 
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ক্লেশই ভাগ্যবান অঞ্ুনকে সহা করিতে হয় নাই। একথা থাকুক ১ 
এখন ত্বরা করিয়! যূল সংবাদ যলিতেছি।” তখন অঞ্জন অন্ুরাঁগভরে 
( অস্তরক্গভাবে )বলিলেন--”ছে দেব, আপনি ঘে পাধুর লক্ষণের কথা বলিলেন 
তাহা আমার অঙ্গে নাই। বাস্তবিক পক্ষে, এই লক্ষণসমূহের সারাঁংশের 
তুলনায় আমি সম্পূর্ণ অযোগ্য ও অপূর্ণ--পরস্ত আপনার উপদেশাহুষায়ী 
কার্য করিলে সামর্থ্য অঞ্জন করিতে পারি। ( ১৪.) আপনি মনে করিলে 
আমি ব্রক্মও হইতে পাশ্সি, আপনি আমাকে যাহা বলিবেন আমি তাহাই 
অভ্যাস করিব। অহো, ইহ কাহাঁর কাহিনী জানি না, তথাপি ইহা শুনিয়। 
অন্তঃকরণে তাহার প্রশংসা করিতেছি-__এইক্ধপ যোগ্যতা অর্জন করিলে না 
জানি কত আনন্দ হইবে! আমার ঝি এইকপ ষোগ্যত। হইবে? আপনি 
কি প্রভু আপনার সামর্ঘ্যে তাহা! করিবেন ?” শ্রীকুষ্চ তখন হাস্য করিয়! 
বলিলেন, “তাহাই করিব ।” দেখুন, যতক্ষণ ন।( মনে) সন্তোষ লাভ হয়ঃ ততক্ষণ 
নুথপ্রাপ্তির জন্য উৎকঠ। ( সঙ্কট ) থাকে, পরস্ত সন্তোষ প্রাপ্তি হইলে কি 
কোথায়ও অপূর্ণতা থাকে? তেমনি যে সর্বেশ্বরের প্রতি পূর্ণভাবে আসক্ত 
হইয়া যায়, সে সহজেই ব্রক্বত্ব প্রাপ্ত হয়, -পরস্ত ( অঞ্জনের ভাগ্যে) কি 
সৌভাগ্যের পক ফলভার জুটিল, দেখুন ! সহম্র জন্মেও ধাহার দর্শন ইন্দ্রাদির 
পক্ষে দুর্লভ, তিনি অঞ্জনের কিন্বপ অধীন হইয়াছেন, তাহা বাক্যের দ্বার! 
বর্ণনা করা যায় না। শুনুন, অক্ছুন 'আমি ক্রন্ম হইব" এই কথা বলিতেই 
ভগবান তাহ। সম্পূর্ণ বুঝিয়া লইলেন। তিনি বিচার করিলেন যে ইহার 
বুদ্ধির উদরে বৈরাগ্যের গর্ভসঞ্চার হইয়াছে, এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য ইহার 
উৎকট ইচ্ছা (দোহদ ) হইয়াছে । এখনও বৈরাগ্যগর্ভের (মাস) সময় 
পূর্ণ হয় নাই, তথাঁপি বৈরাগ্য রূপ বসম্তের আগমনে, এই অঞ্জুনরূপ বৃক্ষ 
“সোহংতাবক্ধপ মুকুলে য়া পড়িতেছে। এইজন্য, শ্রাঅনস্তের দৃঢ় 
বিশ্বীম হইল যে অঞ্জুনের এন বৈরাগ্য হইয়াছে যে এখন আর মোক্ষফল- 
্রা্তির অধিক বিলম্ব হইর্বে না। (১৫০) তিনি বুঝিতে পারিলেন যে 
অঙ্জুন এখন যে যে কর্ম করিতে সংকল্প করিবে তাহা প্রথম হইতেই ফল 
পরব করিবে । স্থতরাং ইহাকে ধোগাভ্যাসের উপদেশ দিলে তাহ বার্থ 





১ পুর্ণ লেবক 
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হইবে না। এইভাবে মনে বিচার করিয়া শ্রীহরি তখন বলিলেন-_“হে 
অজ্জুন, তোমাকে এখন রাজমার্গের কথা বলিতেছি, শুন। এই পথে, 
প্রবৃতিতরুর উলায় নিবুত্তিফলের রাঁশি পড়িয়া আছে দেখ! যায়, _এই 
পথে শ্রীশঙ্কর এখনও তীর্থযাত্রীত্বর্ূপ চলিতেছেন। ঘোগিগণ প্রথম প্রথম 
চিদধাকাশে অনেক তির্ধ্যগ্‌ মার্গে ভ্রমণ করিয়া, অবশেষে অঙ্ছভবের পদচিহ 
হার।' ইহার সন্ধান পাইয়াছেন। অন্য সমস্ত অজ্ঞানের পথ ছাড়িয়া তাহারা 
বরাবর আত্মবোধের এই সরল মার্গেই ধাবিত ছন। পরে, এই পথেই 
মহযিগণ আসপিয়াছেন, সাধকের! সিদ্ধ হইয়াছেন, আত্মজ্ঞানী এই পথেই 
শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। এই (রাজ) মার্গ দৃষ্টিগোচর হইলে ক্ষুধাতৃষ্ণা 
বিস্বত হইতে হয়, এই পথে রাত্রিদিবসের জ্ঞান থাকে না। চলিতে চলিতে 
যেখানে পদচিহ পড়ে, সেখানেই অপবর্গের ( মোক্ষের ): খনি উন্মুক্ত হয়, 
মধ্যে কোন বাঁক! পথ পড়িলেও সেখানে স্বর্গন্থখ লাভ হয়। পূর্বদিকে 
মুখ করিয়াই বাহির হও, কি পশ্চিমদিকেই যাঁও, হে ধন্র্ধর, এই পথে 
“নিশ্চল' (প্রশান্ত ) হইয়া চলিতে হয়। এই মার্গে যেখানে যাওয়। যায়, 
সেই গ্রামই আত্মন্মব্রপ হইয়| যায়_ইহা কি তোমাকে বলিতে হইবে? 
'তুমি নিজেই ইহা! সহজে জানিতে পারিবে ।” € ১৬* ) তখন পার্থ বলিলেন_ 
“হে দ্বেব, কখন জানিতে পারিব? উতৎকগারপ সমুদ্রে আমি ভুবিতেছি,' 
আপনি কি আমাঁকে তুলিবেন না” ? তখন শ্রীরুষ্ণ কহিলেন--"এমন উৎকষ্ঠিত 
( অধৈধ্য ) হইয়া কেন কথ! বলিতেছ? আমি তো! নিজেই বলিতেছিলাম, 
এ সময় তুমি প্রশ্ন করিলে। 
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ। 
নাত্যুচ্ছিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্‌ ॥১১ 

এখন আমি ( এ সম্বন্ধে ) বিশেষভাবে তোমাকে উপদেশ করিতেছি, পরস্থ: 
ইহ অনুভবের হারাই উপযোগী হইবে $ এইজন্য তেমনি একটি স্থান দেখিয়া 
লইতে হইবে $ যেখানে বিশ্রাম করিবার ইচ্ছায় একবার বসিলে আর উঠিতে 
ভাল লাগিবে না, যে স্থান দেখিলেই বৈরাগ্য দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইবে $ যেখানে? 
বদিলে সন্ভোষের পুষ্টিবিধান হয়, এবং যেখানে মন২ ধেধ্যের আধার হয়? 
__ ৯ যেখানে সাধুযস্তগণ বাস করেন, এবং*** ২ মনে ধৈর্যের উৎসাহ হয় 
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ঘোগাত্যান আপনা আপনিই হইতে থাকে, স্থানের এমনি অথণ্ড রম্য পরিবেশ 
থে শ্ৃদয়ে আত্মানন্দের অনুভব বিস্তৃতি লাভ করিতে থাকে । হে পার্থ, ইহার 
কাছে আসিলেই পাঁষণ্ডের (নাস্তিকের ) হদয়েও শ্রদ্ধা (আস্থা) উৎপন্ন হয়, 
এবং ভাহার তপশ্চরধ্যা করিবার ইচ্ছা! ছয়। একটি সকাম মনুষ্য সহজে 
( নিজকার্ষ্যে ) পথ চলিতে চলিতে যদি অকন্মাৎ সেখানে উপস্থিত হয়, তবে 
ফিরিয়া যাঁইতেও ভুলিয়া যায়। সেখানে যে থাকিতে চায় না তাহাকেও' 
থাকিতে হয়, যে চলিয়! খাইতে চায় তাহাকে বসিতে হয় ( দোলায়মান মনকে . 
স্থির করে ),--সে স্থান চাঁপড় মারিয়া! বৈরাগ্যকে জাগ্রত করে। সে স্থান 
দেখিবামান্ত্ শৃঙ্গারপ্রিয় (বিলাসী ) পুরুষেরও উত্তম রাজ্য ছাড়িয়া সেখানেই 
শাস্তভাবে বাস করিবার ইচ্ছ। হয় (১৭৯ )। সেস্থান এমন রমণীয় ( উত্তম ) 
ও বিশুদ্ধ হইবে যে চক্ষুর সম্মুখে ্রহ্বস্বরূপ প্রকট হইবে । আর একটি বিষয় 
দেখিতে হইবে-সে স্থানে শুধু সাধকই বাঁ করিয়াছেন, অন্য লোকের 
( পদধ্বনিতে ) পদধূলিতে এস্থান মলিন হয় নাই। মেখানে ঘনসন্লিবিষ্ট 
বৃক্ষের ঝাড় থাকিবে, যাহার মুল পর্যস্ত অম্ৃতের ন্যায় মিষ্ট, এবং যাহা সদ] 
ফলপ্রসবকারী। প্রতি পদক্ষেপে জলাশয় থাকিবে; পরস্ত, বর্যাকালেও 
যাহার জল নির্শল থাকে এমনি প্রচুর জলের ঝরন1 থাকিবে । সামান্ত রৌন্র- 
' তাপ থাকিবে, শান্ত শীতল পবন মৃছুমন্দ বছিবে। চতুদ্দিকে অতিশয় নিঃশব 
বন এমন ঘনসন্নিবিষ্ট যে সেখানে শ্বাপদ প্রবেশ করিতে পারে না, শুক এবং 
ভ্রমর সেখানে যাঁয় না। জলের ধারে কখনও কোনও সময়ে হংস, দুচারিটা 
মারম পক্ষী, কিম্বা! কদাচিৎ কখনও কোঁকিলও আলিয়া বমে। সর্ব নয়, 
তবে মাঝে মাঝে ময়ূর আস। যাওয়া করিলে আমি আপত্তি করিব১ না। 
পরস্ত, হে পাঁগুব, এমন স্থানই জোটান আবশ্বক__যেখানে প্রস্তরশূন্তং 
পরিষ্ৃত স্থানে মঠ বা থাকিবে । এ ছুটির মধ্যে যেখানে ভাল লাগে, 
বা চিত্ত প্রসন্ন হয়, সেখানে অষ্টনকক্ষণ ধৰিয়া একান্তে বসিতে হইবে ( ১৮০ )) 
মোটের উপর, তেমন একটা'স্থান খু'জিয়া বাহির করিতে হইবে যেখানে 
দেখিবে মন স্থির হয়? সেখানে মনস্থির ছইলে, এমন আসন রচন। করিতে 
হইবে? যাহার উপরে হন্দর ম্বগচন্খ (কুষাজিন ), মধ্যে ভাজকব। বন্ধ, 


রত 


১ 'না' বলিব না; ₹ থপ 


টি জানেশ্বরী 


এবং পর্ধনিয়ে অখণ্ড দর্ভানন (কুশা্কুর )। এই কুশাঞ্ষুর অতিশয় কোমল 
হইবে, এবং এমন যত্বপহকারে বুনান হইবে যে তাহার! সমানভাবে শুবিস্তত্ত 
থাকে ; পরস্ধ উচু হইলে অঙ্গ হেলিবে, নীচু হইলে ভূমি দোষ ঘটিবে (ভূমি 
স্পর্শ করিবার সম্ভাবন] থাকিবে ); স্থতরাঁং, এইক্প করিবে না--আঁসনটাকে 
সমান রাখিতে হইবে; অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই--আসনটা এইরূপ 
হওয়া চাই। 


তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত যতচিত্েকদিয়ক্রিয়: | 
উপবিশ্াসনে যুঞ্জ্যাদ্‌ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২ 


তখন, এ আনমনে আপন অস্তঃকরখ একাগগ্র হাতাতে ছ্বার। গুরুস্মরণ 
করিবে। আদরে (শ্রদ্ধাসহকারে ) গুরুদেবকে স্মরণ ক্রিবে যতক্ষণ না 
সবাহ্‌ সাঁত্বিক ভাবে ভরিয়া যায়, এবং অহংভাবের কাঠিম্ব দূর হয়। 
বিষয়ের বিশ্বতি হইবে, ইন্দ্রিয়ের আলোড়ন ( চঞ্চলতা ) বন্ধ হইবে, এবং 
হদয়ের মধ্যে মন শাস্ত হইয়া বলিবে। এমনিভাবে, তক্ষণ ন। এঁক্য সহজে 
প্রাপ্ত হওয়া যায়, ততক্ষণ পধ্যস্ত রহিবে-_ এইরূপ আত্মবোধের অবস্থায় 
আসনের উপর বসিয়া থাকিবে । তখন এমনি অন্থতবের উৎকর্ষ প্রীপ্ধি 
হইবে--ষে মনে হইবে অঙ্গের লাম্যাবস্থা হইয়াছে (দঅঙ্ইই অঙ্কে 
লামলাইতেছে? ), প্রাণবাযুই প্রাণবাঁযুকে ধনিয়া আছে। (১৯৯) প্রবৃত্তি 
পশ্চাতে ফিরিবে (পরাঙ্য্খ হইবে), সমাধি সহজলভ্য হইবে ( কাছে 
আসিবে ), অভ্যাসঘ্বারাই আসনে বসিবামাত্র এ সমস্ত সহজসাধ্য হইবে,। 


সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ। 
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্‌ ॥ ১৩ 


মুদ্রার এমনি মহত্ব, তাহাই এখন বলিতেছি, শুন )- জঙ্া্বয় উরুর 
লহিত লাগাইয়া (আমনে বসিবে )। পদতল ছুটি বাঁকাইয়া আধারদ্রমের 
( আঁধারচক্রের ) মূলে স্থিরভাবে লাগাইয়। জোরে চাপ দিতে হইবে। দক্ষিণ 
চরণ নীচে নাষাইয়া (শিশ্ন হইতে গুহঘার পর্ধ্যস্ত যে রেখ! আছে, সেই) 
রেখার মধ্যস্থলে চাঁপ দিতে হইবে, বামচরণ পহজেই উপরে থাকিবে? 
গহ্ঘার হইতে শিশ্বের মধ্যে ষে চার অন্গুলী স্থান আছে, তাহার প্রান্ত হইতে 


হষ্ঠ অধ্যায় ১২৫ 


দেড় দেড় অঙগুলী ছাঁড়িয়া মধ্যস্থলে যে এক জঙ্গুলী স্থান থাকে নেখানে 
( দক্ষিণ পদতলের ) গোড়ালীর পিছন ভাগ দিয়া চাপিতে হইবে এবং অঙ্গ 
উপরের দিকে তুলিয়া ধরিতে হুইবে। পৃষ্ঠাস্ত (মেরুদণ্ডের নিয়ভাগ ) 
এমনভাবে লামান্ উঠাইবে যে উপরের অঙ্গ উঠিল কি না উঠিল বুঝা যাইবে 
না, গুল্ফদ্য়ও সেই পরিমাণে তুলিয় ধরিবে। হে পার্থ, তখন সমস্ত শরীরেক 
তার গোড়ালীর মাথার উপর “ম্বয়ভ' ( শ্বতঃনিদ্ধ ) হুইয়৷ থাকিবে । হে অঞ্জন, 
ইহাঁকেই মুলবন্ধের লক্ষণ ৰলিয়। জানিবে, ইহাঁরই ( গৌণ ) অপর নাম বজ্বাসন | 
এইভাবে, মৃলাধারে ( আধারচক্রে” ) যখন ( “মূলবন্ধ ) আসন সিদ্ধ হয় এবং 
( অপানবামুব ) অধোগতি বন্ধ হয়, তখন অপানবাযু ভিতরের দিকে সঞ্চারিত 
হয়। (২০০) তখন, উভয় হস্ত ভ্রোণাকারে বায চরণের উপর বমিবে, এবং 
'বাছমূল? (স্বন্ধদেশ ) উচু হইয়াছে, দেখাইবে। মধ্যস্থলে শরীরদণ্ড সোজা উন্নত 
অবস্থায় থাকায় মনে হইবে উহার মধ্যে মস্তক ঢুকিয়। গিয়াছে, এবং চক্ষের 
পাতা বন্ধ হইবার মত দেখাইবে । উপরের পাতা! নড়িবে না, নীচের পাতা 
খোল! থাকিবে, তাহাতে চক্ষুর অর্ধোন্মীলিত অবস্থা হইবে। দৃষ্টি ভিতরের 
দিকেই রহিয়া৷ যায়, কৌতুকে বাহিরে আদিলেও নাসিকাগ্রেই থামিয়া। যাঁয়। 
এইভাবে দৃহি বেশীর ভাগ অন্তরেই থাকে, বাহিরে আমিতে পারে না, সেইজন্য 
এ অর্ঘদৃষ্টি নাসিকাগ্রেই স্থির হুইয়! থাকে । তখন কোনও দিকে দৃষ্টিপাত 
করা, কিন্বাঃ কোনও বস্তর আকার বা ক্কূপ দেখার ইচ্ছা_এ সমস্তই আপন! 
আপনি চলিয়৷ যায়। কঠনলী সঙ্কুচিত হয়, চিবুক কঠাস্থির মধ্যস্থলে লাগিয়া 
বক্ষ-স্থলে দৃঢ়ভাবে বসিয়! যায়; মধ্যে ক্ঠমণি ( ক্ঠনাল ) ও অদৃশ্য হয়, হে 
পাতুকুমার, এই প্রকার যে বন্ধ হয়, তাহাকে 'জালম্বর” বন্ধ বলে। নাঁভি 
উপরে উঠিয়া আসে, উদর ভিতরে ঢুকিয়৷ সমতল হয় এবং অস্তরে “হৃদয়কমল 
বিকশিত হুয়। হে কিরীটি।নাতির নীচে, দ্বাধিষ্ঠানচক্রের উপরে ( লিঙ্গমূলের 
উপরে ) যে “বন্ধ হয় তাহাঝে উড্ভীয়ান' (“ওডিয়ান”) বন্ধ কহে। (২১) 


রঃ 
প্রশাস্তাত্মা বিগতভীব্র ্ধচারিব্রতে স্থিতঃ। 
মনঃ সংবম্য মচ্চিত্তে। যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ১৪ 


এইভাষে, শরীরের বাহিরে যখন নিরবচ্ছিন্ন ঘোগাত্যাসের আবরণ পড়ে, 
তখন অন্তরে মনোধর্থের আঁধার নই হইয়া যায়। কল্পন। স্থগিত হয়, গ্রবৃতি 
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পাত হইয়৷ ধায়, শরীর ও মন হ্বতঃই বিশ্রীম লাভ করে। ক্ষুধার কি হইল? 
নিত্রা কোথায় গেল? ইহাদের ম্মতিও চলিয়া যাওয়ায়, তাহাদের আর 
শীপ্র দেখিতে পাওয়া যায় না। মূলবন্ধে আবদ্ধ অপাঁনবাষু শরীরের মধ্যে 
ফিরিয়া যায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে উপরে বিস্তৃত হইতে গিয়! বিপদে পড়ে। 
ক্ষোভে মত্ত হইয়া এ বন্ধ জায়গায় গঙ্জন করিতে থাকে, এবং থাকিয়া থাকিয়। 
( নাভিদেশের ) মণিপুরচক্কে ধাক্কা মারে । 

তাহার পর এই ঝঞ্চ। ( ঝড়) শাস্ত হইলে উহ! € উদরবূপী ) ঘরের গহ্বরে 
ঢুকিয়। তোলপাড় করে এবং বাল্যকাল হইতে সঞ্চিত! মল বাহির করিয়। 
দেয়। উদ্বরের মধ্যে স্থান হয় না বলিয়া শরীরের 'অন্তান্ত প্রকোষ্ঠেও 
ঢুকিয়া পড়ে, ও কফপিতাঁদির আধার নষ্ট করে॥ সপ্তধাতুর সমুদ্র 
উল্টাইয়! দেয়, মেদের পর্বত চূর্ণ করে, অস্থির ভিতর হুইতে মজ্জা বাহির 
করিয়। দেয়। নাড়ীগুলি খুলিয়৷ দেয়, অবয়বগুলি শিথিল করে, এই ভাবে 
সাধককে ভয় দেখায়, পরস্ত, যোগসাধকের ইহাতে ভয় পাওয়া উচিত নহে। 
ব্যাধি উৎপন্ন করিলেও সঙ্গে সঙ্গেই তাহ! দূর করে-_-শরীরের ( কফপিতাদি ) 
জলীয় অংশ ও ( মেদমজ্জারদি ) পাথিব অংশ মিশাইয়া একত্র করে। (২২৭) 
হে ধনুদ্ধর, তখন অন্যদিকে, আসনের উত্তাপে কুগুলিনী শক্তি জাগ্রত হয়। 
নাগিনীর শিশুকে কু্কুমে সান করাইয়!। দিলে সে যেমন কুগুলী পাকাইয়। 
নিদ্রা যায়; তেমনি, এই ক্ষুদ্র কুগুলিনী সাড়ে তিনটী কুগুলী পাকাইয়। 
অধোমুখে সপ্রিণীর ন্যায় নিদ্দিত থাকে । বিছ্যাল্পতার কঙ্কণ, কিনব! বহ্িশিখার 
বেষ্টনী, অথবা উত্তম খাঁটি ত্বর্ণথগ্ডের ম্যায় ॥ ( এই কুগুলিনী ) নাভিস্থামের 
হুল্পপরিসর স্থানে স্থুবদ্ধ অবস্থায় সঙ্কুচিত হইয়। পড়িয়। আছে, উহা! বজ্ীসনের 
চিম্টাতে (প্রভাবে ) জাগিয়া উঠে। তখন ঘেন নক্ষত্র কক্ষচ্যুত হুইল, কিছা 
সুধ্যের আসন টলিল, অথব। তেজের বীজ হইতে অস্থুরোদ্গম হইল $ তেমনি 
ভাবে এই কুগুলিনী শক্তি কুগুলী ত্যাগ করিয়া, কুতৃহলে অঙ্গ মোড়া দিয়া 
নাঁভিকন্দের উপর উঠিয়া বসে, দেখ! যায়। ম্বভাবতঃ অনেক দিনের ক্ষুধা, 
তাহার উপর জাগাইয়া দেওয়ার জন্য, আবেশভরে মুখ বিস্তার করিয়া উপর 
' দ্বিকে তুলিয়া ধরে । তখন, হে কিরীটি, হৃদয়াকাশের নীচে যে বা ভরিয়া 
ধাকে, তাহার সবটুকুই গ্রাস করে। মুখনিঃস্ত জাল! (অগ্নি) ঘারা 
'উপরে ও নীচে মাংসের গ্রান তুলিয়। খাইতে আবভ করে। (২৩ ) যেখানে 
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যেখানে মাংস থাকে সেখান হুইতে টুকরা ছি'ড়িয়া খায়, পরে হ্বয়স্থল 
হইতেও ছুএক গ্রাস ভুলিয়! লয় । তারপর হুম্তপদতল পরিঞ্ার করে ( মাঁংন 
তুলিয়! লয় ), উপরের অংশও ভেদ করে, এবং অশ্রপ্রত্যঙ্গের প্রত্যেক সন্ধি 
খুঁজিয়া বাহির করে। অধোভাগকেও ছাড়িয়া দেয় না, নখের লত্ব (বার) 
বাহির করিয়! লয়, এবং ত্বককে ধুইয়। (রস বাহির করিয়া ) পর্ররাস্থির সঙ্গে 
লাগাইয়া দেয়। অস্থির নলের রন শুধিয়া শিরার অভ্যন্তরের শাঁস কুরিয়া 
বাহির করে, তখন রোষ্ববীজের ( কেশমূলের ) বাহিরের বৃদ্ধি বন্ধ হইয়া 
যায়। সপ্তধাতুর্* লাগরে এক চুমুকে নিজের তৃষ। মিটায়, ফলে সর্ব 
শরীর শুকাইয়৷ খটুখটু করে। নাসাপুটের মধ্য হইতে যে বাঁদু বাহিরে 
দ্বাদশ অঙ্গুলি বাহির হয়, তাহাকে খরিয়া পশ্চাতে নামিকারস্বের মধ্যে 
ঢুকাইয়া দেয়। তখন নীচের বায়ু উপরে গিয়া সঙ্কুচিত হয়, উপরের 
বাযু নীচে নামিয়া আপিবার চেষ্টা করে,_ইহাদদদের মিলনের মধ্যে চক্রের 
পরদ] থাকিয়! যাঁয়। নতুবা, এ ছুটি (প্রাণ ও অপানবায়ু) একসঙ্গে 
মিলিতে পারিত; পরস্ত, কুগুলিনী ক্ষণেকের জন্য ক্ষুন্ধ হইয়া বলে-_“দৃরে 
হটিয়। যাও, তোমবর। এখানে কি করিতেছ? শুন, পাধিব ধাতু সমস্তই 
খাইয়। ফেলে, কিছুই অবশিষ্ট থাকে না,_-এবং জলীয় অংশও সব চাটিয়। 
সাফ করে। এইভাবে, শরীরের ছুই মহাভূতকে খাইয়া সম্পূর্ণ তৃপ্ত হইলে, 
শান্ত হইয়! হ্যুক্তা নাড়ীর পাশে গিয়া বসে। (২৪০) তখন তৃপ্তির সম্ভোষে 
মুখ হইতে যে গরল উদ্গার করে, উহারি বিষ অস্থত হইয়া, প্রাণবাযুকে 
ম্ীবিত রাখে । সেই প্রাপবাযু গরলরূপ অগ্নি হইতে বাহির হয়, পরস্ত, 
শরীবের অন্তর বাহির শীতল করে,_তখন যে লামর্থ্য পূর্বে চলিয়। গিয়াছিল, 
তাহ! অঙ্গে পুনরায় আদিতে আরম্ভ করে। নাড়ীর পথ বন্ধ হয়, নববিধণ' 
বায়ুর প্রবাহও বন্ধ, পু শরীরের ধর্মও লোঁপ পায়। ইড়া ও পিঙ্গলা 
নাড়ী একত্র হয়, তিনটি ্রান্থিও খুলিয়া যায়, এবং ছয়টি চক্রের পরদ। 
(আবরণ) ছিন্ন হয়। তষঈন, নাঁসিকারদ্কের ছুটি বাসু__যাহাদের শি 


* রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অন্তি, মজা ও শুক্র 
১ তাহারি'অম্ত ; 
1 অপান, ব্যান, উদান, সমান, নাগ, কুর্ঘ, কুকর, দেখাত ও ধনয়াষ। 
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ও হুরধ্য নামে কল্পন! কর! হয়--এমন স্থির হইয়া যায়, থে তাহাদের খু'জিয়। 
পাঁওয়। যায় না-_যেমন প্রদীপের প্রকাশে মনকে খু'ছিয়! পাঁওয়। যায় ন1।১ 
বুদ্ধির শ্ফুরণ বন্ধ হয়, শ্রাণে যে গন্ধ অবশিষ্ট থাকে ভাহাও কুগুলিনীর 
সহিত মধ্যম! (ত্থযুয্না) নাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে। তখন উপরিস্থিত 
চন্দ্রান্বতমরোবর ধীরে ধীরে উল্টাইয়া কুগুলিনীর মুখের সহিত মিলিত 
হয় (সেই অমৃত কুগুলিনীর মুখের মধ্যে পড়িতে থাকে-)। এই লংযোঁগে 
কুগুলিনী সেই অমৃতরসে ভরিয়া যায়, এবং তাহা” সর্বাঙ্গে সঞ্চারিত হয়; 
প্রাণবাঘুর সহিত যেখানে যাঁয় সেখানেই শোধিত হয়।! (ধাতু গলাইবার ) 
মাটির মুচি ( ছাচ) গরম করিলে যেমন মোম বা হইয়। যায়, এবং, 
মুচি ঢাল! ধাতুর রসে ভরিয়া থাকে; তৈমনি, মনে হয় ধেন শরীরের আকারে 
(চন্দ্রের সপ্তদশ ) কলাই (কাস্তি) অবতীর্ণ হইয়াছে, উপরে মাত্র ত্বকের 
পর্দা আচ্ছাদন করিয়া আছে । (২৫০) স্ুধ্য যেমন মেঘের বোরখা 
(আবরণ ) পরিয়া থাকে, পরস্ত এ আবরণ সরিয়। গেলে আপন দীপ্চিতে 
প্রকট হয়; তেমনি, শরীরের উপরে যে শু ত্বকের পর! থাকে, তাহা 
তৃষের ন্যায় ঝরিয়া। পড়িয়। যায়। তখন অবয়বকাস্তির ওজ্ল্য এমন দেখায় 
ঘে মনে হুয় যেন শুদ্ধ স্ফটিকের মৃলন্বরূপ, কিম্বা রত্ববীজের অন্ধুর বাহির 
হইয়াছে ; অথবা, যেন সন্ধ্যারাগের রং লইয়া! তাহার শরীর নির্শীণ করা 
হইয়াছে; কিংবা, যেন অস্তঃচৈতন্তের জ্যোতিলিঙ্গ তৈয়ারী কর] হুইয়াছে। 
এই শরীর যেন কুস্কমে ভরা, সিদ্ধরসে (অমতে ) ঢাল! মৃত্তি, আমার মনে হয় 
যেন উহা শাস্তিরই প্রতিমুন্তি ঃ উহা যেন আনন্দচিত্রের লেপ (রজীন চিত্র ) 
অথবা মহাস্থখের ( আত্মস্থথের ) স্বরূপ, কিম্বা যেন সস্ভোষর্ধপ বৃক্ষের চারা 
দৃঢ়ভাবে বাড়িয়া! উঠিতেছে ; উহ! যেন সুবর্ণ চম্পকের কলি, কিন্বা অমুতের 
পুতলী, অথব। কোমলতায় তৈয়ারী বাগান $ অহো, আমার মনে হয় যেন শরৎ 
খ্তুর আর্রতার মধ্যে চন্্রবিশ্ব ( পল্লবিত ) উদ্ভাপিত হইয়াছে, কিন্বা৷ যেন 
মুণ্তিমান তেজই আসনের উপর বসিয়া আছে। কুগুলিনী যখন চন্দ্রা 
পাঁন করে, তখন শরীর এমনিই হয়, দেহাক্কতি দেখিয়| রুতাত্তই ভয় পায়। 
বার্ধক্য পিছু হটিয়। যায়, তাকুপ্যের গ্রন্থি খুলিয়া যায়, লুপ্ত বাল্যদশা পুনরায় 


১ একটী দীপ লইয়! খু'জিলেও তাহাদের পাওয়| যায় না। 
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ফিরিয়া! আসে । (২৬০) বয়সের বিচার কৰিলে এইরূপই দেখায়, পরস্ত (তাহার 
সামর্থ্য এত অধিক যে) “বাল” শব্দের অর্থ “বলই ধরিতে হইবে 3 তাহার 
ধৈর্য্যের শ্রেষ্ঠত্বও অতুলনীয়। কনকদ্রমের পল্লবে নিত্যনব বত্বকলিকার 
উদ্দগমের ন্যায় তাহার হুন্দর নখ নৃতন করিয়। বাহির হয়। নৃতন (অন্য ) 
দাতও গজায়, পরস্ত তাহা অত্যন্ত ছোট ছোট হয়, মনে হয় যেন ছুধারে 
হীরার পংক্তি বসান হইয়াছে । অনুপ্রমাণ মাণিকের ছোট ছোট কণার 
ন্যায় সর্বাঙ্গে রোমাগ্র “সহজে বাহির হয়। করচরণতল রক্তকমলের মত 
দেখিতে হয়, চক্ষু ধৌত হইয়। নিশ্মল ও স্বচ্ছ হয়-তাহার কি বর্ণনা কৰিব ? 
পরিপূর্ণ পরিপকতা। প্রাপ্ত হইলে মুক্ত। যেমন শক্তির আবরণের মধ্যে কুলায় 
না, এবং শুক্তিপল্পবের জোড় খুলিক্কা যায়) তেমনি চহ্ষুর দৃষ্টি পাতাঁর 
আবরণের মধ্যে সমাবিষ্ট থাকে না, বাহিরে আসিতে চাঁয়, এবং অদ্ধনিমীলিত 
হইলেও যেন আকাশের বিস্তারের ন্যায় দেখায়।১ শুন, দেহ দেখিতে 
সবর্ণকান্তি হইলেও বায়ুর ন্যায় হাঁল্‌্ক। হয়, কারণ তাহাতে পাধিব ও জলীয় 
অংশ নাই। তখন (এ যোগী) সমুব্রের ওপারের দৃশ্যও দেখিতে পায়, 
স্বর্গের নাদও গুনে, পিপীলিকারও মনের ভাঁব বুঝিতে পারে। পবনের 
ঘোড়ায় চড়িয়! যাতীয়াত*করে, (জলের উপর চলিলেও ) পায়ে জলম্পর্শ 
করে না,__এইক্প বহুপ্রকারের সিদ্ধিলাত হয়। (২৭০ ) আরও স্তন, প্রাণ- 
বাুর হাত ধরিয়া, হৃদয়াকাশকে নিড়ি করিয়া, মধ্যমার (তবযুক্তরীর ) মধ্যস্থিত 
মোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া যিনি হৃদয়কমলে পৌছিয়। যান; তিনিই 
জগদস্বা কুগুলিনী, যিনি চৈতন্তচক্রবর্ভীর ( জীবাত্মার ) শোভা, ধিনি বিশ্ব- 
বীজের অঙ্কুরের ( জীবের ) উপর ছায়া বিস্তার করিয়। আছেন) তিনিই 
নিবাকারের - চিহুম্ব্ূপ শিবলিঙ্গ, তিনিই পরমাত্মশিবের পূজার পেটিকা, 
তিনিই প্রাণের প্রকৃত জন্সসমি। আর অধিক কি বলিব? সেই কুগুলিনী 
ঘখন হৃদয়ের অন্ত-্থেলে প্রবেশ করে, তখন অনাহত ধ্বনি উখিত হয়। এই 
কুগুলিনীশক্তির অজম্পর্শে বুদ্ধিরও চৈতন্ত হয়, এবং উহা! এ ধ্বনি অল্প অল্প 
শুনিতে পায়। এই ঘোষের কুণ্ডে, মনে হয়, ষেল প্রণবের আকারে 
নীদচিত্রের সুন্দর রূপ অস্থিত আছে। ইহা! কল্পনা! করিয়াই জানিতে হয়, 


১ সার! গগনকে ব্যাপ্ত করিতে চাক; 
রি 


১৩৩ হানেশ্বরী 


পরত কল্পনাকাবীই বাকি করিয়া জানিবে? এইজন্য, এনম্থানে কেমন 
করিয়। গঞঙ্জন হয় তাছা?.কেহই জানে না। হে অঞ্জন, আমি একটী কথা 
বলিতে ভূলিয়াছি। যতক্ষণ না বাধুর নাশ হয়, ততক্ষণ হদয়াকাশে এ ধ্বনি 
থাকে, এইজন্য উহা! গর্জন করে।১ যখন এই অনাহত মেঘের ধ্বনি 
আকাশে ( হাদয়াকাঁশে ) গঞ্জন করে, তখনি ব্রহ্গরন্কের জানাল! সহজে খুলিয়া 
যায়। আর শুন, কমলগর্ভাকারে যে দ্বিতীয় মহাকাশ আছে,_যেখানে চৈতন্য 
অবস্থান করে এইরূপ আভাস হয়; (২৮০ ) হৃদয়ের উপরে সেই মহদাঁকাশে 
কুগুলিনী পরমেশ্বরী প্রবেশ করিয়া ( চৈতন্যকে ) তেজরাঁপ খাছ্য অর্পণ করে। 
বুদ্ধিক্ূপ শাঁক ছারা এমন উত্তম খা প্রত্তত করে যে ধেখানে ছৈতভাব অদৃ্ 
হয়। এমনিভাবে, কুগুলিনী নিজ ক্ধস্তি ত্যাগ করিয়া' শুধু প্রীণবামু হুইয়৷ 
যায়,_তখন তাহাকে কেমন দেখায় বলিতেছি শুন। অহো, উহ] যেন 
কোঁনও বায়ুর পুত্তলী, স্বর্ণস্থতী শাড়ী পরিয়াছিল, তাহা। খুলিয়া পৃথক 
করিয়া রাখিল। অথবা, যেন কোনও দীপশিখা বাষুর ঝাঁপটায় নিবিয়া 
গেল, কিম্বা, আকাশে বিদ্যুৎ চম্কাইয় অদৃশ্য হইল। তেমনি, হৃদয়কমল 
পর্্যস্ত যেন সোনার হারের ন্যায় দেখায়, অথবা, যেন প্রকাশক্ধপ জলের 
বরন! প্রবাহিত হইয়া আসে; এবং হৃদয়ভূমির গহবরের মধ্যে একেবারে 
মিলাইয়। যাঁয়,-_এইভাঁবে শক্তির রূপ (কুগুলিনী ) শক্তির মধ্যেই লয়প্রাপ্ত 
হয়। তথাপি, তখন তাহাকে শক্তিই বলিতে হয়, নতুবা, তাহাকে শুধু 
প্রাণ বলিয়াই জানিবে,-তখন নাদবিন্দু, কলা, জ্যোতি:--এসব কিছুই থাকে 
না। মনকে জয় করা, কিম্বা বাযুকে রোধ করা, অথবা ধ্যানের আদর করা 
_“এসব নানাপ্রকারের অভ্যাস (আবশ্তক হয় না); সঙ্কল্প বিকল্প_এই 
প্রকার কিছুই হয় না; তখন যেন এই স্থিতি নিশ্চিতভাবে পঞ্চমহাঁভূতকে 
গলাইবার মুচিস্বন্ূপ হয়।” (২৯০) পিগ্ডের* মধ্যে পিগুকে গ্রাস করান 
( পঞ্চমহাভূতের মধ্যে পঞ্চমহাভৃতের লয় )-_ইহাই নাথ সম্প্র্নাক্পজের সাধনার 
রহম্য-_পরস্ধ, ইহারই অভিপ্রায় শ্রীমহাবিষ্ণ (সঙ্ষেতে ) বর্ণনা করিলেন। 





রা প্রতিধ্বনি হয় ॥ 
২ নিরাধার স্থিতিতে বাস করে; 
& পি লিগদেহ, শরীর ; 
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সেই ধ্বনিভীর্থের গীঁঠরী খুলিয়া আমি শ্রোতারপ গ্রাহকের সম্মুখে যথার্থ 
ভাবার্থকূপ বন্ত্রের ভাজ খুলিয়! স্পষ্টভাবে দেখাইতেছি। 


যুগ্জম্নেবং সদাত্মানং যোগী নিষতমানসঃ। 
শাস্তিং নির্বাণপরমাং মতসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫ 


শুন, শক্তির তেজ লুপ্ত হইলে দ্বেহও তাহার রূপ ( আকার ) হারায়, এবং 
তাহা জগতের চক্ষু মধ্যে লক্বপ্রাপ্ধ হয় (জগতের চক্ষু এপ দেখিতে 
পাঁয় না)। সীধারণতঃ, এ দেহকে পূর্বের ন্যায় সাবয়বই দেখায়, পরস্ত, 
মনে হয় যেন উহ! বাঁযুদ্ধার। গঠিত। অথবা, ষেন একটি কদলীবুক্ষ উপরের 
খোলম ছাড়িয়া শুধু শান লইয়! দীতাইয়া আছে, কিম্বা ঘেন আকাশে 
অবয়ব বাহির হইল । শরীর এইবূপ হইলে তাহাকে খেচর বল] হয়, এই 
পদদপ্রাষ্তি হইলে (আকাঁশবিহারী হইলে ) এই যোগীর দেহ লোকের চক্ষে 
চমৎকার দেখায়। দেখ, সাধক চলিয়া গেলে, পশ্চাতে ষে তাহার পদ্- 
চিহ্নের রেখা পড়িয়া থাকে, সেখানে অণিমাদি সিদ্ধিমকল দীড়াইয়া থাকে। 
পরস্ত, সে (সিদ্ধির ) কথায় আমাদের কি কাজ? হে ধনগয়, ইহাই জানিয়। 
রাখ যে এ দেহীর দেহেই ভূতত্রয় ( পৃথ্থী, অপ্‌ ও তেজ এই তিনটা মহাভূত ) 
লোপ পায়। পৃথীর অংশ জলে গলিয়া যায়, জলকে তেজ শুকাইয়া লয়, 
তেজ হৃদয়ের মধ্যে বায়ুতে লয়প্রাপ্ত হয়। পরবে, একমাত্র বায়ুই শরীরের 
আকারে থাকিয়! যায়, তাহাও আকাশের মধ্যে সমরূস হইয়। মিলাইয়া যায়। 
(৩০০) এঁ সময়ে, তাহার “কুগুলিনী” এই নাঁমের পরিবর্তে “মারুতী” (বাঁু) 
এই নাম হয়, পরস্ত যতক্ষণ ন। শিবে (ক্রন্ধম্বজূপে ) মিলিত হয়, ততক্ষণ পর্যযস্ত 
'শক্কি'রূপেই থাকে । তখন, 'জলন্ধর বন্ধ ত্যাগ করিয়া, ( কস্থানে নুযুম্নার ) 
'কাকীমুখ' চক্রতভেদ করিয়া ব্রহ্মরক্কের গগন? রূপ পর্বতে আবোহপ করে। 
সেখানে, গুঁকারের পিঠে ষ্টাদস্থাপন করিয়! সত্বর “পশ্তন্তী” বাণীর সিড়ি 
(পশ্চাতে ফেলিয়া) পার-হইয়। যাঁয়। এবং সম্মুখে, নদী যেমন সাগরে 
গিয়া মিলিত হয়, তেমনিভাবে, (গুকারের ) অর্ধমান্া পধ্যান্ত বরহ্মরন্তের 
আকাঁশের মধ্যে প্রবেশ করে। অনস্তর, ব্রহ্মরন্ধে স্থির হইয়া, মোহইহম্‌ঃ 
ভাবের বাছ বিস্তার করিয়া, দৌড়াইয়া পরমাত্ার সহিত মিলিত হয় 
(পরমাত্মাকে আলিঙ্গন করে )। তখন পঞ্চমহাভূতের যবনিক। ছিন্ন হইয়! 
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ছুটির (শিব ও শক্তির ) মধ্যে এঁক্য হয়, এবং গগন সহিত সমস্ত ত্রন্মানন্দে 
সমরস হইয়া লক়প্রাপ্ত হয়। সমুক্রের জল যেমন (বৃষ্টিক্ূপে ) মেঘ হইতে 
বাহির হইয়া (নদীর ) প্রবাহে পড়িয়া, পুনরায় আপনার ম্বরূপেই ফিরিয়া 
আমে) তেমনি, হে পাওুকুমার, শরীরকে নিমিত্ত করিয়া জীবাত্মা ব্রহ্মপদে 
প্রবেশ করিয়। এইভাবে তাহার সহিত এক্যপ্রাপ্ত হয়। তখন দ্বৈতাদৈত 
(জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভিন্ন, কিম্বা ছুই এক বস্ত, এ) সম্বন্ধে পূর্ণ বিবেচনা 
করিবার অবকাশ থাকে না। গগন গগনে লয়গ্রাপ্ত হয়, এই যে তত্ব 
(এই যে কিরূপ স্থিতি) ইহা৷ অনুভবের দ্বারা জানিলেই প্রকৃতভাবে জানা 
যায়। (৩১০) এইজন্য, এরূপ কোন ভাষাই নাই যাঁছাধার৷ এই সংবাদ 
( আলোচনা ) প্রকাশ কর! ধায় ("ইহা বাণীর হাত ধরিয়া আঁসে না, 
যাহাতে ইহাকে সংবাদের ক্ষেত্রে প্রবেশ করান যায়”) হে অঞ্জন, 
সাধারণতঃ যে “বখরী” বাণী অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পাবে,১ তাহাকেও 
দূরে ঠেলিয়৷ রাখে। কভ্রলতার পশ্চাতে ভিতরের দিকে ( গুকারের তৃতীয় 
মাত্র!) “ম'কারও প্রবেশ করিতে বাধা পায়, একা প্রাণবায়ুর গগনের 
দিকে যাইতে সংকট উপস্থিত হয়। অনস্তর, এ প্রাণবামু (ত্রহ্মরন্ধ্রের ) 
আকাশে মিলাইয়! যায়, তখন “শব্বূপ” দ্িবসেরও অস্ত হয় (শব্দ লয়প্রা্ 
হয়), তাহার পর আকাশতত্বেরও লয় হয়। তখন মহাশৃন্যের গহ্বরে 
গগনের কোনও ঠিকান। পাওয়া যায় না_ সেখানে শব্দকে কোথায় খুঁজিয়া 
পাওয়া যাইবে? স্ৃতরাং তাহাকে অক্ষরে ধর।.যাঁয় না, কানেও আুনিতে 
পাওয়া যায় না--এভাবে এই তত্ব স্পষ্ট বা প্রকট হয় নাঁইহা। ত্রিসত্য 
করিয়া বল! যায়। যদি কখনও দৈবযোগে, ইহা! অনুভব দ্বারা গ্রাঞ্ধ হওয়া 
যায়, তবে নিজেই এ বস্ত (আত্মন্বরূপ ) হইয়! যাইবে । ইহার পর আর 
জানিবার কিছুই থাকে না,_-হতরাং, হে ধনুর্ধর, এখন বৃথা আর কত বলিব? 
এইভাবে, যেখান হইতে সর্বপ্রকার শব ফিরিয়া আসে, যেখানে সঙ্ষল্পের 
আঁফুর অবসান হয়, বিচারের বাযুও২ যেখানে প্রবেশ করিতে পারে না; 
যাহা উন্মনী' অবস্থার লাবণা, '“তুরীয়' অবস্থার তারুণ্য, যাহ অনাদি, 


১ অভিপ্রায় প্রকাশ করিবার গর্ব ধারণ করে । 
হ-৩ যেখানে প্রবেশ করে; 
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অগণ্য (অপরিমেয় ) পরমতত্ব ; (৩২০) যাহা আঁকাঁবের সীমা, মোক্ষের শীত 
স্থিতি, যেখানে আর্দিও অস্ত লয়প্রাপ্ত হয়, যাহা বিশ্বের মূল কারণ (আদিবীজ)3 
যোগসাধনারূপ বৃক্ষের ফল, এবং আনন্দময় শুদ্ধ চৈতন্য ; যাহ পঞ্চমহা ভূতের 
বীজ, মহাঁতেজের তেজ, হে পার্থ,যাহা! আমার নিজের ন্বব্ধপ ; নান্তিকগণঘ্বারা 
ভক্তবৃন্দের উৎপীড়ন দ্বেখিয়! তাহাই এই চতুতূজ আকারে বূপ গ্রহণ করিয়! 
শোভা পায়। এই মহাস্বখাত্মক পরমাত্মতত্ব অবর্ণনীয়, পরস্ত, যে পুরুষ অস্তিম 
উতৎকধ-প্রাপ্তি পথ্যস্ত অক্াস্ত প্রযত্ব করিয়া যায়, সেই আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়। 
আমি যে সাধনের কথ বলিয়াছি, তাহ] যে শরীর দ্বার] আচরণ করে, সে শুদ্ধ 
হইয়া আমার সমান যোগ্যতা লাভ করে। তাহার শরীরকান্তি এমনি দেখায় 
যে মনে হয় যেন পরব্রন্ষের রস দেঁহাকৃতিক্ূপ ছাচে ঢালিয়া, পরব্রহ্ষেরই 
এক ঢালাই মৃত্তি তৈয়ারী করা হুইয়াছে। অন্তরে এই অনুভূতি প্রসার 
লাভ করিলে সার। বিশ্বই অস্তহিত হয় (সমশ্যই ব্রহ্ষময় হইয়া যাঁয় )৮__ 
তখন অজ্জ্বন বলিলেন__“হে প্রত, ইহ। সম্পূর্ণভাবে সত্য । ছে দেব, আপনি 
এখন যে উপায়ের কথ। বলিলেন, তাহাই ব্রহ্ষপাপ্তির পথ-__তাঁহ1 দ্বারাই 
্ষপ্রাপ্তি ঘটে । এই যোগাভ্যাস ষে দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করে সে নিংসংশয়ে 
র্ত্ব প্রাপ্ত হয়” আপনার বলিবার পদ্ধতি হইতে আমি তাহ! বুঝিয়াছি। 
(৩৩০) হে দেব, আপনার এই সব কথা শুনিলেই চিত্তে জ্ঞানের উদয় হয়, 
অনুভবের দ্বারা তল্লীনত। আসিবে না কেন? স্থতরাং, ইহাতে কোনও 
অন্তথা নাই--পরন্ধ, কিছুক্ষণের জন্য আমার একটী কথায় মনোষোগ দিন। 
হে কৃষ্ণ, আপনি এখন ঘে যোগের কথ! বলিলেন, তাহা আমি মনে উত্তমব্ধপে 
উপলদ্ধি করিয়াছি, কিন্তু যোগ্যতার অভাবে ( যোগ্যতা পঙ্গু হওয়ার জন্য ) 
তাহ। অভ্যাস করিতে পারি না। আমার আঙ্গিক যে শ্বাভাবিক সামর্থ্য 
আছে তাহাতেই যদ্দি সিছ্ি। হয়, তবে আমি স্থখে এই ষোগমার্গই অভ্যাস 
করিব। অথবা, হে দেব, আপনি যে যোঁগের কথা বলিলেন তাহা যদি 
নিজের সামর্থ্যে অভ্যাস করিতে ন! পারি, তবে এই যোগ্যতা বিনাই কি করিব 
তাহাই প্রশ্ন করিতেছি । মনে এই ধারণার জন্ভই আমি প্রশ্ন করিতেছি”__ 
তখন অঞ্ছ্ন পুনরায় বলিলেন-_“হে দেব, আপনি এদিকে লক্ষ্য দিন। 
আপনি থে সাধন নিরূপণ করিলেন তাহ। আমি মন দিয়া শুনিয়াছি-_যে কেহ 
ইচ্ছা করিলেই কি ইহ! অভ্যাস করিতে পারে? কিন্বা, এমন কিছু আছে 
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যাহা ষোগ্যতা বিনা প্রাপ্ত হওয়া! যায় না?” তাহাতে শ্রীকষ্ণ বলিলেন-- 
“হে ধঙ্ছূর্ধর, তুমি কি বলিতেছ? এ তো মোক্ষপ্রান্তির বিষয়__-পরস্ত, অন্য 
কোনও সাধারণ কার্য্যেও কি কর্তার ষোগ্যত। বিন। সিদ্ধিলাভ হয়? পরস্ত, 
যোগ্যত। যাহাকে বলা হয়, তাহ “প্রাপ্তি, (সিদ্ধি)র অধীন বলিয়া জানিবে 
( কার্য্যিদ্ধির পরেই তাহা বুঝা যায়), কারণ যোগ্য হইয়া কাজ আরম 
করিলেই, তাহা ফল প্রদ্দান করে। (৩৪০) তবে, এই পথে কোনও 
কিছু সহজলভ্য নহে ;১-আর যোগ্যতার ক্ষি কেঞ্*মও খনি আছে? যে 
ক্ষণকাজের জন্যও বিরুক্ত ( বৈরাগ্যশীল ) হুইয়! দেছ্ধর্মের বিহিত কর্ম- 
গুলি নিয়মপূর্বক আচরণ করে, সেই কি যোগ্য অধিকারী বলিয়া! সাব্যস্ত 
হয় না? এটুকু-_-এবং তাহা হইতে ৫বশী,৯__-যোগ্যতা৷ তোমার হুইয়াছে*__ 
এইভাবে বলিয়। (শ্রীকৃষ্ণ ) তাহার ( অজ্ঞুনের ) সঙ্কটমোচন্ন করিলেন । এবং 
বলিলেন-_-“হে পার্থ, ইহা এমনি ব্যবস্থা যে অনিয়ন্ত্রিত পুরুষের কখনও 
যোগ্যত। হয় না। যে রসনেন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ বশীভূত (জিহ্বার দান ), কিন্বা 
সর্ববথ। নিদ্রার অধীন (“নিদ্রার কাছে যার প্রাণমন বিক্রীত' ), তাহাকে 
( যোগমার্গের ) অধিকারী বল। ঘায় না। অথবা, যে দুবাগ্রছের বন্দীশালায় 
ক্ষুধাতৃষ্ণ1! বন্ধ করিয়া আহারের মুখ মারিয়া দেয়; নিক্রার, পথেও যায় না,_ 
এইভাবে, ষে “দণ্ডী'র ( নিয়ন্ত্রণকারীবর )২ অবতার হুইয়! নৃত্য করে, তাহার 
শরীরই থাকে না, যোগ কি করিয়া হইবে? এইজন্য, যেমন অতিরিক্ত 
বিষয়ভোগ করিবে ন1, তেমনি বিষয়ভোগ ন্র্বথা বন্ধ করিয়া! দিবে ইহাও 
চলিবে ন।। 


নাত্যশ্রতস্ত যোগোইস্তি ন চৈকাস্তমনশ্রতঃ | 
ন চাতিস্বপ্রশীলম্ত জাগ্রতো। নৈব চাজ্জুন ॥ ১৬ 
যুক্তাহারবিহারস্থয যুক্তচেষ্টম্ত কর্ম । 
যুক্তস্বপ্লাববোধস্য যোগে ভবতি ছুঃখহ। ॥ ১৭ 
আহার তো! করিতেই হুইবে, পরস্ত, যুক্তিযুক্ত পরিমিত আহার করিবে, 
অন্ত সব ক্রিয়ার আচরণ ও সেইভাবে করিবে। বাক্যসংযম করিবে, পরিমিত 


সিকি 


১ এই যুক্তিতে, ২ দু়তার ; 
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পদচালনা করিবে, এবং লময়মত নিদ্রাকেও মান দিবে ( ভজন। করিবে )। 
(৩৫০) যদ্দি জাগিতেই হয়, তবে তাহাও নিয়মিত হওয়া উচিত,-এইভাবে 
চলিলে ধাতুসাম্য সহজে রক্ষা! করা যাইবে । এই যুক্তি অনুসারে ইন্ট্িয়গুলিকে 
আহাধ্য দিলে, মনেরও সন্তোষ বাঁড়িবে। 


যদ বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্তযেবাবতিষ্ঠতে | 
নিষ্পৃহঃ সর্ববকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥ ১৮ 


বাহিরে (ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার উপর) যুক্তির (নিয়মের ) ছাপ পড়িলে, (অর্থাৎ 
ইন্জিয়ের ক্রিয়! নিয়ন্ত্রিত হইলে ) অন্তরে স্থুখের বৃদ্ধি হইবে, তাহাতে অভ্যান 
না৷ করিয়াঁও যোগ সহজসাধ্য হইবে উদ্যমকে নিমিত্ত করিয়া ভাগ্যের 
প্রভাবে যেমন সর্বসমুদ্ধি (এশ্ব্যয, বৈভব ) ঘবে প্রবেশ করে; তেমনি, 
যুক্তিমান” ( আত্মনিয়ন্ত্রিত ) পুরুষ সহজেই যোগাভ্যাসের সন্মুথে দাড়ায় 
(অভ্যাসে প্রবৃত্ত হয় ), এবং তাহার পূর্ণ আত্মসিদ্ধির অনুভূতি হয়। অতএব 
হে পাগুব, যে দৈবযোগে এই যুক্তি” লাভ করে (নিয়মের সহিত কশ্মযোগের 
আচরণ করে ), সে মোক্ষের সিংহাসন ( রাজ্যপদ ) অলঙ্কত করে। যোগ ও 
ঘুক্তি'র মিলনে যে সুন্দর প্রয়াগক্ষেত্র হয়, সেখানে (এই আত্মস্থিতিতে ) 
যাহার মন ক্ষেত্রসংন্যাস* করিবার জন্ত স্থির হয়; 


যথা দীপে। নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা। 
যোগিনো যতচিত্তস্ত যুগ্জীতো৷ যোগমাত্মনঃ ॥ ১৯ 


তাহাকেই “যোগযুর্ত' বল! হয়,_প্রনজক্রমে তাহাকে নির্বাতস্থানে স্থাপিত 
( নিষ্কম্প ) দীপের সহিত উপম। দেওয়া যায়-_জানিবে। এখন, তোমার 
মনোগত ইচ্ছা জানিতে 'পারিয়া আমি একটি কথা বলিব, তুমি ভালভাবে 
মন দিয় শুন। পারার (সিভি আছে, পরন্ধ, অভ্যাসে 
তুমি দক্ষ নও,_-তবে বল, তুমি কি উহার কঠিনতার জন্ত ভয় পাও ? (৩৬০) 
হে পার্থ, তোমার মনে কদাচিৎ এই ভয়ের স্থান দিও না, _-এই দুর্জন 
ইন্জরিয়গুলি বৃথ। ভূত বানাইয়। ভয় দেখায়। দেখ, যে উষধ১ পরিণাম পধ্যস্ত 
আমুকে স্বৃত্যু হইতে ঠেকাইয়া রাখে, সেই ওধধকে কি জিহ্বা শত্রু বলে না? 
_ * যাবজ্জীবন একই তীরথক্ষেত্রে বাস করা; ১_২ মৃত্যুমুখ হইতে জীবনকে ফিরাইয় আনে । 


চে 
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যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া । 
যত্র চৈবাত্মনাত্বানং পশ্টন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০ 
সুখমাত্যস্তিকং যত্তদ্‌ বুদ্ধিগ্রাহামতীক্দ্িয়ম্‌ । 
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্বতঃ ॥ ২১ 


এই ভাবে যে যে বস্ত প্রকৃত কল্যাণকারক, তাহার! সর্বদা ইন্জরিয়গুলিকে 
দুঃখ দ্বেয়, নতুবা ষোগের সমান সহজসাধ্য* আরপ্কি আছে? এইজন্থ, 
গাঁ ধৈর্য্যের সহিত, আমি যে উত্তম যোগাভ্যাঁসের: কথা বলিয়াছি তাহ। 
ছারাই এই ইন্দ্রিয়গুলির নিরোধ (নিয়ন্ত্রণ) হইবে। 'বাস্তবিক পক্ষে, যখন 
এই যোগের দ্বারা ইন্ড্রিয়নিগ্রহ হয়, তখনই চিত্ত আত্মন্বরূপদর্শনে অগ্রসর 
হয়। পরে পিছন ফিরিয়। শ্লীড়াইলে নিজেই আত্মশ্বরূপকে দেখে, এবং 
দেখামাত্রই চিনিতে পারে এবং বলে “এই তত্বই আমি”। এই তত্ব জানিবার 
পর, সে স্থখের সাম্রাজ্য ভোগ করে, এবং এখানে তাহার চিত্ববৃত্তি আত্ম- 
স্বরূপে লীন হুইয়! সমরস হইয়া যাঁয়।+ 


যং লব্ধ চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। 
যন্মিন্‌ স্থিতো ন ছুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২ 


তখন মের হইতেও বৃহৎ দেহছুঃখের পর্ধবত যদি তাহাকে আক্রমণও করে, 
তথাপি তাহার পীড়নে তাহার চিত্ত বিচলিত হয় না। কিম্বা যর্দি তাহার 
দেহকে শস্বঘারাও খণ্ডিত কর! হয় বা! অগ্রির মধ্যে ফেলিয়! দেওয়! হয়, 
তথাপি মহা্থখে নিত্দ্রিত তাহার চিত্ত জাগ্রত হয় না। এই ভাবে আত্মন্বরূপে 
বিলীন হইয়া থাকে, তখন দেহের দিকে ফিরিয়াঁও তাকায় না (“দেহের 
খোজই পায় না” ), দেহাতিরিক্ত সখে নিমগ্র থাকায় দেহের কথাই ভুলিয়! 
যায়। (৩৭০) 


+ ইহার পর অন্ঠ একটি ওবী পাঠীস্তরে পাঁওয়] যায় £-- 

"যাহার পর আর কিছুই নাই, ঘাহাকে ইন্ত্িযগুলি কখনও জানিতে পারে না, তখন নিজেই 
আল্মম্বরাপে মগ্ন হইয়া থাকে 1" 

১ দুঢ় আসনে বসিয়া, 
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তং বিদ্যান্,ঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ৰিতম্‌। 


০ 
স নিশ্য়েন যোক্তব্যো যোগোহনিবিবগ্রচেতস। ॥ ২৩ 


যে সুখের প্রাপ্তিতে১ মন সারাসারের২ বন্ধন ছিন্ন করিয়া, অন্তবের বাসনার 
স্মরণ পর্্যস্ত পরিত্যাগ করে ; ষে স্থখ ঘোগের শোভা, সম্তোষের সাম্রাজ্য, যে 
দুখ হইতে জ্ঞান জ্ঞাতৃত্ব প্রাপ্ত হয়; এ স্থখ যোগাত্যাসদ্বার! মৃত্তিমান হইয়া 
দেখা দেয়, এবং যে ইহা'"দেখে সেও তদ্রপ হইয়! যায়। 


সঙ্বল্পপ্রভবান্‌ কামা-স্ত্যন্তা। সর্ববানশেষতঃ । 
মনসৈবেক্দ্িয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমস্ততঃ ॥ ২৪ 


পরস্ত, হে বৎস, এক উপায়ে এই যোগ পহজসাধ্য হয়--যদি সঙ্কল্পের 
পুত্রশোক উৎপাদন কর! যায় (তাহার পুত্র কামক্রোধাদির বিনাশ করিয়! ); 
সম্বল্প যখন শুনিতে পায় ষে বিষয়গুলি মরিয়াছে, এবং ইন্জ্রিয়গুলির নিয়ন্ত্রিত 
অবস্থা দেখে তখন (ছুঃখে ) তাহার বুক ফাটিয়। যায় এবং সে প্রাণত্যাগ করে। 
এইভাঁবে বৈরাগ্য আসিলে, সঙ্কল্লের যাঁতাঁয়াত বন্ধ হইয়া যাঁয়, এবং বুদ্ধি তখন 
ধৃতির সৌধে স্থখে বাস করিতে থাকে। 


শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্‌ বৃদ্ধা ধৃতিগৃহীতয়া । 

আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্ব। ন কিঞ্চিদপি চিস্তয়েৎ ॥ ২৫ 

যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্‌। 

ততস্ততো! নিয়ম্যৈতদাত্মন্তেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬ 

বুদ্ধি ধের্য্যের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, মনকে অন্থুভবের পথে চালা ইয়৷ ব্রদ্ধ- 

স্বরূপে ( পরমাত্মার মন্দির ) প্রতিষ্ঠঠ করে। এই এক উপায়ে (ত্রন্ধ ) প্রাপ্তি 
হইতে পারে, বিচার কণ্নিয়া বদি ইহ সম্ভব ন! হয়, তবে অন্য একটি স্থলভ 
উপায়ের কথা শুন। এখন, নিজের মনে এমন একটি নিয়ম করিয়া লইবে ষে 
যে বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়াছ, তাহার অন্তথ| হইযে না। যদি এই নিয়মে চিত 
স্থির হইয়৷ ঘায়, তবে সহজেই কার্যসিদ্ধি হইবে, যদি না হয়, তবে ( মনকে ) 


মাধুধ্যে ; ২ সংসারের $ 
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খুলিয়। ছাড়িয়া দিবে । (৩৮০) মুক্ত হইয়া মন যেখানেই ষাউক না কেন, 
নিয়মই তাহাকে ধরিয়। ফিরাইয়! আনিবে, এইভাবে, মনে স্থৈর্য্যের অভ্যাস 
আসিবে। 


প্রশান্তমনসং হোনং যোগিনং সুখমুত্তমম্‌। 
উপৈতি শাস্তিরজসং ব্রন্মভূতমকল্মষম্‌ ॥ ২৭ 


পরে এই ধেধ্যের সহায়তায় কোনও এক সমফেমন সহজে আত্মস্বরূপের 
পাশে গিয়া! পৌছাঁইবে। তাহাকে দেখিয়া তদ্রপ হইয়া যাইবে, তখন ছ্বেত 
অদৈতের মধ্যে ডূবিয়া যাইবে, এবং 'ট্রেলোক্য এক্যেত্ব, তেজে (আলোকে ) 
প্রকাশিত হইবে । আকাশে মেঘ ভিন্ন দেখায় কিন্তু যখন এ মেঘ লুপ্ত হয়, 
তখন যেমন সর্বব্যাপী আকাশই থাকিয়! যায়; তেমনি, চিত্তের লয় হইলে 
সমস্তই চৈতন্য (ব্রন্মন্বরূপ ) হইয়। যাঁয়,_এইবপ (ক্রহ্ধ ) প্রাপ্তির ইহাই সহজ 
উপায়। এই সহজ যোগস্থিতিতে অনেকে জঙ্কল্পরূপ সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া 
(তাহার প্রতি রুষ্ট হইয়। ) মোক্ষদর্শন লাভ করিয়াছেন । 


যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকলাষঃ 
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্ুতে ॥ ২৮ 


তাহার! মুখের সহিত পরব্রদ্ষের অস্তরে প্রবেশ করিয়াছেন, সেখানে, লবণ 
যেমন ( জলে প্রবেশ করিলে ) জলকে ছাড়িতে পারে না; তাঁহাদের মিলনও 
তেমনি হয়, তখন সমরসের (ব্রহ্মানন্দের ) মন্দিরে মহাস্থখের দীপালি হয়,_ 
সর্ব জগৎই ত্রহ্ন্বরূপ দেখায় ।' এইভাবে আপনার পায়ে চলিয়াই আপনার 
পিঠের উপর (অর্থাৎ মূলম্বর্ষপের দিকে ) উঠিতে হয়ঃ হে পার্থ, ইছাও 
যদি তোমার অসাধ্য হয়, তবে অন্য এক উপায় শুন। 


সর্ববভূতস্থমাত্মানং সর্্বভূতানি চাত্মনি। 
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা! সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯ 
আমি যে সর্ব দেছেই আছি ইহাতে কোনও সংশয় নাই, তেমনি সর্ববভূতই 


আমাতে অবস্থিত। (৩৯০) এইভাবে, পরম্পরে মিলিয়। পরম্পর়ের মধ্যে ব্যাপ্ত 
হইয়। আছি-বুদ্ধি যাহাতে এই তত্ব গ্রহপ করিতে পাবে তাহাই করিবে। 
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যো মাং পশ্ঠতি সর্ধ্বত্র সর্ধং চ ময়ি পশ্বতি। 
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি সচ মে-ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০ 


বাস্তবিক পক্ষে, হে অঞ্জুন, যে একনিষ্ঠ ভাঁবন! দ্বারা আমাকে সর্বভূতে 
অভিন্ন জানিয়। ভজন। করে ; ভূতের অনেকত্ব যাহার অন্তঃকরণে অনেকত্তের 
ভাব উৎপন্ন করে না-ষে সর্বত্র শুধু আমারই একত্ব দেখে; সে মায়ার, 
(প্রকৃতির ) সহিত এক হুইয়! গিয়াছে, ইহ1-বলাই বৃথা, নতুবা না! বলিলেও, 
হে ধনগুয়, সেই পুরুষ মন্দ্রপ হইয়াছে । দীপ ও প্রকাশের মধ্যে ঘে একত্বের 
সাম্য, সেও তেমনি আমার মধ্যে আছে, আমিও তাঁহার মধ্যে আছি। যেমন 
জলের অস্তিত্বে রস, ষেমন গগনের পরিয়াপে অবকাশ, তেমনি আমারি রূপে 
এই পুরুষ ব্বপপ্রাপ্ত হয়। 


সর্ব্বভূৃতস্থিতং যো৷ মাং ভজত্যেকত্বমান্থিতঃ | 
সর্ব বর্তমানোইপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥ ৩১ 


হে কিরীটি, যে এঁক্যের দৃষ্টিতে সর্বত্র আমাকেই দেখে, বস্ত্র ও তত্তর 
মধ্যে যে একতা; কিন্বা, স্বর্ণ হইতে তৈয়ারী অলঙ্কারের বহু রূপ হইলেও মূল 
দ্র্ণ যেমন একরূপই (বু নয় ), এইরূপ, যে এক্যরূপ পর্বতের দ্বারা আবৃত ; 
অথবা, বুক্ষের যতগুলি পত্র ততগুলি মূল (চার।) রোপণ করিতে হয় না 
( অর্থাৎ বহু পত্র হইলেও বৃক্ষ একটিই )- এইভাবে অধৈত রূপ স্ুধ্যোদয়ে 
ঘাহার অজ্ঞান-রাত্রির প্রভাত হইয়াছে; সে পঞ্চভূৃতাত্মক শরীরে আবদ্ধ 
থাকিলেও, বল, কিভাবে তাহার এক্যপ্রাপ্তির বাঁধ হইবে? সে অনুভবের 
সামর্থ্যেই আমার সহিত সমতা লাভ করে। (৪০০ ) আমার সর্বব্যাপকত! 
মে অনুভবের দ্বারাই হঈয়জম করে, এবং না বলিলেও, সে স্বভাবতঃই সর্বব- 
ব্যাপক হইয়া বায়। এঁধন, সে শরীর ধারণ করিলেও, শরীরের নয় 
(দেহাভিমানী নয় ),-ইহ! বাক্যের ছারা কিন্ধপে বুঝাইব? 


আত্মৌপম্যেন সর্ধবত্র সমং পশ্যতি যোহঙ্জুন। 
বুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৩২ 


৬ 


১ সেও আমি ধেএক। 


১৪৩ জ্ঞানেশ্বরী 


অতএব ইহ বিস্তার করিয়। বলিবার প্রয়োজন নাই, অথবা যে অখগ্ডিত- 
ভাবে চরাঁচর বিশ্বকে আপনার হ্চায় দেখে ; যাহার মনে স্থখছুঃখাঁদির (রহস্য) 
ভাবন। কিন্ব। শুভাশ্তভকর্ম সম্বন্ধে কোনও ভেদভাব হয় ন$ সমবিষম ভাব, 
বা! অন্য সর্বব বৈচিত্র্যকে যে নিজের অবয়বের ন্যায় মনে করে; এক একটি 
করিয়! কত বলিব? যাহার এমন সহজ জ্ঞান হইয়াছে যে সার! ভ্রিলৌোকই 
আমি; তাহার একটি দেহ থাকিতে পারে, এবং অন্ত লোকে তাহাকে 
“লৌকিক* বলিতে পারে, পরস্ত আমার প্রতীতি*এই যে“সে পররব্রহ্মই হইয়াছে ।$ 
এইজন্য, হে পাওব, এমন ভাবে সাম্যের উপাসনা করিবে যে আপনার মধ্যেই 
বিশ্ব দেখিবে, এবং আপনিই বিশ্বরূপ হইয়া যাইবে. বহু প্রসঙ্গে আমি 
তোমাকে এই কারণেই বলিতেছি যেণ্সাম্য বা সমদৃষ্টি অপেক্ষা জগতে অন্য 
কোনও (বৃহত্তর ) প্রাপ্তিই নাই ।৮ 


অর্জুন উবাচ__ 
যোইয়ং যোগন্তয়! প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন | 
এতন্তাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্‌ ॥ ৩৩ 
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্‌ দৃঢ়ম্‌। 
তন্যাহং নিগ্রহং মন্তে বায়োরিব সুদুষ্ষরম্‌॥ ৩৪ 


তখন অঞ্জন বলিলেন__“হে দেব, আঁপনি আমার প্রতি করুণা করিয়া 
এই সব উপদেশ দিতেছেন, পরস্ত, মনের ( চঞ্চল ) স্বভাবের জন্য ইহা কাজে 
লাগিতেছে না। (৪১০ ) এই মন কিরূপ, কত বড়, তাঁহ। বিচার করিলেও 
ধর! যায় না, সাধারণতঃ ইহার বিচরণের পক্ষে ত্রেলোক্যও অতি ক্ষুদ্র) 
স্থতরাং এরূপ কি কখনও হয়, যে মর্টট সমাধি লাভ করে ( শান্ত হইয়া থাকে ) 
কিন্বা ঝঞ্চাবাতকে থামিতে বলিলে থামিয়া যায়? অহো, যে মন বুদ্ধিকে 
যন্ত্রণা দেয়, নিশ্চয়কে টলায়, স্থৈধ্যের হাতে তালি দিয়া ফাকি দিয়! পালায়) 
যে বিবেককে ভুূলায়, সস্তোষের মধ্যেও বামন। উৎপন্ন কবে, শাস্ত হইয়া বদিতে 
চাঁহিলেও দশ দিকে দৌড় করায় ; যাহাকে নিরোধ করিলে চঞ্চল হইয়া! উঠে, 

$ দ্বিতীয় চরণের পাঠীস্তর £-_ 

“এবং লোকে বলিতে পারে সেই দেহে সে সুখছুঃখ ভোগ করিতেছে । 


ষষ্ঠ অধ্যায় ১৪১, 


সংঘম করিতে চেষ্টা করিলে আবও বাড়িয়া উঠে (তাহাকে সাহাঁধ্য কর? 
হয়) সেই মন কি তাহার স্বভাব ত্যাগ করিবে? এই কারণে, মন নিশ্চল 
হইয়া, থাকিবে আর আমি সাম্য ( সমদৃষ্টি) লাভ করিব ইহ (সর্বতোপরি ) 
কখনও১ হইতেই পারে না।” 


শ্রীভগবান্ুবাচ-_ 
অসংশয়ুং মহাবাহো! মনো ছুনিগ্রহং চলম্‌। 
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহাতে ॥ ৩৫ 


তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন__“তুমি যাহ। বলিতেছ তাহা সত্যই ; মন সত্যই 
স্বতাবতঃ চঞ্চল। পরস্ত, বৈরাগ্যের আধারে যদি ইহাকে অভ্যাসের পথে 
লাগাইয়। দেওয়। হয়, তবে কোনও এক সময়ে ইহ] স্থির হইতে পারে। মনের 
একটি উত্তম বৈশিষ্ট্য এই যে যাহা দেখে তাহাঁতেই আসক্ত হয়,* স্থতবাং 
কৌতুক করিয়াও ইহাকে আত্মাস্ভব-স্থখের আম্বাদন করাইতে থাকিবে । 


অসংযতাত্মন। যোগে! ছুশ্রাপ ইতি মে মতি2। 
বন্যাত্মনা তু যততা শক্যোইবাপ্তমুপায়তঃ ॥ ৩৬ 


সাধারণতঃ যাহার বৈরাগ্য নাই, যে কখনও অভ্যাসে প্রবৃত্ত হয় নাই, 
সে মনকে বশে আনিতে পারে না, তাহ] কি আমিও মানি না? (৪২০) 
পরস্ত, যে যমনিয়মের পথেই চলে না, স্বভাবতঃ বৈরাগ্যের কথাই স্মরণ করে 
না, এবং কেবল বিষয়রূপ জলে ডূবিয়। থাকে ১ এইবপ হইয়া, ষাহার মন 
যুক্তিছ্বার। ( ধনুকের ন্যায় ) ক্রমে ক্রমে নিয়ন্ত্রিত হয় নাই, সেই মন কেমন করিয়া 
নিশ্চল হইবে, বল? সেইজন্য, মনের নিগ্রহ হয় এইক্প যে উপায় (সাধন ) 
আছে, তাহা! আর্ভ্ত কীর, তখন দেখিবে কেমন করিয়া (স্থির ) না হয়। 
যোগের ঘত প্রকার সাঁধর্ন আছে সবই কি মিথ্যা? পরন্ত, ইহ! বলিতে পার 
ধে আমার অভ্যাস সাধ্য; হয় না। অঙ্গে যদি যোগের সামর্থ্য আসিয়া যায়, 
তবে মন আর কত চপল থাকিতে পারে? মহত্তত্বার্দি সকল কি এই 
যোগবলের অধীন নহে ?" 


১ বিশেষ করিয়া মাধুধধোর আত্াদন পাইলে সেখানেই আসক্ত হয়; 


১৪২ জ্ঞানেশ্বরী 


অঙ্জুন উবাচ-_ . 
অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ | 
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭ 
কচ্চিন্নোভয়বিভরষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি ৷ 
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো। বিমূটো ব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮ 
এতম্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্ত,মহস্তাশেষতঃ,। 
তবদস্ঃ সংশয়স্তাস্ত ছেত! ন হযুপপদ্ভতে ॥ ৩৯ 


তখন অঞ্জন বলিলেন-_-“হে দেব, আপনি যাহা বধিতেছেন তাহা ঠিকই, 
মিথ্য। নয়, সত্যই যোগবলের কাছে মনোবল দীড়াইতে পারে ন1 ( যৌগবলের 
সহিত ইহার তুলন1 হয় না)। পরস্ত, সেই যোগ কি্নপ ও কেমন করিয়া 
অভ্যাস কর! যায়, তাহা এতদ্দিন পধ্যস্ত আমার জান। ছিল না, এইজন্াই 
আমি মনকে অদম্য ( অজেয় ) বলিয়াছি। হে পুরুষোত্তম, এখন এই সারা 
জন্মে আপনার প্রসাদদে আমার আজ যোগপরিচয় ( যোগের জ্ঞানলাভ ) 
হইল। পরস্ত, হে স্বামিন্, আমার অন্য একটি সহজ সংশয় আছে, তাহার 
সমাধান করিতে আপনি ভিন্ন অন্য কেহ সমর্থ নয়। অতএব, হে গোবিন্দ, 
ধরুন, কোনও এক মনুষ্য (যোগাভ্যাসের ) উপায় না জানিয়া, শুধু শ্রদ্ধা 
দ্বারাই মোক্ষপদ লাভের জন্ত চেষ্টা করিতেছে ; (৪৩৭) ইন্দ্িয়রূপ গ্রাম হইতে 
বাহির হুইয়া, সম্মুখে আত্মসিদ্ধির নগরে যাইবার জন্য, আস্থার পথে চলিয়াছে। 
তাহার আত্মসিদ্ধি লাভও হইল না, আর ফিরিয়াও আপিতে পারিল ন!; 
এইভাবে মধ্যপথেই তাহার আ়ু-হূধ্য অস্ত গেল। অকালের হাক্কা এবং 
পাতল! মেঘ যেমন কদাচিৎ আপিয়া টিকিয়াও থাকে না কিম্বা বর্ধণও 
করে না.) তেমনি, এ পুরুষের পক্ষে দুইটিই দূরে চলিয়া যায়_ ম্োক্ষপ্রা্ি 
তাহার দূরেই রহিল, আর শ্রন্ধার জন্য যে ইন্জরিয়হুখ সে পরিত্যাগ 
করিয়াছে, তাহা হইভেও বঞ্চিত হইল। এইভাবে, দেবীর অন্য যে 
প্রাপ্তির স্থযোগ হারাইল,১ ষে শ্রদ্ধার মধ্যেই ডূবিয়। থাকিল, তাহার 
কি গতি?” 


সপ শা পিস পা 


১ বায হারাইল দুইটই ছারাইল সময চলিয়া গেল 


বষ্ঠ অধ্যায় ১৪৩ 
গ্্রীভগবানুবা 
পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যাতে। 
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিং ছুর্গতিং তাত গচ্ছতি ৪০ 


তখন শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,__“হে পার্থ, যাহার নৈক্বন্ম্য ( কর্মরহিত স্থিতির ) 
ন্থখেই১ আস্থা, তাহার কি মোক্ষ ভিন্ন অন্য কোনও গতি হইতে পারে? 
পরস্ত এমন এক স্থিতি হয়, ষে ম্বধ্যপথে তাহাকে বিশ্রাম করিতে হয়; কিন্তু 
তাহাতেও এমনি স্থখ হয় ষে, দেবতারাও সে স্থখ ভোগ করিতে পান ন।। 
নতুবা যোগাভ্যাসের পথে যদি দ্রুতপদক্ষেপে চলিত, তবে হয়তো আমু 
ফুরাইবার পূর্বেই “সোহহম্‌; সিদ্ধিলাঁত করিত । পরস্, তাহার সেইক্প বেগ 
না থাকায় (পথে) বিশ্রী করাই তাহার পক্ষে উপযোগী (ভাল) হইল 
--পরে তাহার জন্য মোক্ষপ্রাপ্তি সংরক্ষিতই আছে। 


প্রাপ্য পুণ্যকৃতান্‌ লোকানুষিত্বা' শাশ্বতীঃ সমাঃ। 
শুচীনাং গ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোইভিজায়তে ॥ ৪১ 


এক আশ্চর্যের কথা শুন £_যে লোকপ্রাপ্তির জন্য শতমুখ ইন্দ্রকে বহু কষ্ট 
করিতে হয়, তাহা এই কৈবল্যকামী পুরুষ অনাক্াসে লাভ করে। (৪৪০) 
সেখানে যে অমৌঘ ও অলৌকিক ভোগসামগ্রী আছে, তাহ। ভোগ করিতে 
করিতে যখন কামন। উত্তমরূপে পূর্ণ হয়$ (কামনার পরিতৃপ্তি হয় );+ তখন 
সে সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, পরস্ত,। এমন কুলে জন্মগ্রহণ করে 
যাহ। নকল ধর্মের বিশ্রামস্থান, এবং যেখানে, উত্তম ক্ষেত্রে শস্যের অস্থুরোদ্‌- 
গমের ন্যায়, এর ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রীপ্ত হয়; যে কুলে লোক নীতিপথে চলে, 
মত্যগ্রতিজ্ঞ বাক্য. বলে, শবীস্ত্ের দৃষ্টিতেই সমস্ত বিচার করে; বেদ যাহার 
জাগ্রত দেবতা, শ্বধশন্মীচরণষাহার ব্যবসায়, সাবাসার বিচারই যাহার মন্ত্র) যে 


১ মোক্ষসূখেই ; 

$ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর £--“সেই সব ভোগ করিতে করিতে মনে বিতৃফা! হয়”; 

+এখানে পাঠান্তরে নূতন একটা ওবী আছে :-_-"এই দিব্য ভোগ ভোগ করিষার সময়, 
নিত্য অন্ৃতাপী হয়! সে বলে _-হায় ভগবান, অকল্মাৎ এই অন্তরায় কেন হইল ?” » 


১৪৪ .জ্ঞানেশ্বরী 


কুলের চিস্তা পতিব্রতা। স্ত্রীর ন্যায় ঈশ্বরকে বরণ করিয়াছে, যাহার গৃহদেবতাই 
মূল খদ্ধি) এইভাবে, নিজ পুণ্যের জোরে, সর্ব স্থখের সমৃদ্ধি বাড়াইয়। 
(ভোগ করিয়া ) এই যোগত্রষ্ট পুরুষ সেই জন্মে স্থখী হয়। 


অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্‌। 
এতদ্ধি ছূর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্‌ ॥ ৪২ 
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্র্বদেহিকম্‌ । 
যততে চ ততে। ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩ 


অথবা, যে ( যোগী) জ্ঞানাপ্রিহোত্রী (জ্ঞাননপ অগ্নির সেবা! করে), 
পরব্রহ্দণ্যশ্রোত্রী ( পরব্রহ্ম সম্বন্ধে * উপদেশ প্রদাদ করে), মহাঁস্খ 
(আত্মানন্দ ) রূপ ক্ষেত্রের আদিবাপিন্দ। ; যে ভ্রিভূবনে 'লিদ্ধান্তের১ সিংহাসনে 
বপিয়। রাজত্ব করে, ষে সম্তোষের বনে কোকিলরূপে কৃজন করে $ যে বিবেক- 
কূপ গ্রামের মূল অধিবাসী, যে পরিণত অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, এইকপ 
যোগীর কুলে সেই যোগন্রষ্ই পুরুষ জন্মগ্রহণ করে। ক্ষুত্্র দেহাঁকুতি প্রকট 
হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আত্মজ্ঞানের প্রভাত হয়; স্্যোদয়ের পূর্বেই ষেমন 
তাহার প্রকাশ (প্রভ। ) প্রকট হয় ; (৪৫০) তেমনি প্রোঢদশ। প্রাপ্ত হইবার 
পূর্ব্বেই বয়সের গ্রামে না পৌছিয়াই (বয়ঃপ্রাপ্ত না হইয়াই ) বাল্যাবস্থাতেই 
সে সর্ধজ্ঞত। লাভ করে ( “সর্ধবজ্ঞত। তাহাকে বরণ করে” )। সেই সিদ্ৃধ-প্রজ্ঞা 
( পূর্বজন্মারূপ বুদ্ধি) লাভ করিয়া তাহার মনে পারম্বত বিদ্যার ( নিখিল 
বিদ্যা, ব্রদ্মবিষ্ঠা ) উদয় হয়, তখন তাহার বাক্যে সকল শাস্্ আপন আপনিই 
নির্গত হয়। এরূপ যে জন্ম-_যাহাঁর জন্য দেবগণও সকাম হইয়া, স্বর্গে জপ- 
হোমাদি সদা! আচরণ করিয়া থাকে ; অমরগণও ভাট হইয়া মৃত্যু (মর্ভ্য) 
লোকের স্তি করে,__হে পার্থ (এই যোগন্রষ্ট পুক্রষ ) সেই জন্ম লাভ করে। 


পূর্ববাভ্যাসেন তেনৈব হিয়তে হাবশোহপি সঃ। 
জিজ্ঞান্ুরপি যোগস্য শবব্রহ্মাতিবর্ততে ॥ ৪৪ 


পূর্বজন্মে মৃত্যু পর্য্যস্ত জীবনে সে যে পরিমাণে সদ্‌বুদ্ধি লাভ করিয়াছিল; 


আসর 


১ সিদ্ধের ২ যে নিত্য ফলদায়ী বিষেকরাপ বৃক্ষের যুলে বসির! আছে 


ষষ্ঠ অধ্যায় ১৪৫ 
তাহার অধিক নিঃসীম স্থবুদ্ধি নৃতন করিয়। লাভ করিয়। থাঁকে। তাহার 
পর, ভাগ্যবান্‌, পায়্ালুঞ্জ মন্থত্য যেমন চক্ষতে দিব্যাগ্ুন লাগাইবার ফলে 

ভূমিতে প্রোথিত ধন অনায়াসে দেখিতে পায়; তেমনি, তাহার . বুদ্ধি 
নেইসব হুর্ভেস্ভ (কঠিন) তত্বসিদ্ধাস্তগুলি বিনা আয়াসেই বুঝিতে পারে__ 
যাহা গুরুর উপদেশ বিনা অগম্য। তাহার প্রবল ইন্দ্রিয়গুলি মনের বশীভূত 
হয়, মন পবনের (প্রণাণবায়ুর ) সহিত একাপ্রাপ্ত হয়, পবন সহজেই গগনে 
( চিপাকাঁশে ) মিলায়।* এই চ্ডাবে কি করিয়া জানি না, অভ্যাস আপনা 
হইতেই তাহাকে এই অবস্থায় লইয়া আসে, এবং সমাধি তাহার মনের 
ঘর খুঁজিয়। বাহির করে। এই প্রকার পুরুষকে যোগপীঠের রব 
( অধিদেবতা ), যোগারস্তের আরম্ভ অর্থাৎ (প্রবৃত্তি ১রূপ রমার ) গৌরব, 
বৈরাগ্যসিদ্ধির অনুভূতির প্রত্যক্ষ মুদ্তি বলিক়্া জাঁনিবে; (৪৬০ ) অথব৷ 
সংসার মাঁপ করিবার মাপকাঠি, কিশ্বা, অষ্টাঙ্যোগসামগ্রী (উপকরণ ) 
দেখাইবার দীপ; স্থগন্ধ যেমন চন্দনের রূপ ধারণ করে ; তেমনি, সাধক- 
দশাঁতেই তাহাকে এমন পরিপূর্ণ দেখাঁয়, ঘে মনে হয় যেন সন্তোষ ছ্বারাই 
নিশ্মিত, অথব। সিদ্ধির ভাণ্ডার হইতে বাহির হুইয়া আপিয়াছে। 


প্রষত্বাদ্‌ যতমানস্ত যোগী সংশুদ্ধকিন্বিষঃ | 
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্‌ ॥ ৪৫ 


যেহেতু শতকোটা বৎসরের ও সহত্ম জন্মের বাঁধা উল্লজ্ঘন করিয়া সে 
আত্মসিদ্ধির তীরে আসিয়। পৌছিয়াছে; সেইজন্য ( মোক্গ-সিদ্ধির ) সমস্ত 
সাধনগুলি তাহাকে সহজে অনুদরণ করে, এবং সে সহজেই বিবেকের বাজোন 
দিংহাসনে উপবেশন করে। পরে, বিবেকেরই বিচার করিবার বেগ কুন্ঠিত 
হয়, তখন বিচারের অগম্য যে পরক্রহ্ম, সে এই দেহেই তাহার সহিত একরূপ 
হইয়া যায়। এ সময় মুনের মেঘ সরিয়া যায়, পবনের পবনত্ব ষায়। এবং 
আকাশ ( চিদ্দাকাশ ) আপনার মধ্যে বিলীন হয়। তখন তাহার এমন 
অনির্বচনীয় স্থখপ্রাপ্তি হুগ্ম যে প্রণবেরও মস্তক ( অর্ধমাজ। ) ডুবিয়া যায়, 


* পরন্থয় অগ্ে করিয়া যে মাতৃগর্ত হইতে ভূমিষ্ঠ হয় । 
১ বিপুলতভার ; আরম্তরাপ ত্ন্তের । 


১৩. 


১৪৬ জানেশ্বরী 


সেইজন্য উহাকে বর্ণনা করিবার আদি ভাষাও পিছু হটিয়। আসে। এই 
পরব্রদ্ধের (ব্রাঙ্মী ) স্থিতিই সকল গতির গতি (পরমগতি ), সেই মিরাকারের 
মু্তিই সে হুইয়। যায়। নে পূর্ধের অনেক জন্মের বিক্ষেপরূপ জলের ময়লা 
পরিফার করিয়াছে, এইজন্য তাহার 'লগ্-ঘটিক।”* জন্মমাত্রই ডুবিয়া যায়, 
( অর্থাৎ লগ্নের জন্য অপেক্ষা করিতে হয় না); আর তন্দরপতার (ত্র্ষস্থিতির ) 
সহিত মিলিত হওয়ায় মে তাহার সহিত অভিন্ন হইয়া থাকে-_যেমন মেঘ 
লুপ্ত হইলে আকাশ হুইয়া থাকে ? (৪৭০) তেমানি, যাহা হইতে বিশ্ব 
উত্পন্ন হয়, এবং পরে যাহাতে লয়প্রাপ্ত হয়-__দেহ বিশ্মান থাকিতেই যোগী 
তাহাই (ক্রন্ধ ) হইয় যায়। । 


তপব্ষিভ্যোইধিকো! যোগী দা মতোইধিকঃ। 
কম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তম্মাদ্‌ যোগী ভবার্জুন'॥ ৪৬ 


যাহা লাভ করিবার আশায়, কর্্মনি্ পুরুষ ধেধ্যরূপ বাহুবলের ভরসাঁয়, 
ষট্‌্কর্মের* প্রবাহে ঝাঁপ দিয়া পড়ে; কিন্বা, যে এক বস্তর জন্য জ্ঞানী লোৌক 
জ্ঞানের অভেগ্য কবচ ধারণ করিয়া! সমরাঙ্গণে প্রপঞ্চের সহিত যুদ্ধ করিতে 
নামে ; অথবা যাহা! প্রাপ্তির ইচ্ছায় তপত্বী নিঃসঙ্গ ও পিচ্ছিল ভপোছুর্গের 

ও দুর্গম পাহাড়ের উপর আরোহণ করে? যাহা তজ্জনকারিগণের 
ভজনীয়, যাঁজ্ধিকের ঘজনীয়, এবং যাহা সকলের সদ] পুজ্য ; যে সিদ্ধতত্ 
সাধকের সাধ্য- যোগী নিজেই সেই নির্বাণরূপী পরব্রক্ধ হইয়৷ ঘায়; সুতরাং 
সে কর্খনিষ্ঠ পুরুষের বন্দনীয়, জ্ঞানীরও বেছ্য, তাপসগণের আছ্য তপোনাথ 
( তপের অধিদেবতা)। যাঁছার মনোধর্শের বিকাশে ( ঘাঁতায়াতে ) এই- 
ভাবে জীবাত্মাও পরমাত্মার মিলন হইয়াছে, সে শরীরধারী হইলেও এমনি 
মহিমাপ্রাপ্ত হয়। অতএব, হে পাও্কুষার, এইজন্তই আমি তোমাকে সদা 
অস্তঃকরণে যোগী হইতে উপদেশ কৰি। 


* লগ্রঘটিকা-_বিবাহের লগ্ন নিরপণের জন্য জল-ঘড়ি ( জলে রাখ! পাত্র যখনই ডুবিয়! যায়, 
তখনই লগ্ন ) 

১ যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ ॥ 

৯ যাহার মনোধর্দে জীবাম্মা। ও পরমাল্মার এইভাবে মিলন হয় ঃ 
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যোগিনামপি সর্ধবেষাং মদ্গতেনাস্তরাত্ন] । 
শ্রন্ধাবান্‌ ভজতে যে। মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৪৭ 


ধাহাকে যোগী বলে, তিনি দেবতারও দেবতা, জানিবে,_-তিনি আনার 
স্থখ-সর্বন্থ, তিনি আমার চৈতন্য (জীবন )। (৪৮০ ) ভজনকারী ( ভক্ত), 
ভজন, ও ভজনীয়, এই, যে তক্তিসাধনের ব্রিপুটী-_-তাহ! আমিই-_ইহাই 
তিনি নিরস্তর অস্থভব করেন। সেই একনিষ্ঠ প্রেমের তুলনা চাহিলে বলিতে 
হয় যে আমি দেহ, তিনিই আত্মা” । সগ্তয় বলিলেন-_ভক্তচকো রচন্দ্র, গুণ- 
সমূত্র (সর্বগুণীধার ) ত্রিতৃবনে নরশ্ষ্ট শ্রীরুষ্ণ এইরূপ বলিলেন। তখন, 
পার্থর ষে পূর্বর হইতেই যোগের উপদেশ শুনিবার আস্থ। ( ইচ্ছ। ) ছিল, তাহা 
দ্বিগুণ বদ্ধিত হইল-_যছুনাথ তাহা বুঝিতে পাঁরিলেন। এবং তীহাঁর মনে 
সহজেই এই সন্তোষ হইল যে অজ্জন এই সংবাদের দর্পণন্বক্ূপ হইলেন--এখন 
আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া! তিনি ইহ! সবিস্তারে নিক্পপণ করিবেন। এই প্রসঙ্গ 
পরের অধ্যায়ে আসিবে-_ইহাঁতে শাস্তরন প্রকট হইবে এবং প্রমেয় (সিদ্ধাস্ত) 
রূপ বীজের পাত্রে অঙ্কুরোদ্গম হইবে (দিদ্ধান্তগুলি স্পষ্ট করিয়া বল! 
হইবে )। সাত্বিকভাবের বৃষ্টিতে আধ্যাত্মিক রুক্ষতা চলিয়! যাওয়ায় চতুর 
( শ্রোতাঁগণের ) চিত্ত তৈয়ারী হইয়া বীজবপনের উপযোগী হুইয়াছে। 
তাহার উপর ( এই ক্ষেত্র হইতে) সোনার ন্যায় অবধানের বাম্প উঠায় 
শ্রনিবৃতিনাথের এখন বীজবপন করিবার ইচ্ছা (উৎকণ্া) হইয়াছে। 
জানদেব বলিতেছেন-_সদ্গুরু (নিবৃত্তিনীথ ) কৌতুক করিয়া আমাকেই 
(এ বীজবপন করিবার ) চো করিয়াছেন..এবং আমার মন্তকে হাত রাখিয়া 
নিশ্চিতভাবে বীজবপন করিয়াছেন । সেইজন্য, আমার মুখ হইতে যাহা 
নির্গত হয়, তাহ! সম্তগতখুর হৃদয় স্পর্শ করে 5 আর বলিবার প্রষোজন নাই 
--এখন শ্রীরজ যাহ! বলিলেন তাহাই বর্ণনা করিতেছি । (৪৯০) পর্ব, 
ইহা মনের কান দিয়! শুনিবেন, বুদ্ধির দৃষ্টি দিয়। দেখিবেন (আমার কথার 
বিচার করিবেন ), 'এবং আমাকে চিত্ত দিয়া, তাহার বিনিময়ে, আমার 
কথ] গ্রহ করিবেন। অবধানকপ হস্তদ্বার উহ! হাদয়ের অস্ভ:স্থলে লইয়া 
যাইবেন--তখন ইছা। জানীর 'আকাক্ষা পূর্ণ করিবে। ইহা। (এই বাণী) 
আত্মকলাণ সাধন করিয়| শান্ত করিবে, পরিণাষে সজীবত1 আনয়ন করিবে, 
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এবং জীষের জক্ষন্থখের কারণ হুইযে। এখন শ্রীমুকুন্দ অঙ্জুনকে হে 
কুন্দর, চাতুধ্যপূর্ণ ও মনোহর কথা৷ বলিয়াছেন, তাহাই আমি ওবীচ্ছন্দে 
বলিব। (৪৯৪) 
ও তৎসৎ 
ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতার শ্রীরুষ্ণাজ্জুনসংবাঁদে 
অভ্যাসষোগ নামক যষ্ঠ অধ্যায় 
সমাপ্ত । 


গুম অপ্খ্যা্ষ 


শ্রীভগবান্ুবাচ-__ 
ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুগ্তন্‌ মদা শ্রয়ঃ। 
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্তসি তচ্ছ গু ॥ ১ 
জ্ঞানং তেইহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ। 
, যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োইন্যজ্জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥ ২ 


শুন, তখন শ্রীঅনস্ত পার্থকে বলিলেন--“তুমি ধথার্থই যোগযুক্ত 
হইয়াছ।১ আমি তোমাকে বিজ্ঞানের সহিত জ্ঞানের উপদেশ এমনভাবে করিব 
যে তুমি আপন করতলম্থিত বত্বের ন্যায় আমাকে সমগ্রভাবে জানিতে পারিবে । 
বিজ্ঞান বা ব্যবহারিক জ্ঞানের কি প্রয়োজন, ইহাই যদি তোমার মনে হয়, 
তবে শুনঃ প্রথমে তাহাই জানিতে হয়। জ্ঞানপ্রাপ্তির সময় (সাধারণ) 
জাতৃত্বের নয়ন মুদ্রিত হইয়া যায়--যেমন তীরে নৌক! লাগিলে আর দোলে 
ন1; তেমনি, জ্াতৃত্ব যেখানে প্রবেশ করে নী, বিচার যেখানে পশ্চাৎপদ হয়, 
যাহা তর্কের অগম্য (যাহার অঙ্গে তর্কবুদ্ধি ব তর্কের অগ্রভাগ প্রবেশ করিতে 
পারে নী)) হে অজ্জবন, তাহারি নাম 'জ্ঞান'-_ইহা। ভিন্ন অন্্ সবই প্রপঞ্চ 
তাহাকেই “বিজ্ঞান” কহে; 'প্রপঞ্চই সত্য” এইরূপ ষে বিচার তাহাই 'অজান, 
--এ তিনটিই জানিয়। রাখ । এখন, যাহাতে সমস্ত অজ্ঞান বিনষ্ট হয়, বিজান 
নিঃশেষে জলিয়া ষায়'এবং জ্ঞানের স্বরূপ গঁকট হয় ? এই যে গৃঢ় রহস্য, যাহার 
্প পরিমাণ ও মনের অনেক ( ইচ্ছ। ) আঁশ। পূর্ণ করে, তাহাই বাক্য দ্বারা 
বর্ণনা করিতেছি। দ্বারা বক্তার ভাষণ বন্ধ হয়, শ্রোতার শ্রবণ করিবার 
ইচ্ছা টুটিয়া যায়, ছোট ঝুড় এই ভেদজ্ঞান আঁর থাকে না,২ তাহাই শুন :₹_ 


মন্ুযাণাং সঅেঘু কশ্চিদ্‌ যততি সিদ্ধয়ে। 
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিম্নাং বেত্তি তত্বতঃ ॥ ৩ 
সহম্র যস্থত্যের মধ্যে কদাচিৎ একজনের এ বিষয় জানিবার আকাক্ষা 


হ্য়। এইক়াপ আকাঙ্ষাবান্‌ বছলোকের মধ্যে জ্ঞানীর সংখ্যা বিরল। (১৯) 
১ তুমি এখন মোগধুজ হইয়াছ; ২ আর অবশিষ্ট থাকে না; 
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ছে অঞ্জুন, যেমন ত্রিভূষনের মধ্যে এক একটি করিয়া উত্তম বীরপুরুষ বাছিয়। 
লক্ষ টন্য সংগ্রহ কর| হয়? কিন্বা, তাহাদের মধ্যে লৌহ (শস্ত্র) দ্বারা 
বহু শরীর বিনাশের পর যেমন কোনও একটি মাত্র বীর বিজয়প্রীর পদে 
অধিষ্ঠিত হয়; তেমনি, আস্থা (শ্রদ্ধা ) রূপ মহাঁবন্বায় কোঁটী কোটী লোঁক 
প্রবেশ করে, পরস্ত কদাচিৎ কেহ প্রাপ্তির (আত্মজ্ঞানের ) অপর পারে গিয়া 
পৌছাইতে পারে (এমন লোক বিরল )। স্ৃতরাৎ ইহ] সাঁমান্ত নহে, বলিতে 
গেলে ইহ। একটি শ্রেষ্ঠ স্থিতি, পরস্ত, ইহার সম্বন্ধে পবে বলিব--এখন 
প্রানঙ্গিক কথ শ্রবণ কর। ূ 


ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। 
অহঙ্কার ইতীয়ং মে তিন! প্রকৃতিরষ্টধ। ॥ ৪ 


হে ধনঞ্জয়, অবধান কর,_-যেমন নিজেরই অঙ্গের ছায়া পড়ে, তেষনি 
এই মহতত্বাদি আমারই মায়। আর ইহাকেই প্রকৃতি বলে, ইহার অষ্টধা 
ভিন্ন প্রকার আছে জানিবে, ইহা হইতেই লোকত্রয় উৎপন্ন হয়। ইহার 
অষ্টধ! ভিন্ন প্রকার কেমন, এ সম্বদ্ধে যদি তোমার মনে সন্দেহ হয়, তবে 
এখন তাহার বিচার শ্রবণ কর। জল, তেজ, আকাশ, পৃর্থী, মরুৎ্। মন, 
বুদ্ধি ও অহঙ্কার,__ইহারাই প্রকৃতির আটটি পৃথক ভাগ। 
অপরেয়মিতস্তন্ঠাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌। 
জীবভূতাঁং মহাবাহো যয়েদং ধার্ধ্যতে জগৎ ॥ ৫ 
হে পার্থ, এই আটটীর যে সাম্যাবস্থা তাছাই আমার পরম! প্রকৃতি, 
ইহারই নাম 'জীব”। ইহা! জড়কে জীবন দান করে, চেতনকে' চেতনা 
প্রদান করে, মনকে শোকমোহাদি অনুভব করায়। (২০) ইহার সালিধ্যের 
কারণেই বুদ্ধির সঙ্গে জ্ঞান (জাঁনিবার শক্তি ) উৎপন্ন হয়, ইহা! হইতে উদ্ভূত 
অহঙ্কারের নৈপুণ্যই জগৎকে ধারণ করিয়!.আছে। 
এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্ধবাণীত্যুপধারয় | 
অহং কৃৎস্গশ্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথ! ॥ ৬ 


এই গুল্ষ গ্রক্কৃতি যখন কৌতুকে স্কুল প্রক্কৃতিয় ( মহাভূতাদির ) অঙ্গে 


সপ্তম অধ্যায় ১৫১ 


যুক্ত হয়, তখন ভূত্বপ্টির টশাকশালের কার্ধা আরম্ভ হয়। চারি প্রকাঁরের 
মুদ্রা আপন হইতেই বাহির 'হুয়, সমান মূল্যের হইলেও তাহারা, ভিন্ন ভিন্ন 
জাতির । চৌরাশী লক্ষ জাঁতি-_ইহ। ভিন্ন যে আরও কত (উপ)জাতি আছে 
তাহা গণন। করা যায় না_এইবূপ অসংখ্য মৃত্রায় আদি শূন্যের (অব্যক্ত 
প্রকৃতির ) ভাগ্ডার ভঙিয়া যায়। এইভাবে পঞ্চমহাঁভূতের তৈয়ারী এক 
ওজনের এত অধিক মুদ্রা বাঁহির হয় ষে প্রকৃতিই তাহার সম্বদ্ধির পরিমাপ 
(হিসাব ) করিতে পারৈ। কারণ, এই মুব্রার উপর ছাপ মারিয়। প্রতিই 
তাহাদের বিস্তার করে, এবং পরে সেই তাহাদের গলাইয়। ফেলে-__মাঝে, 
তাহাদের কর্মাকন্মের ব্যবহারে প্রবৃত্ত করায়। পরস্ত, এ রূপক থাকুক, 
মৌজা ভাষায় বলিতেছি, যাহাতে তুমি বুঝিতে পার-_এই প্র্কতিই নাম ও 
রূপের (নামরপাত্সক বিশ্বের ) বিস্তার করিয়া থাকে । আর, ইহাতে কোনও 
সন্দেহ নাই যে প্রকৃতি আমারি সততায় ভাসমান-_-কুতরাং আমিই জগতের 
আদি ও অন্ত। 


মত্তঃ পরতরং নান্তৎ কিঞ্চিদস্তি ধন্ীয় । 
ময়ি সর্ববমিদং প্রোতং সুত্রে মাণগণ। ইব ॥ ৭ 


মুগজলের ( মরীচিকার ) মূল কারণ দেখিতে গেলে কেবল হুধ্যের রশ্মিই 
নয়, হ্ুর্যা নিজেই $ তেমনি, হে কিন্দীটি, প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন এই স্গ্টির যখন 
উপসংহার হইবে,১ তখন ইহা আমাতেই লীন (মন্্রপ ) হইবে । (৩০) এই- 
ভাবে উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় আমারি মধ্যে হয়,_স্থত্রে যেমন মণি গ্রধিত 
হইয়া থাকে তেমনি আমিই এই বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছি ।+ 


রসোইহয্নগ্, কৌন্তেয় প্রভাম্মি শশিস্ুর্ধ্যয়োঃ। 
০ খে পৌরুষং নৃযু॥ ৮ 


* ভারামুজ, অওুজ, ন্বেদজ ও উত্ভিজ্জ ; 

১ উপসংহার হুইয়। পূর্ববস্থিতিতে ফিরিয়া! যাইবে ; 

+ এখানে পাঠীস্তরে অন্ত একটী ওবী আছে ১ 

“হুবর্ণের মণি তৈয়ারী করিয়া তাহাকে সোনার হৃত্রে গিলে ঘ্মেন হয়, তেমনি এই বিশ্বকে 
অন্তর্বাহ আমিই ধারণ করিয়া আছি”; | 


১৫২ জ্ঞানেখখরী 
পুণ্যে। গন্ধঃ পৃথিব্যাং চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ | ' 
জীবনং সর্ববভূতেষু তপশ্চাস্মি তপন্থিযু ॥ ৯ 
স্থতরাং, জলে যে রস, পবনে ষে স্পর্শ, শশিস্থ্যে ষে প্রকাশ, তাহা 
আমিই, জানিবে। তেমনি, আমি পৃর্থীর মধ্যে নৈসগিক শুদ্ধ গন্ধ, গগনে শব, 
বেছে প্রণব । মন্ুত্তের মধ্যে মনুষ্যত্ব, অহংভাবের সত্ব, যাহাকে পৌরুষ 
বলে, তাঁহ। আমিই--এই (পরম ) তত্ব তোমীকে বলিতেছি । তেজের উপর 
অগ্নি নামে ঘে আবরণ আছে, তাহা সাইন্স লইলে য়ে তেজের স্বব্ধপ থাকে, 
তাহা আমিই । ত্রিভুবনে নানাবিধ যোনিতে জন্গ্র্থণ কৰিয়। ভূতমকল যে 
আপন আপন জীবনধারণের কর্মে রত থাকে; কেহ নায় পান করে, কেহ 
তৃণ খাইয়। জীবিত থাকে, কেহ অন্নের আধারে, কেহ বা জলের মধ্যে থাকে; 
পরুস্ত এই অগ্রাসঙ্ষিক কথ। এখন থাকুক-_-আমি বিশেষভাবে ১ বলিতেছিং 
নাৎ_তপস্বীর যে তপ তাহ! আমারই বূপ বলিয়া জানিবে। এই ভাবে, 
প্রত্যেক প্রাণীর ষে প্ররুতিবশে ভিন্ন ভিন্ন জীবন স্বভাবতঃ দেখা যায়, এই 
সমস্তের মধ্যে অভিন্রভাবে এক আমিই আছি। 
বীজং মাং সর্ধবভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্‌। 
বুদ্ধিবুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজন্িনামহম্‌ ॥ ১০ 
বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবজ্জিতম্‌ । 
ধশ্মীবিরুদ্ধো! ভূতেষু কামোইন্মি ভরতর্ধভ ॥ ১১ 
ষাঁহ। (বিশ্বের ) উৎপত্তির সময় আকাশের অঙ্কৃরের সহিত বিস্তাতি লাঁভ 
করে, ষাহ। অস্তে (প্রলয়ের সময় ) প্রণবাক্ষরের (গুকারের ) অক্ষরগুলিও 
গিলিয়। খায়; (৪০) যতদিন বিশ্বাকাঁর থাকে, ততর্দিন যাহা বিশ্বের ন্যায় 
দেখায়, আর, মহাপ্রলয়ে কেমন ভাবে লুপ্ত হয় (অদৃশ্য হইলেও যাছা মূলতঃ 
নষ্ট হয় না); এই যেস্বতঃসিদ্ধ, অনাদি বিশ্ববীজ, তাহা আমিই-_এই রহন্ই 
তোমার করতলে তুলিয়া দিলাম । হে পাগুব, তুমি যখন ইহ] সম্যকৃভাবে 
খুলিয়া লাংখ্যের (বিচারের ) গ্রামে লইয়া যাইবে ( অর্থাৎ সম্যকৃভাবে বিচার 
করিবে ) তখনই উহার উপযোগিতা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিবে । বলবানের 
যে বল, বুজিমানের যে বুদ্ধি, ইহা আমিই-_নিশ্চিতভাবে জানিবে। প্রাণীর 
৯৩ আমি সংক্ষেপে বলিতেছি। | 


সধুম অধ্যায় ১৫৩ 


মধ্যে ষে (শুদ্ধ) কাঁম-যাহাঘারা অর্থোপাঞ্জনের সহিত বিপুল ধর্শরপ 
পুরুষার্থ সাধ্য হয়, তাহাঁও আত্মারাম আমিই । যে কাম সাধারণতঃ 
বিকাবের প্রবাহাম্থরূপ ইন্দ্রিযতৃপ্ির কন্দ করে, পরন্ত ইন্জরিয়গুলিকে ধর্দের 
বিরুদ্ধে যাইতে দেয় ন17 যাহ। নিধিদ্ধ মার্গ ত্যাগ করিয়া, বিধির পথে 
নিয়মের মশাল জ্বালাইয়। চলে; কাম ষখন এই ক্ীতিতে চলে, তখন ধর্ম 
পূর্ণত। প্রাপ্ত হয়, এবুং সংসুঁরভোগীও মোক্ষতীর্থের মুক্তিলাভ করে। 
বেদগৌরবের মণ্ডপের উপর ( অর্থাৎ বেদের নির্দেশ অনুসারে ) ষে কাম 
হৃট্টির লতাঁকে বাড়াইয়। বিস্তৃত করিতে থাঁকে, যতক্ষণ ন1! কর্মফলের 
পল্পবগুলি মোক্ষ পর্যন্ত গিয়। পৌছায়; এইক্প নিয়ন্ত্রিত যে কাম, যাহা 
সকল ভূতের বীজব্প, তাহা। আমিই”-_যোগিশরেষ্ট শ্রীরুষ্ণ বলিলেন । (৫)+ 
“এক এক করিয়া আর কত বলিব? নসমস্ত বস্তমাত্রই আম] হইতে বিস্তার 
লাভ করে জানিবে। 


যে চৈব সাত্বিক' ভাব। রাজপসাস্তামসাশ্চ যে। 
মত্ত এবেতি তান্‌ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ১২ 


সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব-_এ সমস্তই আমারি ম্বক্ষপ হইতে 
উৎপন্ন, জাঁনিবে ; উহারা আমা হইতে উৎপন্ন, পরস্ত আমি উহাঁদের মধ্যে 
নাই--যেমন স্বপ্নের গভীর জলে জাগৃতি ডুবে না; অথবা, যেমন 
বীজকণিকা সুন্দর ঘনরসে” পূর্ণ থাকে, পরস্ত অঙ্কুরোঁদ্গম হইলে তাহা হইতে 
কাষ্ঠ উৎপন্ন হয়; বল দেখি, এ কাঁ্ঠের মধ্যে কফি বীজত্ব থাকে? তেমনি, 
প্রপঞ্চ আমারি বিকার হইলেও আমি তাহাতে নাই ।8 দেখ, গগনে মেঘ 
উৎপন্ন হুয়, পরস্ত মেম্ে গগন থাকে না১-অথবা মেঘ হইতে জল হয়, 
চি মদে হেব থাকেন মেঘের মধ্যে জলের ক্ষোভ হইলে যে তেজ 
প্রকাশ পায় এবং ঝকৃমৃক্টী করিতে দেখ| যায়, সেই বিদ্যুতের মধ্যে কি 


+ এখানে অন্ত একটা ওবী পাওয়া যায় £--“আর তেজবিশিষ্ট বন্তর মধ্যে যে তেজ সহজভাবে 
অবস্থান কয়ে, তাহা আমিই--ইহা। মিশ্চিত ভাবে জানিবে”। 


তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্বর :--"আমার মধ্যে বিকার দেখা! গেলেও । 


১৫৪ জানেশ্বকী 


জল থাকে? অগ্নি হইতে ধৃম নির্গত হয়, নেই ধূমে কি অগ্নি থাকে? 
বল? তেষনি, আমাতে বিকার দেখা গেলেও আমি এ বিকার নই । 


ভ্রিভিগুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ববমিদং জগৎ । 
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্‌ ॥ ১৩ 


পরন্ত, জলে উৎপন্ন শৈবাল যেমন জলকে আচ্ছাদন করিয়! ঢাঁকিয়া৷ ফেলে, 
কিন্বা, মেঘের অন্তরালে বৃুথাই যেমন আকাশ লোপ:পায়) স্বপ্র তো মিথ্যা 
নহে, পরস্ত নিত্রাবশে যখন স্বপ্র সত্য মনে হয়, তখন কি নিজের স্বরূপের 
কথা৷ স্বরণ থাকে? (৬) আর অধিক কি বলা যায়? না জানি কিরূপে, 
চক্ষুর মধ্যে যে পরদ। ( ছানি ) উৎপন্ন হয়, তাহা। কি চস্ুর দৃষ্টিশক্তি ( গিলিয় 
খায় না) নষ্ট করে না? তেমনি, আমাতে প্রতিবিশ্বিত ভ্ত্িগুণাত্মক ছায়া 
যবনিকার ন্যায় আমাকে আড়াল করিয়! রাখিয়াছে। সেইজন্য, প্রাণিগণ 
আমাকে চিনিতে পারে না, এবং আম। হইতে উৎপন্ন হুইয়াঁও মদ্দরপ হয় না__ 
যেমন জলে উৎপন্ন মুক্তা! জলে গলিয়া যায় না। দেখ নাঁ_মাটী হইতে 
ঘট তৈয়ারী করিয়া তখনই তাহাকে মাটার সহিত মিলাইলে মিলিয়া যায়, 
পরস্ত অগ্নিদগ্ধ করিলে পবিত্র হইয়া ষাঁয়১। তেমনি, ভূতজাত সমস্ত আমারি 
অবয়ব, পরস্ত মায়ার সংযোগে জীবদশ। প্রাপ্ত হইয়াছে ।+ 


দৈবী হোষ! গুণময়ী মম মায়! ছুরত্যয়া। 
মামেব ষে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরস্তিতে ॥ ১৪ 


এখন, হে ধনঞ্জয়, এই মায়ারূপৎ মহানধী* পার হুইয়৷ কিরূপে মদ্রপ 
হওয়া যায়? যে মায়ানদী ক্রহ্মাচলের শিখর হইতে উদ্ভূত মূল সন্ধা্নরূপ 
জলন্রোতের উপর মহাভূতের ক্ষুত্র ক্ষুদ্র বুদৃবুদ উৎপন্ন করিল) ঘে ন' 


১ ভিন্ন বস্ত হুইয্লা বায়; | 

+ এখানে পাঠীস্তরে অস্ত একটা ওবী আছে £-_ ্ 
.. *এইজন্ত আমার হুইয়াও মন্্রপ হয় না, আমার মধ্যে থাকিয়াও আমাকে চিনিতে পারে না. 
অহস্কার ও মমতার ত্রার্ভিতে বিষয়ান্ধ হইয়। আছে ।” 

২-ও এই ম্হদাি যে আমার মানা, তাহা ; 
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স্ইিসধারের১ প্রবাহে, কালের ক্রমবর্ধমান কলার ( অংশের ) বেগে, 
্রৃত্তি-নিবৃত্তির উচ্চ তট প্লাবিত করে? যে নদী ত্রিগুণের ঘনবৃষ্টিতে 
মোছের মহাবন্ায় ভরিয়া উঠিয়। যম-নিয়মের নগর ভাঁসাইয়। দিয় যাঁয়) 

যাহার ঘ্বেষরূপী আবর্ভের মধ্যে মতসরের সংঘাত উৎপন্ন হয়, এবং 
যাহার মধ্যে প্রমাদাদি মহামীন (বৃহৎ মত্ত) খেলিয়া বেড়ায় ; (৭০) যেখানে 
প্রপঞ্চের তৈয়ারী কর্শাকর্মের বন্যায় সুখদুঃখের নান আবর্জনা তরঙ্গের উপর 
তাঁষিয়। আসে; যাহার মধ্যে বতি (বিষয়ন্থখ ) রূপ দ্বীপের উপর কামনার 
তরঙ্গ আছড়াইয়া। পড়ে, এবং জীবরূপ ফেনপুঞ বহু পরিমাণে দেখ। যায়; 
অহঙ্কারের প্রবাহের উপর (বিদ্যা, ধন্‌ ও বলক্ষপ ) মদত্রয়ের তুফান উঠে, 
যাহাতে বিষয়োন্মির তরঙগমাল। উৎক্ষিপ্ত হয়। উদয় ও অস্তের বন্তাঁয় জন্ম- 
মৃত্যুর গভীর দহ পড়িতে থাকে, এবং তাহাতে পাঞ্চভৌতিক (স্থ্টির ) 
বুদ্ধ উৎপন্ন হয় ও লয়প্রীপ্ত হয়) সন্মোহ ও বিভ্রম রূপ মতম্ত ধৈর্ধোর 
মাংস ছিড়িয়! খায়, এবং অজ্ঞানের প্রচণ্ড ঘূর্ণাবর্ত চক্রাকারে ঘুরিতে থাকে ; 
্রাস্তিরূপ ময়লা জলে আস্থা (আসক্তি) ব্ধূপ কর্দম জমিতে থাকে এবং 
রজোগ্তণের প্রবাহের ঘর্থর শব স্বর্গ পর্যযস্ত গিয়া! পৌছায়। ইহাতে তমোগুণের 
প্রবাহ বেগে বহিতে থাকে," ও সত্বগুণের সদ (গভীর ) নিশ্চলত। থাকে 
কিং বছুনা, এই মায়ানদী অত্যন্ত ছুরস্ত ও ছুরতিক্রম্য। জন্ম্বত্যুর 
আোতে সত্যলোকের দুর্গপ্রাকার ভাঙ্গিয়! পড়ে, এবং ব্রন্ধাণ্ডের প্রস্তরখগ্তগুলিও 
গড়াইয়া৷ পড়িতে থাকে । এই বন্যার প্রচণ্ড প্রবাহ আজ পর্্যস্ত থামে 
নাই_-এই মায়ানদীর বন্যা কে পার হইবে ?+কেহ নিজবুদ্ধিবলে (পার 
ছইবার জন্য ) এই নদীতে প্রবেশ করে, তাহাকে খুঁজিয়াই পাওয়। যায় 
মা, অপর কাহাকেও জানের গভীর দহের মধ্যে (গর্ব) আত্মাভিমান 
গিলিয়া খায় । (৮) কেহ কেহ বিদ্যার ভেলায় অহংভাবের প্রস্তর্থও বীধিয়া 
(নদী পার হইবার চেষ্টা কণ্ঠ ), তাহার! মদবরূপ মীনের মুখে সর্বতোভাবে 


১-২ হুষ্টি বিস্তারের প্রবাহে; ৩ কালক্রমের ; 

৪ যাহাতে ছেষরূগী আবর্ত উৎপন্ন হয়, মংসরের বাক পড়ে; ৫ প্রচণ্ড প্রবাহ থাকে; 

+ পাঠাস্তরে এখাছে এই অর্থের আর একটী ওবী পাওয়া ঘায় £__"আর একটা আশ্চর্যের কথা 
এই ফে-_এই নদী পার হইবার যে যে উপায় কর! যায়, তাহা বিজ্ন ( অনুপায় ) হইয়া দাড়ায়” 

৬ ব্োেতয়রপ ভেলায় । | 
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প্রবেশ করে। কেহ বা বয়সের ( যৌবনের ) বল বীধিয়! মন্মথের কোমর 
ধরিয়া চলে (মদনের সেব। করে ), তাহাকে বিষয়রূপ মকর চিবাইয়। ফেলিয়া 
দেয়) তারপর, বার্ধক্যের তরঙ্গের মধ্যে মতিভ্রংশক্প জালে চতুদ্দিক হইতে 
জড়াইয়! যায়ঃ শোকের পাহাড়ে ধাক্ধ। খাইয়া পড়ে। রোগের আবর্তে ডূবিয় 
যায়, এবং মাঁথ। তুলিতে গেলেই আপদ-রূপ গৃধ্ তাহাকে চুম্বন করে 
(ঠোকরায়)) ছুঃখের পক্ক গায়ে মাখিয়া, পরে মরণের বালুসৈকতে প্রোথিত 
হয়,_এইভাবে যাহারা কামের অঙ্গে লাগিয়। থাকে তাহাদের জীবন ব্যর্থ হয়। 
কেহ কেহ যজক্রিয়ার ভেল! (সাধন ) পেটের নীচে বাধিয়া চলে, তাহার 
্বর্গসথখের গুহার মধ্যে আবদ্ধ হয়। কেহ মোক্ষপ্রাপ্তির আশায় কর্ণরূগ 
বাহুবলের উপর ভরস। করে, পরস্ত বিধিনিষেধের+ 'আবর্তে পড়িয়া যায় 
সেখানে বৈরাঁগ্যের নৌকা প্রবেশ করে না, বিবেকের সংস্পর্শ (সনবন্ধ) হয় 
না, যোগছার] হয়তো৷ কেহ কেহ পার হইতে পারে, তবে তাহ কচিৎ হয়। 
এইভাবে, জীবের নিজ সামর্থ্যে মায়ানদী পার হওয়া যায়--এ কথা বলিলে 
কাহার সহিত তুলন। দেওয়া! যায়? যদি পথ্য না করিয়৷ রোগ সারে, 
সাধু ছুর্জনের বুদ্ধি বুঝিতে পারে, কিন্বা বিষয়াসক্ত লোক সিদ্ধিপ্রাপ্ধ হইনে 
তাহা ত্যাগ করিতে পারে? (৯০) যদি চোর তায় প্রবেশ করিতে পারে। 
'অথব! বড়শী যদি মাছকে গিলিতে পারে, অথব| যদি ভীরু ব্যক্তি যক্ষিণীকে 
তাড়াইতে পারে ; হরিণশাবক যদি জাল ছি'ড়িতে পারে, কিন্বা৷ পিগীলিকা 
মেক উন্নজ্ঘন করিতে পারে--( ইহা। যদি সম্ভব হয়) তবেই জীব মোহে 
ওপারে যাইতে পারে। সেইজন্য, হে পাওুহৃত, লকাম (ইন্দ্িয়পরায়ণ) 
মনুয্য যেমন স্ত্রীকে বশীভূত করিতে পারে না, তেমনি জীবও মায়ানদী 
পার হইতে পারে না। যে আমাকে ভজন! করিয়া একান্তভাবে আমার 
শরণ লয় (বরণ করে) একমাত্র মেই সহজে ( এই নদী ) পার ছইতে সমর্থ 
হয়” তাহার পক্ষে এপারেই মায়ানদীর জল শুকাইয়া যাঁয়। যে অহ্ংভাবের 
বোঝ! নামাইয়া, দন্বল্পবিকল্পের ঝড় হইতে আপনাকে বীচাইয়া, অঙ্গরাগের 
জলমোতকেত তাপঃ দিয়া (পরীক্ষা করিয়া); যে একের খেয়াঘাটে 
'আত্মবোধরূপ ভেলার সহায়তায় নিবৃতির পরপারে গিয়। বীপাইয়! গড়ে) 

১ বিধিবিধানের | 

 'মায়ানদীর । ৩-৪ অনুযাগের (আভির ) জলশ্রোড হইতে নিশ্চিতভাবে বাহির হা 


সঞ্ধম অধ্যায় ১৫৭ 


যে সদ্‌্গুরুরূপ তারক (আ্াণকর্তা ) পাইয়াছে, দৃঢ়ভাবে অঙ্থুতভবের কোমর 
ধরিয়াছে ( আত্মাস্থভবকেই দৃঢ়র্ূপে আশ্রয় করিস্বাছে )-এবং আত্মনিবেদন- 
রূপ ভেল! সংগ্রহ করিয়াছে; সে বৈরাগ্যরূপ বাহু চালাইয়া, সৌহংভাবের 
সামর্থ্যে ভারসাম্য বজায় রাখিয়া, নির্ষিবক্গে নিবৃত্তির তীরে পৌছায়। এই 
উপায়ে যে আমাকে ভজন! করে, সেই আমার মায় পাঁর হইতে সক্ষম হয়, 
পরস্ত এইকপ ভক্ত বিরল, তাহাদের সংখ্য। বেশী নহে । 


ৰ ন মাং হুক্কৃতিনো মূট়াঃ প্রপদ্ধন্তে নরাধমাঃ। 
মায়য়াপহ্ৃতজ্ঞানা আস্মুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫ 


চতুবিবধা ভজস্তে মাং জনা: সুকৃতিনোহর্জুন | 
আর্তে৷ জিন্ঞানুরর্থার্থা জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬ 


এই প্রকার ভক্ত ছাড়া আরও অন্য বহু আছে, তাহাদের মধ্যে অহঙ্কারের 
ভূত সঞ্চার হওয়ায়, আত্মন্বরূপের১ বিস্বৃতি হয়। (১০০) এই অবস্থায়, 
তাহাদের নিয়মের বস্ত্র খসিয়া পড়ে (স্মরণে থাঁকে না), ভাবী অধোগতির 
লজ্জা! নষ্ট হয়, এবং তাহার! বেদনিষিদ্ধ কর্শ করিতে আরম্ভ করে। হে 
পাওব, দেখ, যে কাধ্যসিদ্ধির জন্য এই শরীরকে আশ্রয় করিয়াছে, সেই সমস্ত 
কর্তব্য (কাধ্যার্থ) ত্যাগ করিয়!; তাহার ইন্ত্রিয়ের রাজমার্গের উপর 
অহংবুদ্ধিরং জল্পন। করিতে করিতে, নান] প্রকার বিকারসমূহ সংগ্রহ করে। 
আর দুঃংখশোকের আঘাত তাঁহাদের উপর পড়িলেও তাহা ম্মরণে থাকে নাঁ_ 
ইহার কারণ এই যে_তাহাদের মায়। গ্রাস করিয়াছে ; সেইজন্য, উহাবা 
আমাকে ভূলিয়। থাকে $ যাহারা আত্মকল্যাঁণের জন্য সাধনা করে, এইকপৎ 
চতুবিধ ভক্ত আমাকে. ভজন করে) প্রথম “আর্ড', ছিতীয় “জিজ্ঞাস”, 
তৃতীয় “অর্থা্থা', এবং চ্র্থ “জ্ঞানী”, জানিবে 3 ইহার মধ্যে, "আর্ত? দুঃখ- 
নিবারণের নিমিত, “জিজ্ঞা্টু” জ্ঞানলাভের জন্য, আমাকে ভজনা করে, তৃতীয় 
('অর্থা্থ, ) অর্থপ্রাপ্তি ইচ্ছা! করে ; পরস্ত চতুর্থের (জ্ঞানীর) পক্ষে কোনও 
কর্তব্য অবশিষ্ট থাকে না,_এইজন্ত 'জ্ঞানী'ই আমার একমাজজ ( যথার্থ) 
তক্ত, জানিষে। 

১ আস্মঙ্জানের ১ . 

২ অহংতা। ও মমতার, ৩ গুন; কারণ; 


১৫৮ জাঁনেশ্বরী 


তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তিবিশিষ্যাতে । 
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭ 


কারণ জ্ঞানের প্রকাশে তাহার তেদাভেদের অন্ধকার টুটিয়। যায়, এবং 
আমার সহিত সমরসে মন্্রপ হইয়। যাওয়ায় সে আমারি ভক্ত হইয়! থাঁকে। 
পরস্ত, সাধারণ মন্য্ের দৃষ্টিতে যেমন শ্বচ্ছ স্ষটিকমণি ক্ষণকাঁলের জন্য জলের 
ন্যায় দেখায়, তেমনি জ্ঞানী পুরুষের বেলায়ও তাহাই হয়-_ইহা কোনও 
আশ্চর্য্য বর্ণনীপ্রকার নহে । (১১০) যেমন বাস ( শান্ত হইয়া ) আকাশে বিলীন 
হইয়া গেলে তাহার বাযূত্ব পৃথক ত্বাবে অবশিষ্ট খাঁকে না, তেমনি জ্ঞানী 
আমার সহিত এক্যপ্রাপ্ত হইলেও তাহার ভক্তের সংজ্ঞা নষ্ট হয় না) বায 
চলাচল করিলে আকাশ হইতে পৃথক দেখায়, নতুবা, ্বভাঁবতঃ উহা! আকাশ- 
রূপেই থাকে; তেমনি সে শরীর ধারণ করিয়া কম্ম করিয়া যায়, সেইজন্য 
লোকে তাহাকে ভক্ত বলিয় দেখে, পরস্ত সে আত্মানুভবের গুণে মক্জপ হইয়া 
গিয়াছে । আঁরজ্ঞানের প্রকাশে আমাকে (নিজ) আত্মা বলিয়া জানিতে 
পারে--এইজন্য, আমিও প্রেমের আতিশয্যে তাহাই (তাহাকে আত্মা) 
বলিয়া থাকি। যে জীবত্বের অপর পায়ের (আত্মস্বক্ূপের ) জ্ঞানলাত 
করিয়া আচরণ করিতে জানে, সে কি দেহের ভিন্নতার জন্য ( ভিন্নদেহধারী 
বলিয়া ) আত্ম! হইতে পৃথক হইতে পারে? 


উদারাঃ সর্ব্ঘ এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্‌। 
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা। মামেবান্ুত্তমাং গতিম্‌ ॥ ১৮ 


নিজের কল্যাণের লোভে (আশায়) আমার ভক্ত সাজিয়া অনেকে আমার 
'ভজ্জন। করে, পরস্ত একমাত্র জ্ঞানী ভক্তই আমাকে প্রেম করে (আমাকে ছাড়। 
অন্ত কাহাকেও জানে না )।” দেখুন, ছুগ্ধের আশায় লোকে গাতীকে বীধিয়া 
রাখে, পরস্ধ রঙ্ছু বিনাই গাঁতীর বৎস কি করিয়া দুগ্ধ পায়? ইহার কারণ 
এই যে, সে কায়মনোগ্রাণে আর কাহাকেও জানে না, তাঁহাকে (গাভীকে ) 
দেখিলেই বলে “এই আমার ষাতা” ১ এইভাবে, এ বন অনন্কগতি হওয়ায়, 
' ব্তাহার মাতা ধেস্ুরও তাহার প্রতি এপ গ্রীতি--লক্মীপতি শ্রীরুষ্ণ যাহা 
. বলিয়াছেন তাহা! সত্যই । যাহা! হউক শ্রীকফ পুনরায় বলিলেন-_ যে 


সপ্তম অধ্যায় ১৫৪ 


ভক্তদের কথ। বলিলাম তাহার নাই আমার পরম প্রিয়। (১২০) পরস্, 
আমাকে জানিয়! ষে ( সংদায়ে ) ফিরিয়া! বাইবার কথা ভুলিয়া যায়,__শমুক্রে 
পড়িয়া! নধীর যেমন ফিরিয়া আস! বন্ধ হয়; তেমনি, যাহার অস্তঃকরণ-কুছবে 
উৎপন্ন অন্থুভব-গঙ্গ। আমার মধ্যে আসিয়া মিলিত হয়, সে মদ্রপই হইয়] যায়, 
__ই্হা কথা ঘারা আর কত বর্ণনা করিব? বস্ততঃ ঘাহাকে জ্ঞানী বল! হয়, 
মে কেবল আমারি চৈতন্ত (জীবন )-_এ কথা বলিবার নয়, পরস্ত কি কর! 
যায়? না বলিয়। পার! ধায় না। 


বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্‌ মাং প্রপছ্যতে । 
বান্থুদেবঃ সর্বমিতি সব মহায্মা সুছূভঃ ॥ ১৯ 


সে (এ ভক্ত) বিষয়ের নিবিড় বনের মধ্যে, কামক্রোধের ঘন জঙ্গল 
এড়াইয়া৷ সদ্বাসনারূপ পর্বতের শিখরে উঠিয়াছে। হে সভটা অঞঙ্জুন, সে 
সাধুসঙ্গে, অপ্রবৃত্তির ( কর্মসংন্যাসের ) বাক পথ ত্যাগ করিয়া, সৎকর্ের 
সরল পথে চলে; আর শত জন্স ধরিয়া এ পথে চলিতে থাকে, তথাপি 
আশার ছলমাত্র পোষণ করে না সেখানে ফলাশার কি হিসাব করিবে ? এই- 
ভাবে, শরীরসংযোগের রাত্রিতে (শরীরধারণরূপ অজ্ঞানের রাত্রিতে) একাকী 
(বাসনাসঙ্গ ত্যাগ করিয়া ) চলিতে চলিতে তাহার কর্ণক্ষয় হইয়। জানোদয়ের 
প্রভাতকাল উপস্থিত হয়; তখন গুরুকপাক্বপ উষার উদয় হয়, এবং জান- 
শধ্যের কোমল কিরণপাতে তাহার দৃষ্টির সম্মুখে সাম্যের খদ্ধি প্রকট হয়। সেই 
সময়, সে যেদিকে দৃদ্বিপাত করে সেখানে একমাত্র আমাকেই দেখে, অথবা 
যদি নিশ্চল ( শান্ত) হইয়। বসিম়াও থাকে, তবে (তাহার অন্তরে ) শুধু আমিই 
থাকি। আর (অন্ত )কি বলিব? সর্বত্র আমাভিন্ন তাহার কিছুই থাকে 
না,-যেমন গভীর জলে খু ভূবাইলে তাহার অন্তর্বাহ্‌ জলময় হইয়। যায়? 
(১৩০) তেমনি, লে আমার মধ্যে ভূবিয়া থাকে, তাহার অন্তরে বাহিবে 
শুধু আমিই থাঁকি,_-এ আবস্থা! ভাষাঘারা বর্ণনা করা যায় না। অতএব 
ইহা থাকুক-_-এইভাবে তাহার কাছে জানের ভাণ্ডার খুলিয়া যায়, 
এবং তাহারি আশ্রয়ে সে সারা বিশ্বকে আপন করিয়া লয়। তখন “এ 


সহ; ২ তাহাই ব্যবহার করিয়া, 


১৬, জামেশ্ববী : :: 

সমনতই প্রীবানদেবের রূপ'_এইন্ধপ অনুতভতিরসের তা (ভাঁহার স্তরে) 
উথলিয়া উঠে, এইজন্যই সেই জ্ঞানীই ভক্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাহার আত্মা 
ভবের ভাগার এত অধিক বিস্তৃত যে তাহার মধ্য সমগ্র চরাচর বিশ্বের স্থান 
হয়, _পরস্ত, হে ধন্র্ধর, সেইরূপ মহাত্মা ( জগতে ) অতি ছুল্প'ভ। 


কামৈস্তৈস্তৈহৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্ন্তেইম্যদেবতাঃ | 
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ.স্বয়া ॥ ২০ 


হে কিরীটি, অন্ত অনেক ( ভক্ত ) দেখ! যায় যাহার! ভোগের জন্য (বিষয়- 
সখের আশীয় ) তজনা। করে, এবং যাহাদের দৃষ্টি আশা-তিমিরে ক্ষীণ হইয়া 
গিয়াছে; আর ফলের আশায় তাঁহাদের হৃদয়ে কাম প্রবেশ করে, এবং 
তাহার সংসর্গে জ্ঞানের প্রদীপ নিবিয় যায়। এইভাবে তাহাদের অস্তর- 
বাহির অন্ধকারে ডুবিয় যায়,_এইজন্, পার্খস্থিত আমাকে ছাড়িক্াা। তাহারা 
সর্বভাবে অন্য দেবতাকে ভজন। করে। প্রথম হইতেই তাহার! প্রর্কতির 
দাস, তাহার উপর ভোগাকাজ্ষায় অধিকতর দীন হইয়া যায়, এবং 
লোলুপতাবশতঃ কৌতুকে কত প্রকারে অন্য দেবতার ভজনা করে। নিজের 
বুদ্ধি অন্ুদারে কত নিয়মেই না চলে, ( পুজার ) উপচারসমৃদ্ধিই বা কত, আর 
যথাবিধি কত বিহিত ( শাস্ত্রোক্ত ) ব্রব্যই ন। অর্পণ করে ! 


যো যো যাং যাং তন্ুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়াচ্চিতুমিচ্ছতি | 
তস্য তশ্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্‌ ॥ ২১ 


পরস্ধ, যে ষে দেবতার পৃজা করিতে ইচ্ছা করে, তাহার সেই ইচ্ছা আমি 
পূর্ণভাবে পূরণ করি। (১৪০) সে শ্রদ্ধাযুক্ত হুইয়া আপনার আরাধ্য 
দেবতার যখাবিধি পুজা করে, এবং কার্যের দিদ্ধি হওয়া পর্্যস্ত এ 
আরাধনায় গ্রবৃভ থাকে । 


স তয়! শ্রদ্ধয়। যুক্তস্তস্তারাধনমীহতে । 
লভতে চ ততঃ কামান্‌ ময়ৈব বিহিতান্‌ হি তান্‌॥ ২২ 


এইভাবে, যে ধেমন ফলের আশা৷ করে সে তাহাই প্রাপ্ত হয়, পরস্ত। এ. 
লম্ত আম] হইতেই ঘটিয়। খাকে.। | 


সধায় আবার ১৬5 


ছন্তবত্ত, ফলং তেষাং তদ্ভবত্যক্সমেধসাম্‌। 
দেবান্‌ দেববজো যাস্তি মদ্ভক্তা যাস্তি মামপি ॥ ২৩ 


পরস্ত, এ ভক্ত আমাকে জানিতে পায়ে না, কারণ নে (নিজের ) কল্পনার 
বাহিরে যাঁয় না-এবং এইজন্য সে তাহার কল্পিত বিনাশনীল ফলই প্রাধ্ধ হয়? 
অধিক কি বলা যান? এই প্রকার ভজন শুধু সংলারেরই সাধন, আঁর 
তাহার ফলভোগ ক্ষণকালন্থায়ী, ব্বপ্রের মত দৃষ্ট হয়। একথা! দুরে থাক্কুক-_. 
তাহার প্রিক্ক দেবতাকে পুজ! করিয়া মে এ দেবত্বই প্রাপ্ত হয়। অন্তরে 
যাহারা কায়মনপ্রাণে নিরভ্তর আমাকেই ভজনা। করে, তাহার দেহাস্তে 
মন্দ্রপ হইয়া! যায়। | 


অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ | 
পরং ভাবমজানস্তো মমাব্যয়মনতত্বমম্‌ ॥ ২৪ 


পরস্ধ, প্রাণিগণ (সাধারণতঃ ) এরূপ করে না, বৃথাই নিজনুখের হানি 
করে__হাতের তালুতে রক্ষিত (স্বল্প) জলে সম্তরণ করিবার চেষ্টা করে। 
অথবা, অম্বতের সমূত্রে ডুব দিবার ঘময় কি মুখ বন্ধ করিয়া! রাখিবে? এবং 
মনে ডোবার ময়ল! জলের কথা স্মরণ.করিবে? অম্বতের মধ্যে প্রবেশ কবিয়া 
কি মরিবে? এক্পপ কেন করিবে? অমৃতের মধ্যে সুখে অমৃত হইয়া কেন 
থাকিবে না? তেমনি, হে ধন্ুর্ঘয, ফলহেতুরূপ কামনার পিঞগ্জর ত্যাগ 
করিয়া, স্বান্ছভবের .পক্ষ বিস্তার করিয়।, কেন আকাশে১ (জানাঁকাঁশে ) 
তাহার স্বামী হইয়া উড়িবে না? (১৫৯) যেখানে উর্ধে উড়িবার লামর্থয 
সখের অত্যধিক প্রসার হয়, এবং আপনার হৃখের বুদ্ধি হয়; সেই 
অপরিমেয় বস্তর ( আত্ট্খের) কি পরিমাপ করা যায়? আমার 
নিরাকার বঅব্যক্ক স্বর ॥ সাকার বলিয়া কেন মানিবে? যাহা ব্বতঃসিদ্ধ 
তাহার জন্ত কি লনা জীবনপাত করিতে হইবে? পরস্ত, হে 
পাগুব, বিচার করিয়া দেখিলে এ টাই নি তরি রত 
বাগে না।- 

২ নাফাগে 
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১৬৯ |  আানেশ্বরী 


নাহং প্রকাশঃ অর্ধস্য যোগমায়াসমারৃতঃ | | 
মূড়োহয়ং নাভিজানাতি লোকে! মামজমব্যয়ম্‌॥ ২৫ 


. যোগমায়ার (রচিত ) পবদায় তাহাদের চক্ষু অদ্ধ হইয়। গিয়াছে, সেইজন্য 
প্রকাশের দিবালোকেও তাহারা আমাকে দেখিতে পায় না। নতুষা আমি 
যাহাতে নাই এরূপ কোনও বস্ত আছে? রসবিরছিত কোনও জল আছে? 
বায় কাহাকে না স্পর্শ করে? আকাশ কোথায় না সমাবিষ্ট হয়? আর 
| কিবলিব? এইবিশ্বেশুধুআমিই আছি। 


বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জ | 
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন॥ ২৬ . 


এখানে যত প্রাণী (জন্মগ্রহণ করিয়া) নাশ প্রাপ্ত হইয়াছে,১ তাহারা 
মন্্রপ হইয়া! আছে, আর যাহার! জন্মগ্রহণ করিয়। বর্তমান আছে তাছারাঁও 
আমিই। ভবিষ্যতে যাহার! হইবে তাহারাও আমা হইতে পৃথক নহে,__ 
ইহা শুধু কথার কথা, নতুবা! কিছুই হয় না, বা কিছুই যায় না। ছে 
পাওস্থত, এইভাবে আমি সর্বত্র সদা অন্ধুক্থাত হইয়া আছি--প্রাপিমাঅই যে 
সংসান্দে আবঠিত হইতেছে--এই সংসারের কথা ভিন্ন। 


ইচ্ছাছ্েষসমুখেন ছন্মোহেন ভারত। 
সর্ধবভৃতানি সম্মোহং সর্গে যাস্তি পরস্তপ ॥ ২৭ 


এখন আমি তাহারই কথা সংক্ষেপে বলিতেছি, শুন; যখন 'অহঙ্কার ও 
শরীরের মধ্যে গ্রীতি হয় (১৬০ )--তখন ইচ্ছা বা কামন। নামক এক কন্ঠ! 
উৎপন্ন'হয়,__যখন এই কন্ত। তারুণ্য ( যৌবনাবস্থ। ) প্রাপ্ত হয়, তখন ছ্েষের 
মহিত তাহার লক্বন্ধং (ব্যাপার ) হয়। এই দুটীর মিলনে ঘন্ঘমোহের জনন 
হয়, এবং তাহাকে তাহার মাতামহ “অহঙ্কার” লালন পালন করিয়। বড় করে! 
- ইহা! (হন্ঘমোহ ) সদা ৃতি'র প্রতিকূলত। করে, এই শিশ্ুৎ নিয়মের বশীভূত 
হয় না, এবং “আশা” রূপ ছুপ্ধপান করিয়] ম্ফীতোদর হয়। ছে বঙ্ুর্ধর, দে 


, 5 অতীতে বত প্রাণী চলিয়! গিয়াছে । ২. বিবাহসন্ন্ধ ।.৩ শুরায়প শিশু) গলদেহ শিশু 


পঞ্চম অধ্যায় ১৬৩ 
অসভ্তোধের অধিরায় যত হইয়া বিষয়ের বুুরীতে, বিকৃতির সহিত সহবাস করে। 
শুদ্ধ ভাষের পথে বিকল্পের কণ্টক বিছাইয়া দেয়, এবং অপ্রবৃত্তির ( কুকর্খের ) 
কুটিল পথ কাটিয়া বাহির করে। ইহারই জন্ত জীব ভরমে পতিত হইয়া হতবুদ্ধি 
হয়, দেইজন্ত সংসাবারগ্যের মধ্যে পড়িয়া মহাছুঃখের প্রচণ্ড আঘাত সহ করে। 


যেষাং ত্বস্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মমণাম্‌। 
তে ছন্ঘমোহনিমুক্তা ভজন্তে মাং দৃটত্রতাঃ ॥ ২৮ 
এইরূপ মিথ্যা বিকল্পের তীক্ষ ক্টক দ্েখিয়। যাহারা মতিভ্রমকে কাছেও 
ঘে'মিতে দেয় না) সরল একনিষ্ঠ পদক্ষেপে বিকল্পের কণ্টক ( তল্প ) পদদলিত 
করিয়া ( মহা। ) পাতকের অরণ্য পাঁর ছুইয়! যায়; তাহার! পুণ্যের পথে 


দ্রুত ধাবমান হইয়া আমার সান্গিধ্য প্রাপ্ত হয়,--কিং বহন, তাহারা পথের 
(কাম-ক্রোধাদি ) দক্্যর হাত হইতে নিস্তার পায়। 


জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতস্তি যে। 
তে ব্রহ্ম তদ্বিহঃ কৃৎসমধ্যাত্বং কণ্ম চাখিলম্‌ ॥ ২৯ 


হে পার্থ, যে'সাধনদ্বার। জন্মমরণের কথ! সমাপ্ত হয় ( জন্মমরণ হইতে 
মুক্তলাভ হয়), এইবপ (প্রযদ্ধের ). সাধনের উপর যাহার আস্থা জন্মায় 
১৭০ ) কোনও সময়ে এই প্রধত্বের ফলম্বরূপ তাহার সঙ্ষগ্র পরত্রহ্মরূপ 
চলপ্রাপ্ডি হয়,-_সেই হুপক্ক ফল হুইতে পূর্ণতার রূস ক্ষরিত হয়। তখন জগৎ 
ইতকত্যতার আনন্দে ভরিয়া ঘায়, অধ্যা অজ্ঞানের ( আত্মজ্ঞানের ) চমৎকারিদ্ব 
দত লাত করে, কর্মের কাঁধ্য শেষ হয়, এবং মন (বিলীন) শান্ত হইয়া যায়। 
হু ধন্য, যাহার ব্যবষায়েয় মূলধন আমিই, তাহার এই প্রকার আত্মজান 
 হয়। তাহার সাট্যি (সমঘৃষ্টি) ন্ধপ ব্যাজও লাভ হয়, ব্রদ্ষৈকান্দপ 
"পত্বির সমৃদ্ধি হয়, এবং দুভধকপ লক্ষট ঘুচিয়া ঘায়। | 


সাধিভৃভাধিদৈবং মাং সাধিষজ্ঞং চ যে বিছুঃ । 
প্রয়াপকালেইপি চ মাং তে বিহ্যুক্তচেতসঃ ॥ ৩০ 


যাহার। এই আধিভৌতিক সরি মধ্যে আমাকে দেখিয়া, সেই অনুভবের 
খাত ধরিষ্ক। আমার আধিদৈরিক হ্বত্ধপকে স্পর্শ করিয়াছে; যাহারা 


১৬৪ ূ জানেশ্বরী, 


জ্ঞানশক্তির আবেগে১ (বলে) আমার “অধিষজ? অর্থাৎ পরর্রন্বস্বরূপে প্রবেশ 
করিয়াছে, তাহারা শরীন্পপাত হইলেও বিয়োগছুঃখ ভোগ করে ন1। 
সাধারণতঃ: আম্ুর' সুত্র ছির হইবার সমস্ন প্রাণিগণের ঘে ব্যাকুলত! (বিক্ষেপ ) 
উৎপন্ন হয়, তাহ! দেখিস! কি যাহার] মরিতেছে না, তাহাদের. চিত্তেও প্রলয় 
উপস্থিত হয় ন1? পরস্ত, যে আমার অঙ্গে (স্বরূপে ) মিলিত হইয়াছে, 
মে মরণের ধড়ফড়ানির ( ব্যাকুলতার ) মধ্যেও আমাকে ত্যাগ করে না, 
ইহা! কেমন করিয়া হয় জানা যায় না।, মোটের উপর ইহাই বুঝিয়! 
রাখ, যে আমার এরূপ সাক্গিধ্য লাভ করিয়াছে সেই যুক্তচিত্ত যোগী।" 
্রীকষ্ণের মুখনিঃস্থত বাক্যের জলধারাঁর নীচে (বাক্যন্ধপ শিশিরজলধারার 
নীচে ) অঙ্ছনের অবধানরূপী অগ্লি, নিবদ্ধ ছিল না, কারণ ক্ষণকালের জন্ত 
অঙ্জুন তখন পূর্বের কথা চিন্তা করিতেছিলেন। ( ১৮০ ) সেই ত্রহ্মপ্রতিপাদক 
বাক্যরূপ ফল নান] অর্থক্ূপ রসে পরিপূর্ণ ( রসাল ) হুইয়। তাঁহার ভাবের 
সুগন্ধ চতুর্দিকে বিস্তার কবিতেছিল। নেই সময়, পহজ কপারূপ মন্দানিলের 
হিল্লোলে শ্রীরুষ্ণরূপ বৃক্ষ দুলিতে থাকিলে, (দেই বচনফল ) যখন অকম্মাৎ 
অঞ্জনের কর্ণবিবরে পড়িল, তখন মনে হইল যেন উচছা! মহাঁপগি্ধান্তে প্রস্তত। 
. কিন্বা (ত্রন্ )রসের সাগরে উহাকে চুবাইয়। উঠান হইয়াছে, এবং পরমানন্দ- 
বলে উহা লিপ্ত। ইহার নির্মল সৌন্দধ্য দেখিয়া অঞ্জনের জ্ঞাননেত্র 
বিশ্ময়াম্বৃতের রস পান করিতে লাগিল; এই অুখসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়। তাহার মন 
দবর্গন্ুখকেও তুচ্ছ জান ( উপহাস) করিতে লাগিল এবং হৃদয়ে আনন্দের 
সুড়স্থড়ি ( অন্ভৃতি ) হইতে লাগিল । এইভাবে, এ ফলের বাহিরের সৌন্দর্য্য 
দেখিয়া! ঘখন অঞ্জনের সুখ বাড়িতে লাগিল, তখন রসাম্বাদের প্রবল ইচ্ছা 
হইল। তখন শীঘ্র অনুমানের ( তর্কবুদ্ধির ) হস্ত হইতে এ বাক্যফল গ্রহণ 
করিয়া অঞ্জু অনুভবের মুখের মধ্যে তাহা একেবারে ফেলিয়। দিলেন। 
পরস্ধ, বিচারের রসনাঘারা উহা! আম্বাদন কর] যাঁয় নী, হেতুর দত্তদবারা 
ইহা ভাঙ্গা যায় না,-ইহ! জানিয়। স্ভত্রাপতি তাহা মুখে স্পর্শ 
করিলেন না। তখন বিশ্বয়ান্বিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, “জলের মধ্যে 


বলে $ ং 


হ এপ নিপুণ হইয়াছে ( পূর্ণত। প্রাপ্ত হইয়াছে ); 


সঙ্ধম অধ্যায় ১৬৫ 


নক্ষত্রর্শনের ম্যায়, এই অক্ষরের সৌন্দধ্যে (বাহিক আড়ম্বরে ) কি 
আমি বিমোহিত হুইয়াছি?” ইহা তো সত্যই পদ (শব) নহে, ইছা 
আঁকাশেত ভাজ মনে হইতেছে, আমার বুদ্ধি ডুব মারিয়াও ইহার তলম্পর্শ 
করিতে পারিতেছে ন। ( ধরিতে পারিতেছে না )। (১৪৯০) পরস্ত, ইহ৷ না 
ধরিতে পারিলেই বা কি করিয়া ইহার অর্থ জানা যায়? (না বুঝিতে 
পারিলেই বা! কি কর! যায়?) মনে এইক্প কল্পনা করিয়। কিরীটা পুনর|য় 
যাদবেন্দ্রে (শ্রীকৃফের ) দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ; এবং বিনতি করিয়া 
কহিলেন-_-“ছে দেব, একত্রকরা এই যে সাতটা পদ* (কথা) ইহার! 
অনান্বাদিত ও অপূর্বব। নতুব! অবধানের তীব্রতা থাকিলে ( চিত্ত .একাগ্র 
করিলে) কি শ্রবণের বলেই নান সিদ্ধান্তের তাৎপর্ধযার্থ বুঝিতে পাব। যায় ন1? 
পরস্ত, হে দেব, এ ক্ষেত্রে তেমন হয় নাই,_-এই অক্ষরের সমন্বয় দেখিয়! 
বিস্ময়েরও বিস্ময় বোধ হইতেছে । কর্ণের গবাক্ষদঘবার দিয়! আপনার কথার 
রশ্মি পূর্ণভাবে হৃদয়ে+ প্রবেশ ন। করায় আমার অবধান চমৎকৃত হইয়। বন্ধ 
হইয়া গিয়াছে । এই কথার অর্থ বুঝিবার জন্য আমার অত্যস্ত ইচ্ছ। হইয়াছে, 
_-এ কথ! বলিতেও যে লময় লাগিতেছে তাঁহাও আমার সহ হয় না-_স্ৃতরাং, 
হে দেব, আপনি শীঘ্র ইহার নিরপণ করুন|” এইভাবে পশ্চাতের (পূর্বে 
বণিত ) কথ! বিচার করিয়া, সম্মুখের অভিপ্রায়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, মধাস্থলে 
আপনার আত্তি ( শ্রবণের ইচ্ছা ) উপস্থাপিত করিয়।; প্রশ্ন করিবার কেমন 
কৌশল দেখুন__শিষ্টাচারের মধ্যাদা উল্লজ্ঘন না করিয়। অঙ্ুন শ্রীকষের 
হৃদয়কে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন । অহে।, শ্রীগ্ুরুকে প্রশ্ন করিতে হইলে 
এইভাবেই সাবধান হইতে হয়,_ইহ1 একমাত্র সব্যসাচী অঞ্জুনই জানেন । 
এখন, অঞ্জুনের এই প্রশ্ন করা, এবং সর্বন্ত শ্রীহরির উত্তর দেওয়া_-ইহ সঞ্জয় 
কি প্রেমের সহিত বর্ণনা! করিবেন ; (২৭৯) তাহ। আপনারা 'অবধান করিয়া 
শ্রবণ করুন--ইছ! শুদ্ধ মাবাচী ভাষাক্গ বালা হইবে-_যাহাতে শ্রবণেন্দ্রিয়ের 
পূর্বে দৃটিই উপযোগী হইবে । বুদ্ধির পিহবা কথার অর্থ চাখিবার পূর্ব্বেই 
অক্ষরের শৌভ। ইন্দ্রিয়গুলিকে জয় করে। দেখুন, মালতীপুষ্পকলির সুগন্ধ 
সত্যই ভ্রাণেন্ত্রিয়কে পৰিতৃত্ধ করে, পরস্ত, উহাব বাহিরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া 


গীতার ২৯৩ গ্লোকে ধাবহত 'জন্ছা, “কর্ম অধ্াক্স' ইআদি সাতটা শব 


৬৬ হানেশ্বরী 
কচু সন্তপ্ত+ হয় না? তেমনি, এই দেশী ভাষার সৌনারধ্য ইন্জিযগুলিকে 


স্থখের ) রাজত্ব (সামর্থা ) প্রদ্দান করিবে, পরে সহজে সিচ্ধাস্কের নগরেও 
প্রবেশ করিবে । এইক্ধপ অনির্বচনীয় ভাষালৌন্নর্ধ্য, যাহা বলিতে ভা! স্তনধ 


য়৮_তাহা। আপনারা শুছন-_নিবৃতিদাস জ্ঞানদেব বলিতেছে। (২০৫) 


ও তৎমৎ 
ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতার শ্রীকৃষণাঙ্ছনসংবাদে 
পরমহংসযোগ নামক সধ্ধম অধ্যায় 
সমাপ্ত। 


১ সুখী; 


অষ্ম জন্যাক্স 
অর্জন উবাচ-_ 
কিং তদ্ত্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম পুরুঘোত্বম। 
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১ 


তখন অঞ্জুন বলিংলেন-_-”হে দেব, আপনি শ্রবণ করুন, আমি যাহ! প্রশ্ন 
করিয়াছি তাহ] নিরূপণ করুন। বলুন 'তরঙ্ধ' কে? “কম্ম কাছার নাম, অথবা 
“অধ্যাত্ব' কাহাকে বলে? “অধিভূত” কিরূপ আর 'অধিদৈবত'ই ব। কি? 
যাহাতে আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারি এমন ভাবে বলুন । 


অধিষজ্ঞঃ কথং কোহত্র দেহেহস্মিন্‌ মধুসদন। 
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োহসি নিয়তাত্মভিঃ ॥ ২ 


হে দেব, 'অধিষজ্ঞ' কি, এবং এই দেহের সহিত তাহার কি মহবন্ধ-_ইহা। 
অনুমানের দ্বার] জান! যায় না। আর হে শাঙ্গপাঁণি, যিনি অস্তঃকরণকে 
নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন, তিনি দেছপ্রয়াণের সময় আপনাকে কিভাবে জানিতে 
পারেন তাহাও আমাকে বলুন ।” ঘেখুন, যদি কোনও ভাগ্যবান ব্যক্ষি 
চিন্তামণিনিশ্মিত সৌধে শয়ন করিয়া! ঘুমের ঘোরেও কোনও কথা বলে, তাহ! 
যেমন ব্যর্থ হয় না) তেমনি, অঞ্জুনের মুখ হইতে কথ। বাহির হইবাষানই 
ভগবান বলিলেন-৮তূমি যাহা! প্রশ্ন করিয়াছ তাহ। বলিতেছি। তুমি ভাল 
করিয়া গুন।” অর্জুন কাঁমধেন্ুর বৎস, তখন কল্পতরুর মণ্ডপে আছেন, সুতরাং 
মনোরথপূর্ণঃ করিবার চিন্তামণি, ভগবান, তাঁহার টচ্ছ। পুর্ণ 
করিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্যের কি আছে? কৃষ্ণ যখন আপনার হইয়া 
যান, তখন আপন অন্তঃকরণই কম হইয়া যায়, তখন নক্ষল্পের অ্নে সিদ্ধি 
আলিয়! উপস্থিত হয়। পবস্ধ এই প্রকার নিঃদীম প্রেম অর্জুনের মধ্যেই ছিল, 
দেইজন্ তীছার মনোরথ সর্ব। সফল হইত । ( ১৯) এইজন্য ভ্রীঅনস্ত তাহার 
মনোগত প্রশ্ন পূর্ব্ব হইতেই জানিয়া, উত্তরন্ধপ ভোজনের খালা পরিবেশন 


১৬৮: ৃ জ্ঞানেখরী 


করিয়। রাঁিয়াছিলেন। ্তন্তপায়ী শিশুর ক্ষুধ! তাহার মাতাই জানিতে পারে, 
নতুবা সে কি মুখের ভাষায় বলিতে পারে? আর তাহাই শুনিয়া মাত স্তন্ঘ্বান 
করে? হুতরাং কৃপালু গুরুর যদি (শিশ্বের প্রতি) এবূপ প্রেষ দেখ! যায়, 
তাহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই, _-পরস্ত, ইহা থাকুক; তগবান কি বলিলেন 
তাহাই শুন । 


শ্রীভগবান্ুবাচ__ 
অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবো হধ্যা ত্বমুচ্যতে। 
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্বিতঃ ॥ ৩ 


তখন সর্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন--“যে বন এই ছিব্রবহুল আকারে (শরীযে ) 
ওতপ্রোতভাবে ভরিয়া আছে, এবং কোনও কালে গলিয়া৷ বাহির হয় ন। 
(বিনাশপ্রাপ্ত হয় না); যাহা৷ দেখিতে অতি সুত্র হইলেও স্বভাবতঃ শুস্ 
নহে, যাহাকে আকাশের অঞ্চলে ( “পরায়” ) ছাঁকিয়া লওয়। হইয়াছে; পরস্ত 
এত হুক্ ও পাতল। হইলেও বিজ্ঞানরূপ থলিতে নাড়াইলেও গলিয়া পড়ে না, 
তাহাই 'পরতরহ্গ' । আকার উৎপন্ন হইলেও যাহাকে জন্মের বিকার১ স্পর্শ করে 
না, আকারের লোপ হইলেও যাহার কখনও বিনাশ হয় না) এই যে আপন 
সহজস্থিতি ঘাহাঁতে ত্রহ্ম নিত্য আসীন, হে স্থভনত্রাপতি, ভাহাঁকেই 'অধ্যাত্ম' 
বলে। নির্মল গগনে যেমন অজ্ঞাতসারে, কোন এক সময়ে, বিচিত্র-বর্ণের ঘন 
€ অভ্র ) পটল উঠিয়] ছাইয়া ফেলে ; তেমনি, সেই বিশুদ্ধ নিরাকার বস্ত হইতে 
মহুদাদি ভিন্ন ভিন্ন ভূতাঁদি উৎপন্ন হয়, এবং ব্রদ্মাণ্ডের রচন/আরস হয়। (২) 
নিব্বিকল্প ব্রন্মের উষর ভূমিতে আদিসঙ্কল্পের অস্কুর ফুটিয়া উঠে, আর সঙ্গে সঙ্গে 
তাহা হইতে এই ব্রন্ষাগুগোলকের আরুতিগুলি উৎপন্ন হয়। তাহাদের 
প্রত্যেকের মধ্যে দেখিলে, তাহার। (মূল ) বীজ দ্বার! ভরিয়া আছে দেখা 
যায়, তাহার মধ্যে কত জীব উৎপর হইতেছে ও বিনাশগ্রাপ্ত হইতেছে তাহার 
গণন। কর] যাঁয় না। এই ব্রন্ম-গোলকের ভিন্ন ভিয় অংশ হইতে অসংখ্য 
আদিসন্বল্পা উৎপর হয়; বেশী কি বলিব? এইভাবে কৃষ্টি অনেক প্রকারে 
বাড়িতে থাঁকে। পরস্ত একমেবাদ্িতীয় পরব্রক্ষই ওতপ্রোতভাষে ( পর্বত ) 


১ জন্মকর্থের বিকার ; 


অষ্টম অধ্যায়. ১৬$ 


সমাবিষ্ট হইন্বা আঁছেন,-অনেকত্বের ( তেদ-তাবের ) বস্তা আপিলে ধেষন 
হয়; তেমনি এই সমধিবমত্ব কি করিয়া উৎপর হয় জান। যায় না, বৃথাই এই 

চরাঁচর বিশ্বের রচনা] হয়, _উৎপন্ন ভূতাদির মধ্যে লক্ষ লক্ষ যোনি দৃষ্ট হচ্। 

ইছা! ভিন্ন, জীবভাবেয বিষ্তারেরও কোন সীম! নির্দেশ কর! যায় না, কোথা, 
হইতে এ সমস্য উৎপন্ন হইতেছে বিচার করিলে দেখা! যাঁয় শৃন্যই (অব্যক্ত ) 

ইহাদের মূল। এই ত্ঙির মূল কর্তাকে দেখা যায় না, শেষ কারণও কিছু নাই 

_ মধ্যস্থলে এই স্থষ্টিকাধ্য আপা হইতেই বাড়িতে থাকে । এইভাবে, কর্তা 

বিনাই অগোচরে, যে ব্যাপার অব্যক্তের মধ্যে আকার উৎপন্ন করে তাহাকেই 

ক্ম্ম' বলে। 


অধিভূতং ক্ষরে! ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্। 
অধিযজ্ঞোহহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর ॥ ৪ 


এখন “অধিভূত” কাহাকে বলে তাহাই সংক্ষেপে বলিতেছি--মেঘ যেমন 
উৎপন্ন হয় এবং মিলাইয়। যায়; তেমনি, যাহার অস্তিত্ব মিথ্যা, ও ন। হওয়াই 
সত্য (যাহা সত্যই বিনাশশীল ), যাহা! পঞ্চ মহাভৃতের মিশ্রণে কূপ প্রাপ্ত 
হয়; (৩০) যাহ! ভূতমাত্রকে আশ্রয় করিয়। আছে, আর ভূতসংযোগেই দৃষট 
হয় এবং ভূতের সহিত বিয়োগ হইলে যাহার নামকূপাঁদি ভিন্ন সংজ্ঞা নষ্ট 
হয়; ভাহাকেই “অধিভূত' বলে; এখন 'অধিদৈবত' পুক্ষষকে জান ;--যে 
প্রকৃতির উপাজ্জিত বস্ত ভোগ করে ; যে চেতনার চক্ষু, ইন্দিকসগ্রামের অধ্যক্ষ, 
যে সেই বৃক্ষ যাহারু উপরে দ্ধেহাত্তকাঁলে সঙ্কল্পরূপ বিহঙ্গম আসিয়া আশ্রয় 
লয়? ষে দ্বিতীয় পরমাত্মাস্বন্বপ হইয়াও তাহ। হইতে ভিন্ন, যে অহঙ্কার-নিদ্রায় 
নিত্রিত হইয়া দ্বপ্রের ব্যাপারেও স্থখী ও ুঃবী হয়। ধাহাকে “জীব, এই নাষে- 
্বভাবতঃ ডাক! হয়, তাহাকেই এই পঞ্চারতনের ( পঞ্চমহাভূতাত্মক শরীরের ) 
'অধিদৈবত'. বলিয়া জানিবে। হে পাঁতুকুমার- এখন এই শবীরগ্রামে হে 
শরীরভাবকে ( দেহাত্মবুদ্ধিকে ) লোপ করিয়! দেয়, সামি সেই 'অধিষজ্ঞ | 


১ কর্তার গোর বিনাই ( অগোচরে )। 
ৎ বিরোগ হনয় সমর যাহার মামরাপাদি নষ্ট হয়; 
৩ অক্ষয়ে ( খের মধ), 


১৭৩ , জানেশরী 


আর ইহাভিন্ন "অধিদৈব' ও “অধিভূত”_-এ সমশ্যই বন্ততঃ আযিই।'.পরস্ত 
বিশুদ্ধ (পনের আন! কসের ) সোনা খাদ মিশ্রিত হইলে কি হীনকস হইয়া 
যায় না? তথাপি স্বর্ণের বিশ্ুদ্ধত৷ মলিনতাপ্রাগ্ত হয় ন। অথবা খাদের সঙ্গেও 
মিলিয়া যায় না, পরস্ত যখন এইভাবে তাহার সহিত মিশ্রিত হয, তখন 
তাহাকে হীনকপ সোনাই বলে। তেমনি, অধিভূতাদি সমস্ত যতক্ষণ অবিদ্ভার 
অঞ্চলের দ্বারা আবৃত থাকে, ততক্ষণ তাহাদের ( মুজতরন্দ হইতে )।. ভিন্ন 
বলিয়াই মানিতে হইবে । অবিষ্ার আবরর্ণ সনিয়া! গেলে, আব পা 
পার্থক্য দূর হইলে, যদি তাহার! মিশিয়া এক হইয়া যায়, তখন হবিত্ব ( 

কোথায় থাকে? (৪০) কেশের গওচ্ছের উপর একটি (স্বচ্ছ) রি 
বাঁখিলে, উপর হইতে দেখিলে তাহাকে ভগ্ন মনে হয়। পরে কেশগুচ্ছ সরাইয়। 
লইলে, তাহার (এ শিলার ) ভগ্রদশ। কোথায় যাঁয় কে বলিবে? তাহাকে 
কি কোনও সংযোজক পদার্থ বারা জোড়া দেওয়া হয়? বস্ততঃ তাহ! 
নয়, উহা! অখগডই ছিল, পরস্ত সঙ্গদোষে ( কেশের জন্য) ভির (ভগ্ন) 
বলিয়া! মনে হইতেছিল, তাহ] ( কেশগুচ্ছ ) সরাইয়া লইলে, যেমন কি তেমনই 
(অথণ্ড) থাকে । তেমনি অহংভাব চলিয়৷ গেলে, ( পরব্রন্মের সহিত ) মূল 
এঁক্য থাকিয়৷ যায়,_এই এক্য যেখানে হয়, সেই “অধিষজ্ঞ আমিই | দেখ, 
এই ( অধিষজ্ঞের ) কথাই মনে রাখিয়া আমি পূর্বে (চতুর্থ অধ্যায়ে ) তোমাকে 
বলিয়াছি ষে সকল যজ্ঞই কর্মজ (কর্ম হইতে উৎপন্ন হয় )। উহা? সকল 
কর্ের বিশ্রামস্থল, নৈফন্দ্যন্খের ভাঁগ্ডার ; হে পাণ্ডব, আজ আমি তোমাকে 
ইহা স্পষ্ট করিয়। দেখাইয়া দিলাম। প্রথমে বৈরাগ্যকপ ইন্ষনের পরিপৃত্তি- 
দ্বার। ইন্দ্রিয়ানল প্রজলিত করিয়া তাহাতে বিষয়রূপ দ্রধ্য আঁছুতি দিতে 
হুইবে। বজ্রীসনে ভূমিশৌধন করিয়। উত্তম আধারমুত্রা্থ ( মূলবন্ধমুক্রার ) 
বেদী নির্মাণ করিবে ও তাহার উপরে শরীরের মণ্ডপ স্থাপন করিধে। তাহার 
পর সংযমাগ্রির যজ্ঞকুণ্ডে, যোগমন্ত্রের উচ্চারণের সহিত, যথেষ্ট পৰিমাণে 
ইঞ্জিয়ন্্রব্য জন করিতে হইবে। তারপর অমনপ্রাণসংযমন্ধপ হোমদ্রবোর 
সমারভদ্বার নিধৃণ্ম (গ্রজলিত ) জ্ঞানাগ্রির সন্তোষ বিধান: করিতে হুইবে। 
(৫*) এইভাবে, সকল ভ্রব্য জানাগিকে অর্পণ করিলে জান “কে? বস্ধর মধ্যে 
লীন হইয়া যায়) পরে “জেয? বস্তর শুদ্ধ স্বরূপ অবশিষ্ট থাকে ।...তাঁছারই 
নাম 'অধিষজ'”-_এইভাবে সর্বজ্ঞ ভগবান বলিতেই মহাবুদ্ধিমান অঙ্ছুন তাহা 


অষ্টম অধ্যায় ্ ১৭১ 


নিন নিরতী ইছ। জানিতে পানিয়া! ভগবান বসলেন, এ 
ভালই শুনিতেছ” )১ শ্রীকফ্চের এই সন্ভোষের সঙ্গে সঙ্গেই অঙ্ভুনও 'জুখী 
হইলেন। দেখুন বাক্যের তৃপ্তিতে (মাধুর্য ) তৃপ্ত হওয়। এ শুধু মাতাই 
জানে, শিস্ের সাফল্যে শুধু সদ্গুরুই কতার্থ হইয়া যান। এইজপ্য, অর্জুনের 
আগেই শ্রীকষ্ের অঙ্গে (অষ্ট) সাত্বিকভাঁবের এমন প্রসার হইল যে, তাহ! 
সম্বরণ করা যাঁয় না, পরস্ধ ভগবান বুদ্ধিত্বার! তাহ সম্বরণ করিয়!; পরিপূর্ণ 
সুখের স্থবাসের স্তাম্, অথব। শীতল অস্বতের কল্লোলের ন্যায়, কোমল ও রসাল 
বাক্য বলিতে আবর্স্ত করিলেন । 


অস্তকালে চ মামেব স্মরণুক্ত। কলেবরম্‌। 
যঃ প্রধাতি স মদ্ভাবং যাতি নাত্তযত্র সংশয়ঃ ॥ ৫ 


বলিলেন__“হে শ্রোতৃশ্রেষ্ঠ, বৎস ধনঞ্য়, শুন,__এইভাবে মায়া চলিয়া 
গেলে, যে জ্ঞান মায়াকে দহন করে সে জ্ঞানও জলিয়া ঘায়। এখনই যাহার 
কথ। বলিলাম, যাহাকে 'অধিষজ্ঞ' বলে, যে আমাকে আদি হইতে অস্ত পধ্যস্ত 
সেই “অধিষজ্ঞ' বলিয়! জানে ; সে দেহকে একট। বাহিরের আবরণ ( খোল। ) 
মনে করিয়া আত্মন্বপূপেই নিশ্চল হুইয়। থাকে--যেমন মঠ আকাশে ভবিয় 
আকাশখই হুইয়! থাকে। যখন সে ব্রদ্ষাচ্ছভবের ভিতরের ঘরে নিশ্চয়নূপ 
কুঠুরীর মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়ণ, তখন বাহিরের আর কিছুই স্মরণ থাকে 
না। (৬০) এইভাবে, যে অন্তর্বাহ্‌ এক্যভাবে পূর্ণ হুইয়া মন্দ্রপ হইয়া থাকে, 
তাহার বাছিরের পাঁঞ্চভৌতিক পাঁচটা গ্রাশ অজানিতভাবে পড়িয়। যায়। 
শরীর থাকিভেও যাহার সে সম্বদ্ধে অন্তিত্বজ্ঞান নাই, আবরণ খসিম্বা 
গেলে তাহার দুঃখ হইবে কেন? খুঁইজন্য, তাহার ব্রদ্ধান্থতবের কোনও 
ব্যাঘাত হক না। তাহার অনুভূতি /ষেন নিত্যতাঁর ছাঁচে ঢাল। এঁক্যের 
মুদ্তি_সমরসের ( আত্মানন্দের ) সমুষ্রে ধৌত হওয়ায় তাহাতে কোনও 
মলিনত। স্পর্শ করে না। গভীর জলে ঘট ভূবাইলে তাহীর অন্যর-বাহির 
জলে তি! স্বা়-_পরে দৈধাৎ ঘি ভাছিয়া যায়, তবে কি জলও ভাঙে? 
কিল 

২ বালকের ২.. : : 

৩ আসিয়া নিজ হয়, এ 


১৭২ জ্ঞানেশ্বনী 


'অথবা সর্প যদি খোলস ছাড়ে, অথবা গরমের জন্য ঘর্দি কেহ বন্ত্ত্যাগ করে, 
তবে কি অবয়বের (অঙ্গের) কোনও হানি হয়? তেমনি, আকারের 
বিনাশ হইলেও (ক্রন্গ ) বস্ত অখণ্ডই থাঁকে, বুদ্ধির এই ধারণ? হইলে ব্যান্ুলতা 
কোথা হইতে আসিবে? স্থতরাং যে অস্তকালে আমাকে এইভাবে জানিয়া 
দেহত্যাগ করে, সে মন্্রপ হইয়। যায়। 


যং যং বাপি ম্মরন্‌ ভাবং ত্যজত্যস্তে কালেবরম্‌। 


তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৬ 


সাধারণতঃ ইহাই নিয়ম যে, মৃত্যু ঘনাইয়া আদিলে যে যাহার কথা 
অন্ত:করণে স্মরণ করে, সে তাহাই হইয়া যায়। অতিশয় ভীত কোনও 
মন্ুস্ত যেমন পবন গতিতে দৌড়াইয়া রাস্তায় অকম্মাৎ এক কুপের মধ্যে 
পড়িয়া যায়; পড়িবার পূর্ববে তাহার পতন নিবারণের জন্য কিছু থাকে 
ন! বলিয়াই সে পড়িয়া যায়। (৭০) তেমনি, মৃত্যুর সময়ে যাহাই জীবের 
সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, জীব তাহাই হইয়া যায়-_ইহা কোনও উপায়েই 
ঠেকাঁন যাঁয় না। জাগ্রত অবস্থায় ষাহারই ধ্যান করা যায়, (নিদ্রায়) চক্ষু 
বুজিলে যেমন তাহাই (ম্বপ্নে) দেখ। যায়; তেমনি, জীবিত থাকা কালে 
অন্তঃকরণের যে ইচ্ছা অপূর্ণ থাকিয়। যায়, মরণের তীরে (নম) তাহ! 
আরও বাড়িয়া যায়। 


তন্মাৎ সর্যেষু কালেফু'মামনুস্মর যুধ্য চ | 
ময্যপিতমনোবুদ্ধির্ামেবৈত্যস্থসংশয়ম্‌ ॥ ৭ 


আর 'নরণের সময় যে যাহার কথা স্মরণ করে, সে সেই গতিই প্রাপ্ত হয়) 
অতএব, তুমি সদ1 আমাকেই ম্মরণ করিবে । চক্ষুদ্বারা যাহা দেখিবে, কর্ণ- 
হার। যাঁহ। শ্রবণ করিবে, মনে যাহ! চিন্তা করিবে, বাক্যদ্বার] যাহ! বলিবে, এ 
সমস্যই অন্তরে বাহিরে মন্দ্রপ করিয়া ফেলিবে, তখন ব্বভাবতঃ সর্বদ। ( সর্বত্র) 
আমিই আছি। এইক্সপ হইয়া গেলে দেহপাত হইলেও ম্বত্যু হয় না 
অতএব উঠিয়। অগ্রমর হইয়া যুদ্ধ কর।$ তুমি যদি নিশ্চিতভাবে তোমার 


$ 8 তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের স্থলে পাঠান্তর এইরাপ আছে  -তৎন যু করিতে তোমার কিসের 
ভয়?” ।; “তখন সমরে সংগ্রাম করিতে ভয় কিসের ?” 


অষ্টম অধ্যায় ১৭৬ 
মন ও বুদ্ধি আমার হ্বরূপে অর্পণ করিয়! দাও, তবে হাদিয়া হইবে 
ইহা! আমি গ্রতিজ্ঞাপূর্বক বলিতেছি। 


অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতস! নান্তগামিনা। 
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিস্তয়ন্‌ ॥ ৮ 


ইহা কেমন করিয়া হয়, এরূপ সন্দেহ ঘর্দি তোমার মনে থাকে, তবে 
প্রথমে অভ্যাস করিয়া, দেখ--যদি ন। হয় তবে ক্রোধ করিও । এইভাবে, 
অভ্যাদের মহিত কণশ্মষোগ চিত্তকে নির্মল করে--উপায়ের সামর্্যে পঙ্গু 
যেমন পর্বত লঙ্ঘন করে; (৮০ ) তেমনি, নিরস্তর অভ্যাসের + দ্বার চিত্বকে 
পরমপুরুষের অভিমুখে লাগাইবে--তাহাতে শরীর থাকুক বা যাঁউক? 
যে চিত্ত নানাদিকে ধাবিত হয়, তাহ! যদি আত্মাকে বরণ করিয়া! লয়, তবে 
দেহ গেল কি.থাকিল তাহা! কে ন্মরণ রাখে? দেখ, নধীর গ্রবাহ যখন 
গঞ্জন করিয়। বেগে মিন্ধুজলের সহিত মিলিত হইতে যায়, তখন পশ্চাতে 
কি হইতেছে তাহা কি ফিরিয়! দেখে? কখনই দেখে না,_উহা সমুদ্রের 
সহিত এককপ হইয়া থাকে, তেমনি চিত্ত চৈতন্তন্বরূপ হইয়া গেলে ( জন্ম 
মৃত্যুর ) যাতায়াত বদ্ধ হইয়া যায়, তাহাই পরমানন্দ ( ঘনানন্দ )। 


কবিং পুরাণমন্ুশীসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ যঃ। 
সর্ববস্ত ধাতারমচিস্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯ 


যাহ! গগন হইতেও পুরাতন, পরমাণু হইতেও সুক্ষ, যাহার সান্নিধ্যে 
(সহবাসে ) বিশ্বের ব্যাপার চলে (বিশ্ব চেতনা প্রাপ্ত হয়); যাহ নিরাকার, 
যাহার জন্ম বা মরণ নাই, যাছ। সর্কব্যাপক হইয়। সর্ববত্রষ্টা ) যাহ। এই সমস্ত 
( জগৎ) প্রসব করিয্বাছে, যাহা। সমস্ত বিশ্বের জীবন, হেতু ( কাধ্যকারণ- 
সম্বন্ধ ) যাছাকে ভয় পায়, যাহা অচিত্ট ; দেখ, উই অগ্রিতে প্রবেশ: করিতে 
পাঁরে না, আলোকের মধ্যে যেমন অন্ধকার প্রবেশ করে না, তেমনি চর্খ- 
চচ্থুর কাঁছে যাহা দিনের বেলাম্নও অন্ধকার ( খদৃস্ত )) যাহা নির্মল সুর্য 
কণার ( কিরণেন ) রাশি, জ্ঞানীর নিকটে যাহা নিত্য উদয় হয় এবং কখনও 


» চান্্াভ্যাস । স্দভ্যা 


১৭৪ জানেশরী 


অন্ত যায় না? সেই নির্দোষ ( অব্ঙ্গ ) পূরণতরদ্ষকে জানিয়! হে মরণকান 
সমাগত হইলে স্থিরচিত্তে স্মরণ করে। 


প্রয়াশকালে মনসাচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব। 
জাবোর্সধ্যে প্রাণমাবেশ্ঠ সম্যক্‌ স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্‌ ॥ ১০ 


বাহিরে পল্মাসন রচনা করিয়া! উত্তরাতিমুখে বিয়া, অস্তংকরণে কম্ম- 
যোগের হুথে অন্থপ্রাণিত হইয়। ; অন্তরে মন্োবৃতি একাগ্র করিয়া, ন 
্বরূপপ্রাপ্তির প্রেমে আপনা আপনি ত্রহষস্বক্ূপে সাদরে মিলিত হুইবার 
যে অধিগত যোগীভ্যাঁসদ্বারা, অগ্নিচক্র হইতে মধ্যমা ( নুষুয্া ) রূপ 
পথে ব্রহ্মরন্বের দিকে ধাবিত হয়$ সেখানে অচেতনচিত্তের ( মনের ) টির 
(অর্থাৎ প্রীণ ) উপরে ভাসমান দৃষ্ট হয়”_েখান হইতে প্রাণ গগনের মধ্যে 
সঞ্চার, করে২।+পে চেতনার মধ্যে অচেতনকে লয় করিয়া, ভ্রর মধ্যে 
প্রবেশ করে, _যেমন ঘণ্টার ধ্বনি ঘণ্টার মধ্যে লীন হুয়। যেমন ঘটছার! 
আবৃত দীপ কেমন করিরা' কখন নিবিয়া যায় জান। যায় না,_-তেমনি ভাবে, 
হে পাগুব, যে দেহত্যাগ করে; সে কেবল পরব্রন্ম,ধাহাকে পরমপুরুষ 
বল! হয়--সে আমার সেই নিজধাম হইয়া থাকে । 


যদক্ষরং বেদবিদে। বদস্তি বিশস্তি যদ্‌ যতয়ে। বীতরাগাঃ | 
যদিচ্ছৃস্তো ব্রহ্মচর্যং চরস্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১ 


সকল জ্ঞানের যে সীমা, সেই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানের যাহা খনি (আকর ), 
জ্ঞানীর মহত্ব যাহাঁকে “অক্ষর, বলিয়। বর্ণনা! করিয়াছে; যাহ! প্রচণ্ড 
ঝঞ্চাবাতে উড়িয়া! যায় না, তাহাই যথার্থ আকাশ, নতুব। যদি শুধু মেঘ হয়, 
তবে তাহ। ( বাষুর আঘাতে ) টিকিবে কি করিয়া? তেমনি, জ্ঞানিগণ হাহা! 
জানিতে পারেন, তাহা জ্ঞানের ছার] মাঁপ কর। যায়। পরস্ধ যাহা! জানের 


১-২ সজ্জিত ( প্রস্তত ) হইয়া; 

+ পাঠীস্তরে এখানে অন্য একটা ওবী দৃষ্ট হয় ৫ 

পরস্ত মনের স্থি্তায় ধৈ্াযু হইয়! ভক্তির ভাবে পূর্ণ হইয়া, বসযোগবলে আপনাকে জাত 
করিয়া গ্রস্তত হয়; 

৩ বুদ্ধি; 





অইটম অধ্যায় ১৭৫. 
গম্য, তাহাকেই স্বতাষতঃ অক্ষর বলে । :€ ১০৯) এইজন্য বেজ মাহাকে 
অক্ষর বলে, যাহা? প্রকৃতির অপর পারে পরমাত্বন্বরূপ ; আর বিষয়ের বিষ 
বাহির করিয়া, সর্ব ইন্দ্রিয়ের প্রায়শ্চিতত করাইয়া (সর্ব ইন্জিয়কে নির্শল 
করিয়া) মে দেহরূপ বৃক্ষেক নীচে বনিয়। থাকে; এইকপ বৈরাগ্যঙীল পুরুষ 
নিরস্তর যাহার দিকে চাহিয়া থাকে _নিষ্কাম পুরুষেরও যাহা। সর্বদ| অভিপ্রেড 
(ইই); যাহার প্রতি অহ্রাগে (ঘোগিগণ) ব্রহ্মচর্যাদির নক্ষট গ্রাহ ন। কিয়, 
নিষ্ঠুর হইয়। ইন্জিয়গুলিকে ( দীন) ছুর্বল করে; এই যে দুর্লভ, ও অগাধ 
(অনন্ত ) পদ-_যাহছার. তীরে বেদও ডুবিতে থাকে (বেদ যাহার অস্ত পায় 
না); যে পুক্ষষ পূর্বোক্তভাবে লয় প্রাপ্ত হয়, সে তাহাই হুইয়! যায়; হে পার্থ, 
আমি আর একবার এই স্থিতির কথ! বলিতেছি।” তখন অঞ্জন বলিলেন-__ 
“হে স্বাষিন্, আমিও ইহাই বলিব ভাবিতেছিলাম, আপনি সহজে. রূপ! 
করিয়াছেন, এখন বলুন। পরস্ধ যাহা বলিবেন তাহা যেন অতি সহজবোধ্য 
হয়” )--তখন ত্রিভৃবনদীপ (শ্রীরু্ণ ) বলিলেন-_“ভোমাকে তেমনি সংক্ষেপে 
বলিব।১ শুন। 


সর্বদ্ধারাণি সংযম্য মনো হাদি নিরুধ্য চ। 
মূর্ধন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো! যোগধারণাম্‌ ॥ ১২ 


তবে যাহাতে মন তাহার বাহিরে যাইবার ম্বাভাবিক ধণ্ম ত্যাগ করিয়। 
হৃদয়ের গভীরে ভূবিয়া থাকে, তাহাই কর। পরস্ধ ইন্দ্রিয়ের সকল দ্বারে 
সংযমরূপ কপাট নিরস্তর লাগাইয়া রাখিলেই ইহ। সম্ভব হয়। (১১০) মন 
হায়ের মধ্যে বন্ধ হইলেই সহজে স্থির হয়,-যেমন হাত-পা ভাঙ্গিয়া গেলে 
ঘরের বাহির হওয়া ঘায় না। হে পাঁগব, চিত স্থির হইলে, প্রাণকে 
( প্রাণবাযুকে ) প্রণবের ধ্যান উজ ক্রমে তাহাকে (প্রাণ- 
বায়ুকে) অন্ধবৃত্তিপখে (ক্রমে ক্রমে টি বন্ধ পথ্যত্ত আনিতে হইবে। 
সেখানে লাধনার লামর্থ্েখ উহ্াকে এমনভাবে ধনিয়া রাখিতে হইবে থে 
আকাশে ধিলিল কি শ্রিলিল না (বুঝ! যায় নিরচনলিন মৈত্রীর” 
অর্ধবিন্ব € গুফাবের 'র্ধযাআ। ) লয়প্রাঞ্ত হয: ৰ 

১ আমি জানি না? আধি সংক্ষেপেই বলিতেছি; ২ ধারগাঁরলে। ও যতক্ষণ না মাআাজয়ের 


১৭৬ জানেশ্বরী 


ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্‌ মামনুস্মরন্‌। রঃ 
যঃ প্রযাতি ত্যঞ্জন দেহং স যাতি পরমাং গতিম্‌ ॥ ১৩ 


, ততক্ষণ প্রাণবাযুকে আকাশে স্থির রাখিতে হইবে এক্যপ্রাপ্ত হইলেই 
গুকার বিষ্বে ( মূল স্বরূপে ) বিরাঁজ করিবে । এইরূপ হুইলে, তখন গুকারের 

স্মরণ বন্ধ হইয় প্রাণবাযুরও অস্ত হয়, এবং প্রণবাভীত পূর্ণঘন ক্রদ্মানন্দ- 

স্বরূপ অবশিষ্ট থাকে। অতএব, প্রণবৈকন্াম (গুকার যাহার নামেই 

একাক্ষর ব্রন্ষ_-যাঁহ। আমার পরম হ্বরূপ, তাহা ম্মরণ করিতে ক 

ষে ব্যক্তি দেহত্যাগ করে, সে নিশ্চিতভাবে আমাকেই প্রাপ্ত হযে ঘষে 

প্রাপ্তির পরে আর অন্য কিছুই পাইবার নাঁই। 


অনন্যচেতাঃ সততং যে! মাং স্মরতি নিত্যশঃ। 
তন্তাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্ত যৌগিনঃ ॥ ১৪ 


হে অঞ্জন, কদাচিৎ ঘি তোমার মনে এই ভাবন। হয় ঘে অস্তকালে 
কি করিয়া ( আমার ) স্মরণ হইবে; ইন্জ্িয়গুলির সঙ্কটকাল উপস্থিত হইলে 
জীবনের সুখ যখন ডুবিতেছে, আর অন্তরে বাহিরে মৃত্যুচিহু প্রকট হইয়াছে; 
কে তখন আসন করিয়! বসিতে পারে, কেই বা ইন্দ্রিয় নিরোধ করিতে 
পারে, আর কাছার অন্তঃকরণই ব' প্রণব ম্মরণ করিতে পারে ; (১২০) এইরূপ 
ভাবনা কখনই তোমার মনে স্থান দিও না_-কারণ যে আমার সেব! করে, 
তাহার অস্তিম সময়ে আমিই তাহার সেবক হইয়। যাই। যেব্যক্তি বিষয়কে 
তিলাগুলি দিয়া, গ্রবৃতির পদে শৃঙ্খল পরাইয়া, আমাকেই হৃদয়ে রাঁখিয়। ভোগ 
করে (আমাকেই চিন্তা কবে )) আর এই সুখ ভোগ করিবার সময়, যাহার 
ক্ষুধাতৃষ্ণার্দির সহিত দেখাও হয় না, চক্ষরাদি ইন্দ্রিয়ের দৈন্যের কথ! কি 
বলিব? এইভাবে যে নিরস্তর একাগ্রচিত্তে আমার সহিত যুক্ত হুইয়! আমার 
স্বরূপে ব্যাপ্ত হইয়। আমাঁকে উপাঁসনা কষে $-_ভাছাঁর দেহাবসাঁনের সময়, 
যদি (চেষ্টা করিয়া) আমাকে ম্মরণ করিয়া আমাকে লাভ করিতে হয়, 
তবে তাহার ( লমগ্রজীবনব্যাপী ) উপাপনার কি প্রয়োজন? রি কোনও 


১০০০১ 


১ নিত সেবা করে। 


অষ্টম অধ্যায় ১৭৭ 


দীন অসহায় ব্যক্তি বিপদ্ষে পড়িয়! ব্যাকুল হইয়া আমাকে ডাকে-_£হে প্রভূ, 
শীপ্র আসিয়া আমাকে রক্ষা কর', তবে তাহার ছুংখ দূর করিতে কি আমি 
চুটিয়া যাই ন1? আর, ভক্তেরই যদি এই দশ! হয়, তবে ভক্তি করিবার 
ইচ্ছা কাছা হইবে? স্ৃতবাঁং, এইব্ধপ সংশয়ের কথা বলিও না১। হে 
পাগডব, তাহার। যখনই আমাকে স্মরণ করে, তখনই আমি তাহাদের স্মরণ 
করি, জীবের উপকারের ( উপাসনার ) খণ আমি সহ করিতে পারি না। এই- 
ভাবে-_খণের বোঝা অঙ্গে লইম়্া, আপনাকে খণমুক্ত করিবার ন্জন্য আমি 
তক্তের দ্রেহাবসানের লময় তাহার সেবা করি। দেহবৈকল্যের বায়ু যাহাতে 
তাহার স্ত্কুমীর অঙ্গে না লাগে, সেইজন্য আঁমি তাহাকে আত্মবোধের 
পিঞরের মধ্যে রাখিয়। দিই । (১৩০) আর তাহার উপর আত্মস্মরণের শীতল 
ছায়া বিছাইগসা দিই, এইভাবে তাহার মধ্যে নিত্য বুদ্ধিনধ্শার করি (তাহার 
বুদ্ধি আমাতে স্থির করিয়া! দিই )। সেইজন্য, আমার একটি ভক্তও কখনও 
দেহাস্তের সক্কটে পড়ে না, আমি সহজেই আমার আপনার ভক্তকে নিজের 
কাছে লইয়া আসি। তাহার বাহিরের দেহাঁবরণ দূর করিয়া, মিথ্যা 
অন্ধকারের ধূল! ঝাড়িয়া, তাহার শুদ্ধ বাসনার (ভগবৎ্প্রাঞ্চির বাসনার ) 
সহিত (তাছার শুদ্ধ বাসনাকে পৃথক করিয়া ) তাহাকে আমার স্বরূপে 
মিলাইয়া লই । আর ভক্তের ও দেহের প্রতি বিশেষ একত্ব ( মমত্ব) বোধ ন। 
থাকায়, দেহত্যাগের সময় মে কোনও বিয়োগছুংখ অন্থুভব করে না। আর, 
দেহাস্তের সময় আমি তাহার কাছে গিয়। তাহাকে আপন স্বরূপে লইয়। 
আসিব,_এ প্রকার ভাবনাও তাহার হয় না_কারণ পূর্বেই সে মন্দ্রপ হুইয়। 
গিয়াছে । বাস্তবিক পক্ষে, তাহার অস্তিত্ব শরীররূপ জলে ছায়ার ( আত্মার 
গ্রতিবিশ্বের) ন্যায় ভাসমান হুয়-_যেমন ঈীদনী (বাহিবে গ্রসারিত দেখাইলেও) 
বাস্তবিক চন্দ্রের মধ্যেই থাকে । এইভার্কে, ষে নিত্যযুক্ত, আমি সতত তাহার 
পক্ষে স্থলত্র,__সেইজন্য বিদেহ হইয়। সে নিশ্চিতভাবে মন্দরপ হয়। 


মামুপেত্য পুনর্জন্ম হঃখালয়মশাশ্বতম্‌। 
নাপ্ুবস্তি মহাত্বানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ১৫ 


১ এইজগ্র এইরাপ সঙগোহের কথা৷ বল! হয় । ২ আমাকে স্মরণ করিষাদাত্রই 
মাকে পায় 
১২. 


১৭৮ জানেশখরী 


যাহ! ( যে শরীর ) ক্লেশরপ তরুর উদ্ভান, যাহা তাপত্রয়রূপ ছয়ির 
কুণ্, যাহা মৃত্যু্ূপ কাঁককে প্রদত্ত বলিন্বক্পপ; যাহা দন্ত উৎপন্ন 
করে, মহাভয় বৃদ্ধি করে, যাহা সকল ছুঃখের পূর্ণ ভাণ্ডার (পুজি ); যাহ। 
দুর্ঘতির মূল, কুকর্ম্নের ফল, যাহা ব্যামোহের (ভ্রাস্তির ) কেবল স্বন্নপ 
( প্রত্যক্ষ মৃত্তি)) (১৪০) যাহা সংসারের আসন, বিকারের পুর্ণমান্রা। 
যাহা! সকল রোগের খাদ্ভপূর্ণ থাল। (আকর ); যাহা কালের উচ্ছিষ্ট খিচুড়ি, 
আশার আশ্রয়স্থল, জন্ম-মরণের স্বাভাবিক "রাজপথণ) যাহা ভুলে পিরিপৃ, 
যাহ! বিকল্লের ঢালাই করা মৃড্তি--আর অধিক কি বলিব? যাহ] ট্শ্চিকে 
পরিপূর্ণ ভূগর্ভস্থ ভাগডার ; যাহ ব্যাস্ত্রের আশ্রয়স্থল, পণ্যাঙ্গনার মৈত্র, যাহ। 
বিষয় জানিবার (ভোগ করিবার) উত্তম যন্ত্রঃ ডাঁকিনীর প্রেম, ব। বিষরগী 
শীতল জলের পাঁন, অথব। ভদ্রবেশী ঠগের বিশ্বসনীয় ব্যবহার ; যাহ! কুষ্ঠরোগীর 
আলিঙ্গন, কালসর্পের কোমলতা, শিকারী ব্যাধের ্বাভাবিক লঙ্গীত 3 যাহা 
শত্রুর অতিথিসৎকার, ছুজ্জনের আদর--আর অধিক কি বলিব?-_-যাহ! 
অনর্থের সাগর? যাহ? স্বপ্নে দেখা ক্বপ্ন, মরীচিকাঁর তৈয়ারী বন, ধৃত্রের কণায় 
ভর] গগন $ যে আমার অসীম ত্বরূপের সহিত মিলিয়া এক হুইয়| যায়, তাহাকে 
আর এইব্প শরীর ধারণ করিতে হয় না। 


আব্রন্মতুবনাল্লোকাঃ পুনরাবন্তিনোইজ্জুন | 
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যাতে ॥ ১৩৬ 


যাহারা ব্রহ্মজ্ঞীনের গৌরব করে সাধারণতঃ তাহারাও পুনরাবৃত্তির চক্র 
হইতে অব্যাহতি পায় নাঃ পরস্ধ মৃতব্যক্তির উদরে যেমন ব্য । হয় ন1; 
(১৫০ ) অথবা জাগ্রত হইবার পর যেমন স্প্রে দৃষ্ট বস্তায় ডুবিতে হয় না, 
তেমনি, যে আমাকে প্রাপ্ধ হয়, সে আর সংসারের দোষে দূষিত হয় নাং । 


সহমযুগপধ্যস্তমহর্ষদ্‌ ব্রহ্মণো! বিছুঃ। 
রাত্রিং যুগমহআং তাং তেইহোরাত্রবিদে। জনাঃ ॥ ১৭ 
লাধারণতঃ যে ব্রহ্মতৃবনকে অবিনশ্বর (অক্ষর ) জগতেরত চূড়া বলে, যাহা 


চিরস্থায়ীদের মধ্যে মুখ্য, ব্রেলোকারপ পর্বতের শিখর যে ব্রহ্মলোকের 
১২ লিখ হয় না, ৩ জগদাকারের , 


অষ্টম অধ্যায় ১৭৯ 


দিবসের এক প্রহর পর্ধযস্তও এক ইন্দ্রের আমু টিকে না, একটী দিন. শেষ হইলে 
চতুর্দিশ ইন্দ্রের পংক্তি উঠিয়া যায় সহম্র চানিযুগের কালচক্র অতীত হইলে 
যেখানে পুরাপুরি ব্রহ্মার একটা দিন হয়, আর তেমনি সহ কালচন্কে 
একটা রাত্রি হয়; যেখানকার দিনরাত্রির মান এইপ্রকার যে ভাগ্যবান 
পুরুষ সেখানে গিয়া মৃত্যমুখে না পড়িয়া সেই অহোরাত্র দেখিতে পায়, সে 
ত্বর্গেই চিরজীবী হইয়া থাকে । সেখানে অন্য স্থরগণের অপূর্ব বিশিষ্টতার 
কথা আর কি বল। যায়? ( অন্ত'দেবগণের অবস্থা। বহু নিয়ে )) দেবগণের মুখ্য 
ইন্দরেরই অবস্থা দেখ,_সেখানে দিবসে চতুর্দশী ইন্ত্র হয়। 


অব্যক্তাদ্‌ ব্যক্তয়ঃ সর্ধবাঃ প্রভবস্তযহরাগমে। 
বাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে 1 ১৮ 


পরস্ত ব্রহ্মার অষ্ট প্রহরকে যে আপন চক্ষে দেখিতে পায় তাহাকেই অহো- 
রাত্রবিদ বলে। সেই ব্রদ্মলোকে প্রভাত হুইলে অব্যক্ত ত্রদ্ম হইতে এত অধিক 
পরিমাণে ব্যক্ত (সাকার) বিশ্ব উদ্ভূত হইতে থাকে যে তাহার গণন। করা যায় 
না। এ দ্রিবসের চার প্রহর পূর্ণ হইলে এই আঁকারসমুন্র শুকাইয় যায় (সাকার 
বিশ্বের নাশ হয় ), পরে পুনরায় প্রভাত হুইলে পূর্ববৎ ভরিতে আরম্ভ করে। 


ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা গ্রলীয়তে । 
রাত্র্যাগমেহবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯ 


শরৎ খতুর প্রারভ্ে মেঘ আকাশে বিলীন হয়, গ্রীন্ম খতুর অস্তে পুনরায় 
যেমন মেঘ বাহির হয়; (১৬০) তেমনি ব্রহ্মার দিবসের প্রারভে ভূৃতস্বটির 
উদয় হয় এবং যুগচতুষ্টয়ের সহস্র রে পূর্ণ হওয়] পর্যযস্ত হুষ্টি থাকে । 
পরে রাত্রিকাল উপস্থিত হইলে বিশ্ব অব্যক্তে লয়প্রাপ্ত হয়, এবং একটা ক্ষুত্র 
যুগসহত্র অতীত হুইলে পূর্ব্বৎ বিশ্বরচন1 হয়। 


পরস্তম্মাত্ত, ভাবোইন্যোইব্যাক্তোইব্যক্তাৎ সনাতনঃ। 
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎস্ু ন বিনশ্যতি ॥ ২০ 


ইহ বলিবার উদ্দেস্ঠ এই যে্রক্ষৃবনের অহোবাত্ির মধ্যে জগতের উৎপত্তি 
ও প্রলয় হুয়। এই ব্রহ্মলোকের মহুত্বের পরিমাণ এত অধিক যে ইহাকে 


১৮০ জানেশ্বরী 


সট্টিবীজের ভাগার বল! যায়, পরস্ত, ইহান্বারা পুনরাবৃত্তিরও মাঁপ করা যায় 
("ইহা পুনরাবৃত্তির মাপের পূর্ণমুষ্টি )। বাত্তবিক পক্ষে, হে ধর্ুর্ঘর, এই 
ত্রৈলোক্য ব্রহ্মলোকের প্রসার, ইহা। ব্রক্মদিবসের উদয়ে হৃষ্ট হয়। পরে, বাত্বি 
হইলে আপনা আপনি অনৃশ্ঠ হয়, অর্থাৎ যেখানকার সেখানে ( মূলবীজে ) 
ত্বভাঁবতঃ বিলীন হয়। বুক্ষত্ব যেমন বীজে সমাহিত হয়, কিম্বা মেঘ গগনে 
মিলাইয়। যায়--তেমনি অনেকত্ব যেখানে একত্বে মিলীয় তাহাকেই (সাম্য 
বলে। সেখানে সমবিষম কিছুই দৃষ্ট হয় না: এইজন্য, ভূতের কোনও! নামই 
থাকে না,_যেমন ছুগ্ধ দধিতে পরিণত হইলে দুগ্ধের নামনূপ চলিয়া 'খায়। 
তেমনি, আকারলোপের সঙ্গেই জগতের জগত্ব নষ্ট হইয়া যায়, পরস্ত 'যাঁহা 
হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছিল সেই “সাম্য” স্থিতিতে উহা! যেমন ছিল তেমনই 
থাঁকিয়! ায়। তখন তাহার স্বাভাবিক নামই “অব্যক্ত', আর আকারপ্রাপ্ত 
হইলে তাহাঁকে ব্যক্ত” কহে-__একটি হইতে অন্যটি হুচিত হয় মাত্র, নতুব৷ 
বাস্তবিক পক্ষে এ ছুটির একটিও নাই । (১৭৯ ) আসল সোনা গলাইলে 
তাহাকে ত্বর্ণ “বাট” বা “পিণ্ত” বলে, আবাঁর অলঙ্কার তৈয়ারী করিলে তাহার 
ঘনাকার (পিগাকৃতি ) নষ্ট হইয়া যায়। এ দু*টি রূপাস্তরই ঘেমন একই 
সাক্ষীভূত স্বর্ণের অবস্থান্তর, তেমনি, 'ব্যক্ত' ও “অব্যক্তে”র বিচার ব্রহ্মবস্ততেই 
হয়, সেই ব্রঙ্গবস্ত “ব্যক্ত”ও নয় “অব্যক্ত'ও নয়, “নিত্য”ও নহে, “অনিত্য' 
(বিনাশশীল ) ও নহে-_এই ছুই ভাবের অতীত, অনাদিসিদ্ধ। এই ব্রদ্ধ 
বিশ্বাকাঁর হইয়া আছেন, বিশ্বত্ব নষ্ট হইলেও ইহার নাশ২ হয় না__অক্ষর 
মুছিয়৷ ফেলিলেও যেমন অর্থ মুছিয়া যায় না। দেখ, জলের উপর ) তরঙ্গ 
উৎপন্ন হয় এবং মিলাইয়। যায়, পরন্ত, জল অথগুই থাকে, তেমনি, ভূতের 
নাশ হইলেও যে অবিনাশী ত্রন্বের নাশ হয় না; অথবা, অলঙ্কার গলাইলেও 
যেমন (যাহ। হইতে এ অলঙ্কার হয় সেই ) স্বর্ণ গলিয়। নষ্ট হয় না, তেমনি 
জীবাকারের মৃত্যু হইলেও যিনি অমর হইয়। থাকেন। 


অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তস্তমান্ছঃ পরমাং গতিম্‌। 
যং প্রাপ্য ন নিবর্তস্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১ 


১ রৌপ্য; 


| নাশ হস ফলস তন অর সু য়ন জেদি ভাবে ইহা দা" 
ছয়); 
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ধাহাকে কৌতুক করিয়! “অবাক্ত' বলা হইলেও তাহাকে বর্ণন! করা হইল 
বলিয়া! মনে হয় না (ধাছার স্বরূপ নির্দেশ কর! হয় না), কারণ তিনি মন 
ও বুদ্ধির অগম্য ; আর, আকার ধারণ করিলেও ধাছার নিরাকারত্বের লোপ 
হয় না» আকার লোঁপ হইলেও ধাহার নিত্যতার হানি হয় না; এইজন্য, 
ধাহাকে 'অক্ষর' বলে, এবং এই নামেই ধাহার (অবিনাশিত্ব ) সম্বন্ধে বোধের 


উদয় হুয়--ধাহছার পর আর কোনও বিস্তার ন। থাকায় ধাহাকে ১০৮ 
কহে। গু 


পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্ন্তয়া 
যন্থান্তংস্থানি ভূতানি যেন সর্র্বমিদং ততম্‌॥ ২২ 


পরস্ত, এই দেহরূপ নগরে সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়। থাকিলেও নিব্রিতের স্তায় 
অবস্থান করেন-_কারণ ইনি নিজে কোনও ব্যাপার করেন না ব। করান 
না। (১৮০ ) তথাপি, হে বীর অঞ্জন, শরীরের লর্ধ ব্যাপারের মধ্যে একটিও 
বন্ধ হয় না, দশটি ইঙ্জিয়ের ক্রিয়া চলিতে থাকে ("মার্গ খোলা থাকে )। 
মনের চৌবান্তার উপর বিষয়ের বাজার বসিয়া যায়, এবং অস্তধ্যামী জীবাতমা 
স্খছুঃখের 'রাজবাটা, (মুখ্যভাগ ) প্রাপ্ত হয়। পরস্ত, বাজ! খে নিত্রিত 
ধাকিলেও যেমন দেশের ব্যাপার বন্ধ হয় না, এবং প্রজাগণ নিজ নিজ ইচ্ছাহুসারে 
কর্ণ করিতে থাকে ; তেমনি বুদ্ধির জানার কাধ্য (জ্াতৃত্ব ), মনের লেন- 
দেন, ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার, প্রাণবাছুর স্ফুরণ; এই সমন্ত দেহক্রিয়। ( জীবাত্মা ) 
ন৷ করিলেও উত্তমরূপে চলিতে থাঁকে-_যেমন কুর্ধা না চাঁলাইলেও সমস্ত লোক 
নিজ নিজ কম্মে চলিতে থাকে; হে অজ্জুন, শুন, তেমনি এই শবীরেক 
মধ্যে শয়ন করিয়! আছেন বলিয়া ধাহাঝে পুরুষ” বলা হয়; আর প্ররুতিরূপা! 
পতিত্রতা৷ পত্বীর প্রতি একপত্বীব্রত গ্রহণ ফ্লরিয়াছেন বলিয়াঁও যাহাকে 'পুরুষ' 
বল৷ হয়। বেদের ব্যাপক জাননৃষ্টি হাহাঞ্জ অঙ্গন পর্যন্ত দেখিতে পায় না, 
ধিনি গগনকেও আবৃত করিয়। রাখেন; এইভাবে, জানিয় শ্রেষ্ঠ যোগিগণ 
ধাহাকে 'পরাৎপর' বলিয়া থাকেন, ধিনি; অনস্ভগতি ( একনিষ্ঠ ) ভক্তের ঘর 
ধুঁজিয়া বাছির করেন; যে ভক্ত কায়মনোবাক্যে জন্ত কাহাকেও জানে না, 
তাহার একনিষ্ঠ! ভক্তি গ্পকক (দৃঢ়) করিবার জন্ত যিনি ক্ষেত স্বন্ধপ3 (১৯০) 
হে পাগুব, এই উলোক্যই 'পুরুযোত্বম' ( বন্বশ্বরূপ ) এইপ্রকার যাহার 


১৮২ জ্ানেশরী 


প্রকৃত মনোধর্শ, তাহার আসন্তিক্যবুদ্ধির ধিনি আশ্রম ? যিনি নিরভিমানীর 
গৌরব, নিগুণের জ্ঞান, নিস্পৃহের ন্থখের সাম্রাজ্য; যিনি অন্ধষ্টচিত্তের 
পরিবেশিত অগ্নের থালা, চিন্তারহিত অনাথের অন্তঃকরণ,, ধাহার স্থানে 
ধাইবার জন্য ভক্তিই সরল পথ ; হে ধনগয়, এক এক করিয়া আর কত বৃথ৷ 
বলিব? যেখানে গেলে জীব তদ্রপ হইয়া যায় ; ঠা বায়ুর ঝাপটায় যেমন 
উ্ণ জল শীতল হয়, কিন্বা, স্থর্ধ্য কাছে আপিলে যেমন অন্ধকারও প্রকাশে 
পরিণত হয়) তেমনি, হে পাগডব, যেখানে পৌছাইকোই সংসার সম্পূর্ণ ভাবে 
মোক্ষ হইয়। যায়; অগ্নির মধ্যে আপিয়! ইন্ধন ঘেমন অগ্নি হইয়া! যায় পরে 
যাঁহাই কর! হউক না! কেন, তাহার কাষ্ঠত্ব আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; 
অথবা, হে পাও্স্থত, যেমন বুদ্ধি খরচ করিয়াও শর্করাকে পুনরায় ইস্থৃতে 
পরিণত করা যায় না; পরশ পাথর একটী লৌহখণ্ডকে ত্বর্ণে পরিণত কবিলে, 
এমন কোন বস্ত আছে যাহা তাহার লৌহত্ব পুনরায় ফিরাইয়া আনিতে 
পারে? এইজন্ত-_ যেমন দ্বতকে পুনরায় হুপ্ধ করা ঘায় না, তেমনি যে পদ প্রাপ্ত 
হইলে আর পুনরাবৃত্তি হয় না) (২০০ ) তাহাই আমার পরম সত্য নিজধাম 
_এই অন্তরের গুপ্ত রহস্য তোমাকে প্রকাশ করিয়া বলিতেছি। 


যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ । 
প্রযাতা যাস্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩ 


তেমনি, দেহ ছাঁড়িবার সময় যোগী যেখানে আমার স্বরূপে গিয়া. মিলিত 
হয়, তাহ! অন্য এক প্রকারে সহজে জানা যায় ; অথবা, অকম্মাৎ যর্দি অকালে 
দেহত্যাগ হয়, তবে তাহাঁকে পুনরায় দেহধাঁরণ করিতে হয়। শ্দ্বকালে যদি 
দেহত্যাগ হয়, তবে দ্রেহত্যাগের সঙ্গেই ব্রন্ষন্বরূপ হইয়! যায়, নতুবা অকালে 
মরণ হইলে সংসারে পু্রাঁয় আসিতে হয়। তেমনি, সাঁধুজ্য ও পুনরাবৃতি 
এ ছু"টিই সময়ের অধীন, সেই সময়ের কথাই তোমাকে প্রসঙ্গক্রমে বলিতেছি। 


অগ্রিজ্যোতিরহঃ শুর্ুঃ বগ্মাস! উত্তরায়ণম্। 
তত্র প্রযাত। গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রন্মবিদে! জনাঃ | ২৪ 


১ জননী; 
২ এমন কি উপায় আছে যাহার দায়, 
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হে স্থভটা (বীর) অঙ্জুন, শুন-স্বত্যুকাল উপস্থিত হইলে (“মৃত্যুর 
মধাস্থলে পড়িলে' ) অস্তে পঞ্চমহাঁভৃত নিজ নিজ পথে বাহির হইয়! যায়। 
প্রয়াণকাল (প্রাপ্ত হইলে ) আসিলে, যাহাতে ভ্রম বুদ্ধিকে ন' গ্রান করে, স্বতি 
অন্ধ না হইয়। যায়, মনোবৃত্তি নষ্ট না হইয়া যাঁয়, সমস্ত চেতনাবর্গ যাহাতে 
অনুভূত ব্রহ্মভাবকে আলিঙ্গন করিয়। মৃত্যুসময়েও প্রাণবন্ত থাকে $ ইন্দ্রিয়সমূহের 
এইরূপ লাবধানতা মৃত্যু পব্যস্ত বজায় রাখ! যায়__ঘদি অগ্নির সহায়ত। পাওয়। 
যায়। দেখ, ঘদি বাতাসে ব। জলে প্রদীপের শিখ। নিবিয়। যাঁয়, তবে আপন 
দৃষ্টি থাকিলেও কি দেখা যায়? (২১০) তেমনি, দেহাস্তকাঁলের বিষম বাদুর 
প্রকোঁপে দেহের অস্তরবাহির শ্লেম্মায় ভরিয়া গেলে, যখন অগ্নির তেজ নিবিয়। 
যায়, তখন প্রাণের প্রাণ না থাকিলে, বুদ্ধি থাঁকিয়। কি করিবে? অগ্নি বিন! 
দেহে চেতন] থাকিতে পারে না। অহো, দেহের অগ্নিই যদি চলিয়া যাঁয়, তবে 
দেহ তে৷ দেহ থাকে না--একটা সিক্ত কর্দমের পিগ্ড হইয়া! যায়, এবং সে 
বৃখাই অন্ধকারে আপনার মৃত্যুকাল খু'জিতে থাকে । আর, সেই অবসরে 
পূর্বের সমন্ত স্বতি সমানভাবে রক্ষা করিবে, এবং দেহত্যাগ করিয়া শ্বরূপে 
মিলিবে কি করিয়া? তখন তাহার সমস্ত চেতন। সেই শ্রেম্মারপ কর্দিমে 
ডূবিয় যায় এবং পূর্ববীপর সমস্ত বিষয়ের স্বৃতি সহজে লুপ্ত হয়। এইজন্য, পূর্ব্রে 
প্রাপ্ত অভ্যাস মৃত্যু আসিবার পূর্বেই নষ্ট হুইয়। যায় ( এবং কোনও কাজে 
আসে ন1), রক্ষিত কোনও বদ্ক দেখিবার পূর্বেই হস্তে ধৃত দীপ নিবিয়া গেলে 
যেমন হয়। এখন এ সমস্ত থাকুক--অগ্নিই আনের মূল কারণ জানি এবং 
মৃত্যুসময়ে অগ্নির বুলই সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখিতে হয়। অন্তরে অগ্নির 
জ্যোতির গ্রকাঁশ থাকিবে, বাহিরে শুরুপক্ষের কোনও দিন, এবং উত্তবায়ণের 
ছয় মাসের কোনও মাস হইবে; এইক্ঈপ নিশ্চিত অন্থকূল পরিস্থিতি প্রাপ্ত 
হইয় যে ব্রদ্ষবিদ্‌ দেহ ত্যাগ করেন, তিনি ব্রন্ধের স্বরূপ হুইয়া যান। হে 
ধহুর্ধর, অবধান কর, এই সময়ের যোগের এতথানি সাঁষ্থ্য,__ইহাই মোক্ষধামে 
যাইবার সরল পথ। ( ২২* ) এই পথের অগ্নিই প্রথম সোপান, ( এ অগ্নির ) 
জ্যোতিংই দ্বিতীয় সোপান, দিবস তৃতীয়, এবং শুরুপক্ষ চতুর্থ, জানিবে। 
আর উত্তরাঁয়ণের ছয় মাস সকলের উপরের সোপান--ইহা। ছারাই যোগী 
সাধৃজাসিক্ধিধাম প্রাঁথ হন। ইহাই উত্তম কাঁল জানিবে, ইহাকেই অচিবাদি 
মার্গ বলে 5 এখন অকাঁর কাহাকে বলে তাহাই গ্রসঙ্গক্রমে বলিভেছি, শুন । 
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ধুমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ যণ্মাস! দক্ষিণায়নম্‌। 
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোভির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে ॥ ২৫ 


প্রয়াণকালে বাতঙ্নেম্মার প্রকোঁপে অস্তঃকরণ অন্ধকারে ভবিয়। যাঁয়। 
লর্বব ইন্্রিয় কণ্ঠের ন্যায় ( জড়তাপ্রাঞ্ ) হয়, স্বৃতি ভ্রমের মধ্যে ডুবিয়। যাক্স, মন 
বিকল হয়, প্রাণবাধু রুদ্ধ হয়। অগ্নির অগ্নিত্ব চলিয়া! যায়, চতুদ্দিক ধৃমে 
ভরিয়। যায়, ইহাতে শরীরের চেতন। আচ্ছক্ হয়। "সজল ঘন মেঘ চক্জ্রীকে 
ঢাঁকিলে যেমন অন্ধকাঁরও হয় না, উজ্জ্বল আঁলোকও চলিয়া ধায়,_ এমনি 
গোধূলির মত হয়। তেমনি, মৃত্যু না হইলেও চেতন! থাকে না, জীবন 
থাকিতেও এমনি স্তব্ধ হইয়। যায়, _আফু মরণের সীমায় পৌছিয়। মৃত্যু 
অপেক্ষা করে।১ এইভাবে, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের চতুর্দিকে ধূমের কুগুলী 
পাকাইলে, জদ্মাঙ্জিত লাভ একেবারে নষ্ট হইয়! যায় ( “প্রলয় হয়১)। 
হস্তগত বস্তই যদি চলিয়া! গেল, তখন অন্য লাভের কথ। কি হইতে পারে ?-_ 
মৃত্যুর সময় এই দশাই হয়। (২৩০) এই তো দেহের ভিতরের অবস্থা,_ 
বাহিরে যদ্দি কৃষ্ণপক্ষ হয়, ও তাঁহার উপর বাত্রি, এবং দক্ষিণায়নের ছয় মাসের 
কোনও মান হয় : এই যে পুনরাবুত্তির যোগ--এই সমস্ত যাহার প্রয়াণকালে 
আলিয়া একত্র হয়, নে ক্রন্ষস্বক্ষপপ্রাপ্তির কথ! কেমন করিয়া! শুনিবে? 
এইভাবে যাহার দেহপাত হয়, সে যোগী হইলে চন্দ্রলোক পর্যযস্ত যাইতে 
পারে, কিন্তু তথ। হইতে পুনরায় তাহাকে সংলারে ফিরিয়া! আসিতে হুয়। হে 
পাগুব, আমি যে অকালের কথ! বলিয়াছি তাহা। ইহাই জানিবে, আর ইহাই 
পুনরাবৃত্তির গ্রামে যাইবার ধূত্র মার্গ। অন্ত যে অচিরাদি মার্গ, তাছা। স্থায়ী, 
সরল, সহজ (হুতঃসিদ্ধ) ও শাস্তিগ্রদায়ক, ও উত্তম মার্গ-_যাহ। নিবৃত্তি 
(মোক্ষ ) পধ্যস্ত গিপলাছে। 


শুরুকৃষ্ে গতী হোতে জগতঃ শাশ্বতে মতে। 
একয়া যাত্যনাবৃত্তিম্তয়াবর্ততে পুনঃ ॥ ২৬ 


এই প্রকার ছুইটী মার্গ অনার্দিকাল হইতে আছে, একটী সরল, একটী 
বক্র, হে বীর অর্জুন, ইহাদের আমি তোমাকে বুদ্ধিত্বারা স্পষ্টভাবে বর্ণন। 


১ মৃত্যুসময়ের অপেক্ষা! করে ; 
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করিয়াছি $ যাহাতে তুমি মার্গামার্গ দেখিয়া সত্যমিথ্য। চিনিয়া, হিতাঁহিত 
বিচার করিয়া আঁপন কল্যাণের পথ বাছিয়া লইতে পার। দেখ, উত্তম 
নৌকা দেখিয়া কি কেহ অথৈ (গভীর ) জলে ঝাঁপ দেক্স? কিছ, উত্তম 
পথ ছাঁড়িয়। কি কেহ অরণ্যে প্রবেশ করে? যে অমৃত ও বিষ চিনে, সে কি 
অমৃত ত্যাগ করিতে পারে? তেমনি, ষে সরল পথ দেখিতে পায়, সে কুটিল 
মার্গে যায় না। এইজন্য, প্রথমেই সত্যমিথ্যা, ভালভাবে পরীক্ষা করিবে; 
_-এইরূপ পরীক্ষা কর্িলে. কখনও ভ্রমে পড়িতে হয় না।১ (২৪০) নতুবা, 
মরণকালে মহ। অনর্থ হয় এবং এই পথ সম্বদ্ধে ভ্রাস্তি উৎপন্ন হয়, জন্মাবধি 
যে ষোগ অভ্যাস কর! হয় তাহাও বার্থ হয়। যদি (মৃত্যুকালে ) অচিরাঁদি 
মার্গ ভুলিয়া অকন্মাৎ ধূত্রমার্গে পড়া যায়, তবে সংসারের বন্ধনে পড়িয়া 
জন্মম্ত্যুর চক্রে ঘুরিতে হয়। এই অবস্থার মহাকষ্ট দেখিয়া, এবং তাহা! 
কি করিয়া দূর কর] যায় ইহ! চিস্তা করিয়াই আমি ছুইটি যোঁগমার্গের কথ! 
উত্তমরূপে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছি। একটির দ্বার। ব্রহ্ষত্বপ্রাপ্তি হয়, আর 
একটির দ্বার] পুনরাবৃত্তি হয়, পরস্ত দেহাস্তকালে মনুষ্য দৈবযোগে যে মার্গ 
প্রাপ্ত হয়, তাহাই তাহার প্রাপ্য । 


নৈতে স্যতী পার্থ জানন্‌ যোগী মুহাতি কশ্চন। 
তন্মাৎ সর্যেষু কালেষু যোগযুক্তো৷ ভবার্জুন ॥ ২৭ 


সেই (মৃত্যুর ) সময় অকম্মাৎ কোন্‌ পথ প্রাপ্ত হুওয়। যাইবে তাহা 
বলা যায় না,--দেহত্যাগ করিবার সময় যে মার্গে ব্রহ্বপ্রাপ্তি হয়, তাহ। 
কেমন করিয়া পাওয়া যাইবে? দেহ থাকুক বা যাউক, আমি তো। কেবল 
্ষম্বক্ূপ-রজ্জুতে যে মিথ্য! সর্পাভাস' তাহার কারণ তো রজ্ছই। জল 
কি বুঝিতে পারে তাহাতে তরঙ্গ আছে ঝি নাই? যে অবস্থাই দেখা যাউক 
না কেন, জল যেমন তেমনই থাকে । রঙ্গের উৎপত্তির সহিত তাহার 
জন হয় না, তরঙ্গের লোপ হইলেও তাহার বিনাশ হয় না,তেমনি থে 
ব্যক্তি দেহ থাঁকিতেই ব্রন্ম হুইয়। যায়; এখন এই বিদেহী পুরুষের যধ্যে 
ধদি দেহেব্ব নামগন্ধও অবশিষ্ট না থাকে, তয়ে ভাছার কখন, কি করিয়া, 


১ অকালে নাপ হয় না, 
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মৃত্যু হইতে পারে? তখন তাহার মার্গ খুঁিবাঁর কি প্রয়োজন? দেশ- 
কালাদি সমস্তই যদি তাহার আত্মন্বরূপই হইয়া! যায়, তবে কি কোঁথ। 
হইতে কোথায় যাইবে? (২৫* ) আরও দেখ, ঘট যখন ভাঙ্গিয়া যায় 
তখন তাহার অভ্যত্তরের আকাশ কোনও এক পথে১ আকাশের (মহাকাশের) 
সহিত মিলিত হয়,-লেই পথে না গেলে কি আকাশের সহিত মিলিত হয় 
না? দেখ, বাস্তবিক পক্ষে ঘটের আকারই নষ্ট হয়--নতুবা “ঘটত্বের (ঘট 
তৈয়ারী হইবার ) পূর্ব হইতেই ঘটাকাশ মূল আকাশেই আছে। এইভাবে, 
যে যোগী জ্ঞানের সহায়তায় সোহহম্‌সিদ্ধ (ব্্ষস্বরূপ ) হইয়াছে, ভাহাকে 
মার্গামার্গের সঙ্কটে পড়িতে হয় না। হে পাও্স্ৃত, এইজন্যই তোমাকে 
'যোগযুক্ত' হইতে হইবে--তাহাতেই সর্বকালেই আপন। আপনি সাম্য বা 
সমত। আসিবে । যেখানেই হউক, বা যে সময়েই হউক ন। কেন, দেহবন্ধন 
থাকুক বা যাউক, এইক্ধপ যোগীর বন্ধন-রহিত, নিত্য, ব্রহ্মভাঁবের কোনও 
হানি হয় না। তাহাকে কল্লারস্তে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, কল্পান্তে তাহার 
মরণ হয় ন1 (“মরণে ডুবিতে হয় না” ), মধ্যেও ন্বর্গ বা সংসারের মোহ 
তাহাকে ভূলাইতে পারে না। যে যোগী এই জ্ঞান প্রাপ্ত হয় সেই জ্ঞানমার্গের 
উৎকর্ষ লাভ করে, কাঁরণ সে বিষয়ভোগকে পদদলিত করিয়৷ স্বম্ববূপে 
গ্রতিষিত হয়। হে পাগুব, দেখ, ইন্দ্রাদি দেবগণ ন্বর্গে ঘে সর্বপ্রকার সখের 
সাত্রাজ্য ভোগ করে, দে তাহা ও ত্যজ্য মনে করিয়! দুরে ফেলিয়! দেয়। 


বেদেষু যজ্ঞেমু তপস্নু চৈব দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্‌। 
অত্যেতি তত সর্ধমিদং বিদিত্বা যোগী পরং স্থানমুর্পতি চাগ্ম্‌ ॥ ২৮ 


বেদাধ্যয়ন করিলে, অথব। যজ্নূপ ক্ষেত্রের পরিপন্ক ফললাভ হইলে; 
কিবা তপ দানের সর্বপ্রকার পুণ্য সঞ্চয় করিলে; এই প্রকার লমস্ত পুণ্যের 
সঞ্চয় যদ্দি ফলভারে পূর্ণ হইয়াঁও যায়, তথাপি তাহ। নিশ্মল পরব্রদ্মের সম্মুখে 
ধাড়াইতে পারে না। (২৬০) যাহ নিপ্রভ-হয় না বাযাহার অস্ত হয় না, 
যাহ? ভোগীর ইচ্ছা পুরণ করে, যাছা মহাস্থখের (ব্রহ্ষহখের ) আত্মীয় 
বা সনবন্ধী দ্বরূপ; যে স্থখ উপমার তৌলঘণ্ডে নিত্যানন্দের তুলনায় কম 


নী 


১ সঙ্গল মার্গে। ২ পুণ্যের উষ্ভান। 


অষ্টম অধ্যায় ১৮৭ 


দেখায় না, বেদষজ্ঞার্দি ঘে স্থখের সাধন ; যাহা “দৃষ্ট ইন্জ্িয়াদির স্ুখবর্ধক 
বলিয়া, “অদৃষ্টের' (ব্রন্মন্ুখের ) পার্থে বলিবার যোগ্য, যাহা কেহ শতযজ 
করিয়াও লাভ করিতে পারে না; তাহাকে ঘোগীশ্বর দিব্যদৃিতে দেখিয়া 
এবং কৌতুকে হস্তত্বারা ওজন করিয়া অঙ্গমানে হাক্কা মনে করে। হে 
কিরীটি, সেই স্থখকে পায়ের দি'ড়ি করিয়া যোগী পরত্রদ্দের পদে আব্োহছণ 
করে ।* এইভাবে ধিনি চরাঁচরের একমাত্র “ভাগ্য (বৈভব ), ব্রহ্মা ও 
শঙ্করের উপান্ত, যোগিগিণের উপভোগ্য ভোগধন ) ধিনি সকল কলার কল 
( পরাকাষ্ঠ। ), পরমানন্দের পুতলী, ধিনি বিশ্বের জীবের জীবন ; যিনি সর্ব্ব- 
জ্ঞানের আকর ( সর্ধজ্ঞতার মূল), যাদবকুলের কুলগ্রদীপ,-_সেই শ্রীকষ্ণ 
পাগুবকে উপদেশ করিলেন । কুরুক্ষেত্রের এই বৃত্তাস্ত সঞ্জয় রাঁজ। ধৃতবাষ্রকে 
বর্ণনা কবিলেন--নিবৃত্তিদাস জঞানদেব ( শ্রোতাদের ) বলিতেছেন--“সেই কথা 
আপনার! এখন শ্রবণ করুন।” (২৬৯) 


€ তৎ সৎ 
ইতি শ্রীমদ্ভগবদশীতার শ্রীরুষ্ণাঙ্ছনসংবাদে 
পরব্রন্ষোগ নামক অষ্টম অধ্যায় 
সমাঞ্ধ। 


সবহ্ম অশ্র্যাস 


আপনার শুধু একাগ্রচিত্তে শুন্ধন-_ আপনারা এই কথা শ্রবণ করিলে 
সর্বস্থথের ১সনদ প্রাপ্ত হুইবেনং, আমি ইহ! স্পষ্টভাবে প্রতিজ্ঞা! করিয়। 
বলিতেছি। পরস্ত, ইহা আত্মঙ্সাঘাপূর্ণ কথা নয়, আপনার! সর্বজ্ঞ শ্রোতা, 
আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য ইহাই আমার আত্মীয়তাপূর্ণ 
নিবেন । ইহার কারণ এই যে, আপনাদের,ন্যাক় শ্রীষম্পন্ন মাতৃগৃহ (প্রেমের 
আঁধার ) থাকিলে, প্রেমের সকল আবদার পূর্ণ হয়, মনোরথের সক ইচ্ছা 
সফল হয়। আপনাদের কৃপাদৃষ্টির আশ্রয়ে” প্রসন্নতার উপবন ( ফল্সফুলে) 
স্থশোভিত হইয়! উঠিয়াছে, শ্রাস্ত হইয়া আমি তাহারি ছায়ায় বিশ্রাম 
করিতেছি । আপনার! স্বখাম্বতের গভীর জলাশয়, স্থতরা আমি আপন 
ইচ্ছামত (স্থখামৃত পান করিয়া ) শীতল হইতে চাহি--তাহাতে যদি 
'আত্মীয়ত। প্রকাশ করিতে ভয় পাই তবে আমি তৃপ্ত হইব কিরূপে? আর 
শিশুর অর্দস্ফুট বাণী শুনিয়া, বা তাহার কৌতুকপূর্ণ আকাবীকা, টলমল 
পদক্ষেপ দেখিয়া মাত! যেমন আনন্দিত হন; তেমনি, আপনাদের ন্যায় 
সম্ভজনের প্রেম প্রার্ধ হইবার জন্য, অত্যধিক আগ্রহের সহিত আমি 
আপনাদের সঙ্গে আত্মীয়তাপূর্ণ অস্তরজতা করিতেছি। নতুবা, আপনাদের 
ন্যায় সর্বজ্ঞ শ্রোতাগণের সম্মুখে কি আমার বলিবার যোগ্যতা আছে? 
সরম্বতীর পুত্রকে কি পাঠ পড়িয়। বিদ্যাশিক্ষ। করিতে হয়? দেখুন, জোনাকী 
যত বড়ই হউক না কেন, স্্ধ্যের মহাঁতেজের সম্মুখে কি তাহার ছ্যাতি 
নিশ্রত হুইয়। যায় না? এরূপ কি রসপূর্ণ স্থখাঘ্য আছে যাহা অম্বতের 
খালায় পরিবেশন কর! যায়? অহো, চন্দ্রকিরণকে পাখার ব্যজন করা, নাদকে 
গান শুনান, কি অলঙ্কারকে অলঙ্কৃত করা--ইহা৷ কি সম্ভব? (১) বলুন তে।, 
পরিমল (স্থগন্ধ ) স্বয়ং কেমন করিয়া আত্রাণ করিবে? সমূত্র কোথায় ক্সান 
করিবে? এমন কোন বৃহৎ বস্ত আছে যাহা সার; গগনকে আচ্ছাদন করিবে? 
তেমনি, বিচার করুন, এমন বক্তৃতাশক্তি কাহার আছে যে, আপনাদের 
শ্রবণের তৃপ্তি সাধন করিবে, এবং আপনারা৷ বলিবেন “ই ঠিক হইয়াছে?” 


১-২ পাত্র হইবেন । ৩ আর্জরতায়। 


নব অধ্যায় ১৮৯ 


তথাপি, বিশ্বগ্রকাশক হ্ুর্যের কি হাতের প্রদীপ দ্বারা আরতি কর। যায় ?১ 
কিন্বা, অগ্রপিপূর্ণ জলে কি সমুদ্রকে অর্ধ্য দেওয়। যায় না? হে প্রভূগণ, 
আপনারা মছেশের মুত্তি, আর আমি হুর্বল, আপনাদের ভক্কিতার! পৃজ। 
করিতেছি, অতএব, আমার বাণী নিগু ডীপত্রের* ন্যায় নিগুণ হইলেও 
আপনার! তাহা স্বীকার করিয়া) লউন | বালক পিতার থালায় বসিয়া পিতাকে 
খাওয়াইতে আরম্ভ করিলে পিতা! সম্তোষে পূর্ণ হুইয়। মুখ বাড়াইয়৷ দেয়; 
তেমনি, আমিও বালকবুদ্ধিতে "আপনাদের সহিত ইচ্ছামত ক্রীড়। কবিতেছি, 
আপনারা তাহাতেই সস্তষ্ট হইবেন_-ইহাই প্রেমের ম্বাভাবিক ধন্ম। আর, 
আপনাব। সন্ত শ্রোতাগণ বহুপ্রকারে আমার প্রতি আপনাদের প্রেমের 
পরিচয় দিয়াছেন, সুতরাং আমার আত্মীয়তাস্থলভ ব্যবহার আপনাদের 
বিব্রত করিবে না। অহো, মাতার স্তনে শিশুর মুখের ঝটকা লাঁগিলে স্তনে 
আরও অধিক দুগ্ধ নিঃস্যত হয়--অত্যন্ত প্রিয়জনের রোঁষে প্রেম দ্বিগুণ বদ্ধিত 
হয়। অতএব, আমার বালকস্থলভ কথায় আপনাদের স্প্ত কপালুতা জাগ্রত 
হইয়াছে-_ইহ। জানিয়াই আমি এইভাবে বলিতেছি। নতুবা, চন্দ্রকরণকে কি 
জাক দিয়! পাকাইতে হয়? বায়ুকে কি গতি প্রদ্দান করিতে হয়? গগনকে 
কি কোনও আচ্ছাদন দিয়! ঢাকা যায়? (২৯) শুনুন, জলকে আর তরল করিতে 
হয় না, মাখনের মধ্যে মস্থণদ্দণ্ড ঢোকান নি্রয়োজন, তেমনি যাহাকে দেখিলে 
ব্যাখ্যান লঙ্জিত হুইয়। ফিরিয়া! আসে-_- 7 শুধু তাহাই নহে-__শকত্রহ্ধ (বেদ) 
স্তব হইয়। যে পালঙ্কের উপর শাস্ত হুইয়া শয়ন করিয়া থাকে, সেই গীতার্থ 
মাঁরাঠী ভাষায় বলিবার যোগ্যতা (আমার ) কই? পরস্ধ, ইহাই আমার 
ইচ্ছা--আমার একমাত্র আশা এই যে আমার ধৃষ্টত। দ্বার ভবাদৃশ জনের 
প্রীতি উৎপাদন করিতে পাবিব। , চন্দ্র হইতেও শীতল, অমৃত হইতেও 
সঞীবনীশক্তিবিশিষ্ট, আপনাদের অবধীান (মনোযোগ ) দান করিয়া আমার 
মনোরথের পোষণ করুন। আপনার্জের কপাঘৃষ্টির বর্ষণ হইলে আমার বুদ্ধি 
সকলার্থমিদ্ধির পরিপক্কতা লাভ করিবে, অন্যথায় ঘি আপনীর। উদাসীন 
থাকেন তবে আমার জ্ঞানের (প্রতিভার) অস্কুর শুকাইয়। যাইবে। 


১ আরতি কর! যায় না? 
* গঙ্জাবতী, নিগু'ভীর পঞ্র-_বিন্বগত্রের অভাবে পূজায় ব্যবহৃত হয়; 


১১৪ জ্ঞানেশ্বরী 


আপনার! স্মরণ বাঁখিবেন--বন্তৃতাঁকে যদি অবধানকধপ খাদ্য দেওয়া হয়, তবে 
অক্ষরের সিদ্ধাস্ত (অর্থ) রূপী উদর পূর্ণ হয় (শব্দের সহিত অর্থের সামগ্ুশ্য 
হয় )। অর্থশবের পথ দেখিতে পায় না, এক অভিপ্রীয় ( অভিপ্রেত অর্থ ) 
হইতে অন্য অভিপ্রায় বাহির হয়, বুদ্ধির মত্যকে ভাবের কুস্থমবৃষ্টি হয়। এই- 
ভাবে, (বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে ) সংবাদের অনুকুল পবন বহিতে থাকিলে, 
হদয়াকাশ বক্তৃতার সারশ্বত ( জ্ঞানপূর্ণ নাহিত্য ) রসে, ভরিয়। যায়। শ্রোতা 
অমনোঘোগী হইলে বক্তৃতার বস তৈয়ারী হইলেও ক্ষীণ হুইয়া যায় অহো, 
চন্দ্রকাস্ত মণি ভ্রবীভূত ছয় বটে, পরস্ত তাহাকে ভ্রব করিবার শক্তি চষ্মাতেই 
আছে; তেমনি শ্রোতা বিনা ( শ্রোতার অবধান বিন! ) বক্তা বক্তাঁই নয়। 
পরস্ত, তওুলকে কি বিনতি করিতে হয় ষে "আমাকে মিষ্ট মনে করিয়া গ্রহণ 
. করুন? কাষ্ঠ পুত্তলিকাকে নাচাইবার জন্য কি সুত্রধাঁরকে প্রার্থনা করিতে 
হয়? (৩০) স্যত্রধার কি কাষ্টপুত্তলীর কাজের ( উপকারের ) জন্য তাহাকে 
নাচায়? কি, আপনার কলানৈপুণ্য দেখাইবার জন্য নাচায়? সুতরাং আমার 
বৃথা কষ্ট করার কি প্রয়োজন? তখন শ্রীগুর বলিলেন_“কি হুইল? 
(তোমার ) এ লমস্তই আমি বুঝিলাম, এখন নারায়ণ যাহা বলিলেন তাহাই 
বর্ণনা কর।” ইহাতে নিবৃতিদাস জ্ঞানদেব সন্তষ্ট হইয়। উল্লাসভরে বলিলেন, 
“যথা আজ্ঞ।-_এথন শুনুন, শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে বলিতে লাগিলেন ।” 


শ্রীভগবাঙ্বাচ-_ 
ইদং তু তে গুহাতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে। 
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজজ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেইশুভাৎ ॥ ১ 


“হে অর্জুন, তোমাকে আমার হৃদয়ের অস্ত:স্থলের গুহা রহস্য-_ জ্ঞানের 
মুল বীজের কথ। পুনরায় বলিতেছি। “এইভাবে অন্তঃকরণের গুধঘার 
উদ্ঘাটন কবিয়া। আঁমাঁকে কি গুহ রহস্তের কথ। বলিবেন'-_এইরূপ কোনও 
ভাবন! যদি তোমার মনে উঠিয়া থাকে ? তবে, হে প্রাজ, শুন,__তুমি আস্থার 
(শ্রদ্ধার ) প্রতিমৃত্তি, আমার কোনও বাক্য অবজ্ঞা কর না। এইজন্, 
আমার অন্তরের গৃঢ় তত্ব বাহির হুইয়াই আম্গক ন1 কেন, বা ষাহা। বলিবার 


ঠা 


১ ভাবায়; 


নবম অধায় ১৯১ 


নয় তাহাঁও বলিয়া ফেলি না! কেন, পরস্ত আমি চাহি যে আমার হাদয়ে 
ঘাহ। কিছু আছে তাহা তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করুক। স্তনে ছুধ ভর থাকে 
কিন্ত স্তন সে ছৃগ্ধের মিষ্টত্ব আত্বাদন করিতে পারে না, যদি ছুপ্ধ পান কৰিবার 
কোনও একনিষ্ঠ বল মিলে, তবে তাহার ইচ্ছ। পূর্ণ হয়। ঘি বীজের পাত্র 
হইতে বীজ লইয়৷ তৈয়ারী জমিতে ফেলা (বপন কর] ) হয়, তবে কি বলা 
যায় ষে বীজ ছড়াইয়। নষ্ট করা হইল? এইজন্ত সুমনা? স্তদ্বমতি, অনিন্দুক 
€ অনন্গতি প্রেমিকের কাছে গোপনীয় বিষয়ও স্থখে বলা যায়। (৪০) 
এখন, এই প্রসঙ্গে, তুমি ভিন্ন এই সমস্ত গুণসম্পন্ন অন্য কেহই নাই, সৃতগাং 
গুহা হইলেও এই রহম্ত তোমাকে গোপন করা উচিত নহে । এখন, বারদ্বার 
গুহ" “গুহা” এই কথ শুনিয়া তোমার হয়তো। ইহা। দুর্বোধ্য মনে হইতেছে, 
এইজন্য আমি বিজ্ঞানের সহিত 'জ্ঞানঃ স্পষ্টভাবে উপদেশ করিতেছি। 
পরস্ত, আসল ও জাল মুত্রা একত্র মিশিয়া গেলে যেমন তাহ। পরীক্ষ। করিয়! 
আলাদা করিতে হয়, তেমনি, জ্ঞান হইতে বিজ্ঞান পৃথক করিয়া দেখাইব। 
রাজহংন চঞ্চুর সাহাষ্যে জল হইতে ছুপ্ধ পৃথক করে, তেমনি, আমি তোমাকে 
'জ্ঞান' ও “বিজ্ঞান” পৃথক কবিয়। বুঝাইব। বার প্রবাছে তুষ উড়িয়। যায়, 
এবং শন্যের দান। ত্বতঃ বরাশীকৃত পড়িয়া থাকে ; তেমনি, যে বিচার 
“জ্ঞান ও “বিজ্ঞানের পার্থক্য জানিবার পর$ সংসারকে সংসারের বন্ধনের 
মধ্যে বাখিয়া, মোক্ষপ্রীর সিংহাসনে বলাইয়। দিবে ; 


রাজবিদ্যা রাজগুহাং পবিভ্রমিদমুত্তমম্‌। 
প্রত্যক্ষাবগমং ধন্দ্যং সুস্থখং কর্ত,মব্যয়ম্॥ ২ 


যে জ্ঞান স্থৃবিদ্ার নগরে মুখ্যংআচাধ্যের পদ প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহ 
মকল গুহা বিষয়ের স্বামী, পবিত্র বস্ধর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; আর ধর্মের নিজধাম, 
উত্তমের মধ্যে উত্তম, যাহা প্রাপ্ত হইঙ্জে আর অন্ত জন্মের আবশ্ঠকতা হয় না) 
যাহা সামান্য পরিমাণে গুরুর মুখে উদয় হইতে দেখা যায়, পরস্ত যাহ] হৃদয়ে 
শ্বতঃসিদ্ধ (হ্বয়ভূ ) এবং স্বতঃই যাহার প্রত্যক্ষ অন্ভূতি হইতে থাকে 3 
আত্মস্থথের সি'ড়ি বাছিয়। চড়িতে চড়িতে যাহার দর্শন পাওয়। যায়--যাহ। 


$ প্রথম চরখের পাঠান্তর-_'এই জানলাতের পর' ২ 


১৯২ জানেশ্বরী 


প্রাঞ্ধ হইলে ( ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগ এই ব্রিপুটীর নাশ হওয়ায় ) ভোকার 
ভোতৃত্বই লয়প্রাপ্ত হয়ঃ (৫০) পরস্ত ভোগের (এই প্রাপ্তিস্থখের ) 
এপারের সীমানায়ই (লয় হইবার পূর্বেই ) চিত্ত সুখে পূর্ণ হইয়। স্থির হইয়। 
থাকে, এই জ্ঞান স্থলভ ও সহজ হইলেও উহাই পরব্রদ্ধ। অধিকস্ত, এই 
জ্ঞানের আর একটী বৈশিষ্ট্য এই যে উহ। একবার হস্তগত হইলে আর নষ্ট 
হয় না, আর অনুভব করিলে কমিয়াও যায় না, নিপ্রভও হয় না। ঘদি 
তাফ্কিকের ন্যায় তোমার মনে এই সংশয় হম যে, এইগপ্রকার বস্ত: লোকের 
গ্রাদ হইতে কেমন কিয়] রক্ষা পাইল ?+ ইহ। পবিত্র ও রমণীয়, হিখলভ্য, 
্যংস্থখ (স্থখকারক) ও পরম ধর্খ্য (ধর্দাহকূল), ইহ হ্বশ্বরূগ প্রাপ্ত 
করায়; এইভাবে, সর্বপ্রকারে হথপ্রদ১ হইয়াও, ইহা! লোকের হত্তগত হয় 
মাই কেন? এই শঙ্কার পত্যই কারণ আছে, পরস্ত তুমি এ আশঙ্কা করিও 
না শুন। 


অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষ! ধর্মস্তাস্ত পরস্তপ। 
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তস্তে মৃত্যুসংসারবত্মনি ॥ ৩ 


দেখ, দুগ্ধ অতি পবিত্র ও স্থমিষ্ট, (গাভীর স্তনে) ত্বকের একটা 
পরদার নীচেই সঞ্চিত থাকে, পরস্ত মূর্খ (রক্তপায়ী কীট) তাহা উপেক্ষা 
করিয়া রক্তপান করে না কি? কিম্বা, কমলকন্দ 'ও ভেক একই স্থানে 
বাস করে; পরস্ত, ভ্রমর কমলের পরাগ আম্বাদন করে, ভেকের ভাগ্যে 
কর্দিমই সার । অথবা, ছুর্ভাগাঁর ঘরে ত্রব্যপূর্ণ লহম্র কড়াই ( ভাণ্ড ) থাকিতে 
পারে, পরস্ত সে এ ঘরে বসিয় উপবাস করে, অথব। দ্বারিত্রযে দ্িনপাত 
করে। তেমনি, সর্ধবনথখের “আরাম” (বিশ্রামস্থল ), ধর্মন্বর্ূপ* আমি হাদয়- 
মধ্যে থাকিলে লোকে ভ্রান্ত হইয়া বিষয় কামনা করে। অপার মগজল 
চোখে দেখিয়া, মুখভর1 অমৃত ফেলিয়। দিলে যেমন হয়, অথব। শুক্তি পাইয়। 
গলায় বাধা পরশমণি ভাঙিয়। ফেলিলে যেমন হয়; (৬০) তেমনি, বেচারা 


+ এই স্থানে পাঠাস্তরে অন্ত একটী ওবী দেখা যায়-_"যে শতকরা একমুদ্রা হৃদের জন্ত জলন্ত 
অগ্নিতে ঝীপ দিতে পারে, মে অনায়াসে লভ্য এই ম্ব-€ আত্মন্থের ) মাধুধ্য কি করিয়। ত্যাগ করে ?” 
১ অনুকুল; ₹ রক্তপায়ী কীট; ও আত্মারাম + 


নব আধা ১৯৩ 


দীব অহংত! ও মমতার পাঁশে বন্ধ ছইগ্া১ (বিশৃঙ্খলার মধো) আঙ্গাকে : 
পায় না এবং সেইজপ্ত জন্ম-মবণের ছুই তীয়ের মধ্যে চুবানি খাইয়া টলমল 
করিতে থাকে । বাঁষ্ববিকপক্ষে, আমি মুখের সম্মুখে কুধ্যের দ্বরপ,--পরস্ত 
নুরধ্যকে কখনও দ্বেখ! যায়, কখনও দেখ! যায় না+-আমার মে নানতাও মাই। 


ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমৃত্তিন! | 
মংস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেঘবস্থিতঃ ॥ ৪ 


যদি আমার বিস্তারের কথ! বল, এ সমস্ত জগৎই কি আমার স্বরূপেয 
বিস্তার নহে? ছুত্ধ যেমন হ্বভাবতঃ জমিয়। দধি হয়; কিন্বা, বীজ হইতে 
যেমন বৃক্ষ হয়, অথবা হ্বর্ণ হইতে যেমন অলঙ্কার হয়, তেমনি এই জগৎ 
একমাত্র আমারই বিস্তার। আর কি বলিব? আমার অব্যক্ত হবরূপ 
ঘনীভূত, এই বিশ্বাকার তাহারি তরল অবস্থা, তেমনি এই ভ্রেলোকা আমার 
নিরাকার ম্বরূপের সাকার বিষ্তার, জানিবে। মহত্ত্ব হইতে দেহ পর্যাস্ত 
এই অশেষ ভূতগ্রা আমাতেই প্রতিবিদ্বিত ( ভাঁনমান ) আছে-_জলে যেমন 
ফেন। থাকে । পরস্ধ, হে পাওুহত, ফেনার যধ্যে দেখিলে যেন জল দেখা 
ধায় না, অথবা ম্বপ্রেন্ন অনেকতা (স্বপ্নে দেখা অনেক প্রকারের কূপ ) যেমন 
জাগ্রত হইলে অনৃশ্ট হয়) তেমনি এই সমন্ত ভূতগ্রাম আমার মধ্যেই ভামমান 
হয়, আঠি তাহাদের মধ্যে নাই-_এই উপপত্তি (যুক্তি) আমি পূর্বেই 
তাঁমাকে বলিয়াছি। অতএব, যাহা বল৷ হুইয়াছে তাহার পুনকুজি করিব 
এইজন্য, ইহ। থাকুক, পরস্ত তোমার দৃষ্টি আমার স্বব্ধপে প্রবেশ করুক। 


ন চ মহস্থানি ভূতানি পশ্য মে ফোগমৈশ্বরম্‌। 

ভূতভূল্প চ ভূতস্থো ভূতভাবনঃ ॥ ৫, 
প্রকৃতির অতীত আমার যে বরা তাহ। বন্দি কল্পনা ( মংকল্প-বিকল্প ) 
রহিত হইয্স] বিচায় কর তবে সমস্ত ভূতগ্রাম আমার মধো আছে ইহাও মিথা। 
ধলিয়! জানিতে পারিবে--কারণ আমিই সর্ধশন্বরধূপ | ( ৭* ) নতুবা, সঙ্গগ্জোর 
ম্যাবেলাগ় যখন বুদ্ধির দৃষ্টি ক্ষণকালের জন্ত তিমিরাজ্ছর হইয়] ঘায়, তখন 


১ খে গড়িনা। ধা “গোলমালের মধ্যে” । 
১৩ 


35৪ ... কজানেশগী 


বুদ্ধির গোঁধুলিলম়ে ভূতগ্রামকে অথত্ডিত পরত্রন্ম হইতে ভিন বলিস! যেখে। 
লক্কয্ের লন্ধ্যার যখন অবসান: হয়, তখন_-শঙ্কা ছুর হইলেই খেষন আলার 
সর্পাভাল বায়”-তেমনি (-ৃতাভান লুপ্ত হইলে) পরব্রদ্দও আপন অখণ্ড, 
অবিকৃত, শুদ্ধ স্বক্মপে অবস্থান করেন। বাস্তরিকপক্ষে দেখিতে গ্রেকে, স্বৃত্বিক। 
হইতে কি ন্বতঃই কললী ঘটাদি অঙ্কুর বাহির হয়? না, উহার] কুস্ভকারের 
বুদ্ধির গর্ভ হইতে উৎপন্ন হয়? অথবা সমুদ্রের জলে কি তরঙের খনি আছে? 
উহ! (তবঙ্ধ উৎপন্ন কর|) কি বায়ুরই অপর একটা কর্ধ নহে? দেখ, ফির্পাসের 
উদক়্ে কি বত্ত্রের পেটিক। খাকে? যাহার! বস্্ পরিধান করে তাহাদের 
দৃষ্টিতেই কি বস্ব তৈয়ারী হয় না? স্বর্ণ হুইতে অলঙ্কার তৈয়াী হয়, 
কিন্ত তাহীর হ্বর্ণত্ব নষ্ট হয় না_আর বাহাতঃ যে অলঙ্কার দেখ যায় তাহ যে 
অলঙ্কার ব্যবহার করে তাহার কল্পনা অন্ুসারেই তৈয়ারী হয়। বল দেখি, 
 প্রতিধ্বনির প্রত্যুত্তর, বা দর্পণে যাহ! দেখ যায়,_তাহার কি নিজের কোনও 
অস্তিত্ব আছে? বা উহা প্রতিধ্বনি কিন্ব। দর্পণে দেখার ফল? তেমনি, 
আমার এই নির্মল ত্বক্ূপে যে ভূতের কল্পনার আরোপ কর৷ হয়--শেই লক্বক্পের 
জন্তই এই ভূতাভান হয়। কল্পনাকারী প্রন্কতির, শেষ হইলে ভূতাভাঁসেরও 
অস্ত হয়, এবং একমাত্র আমারই শুদ্ধ, অবিরত স্বপ্ূপ অবশিষ্ট থাকে। একথা 
ঘাউক ; নিজে ঘুরিতে থাকিলে যেমন চতুদ্দিকের পাহাড়-পর্ববত ( গিবিসঙ্কট ) 
'ঘুরিতেছে দেখা যায়, তেমনি নিজের মনে কল্পনা উৎপন্ন হইলে অখও্ 
বরহ্মম্বর্ূপে ভূতাতাস হয়। (৮*) সেই কল্পন। ছাড়িয়া দিলে, আমি ভূতমধ্যে 
আছি বা ভৃতগ্রাম আমার মধ্যে আছে, ইহ! হ্বপ্েও কল্পনার অযোগ্য । 
এখন, 'আমিই এক। ভূতগণকে ধারণ করিয়। আছি, অথব। 'আমি ভূতগণের 
মধ্যে আছি, এই লব কথা নঙ্বল্পক্বপ সন্গিপাত জরের প্রলাপবাক্য । অতএব 
হে প্রিষ্োতম,.শুন- “আমি বিশ্বের বিশ্বাম্যা। হইয়। এই মিথ্যা! ভূতগ্রামে ব্যাপ্ত 
হইয়। আডি'__ইহা। শুধু মিথ্য।' কল্পন1 মাত্র। র্ধ্যকিরণের আধারেই যেমন 
মিথ্যা ম্বগজলের আভাম দেখ! যায়, তেমনি স্ুতজাত সর্ব্ব পদার্ঘই. আমারি 
লতার মধ্যে, এবং আমিই তাছাদের তালমান করি- ইহাই কল্পন। করা হয়। 
ইভাবে ক্দামি 'ভৃত্তভাবন, অর্থাৎ সূর্ধভূতের 'আশ্রপ্ন ব। আমার) পরত 


১ প্রবৃদ্ধি; 


নধ্ঘ অধ্যা ১৯৫ 
র্যা এবং হুর্ষ্যর শ্রভ1 র্নেমদ অভিক্প, তেমনি আমিও নর্ধতৃত হইতে 
অভিন্ন । ইহাই আমার খথর্যযোগ-_ইহা। কি তুমি উত্তমরূপে বুঝিয়াছ ? এখন 
বল, ইছতে কি তৃতভেদের ভিলমাত্র স্থান আছে? এই কারণে, ভূতমাজই 
আম। হইতে ভিন্ন নয়,-ইহাই সত্য--আর, আমাকে কখনও ভূতগণ হইতে 
ভিন্ন মনে কল্িও ন1। 


বথাকাশস্থিতো নিত্যং বাষুঃ সর্ধবত্রগো মহান্‌। 
তথা সর্ব্বানি ভূতানি মংস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৬ 


আকাশের যতখানি বিস্তার, ( আঁকাঁশের মধ্যে ) পবনও ততখানি 
বিস্তৃত, সহজ লঞ্চালনেই তাহাকে পৃথক বলিয়া দেখা যাক্স, নতুবা! উহ তো' 
আকাশই ৷ তেমনি, আমা মধ্যে ভূতজাত আছে, ইহ! কল্পনা! করিলেই 
তাহার আভাস হয়, কল্পনার অভাবে (“নিহ্বিকল্পে' ) এ আভাস চলিয়! যায়, 
তখন সমস্তই “আমি? হইয়। যাই। সেইজন্য, ভূতগণের 'থাকা+ 'না থাকা 
_কল্পনার লংযোগেই হয়-_কল্পনার লোপ হইলে তাহাদ্দেরও অন্থিত্ব যায়, 
কল্পনার লহিত তাহাঁদের আভাস হয়। (৯*) কল্পিত পদার্থের মূল কল্পনাই 
যখন থাকে না, তখন (ভূতগণের ) 'থাঁকা “না থাকা” কফোথ। হইতে 
আসিবে? সেইজন্য, তুমি পুনরায় আমার এশ্বধ্যযোগ দেখ। অন্থভবরূপ 
বোধসমুত্রে তুমি আপনাকে একটী তরঙ্গের মত দেখ--পরস্ত বিচার করিয়। 
দেখিলে, এই চরাচর বিশ্বে তুমি সর্বত্র আপনাকেই দেখিষে।” ভগবান 
বলিলেন-“তোমার. মধ্যে কি এই জ্ঞানের প্রকাশ (জাগৃতি ) হইয়াছে? 
এখন তোঁঙার ছৈতম্বপ্র মিথ্যা হইয়াছে কি না? আঁবার$ পুনরায় কদাচিৎ 
বর্দি বুদ্ধিতে কল্পনায় নিত্রা আপিয়া খায়, তবে স্বপ্নের ঘোরে এই 'অতেষ-বোধ 
চলিয়া যাইবে । এইজন্য এখন আম্মি সেই গৃঢ়তত্ব স্পষ্ট .করিয়। প্রকাশ 
করিব যাহা যারা এই (কল্পনাদ্ধপ ) নিন্বার অবসান হইবে এবং তুমি স্তন 
আত্মজ্ঞানের আলোকে জাগ্রত খাঁকিবে। হে ধনছ্জর ধনগ্য়, তুমি ধৈর্য 
ধরিয়া উদ্ধমরূপে 'বধান কর---মাঁয়াই সর্বভূত্তের উৎপদ্ধি ও বিনাশের 
কারণ 1. 


ও ছিতীক় উরখের পাঠান্র- “বুদ্ধিতে কনার নিয়া! গামিলে”। 


০০ .. জঞানেশ্বরী: | 

সর্ধবভৃতানি কৌন্ডেয় প্রকৃতিং খ্াস্তি মামিকাম্‌। 

কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিস্জাম্যহম্‌ ॥ ৭ 

ঘাহাকে (প্রকৃতি কহে তাহা! ছিবিধ,”_তোমাকে পূর্বেই বলিয়্াছি,_ 

একটি ( অপর! প্রকৃতি ) অষ্টপ্রকার ভেদবিশিষ্ট, অপরটি (পর প্রকৃতি) 
জীবরূপে ব্যক্ত হয়। হে পাগুব, এই প্রক্তির সমস্ত বিষয়ই তোমাকে পূর্বের 
শুনাইয়াছি, সৃতরাং আর বলিবার প্রয়োজন দাই- ইহাই প্রক্কৃতি। মহাকল্পের 
অস্তে সর্ব ভূতন্ষ্টি আমারই গ্রককৃতিরূপ অব্যক্তে একা প্রাপ্ত হইয়া হয়। 
গ্রীষ্মের আধিক্যে তৃণ যেমন বীজ সহ পুনরায় ভূমিমধ্যে বিলীন হয়ঃ ((১**) 
কিন্া, বর্ধার-আড়ম্বর শেষ হইলে ঘখন শরৎ খতুর শোতা ফুটিয়৷ উঠে, তখন 
আঁকাঁশের মেঘসমুহ যেমন আকাশেই বিলীন হয়; অথবা, শুন্যগর্ভ 
আকাশের মধ্যে যেমন বায়ু শাস্ত হইয়া! লুপ্ত হয়, কিন্বা তরঙ্গ যেমন জলে বিলীন 
হইয়! ঘাঁয় অথব।, জাগ্রত হইবার সময় মনের ব্বপ্ন যেমন মনেই মিলাইয়া যায়, 
তেমনি প্রান্কত ( প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন ) জগৎ কল্পাস্তে প্ররকতিতেই বিলীন হয়। 
কল্পের প্রারভ্ভে পুনরায় আমিই জগৎ স্থষ্টি করি-_ ইহাই লোকে বজে__এই 
বিষয়ে ঘথার্থ'যুক্তি শ্রবণ কর। 


প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিস্থজামি পুনঃ পুনঃ । 
ভূতগ্রামমিমং কৃৎনমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ ৮ 


হে কিরীটি, আমি লহজলীলার় ব্বকীয়৷ প্রকৃতির অধিষ্ঠান হইয়া আঁছি 
_বয়নের কৌশলে যেমন তত্তর লমহ্রি বস্ত্রের আকার ধারণ করে। সেই 
বয়নকোশলের আধারে, ছোট ছোট চতৃকফোণ হইতে যেমন বস্ত্র তৈয়ানী হয়, 
তেমনি পঞ্চভৃতাত্মক আকারে প্রকৃতি হইতে স্যি উৎপন্ন ছয়। দঙ্গল ( অন) 
সংযোগে ছুপ্ধ যেমন জমিয়া ঘায়, তেমনি প্রন্কতিও হৃষ্টির আকার ধাঁরগ 
কফষে। জলের সহিত দংযোঁগ হইলে বীজ যেমন শাখাপ্রশাখার রূপ ধারণ 
কবে, তেমনি ভূতম্যটির প্রসার আম! হইতেই ছয়। “রাজ নগর বাইয়াছেন 
স্বলিলে ঠিকই বল! হইবে, পরস্ত যথার্থ দেখিতে গেলে, রাজার হাত কি এই 


১ ছ্িভীর়ট।  হসর্বকৃতগণ অব্যক্তে একা পাপ হইয়া জীন হর 


নব অধ্যা ষ 
অন্ত কষ্ট করে? আর, , আই কিতাবে প্রকৃতিকে বারণ কবিরা আছি? 
- যেমন কেহ স্বপ্ন হইতে জাগ্রত অবস্থায় প্রবেশ করে। (১১৭) হে পাু- 
দত, স্বপ্ন হইতে জাগৃতিতে আসিতে কি পায়ে ব্যথ। হয়? কিবা ব্বপের 
মধ্যে কি প্রধালযাআ! হয়? এই লমত্ত বলিবার অভিপ্রায় এই যে, এই 
ভৃতস্থির জন্ত আমাকে কিছুই করিতে হয় না-ইহাই তাহার অর্থ। রাজার 
নিয়ন্ত্রণে থাকিয়। প্রজাকে যেমন আপন কাধ্যের জন্য সমস্ত ব্যাপার 
আপনাকেই করিতে হয়, প্রকৃতির সহিত সঙ্গ (সম্বন্ধ) আমার তেমনিই,-- 
তাহাকেই সমস্ত কাধ্য করিতে হয়। দেখ, পূর্ণচন্্র দর্শনে সমুদ্রে অপার 
(বিশাল ) জোয়ার আমে, হে কিরীটি, তাহাতে কি চক্রের কোনও পরিশ্রম 
হয়? লৌহ জড়, পরস্ধ চুন্কের কাছে আপিলে চলিতে খাকে,_-সারিধোর 
জন্য কি চুম্বককে কষ্ট করিতে হয়? কিং বনুনা, এইভাবে আমি নিজ 
প্রকৃতিকে অঙ্গীকার 'করি, এবং অবিচ্ছিন্নভাবে ভূৃতম্থটির প্রসার হইতে 
থাকে । ছে পাগুব, এই সমস্ত ভূতগ্রাম প্রকৃতির অধীন,বীজ হইতে 
লতাপল্পব বাহির করিতে ভূমিই যেমন সমর্থ; অথবা, দেহসংযোগই যেমন 
বাল্যাদি অবস্থার মুখ্য কারণ, অথবা, মেঘপুঞ্জই যেমন আকাশ হইতে বর্ষণের 
কারণ; কিন্বা, নিদ্রাই স্বপ্নের কারণ, তেমনি, হে নবেন্ত্, গ্রক্কৃতিই এই অশেষ 
ভূতসমুদ্রের কত্রী। স্থাবর, জঙ্গম, স্থল অথবা লুক্ষ,-অধিক কি বলিব? 
সমন্ত ভূতগ্রামের মূল কারণই প্রকৃতি। (১২৯) অতএব, ভূতগ্রামের সৃষ্টি, 
কিনব! স্থষ্ট প্রাণীর প্রতিপালন,--এই সমস্ত কর্ণের মহিত আমার কোনও 
সম্পর্ক নাই। জলের উপর চন্দ্রকিরণের প্রপার দৃষ্ট হয়, কিন্তু চন্দ্র যেমন 
তাহা (সেই প্রসার ) করে না, তেমনি, এই সমস্ত কর্ম আম হইতে ৪ 
হইলেও আম! হইতে দুরে থাকে । 


নচ মাংভানি কর্াণি নিবি ধনঞয়। 
উদাসীনবদাসীনমসজং তেষু কর্পান্থ ॥ ৯॥ 


সমুজের জলে তরঙ্গ উঠিলে যেমন লবণের বীধ তাহাকে বোধ কনিতে 
পাষে না, তেমনি সকল কর্মের আমাতেই অস্ত হইলেও মেই কর্ম কি আমাকে 
বাধিতে. পানে? ধূমকথার পিঞ্জরে কি আজা। করিয়! প্রবহমান বাসুকে 
আট্কান খাঁ? কবিদের মধ্যে কি অন্ধকার প্রবেশ করিতে পারে? 


১৯৮ ছআানেশ্ববী 

আগ অধিক কি বলিব? ব্র্ধার ধার! ঘেমন পর্বতের অত্ান্করে প্রবেশ 
করিতে পারে না ('হয়কে বিদ্ধ করিতে পারে না? ) তেষনি প্রক্কাতির 
ঘাবতীয় ক্স আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। বাহ্যধিকপক্ষে, প্রকৃতির 
এই নামরূপাত্মক বিকারের আমিই একমাত্র আধার, জানিবে,--পরস্ত 
উদ্দানীনের মত আঁমি কিছু করিও না, কত্াইও না। যেষন ঘরেকস মধ্যে 
রক্ষিত দীপ কাহাকে কিছু করায়ও না, কিছু করিতে বাধাও দেয় না, আর 
কে কি প্রকারে; নিষুক্ত থাকে, তাহা! জানেও'না ) সেই দীপ যেমন দাক্ষীভূত 
( তটস্থ ) হুইয়। গৃহব্যাপারাদি কর্মে প্রবৃত্িরহিত হয়, তেমনি আমিও ভূত- 
কর্ধে অনাসক্ত থাকিয়! ভূতের মধ্যে থাকি। একই অভিপ্রায়, এইসব যুক্তি 
বারা আর বারম্বার কত বলিব? হে স্ভন্্রীপতি, একবার ইহাই ্গানিয়া 
'ক্াখ। 


ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতি; স্য়তে সচরাচরম্‌ | 
হেতুনানেন কৌসন্তেয় জগদ্‌ বিপরিবর্ততে ॥ ১০ 


সমস্ত লৌকচেষ্টায় (ব্যাপারে ) হুধ্য যেমন শুধু নিমিতমাত্র, তেমমি, হে 
পাওুক্ত, আমিও জগতের উৎপত্তির হেতুমাত্র । (১৩৯) আমাঁতে অধিষিত 
প্রকৃতি হইতেই এই চবাচর বিশ্বের উৎপত্তি, স্ৃতয়াং আমিই এই উৎপত্তির 
নিমিত্ত কারণ__ইহাঁই এসন্বন্বে উপপত্তি বা যুক্তি। এখন এই জ্ঞানের সত্য- 
প্রকাশে আমার ( এশ্বধ্য ) ঘোগ দেখিলে বুঝিবে যে ভূতমাত্রই আমার মধ্যে 
আছে, পরস্ধ আমি ভূতের মধ্যে নাই । অথবা, ভূতগণ আমার মধ্যে আছে, 
আর আমি ভূতগণের মধ্যে নাই-_এই গুড় রহস্য কখনও ভূলিও না। আমার 
লমত্ত গৃঢ় নহশ্য তোমাকে খুলিয়! প্রকাশ করিলাম, এখন, ইঞ্জিয়ের দ্বার রুদ্ধ 
করিয়া হদয়ের অভ্যন্তরে ইহা! উপভোগ কর। এই মর্দ্দ হত্তগত না হইলে 
(বুঝিতে ন। পারিলে ) আমার সত্যত্বরূপের উপলব্ধি হয় না-ধেষন তূষির 
মধ্যে শশ্তকণ' প্রাপ্ত হওয়া ঘাঁয় না। সাধারণতঃ অনুমানের দাহাঁষ্টে আমার 
খ্বরূপ জানা যায় এইক্ধপ মনে হয়, কিন্ধু মগজলের 'আঁনন্বাতিশষে” (আর 
ভায়) কি ভূমি সিক্ত হয়? জলে জাল ফেলিলে হনে হয় গ্রতিবিষ্বকে ' ধরা 





৮ ফোন ত্যাপারে। 


. মবষ অহা ১. 
গেল, পরস্ধ জাল ভীবে জামিয়া! রাঁড়িলে তাহাতে বিশ্ব কোথায় থাকে, ধল। 
তেমনি বাকোন্ব বাঁচালতায় বৃখাই প্রতীতির ( অহুভষের ) মৃষ্রি বলপান হয়, 
পরস্ত যথার্থ বোধের সময় দেখ। যায় সত্যই কোনও ঘনুভূতি হয় নাই। 


 অবজানস্তি মাং মূঢা মীনুষীং ভনুমাশ্রিতম্‌। 
পরং ভাবমূজানস্তে! মম ভূতমহেম্বরম্‌ ॥ ১১ - 


অধিক আর কি খলিব?* যদি সংসারের ভয় থাকে, এবং যথার্থই 
আমাকে প্রাঞ্জির ইচ্ছ! হয়, তবে তৃমি এই উপপত্তি ( তত্ববিচার ) সম্বন্ধে 
ত্ববান হইবে। নতুবা চক্ষু পাওুরোগগ্রন্ত হইলে যেমন চাদনীকেও পীতবর্ণ 
দেখায়, তেমনি আমার নির্মল ত্বপেও দোষ দেখ] যাঁয়। (১৪০) অথবা, 
জরে মুখ বিদ্বাদ হইলে যেমন দুধও বিষের ন্যায় কটু লাগে, তেমনি অমানুষ 
(লোৌকাতীত ) আমাকে মানছষ মনে করে। সেইজন্য, হে ধনগয়। আমি 
বারদ্বার বলিতেছি এই অভিপ্রায় (গুঢ়তত্ব) যেন ভূলিও না,_কারণ উহা 
সুলদৃষ্টিতে দেখিলে বৃথাই যাঁইবে। ষদ্দি আমাকে স্থুলদৃষ্টিতে দেখ, তথে 
তাহ! দেখাই হইবে না-ইছা! নিশ্চয় জানিবে,__যেমন স্বপ্নে লন্ধ অমৃতথার] 
অমর হওয়া! যায় না। সাধারণতঃ মৃঢ় বাক্তিগণ আমাকে স্থুলদৃষটিতে দেখিয়। 
মঠিক জানিয়াছে মনে কচর, পরস্ত এই জানা তাহাদের যথার্থ জানের অন্তরায় 
ছইয়া দঈীড়ায় $ যেমন ( লে ) নক্ষত্রের প্রতিবিদ্ব দেখিয়া তাহাকে রত্ব মনে 
করিয়া, তাহ পাইবাঁর আশায় হংস জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং প্রাণ হারায় 
বল দেখি, মুগজল ( মত্সরীচিক1 )-কে গঞ্গ! মনে করিয়। তাহার কাছে আদিলে 
কি কোনও ফল হয়? বাবুল বৃক্ষকে কর্পতরু মনে করিয়। হাতে ধরিলে কি 
লাভ হয়? নীলমণির দোক্তী হব মনে করিয়া বিষাক্ত সর্পকে হাতে 
ধরিলে, কিন্বা রত্ব মনে করিয়া শ্বেত [র সংগ্রহ করিলে যেমন হয়; অথবা, 
গুপ্ধধনের "ভাণ্ডার পাওয়া গেল বলিয়াখদিব বৃক্ষের অনার ঝোলা ভববিলে, 
কিনা সিংছ যদি ( নিজের গ্রাতিবি্বকে ) ছাত্ন! ন। বুঝি! কুয়ার মধ্যে লাফাইগ্া 
পড়ে তেধনি, যাহীরা এই প্রপঞ্চে আমি আছি এ সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হুইয়। 
এই প্রপঞ্চেই নিময় হয়-ভাহাব| চন্দ্র মনে করিয়! জলে চঞ্জের প্রতিবিথকে 
ধরিতে যায়). তেমনি তাহাফের কৃতনিপ্চয়তা নিক্ষল হয়_যেমন কেছ 
কাজী (ফেন) পাঁন করিয়া! অস্ত. পান করিবায়' ফললান্চ করিলাম মনে 


২০৯ জ্ঞানেশ্বরী 


'করে। (১৫৯ ) তেমনি, বিনাশখীল, স্ুলাকারে আস্থা স্থাপন করিয়! অবিনান 
আমাকে দেখিতে গেলে কেমন করিয়া দেখিবে? পূর্বরিকের পথে গেলে 
কি পশ্চিম সমুদ্রের তটে পৌছান যায়? কিন্বা, হে বীর অঞ্জন, তুষ কুটিলে 
কি শশ্যকণ! পাওয়া যায়? তেমনি, এই বিকারী, স্ুল বিশ্বপ্রপঞ্চকে জানিয়া 
কি আমার নির্দোষ শুদ্ধ স্বরূপ জান! যায়? ফেন খাইলে কি জল পান করা 
হয়? এইভাবে, মনোবৃত্তি মায়ামোহিত হইলে লোকে ভ্রমে পড়িয়া মনে 
করে এই বিশ্বই আমি, এবং এই সংসারের জন্মকর্ম আমাতেহীঁ আরোপ 
করে। এই প্রকারে অনামী আমাকে নাম দেয়, ক্রিয়ারহিত আমাতে কর্ম্ঘ ও 
বিদেহী আমাতে দেহধন্ম আরোঁপ করে। নিরাকার আমাকে 'আকার 
প্রদান করে, উপাধিরহিত আমাকে উপচারবিধিদ্বার| পৃজা করে, বিধি- 
বজিত আমাতে আঁচারাদি ব্যবহার করে। বর্ণহীনের বর্ণ, গুণাতীতের গুণ, 
চরণবিহীনের চরণ, অপাণির পারি; অপরিমেয়ের পরিমাণ, সর্ববব্যাপকের স্থান 
কল্পনা করে,__যেমন শয্যায় নিত্রিত হইয়া (হ্বপ্নে) বন দেখ। যায়) তেমনি 
ভাবে, কর্ণহীনের কর্ণ, অচক্ষুর নেত্র, অগোত্রের গোত্র, অন্ূপের ব্প; 
অব্যক্তের ব্যক্তি, অনার্ভের ( ইচ্ছাবিহীনের ) আত, স্বয়ংতৃপ্থের তৃপ্তি কল্পনা 
করে। (১৬০) নিরাবরণকে আবরণ (বস্ত্র) দেয়, ভূষণাতীতকে ভূষণে সজ্জিত 
করে, সকল বিশ্বের কারণ আমারও কারণ নির্দেশ, করে। হ্বয়ংসিদ্ধ আমার 
সুপ্তি তৈয়ারী করে, ম্বয়ভূ আমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে, অখণ্ড ও সর্বব্যাপী 
আমাকে আবাহন করে ও বিসর্জন দেয়। আমি সর্বদ। হ্বতঃসিদ্ধ, একরূপ 
আমাতে বাল্য, তারুণ্য ও বৃদ্ধত্ব এইসব অবস্থার সম্বন্ধ স্থাপন করে। 
'অছৈত আমাকে দ্বৈত, ক্রিয়ারহিত আমাকে কর্তা, অভোক্ত। আমাকে ভোা 
মনে করে। কুলগোত্রহীন' আমার কুলের বর্ণন। করে, নিত্যন্বক্বপ আমার 
মবণে শোক কবে, সর্বত্রস্থিত ( সর্ধব্যাপক )১ আমাকে অনি মিত্র রূপে কল্পনা 
করে। স্বানন্দাভিরাম আমাতে স্থখের কামন। কল্পন। করে, সর্বভূতে সমভাবে 
স্থিত আমাকে একদেশী বলে। যদিও আমি-চরাচরের আত্মা, তথাপি আমি 
'একেরং প্রতিবন্ধকতা করিও এবং ক্রোধে* অপরকে বধ করি-__ ইহাই প্রচার 
করে। কিং বছুনা, এই যে সমস্ত প্রাকৃত মনুহ্বধর্ম, ইহা আমাতেই আরোপ 


১ জর্বাস্তর্য্যামী , ৯-৩ এ্রকের পক্ষ লইয়া ; € টুকর! করিয়া কাটিয়া! । 


নবম অব্যায় ২১ 


করে--এমনিই ইহাদের বিপরীত জ্ঞান। কোনও মৃঠি দেখিলে তাহাকে 
দেবতা বলে, পরস্ত তাজিয়া গেলে তাহার দেবস্ব নাই বলিয়। ফেলিয়া দেয়। 
এইভাবে, নানাপ্রকারে আমাকে মন্ুষ্যের আকারে কল্পনা করে--সেইজন্য এই 
জ্ঞান সত্যজ্ানকে অন্ধকারের হ্যায় আবৃত করে (১৭০) 


মোঘাশ! মোঘকন্মাণে মোঘজ্ঞান1 বিচেতসঃ। 
রাক্ষসীমাস্থুরীং চেব প্রক্ৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ ১২ 


এইজন্য তাহাদের জন্মগ্রহণই ব্যর্থ হয়, যেমন বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য খতুর 
মেঘ, কিম্বা মগজলের তরঙ্গ দূর হইতেই দেখিবার 'যোগ্য। অথবা! কোল্হেরী 
গ্রামের (মাটির ) ঘোঁড়সওয়ার, কিম্বা যাছুকরের (প্রর্দশিত ) অলঙ্কার, 
কিন্বা.( মেঘনিশ্মিত ) গন্ধর্বনগরের প্রাকারবেহিত অঙ্গন যেমন দেখা যাঁয়। 
“সাবেরী” (শাল্সলী ) বৃক্ষ যেমন মোজ! বাড়িয়া যায়, পরস্ত তাহার ফলও 
হয় না, এবং তাহা অস্তঃসারশৃহ্য, কিন্বা ছাগলীর গলায় স্তন যেমন? 
তেমনি, সেই মূর্খ ব্যক্তিগণের জীবন ( নিক্ষল ) এবং তাহাদের কৃত কর্মে 
ধিক-_যেমন সাবেরীর ফল হইলে তাঁহ। গ্রহণ ও দানের অযোগ্য । তাহার। 
মাহা কিছু শিক্ষা করে, তাহ মর্কটের উৎপাঁটিত নারিকেল ফলের ন্যায়, 
অথবা] অন্ধের হাতে মুক্ত! পড়িলে যেমন হয় ( তেমনি নিক্ষল হয়)। কিং 
বছুনা, তাহাদের (অধীত ) শাস্ত্র, শিশুর হাতে অস্ত্র দিলে যেমন হয়, 
কিন্বা অশুচি ব্যক্তিকে বীজমন্ত্র দিলে যেমন হয়, তেমনি হয়। তেমনি, ছে 
ধনঞয়, তাহাদের সমস্ত জ্ঞান, এবং তাহার! যাহ কিছু আচরণ করে, সে 
সমত্তই ব্যর্থ হয়--কারণ তাহারা চিত্তহীন (তাহাদের চিত্তে যথার্থ জানের 
অভাব ); যে তমোগুণক্বগী রাক্ষসী স্ববুদ্ধিকে গ্রাস করে, ঘে নিশাঁচরী বিবেকের 
ভিত্তি পধ্যস্ত পুঁছিয়৷ ফেলে, সেই এ্রকৃতির অধীন হইয়! তাহার। চি্তাগ্রত্ত 
হয়,১-২ এবং পরে এই তাঁষসী বাক্ষসীর'মুখগহবরে পড়ে ) যে রাক্ষণীর মুখবিবরে 
আশার' লালার মধ্যে হিংসারূপ জিহবা লক্লক্‌ করে, যে রাক্ষসী প্রকৃতি 
নিরস্তব অসস্তোষরূপ মাংসখণ্ড চর্বণ করিতেছে ; (১৮০) যে জিহ্বা ওষ্ঠ 
চাটিতে অনর্থরূপৎ কান পর্যন্ত বিস্তৃত হইতেছে, যে ( রাক্ষলী ) প্রমাদ পর্বতের 


১২ তাহাদের বুদ্ধিত্রংশ হয় ও অনার্ডের ॥ 


৯৩২ আনেশরী 


"গুহায় সর্বদা মত হইয়। আছে) যাহার হেষরূপ দংষ্রা জানকে চাইয়া 
চুণ করে, এবং যাছ। মৃৎপিগুসর্বন্ব; মূর্থের সূলবুদ্ধিকে আচ্ছানন করিয়া থাকে; 
এইরূপ আন্দুরী প্ররূতির মুখে যাহার] ভূতবলির ন্যায় পতিত হয়, তাহারা 
ব্যামোছের (ত্রান্তির ) কুণডে ডূবিয়। যায়। এইভাবে যাহারা! তমোগুণের 
( অজ্ঞানের ) গর্ভে পড়ে, বিচারের হাত তাহাদের ধরিয় তুলিতে পারে না) 
শুধু ইহাই নহে” _তাহার। কোথায় যায় কেহই জানে না। স্থৃতরাং এই 
নিক্ষল কথা থাকুক, মূর্থের এই বৃথা বর্ণনা শুধুণ্বাণীর কষ্ট বাড়াইবে (৮ ভগবান 
শ্রীকষ্চের এই কথ শুনিয়া! অর্জুন বলিলেন--“আপনাঁর কথাই 9৫৬ তখন 
কৃষ্ণ বলিলেন ) “এখন . বাণী যাহাতে বিশ্রামন্থখ লাভ করিবে দেই 
লাধুকথা শুন। | 
মহাত্বানস্ত মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ | 
ভজজ্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্‌॥ ১৩ 


আমি ক্ষেত্রসন্ন্যাধী হইয়] যাহার নির্মল অস্তঃকরণে বাম করি, মিদ্রিত 
অবস্থাতেও যাহাকে বৈরাগ্য মেবা করে; যাহার শ্রদ্ধাযুক্ত সদভাবনার মধো 
ধর্ম বাঁজত্ব করে, যাহার মন বিবেকের আব্রতীয় পূর্ণ; যে জ্ঞান-গঙ্গায় 
সান করিয়৷ পূর্ণবর্ষব্নপপ্রাপ্থিতে তৃপ্ত হুইয়াছে, যে শাস্তিকূপ লতার 
নবপল্পবসদৃশ $ যে ত্রন্ষম্বূপ হইতে নির্গত পরিণত অঙ্কুর, যে ধে্ধ্য- 
মণ্ডপের স্তভ, যে আনন্দসাগরে চুবাইয়৷ তোল! পূর্ণকৃসতদৃশ ; (১৪০) 
যাহার ভর গ্রীতি (প্রেম) এত বেশী যে, মোক্ষকে, দুরে সরিয়া যাইতে 
বলে, যাহার লীলার মধ্যেও নীতি জীবিত (জাগ্রত ) থাকে দেখ। যায়; 
ঘাহার সমঘ্ত ইন্দ্রিয় সংযমের .অলম্কারে ভূষিত, যাহার চিত্ত সর্বব্যাপক 
আমাকেও আবৃত করিয়া আছে; এমন যে মহাঙ্থীতব, যে দেবী গ্রন্কৃতির 
সৌভাগ্যম্বরূপ, ষে মহাত্বা আমার মত্যন্বরূপ সর্বতোভাবে জানিয়। ক্রমবর্ধমান 
প্রেমে আমাকে ভজনা করে, পরস্ধ যাঁছার মনৌধর্দে দ্বৈতভাঁব স্পর্শও করে 
ন।) হে পাও, এইভাবে মৎ্ঘ্বরূপ হইয়া সে আমার সেবা করে,--পরস্ত সেই 
দেবারও এক আশ্চর্য কথা কথা আছে, শুন-_ 


১ অঙ্গের আবরণন্বর্প ত্বক, জঙ্ছি প্রভৃতির আবরণন্বরপ। 


নবম অধ্যায় | ২৬৩ 


সততং কীর্তয়স্তে! মাং যতন্তশ্চ দৃঢব্রতাঃ | 
নমস্থস্তশ্চ মাং ভক্ত্যা 'নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ১৪ 


(এইপ্রকার তক্ত ) কীর্ভনের নৃত্যানন্দে প্রাক্বশ্চিত্তের ব্যাপার চুকাইয় 
দেয়, কারণ (এ কীর্তনে) তাহার পাপের নাম পধ্যস্ত নষ্ট হইয়] যায়। 
যমদমকে নিস্তেজ করিয়। দেয়, তীর্ঘে বাস উঠিয়। যায়, যমলোঁকের সর্ব ব্যাপার 
বন্ধ হুইয়। যায়। যম বলে “কি নিয়ন্ত্রণ কৰিব? দম বলে 'কাহাকে 
শুকাইব?১ তীর্থ বলে “কোন্‌ দোষ ক্ষালন করিব? পাপের লেশমাঞ্জ 
নাই এইভাবে আমার নাঁমকীর্তনের শব্ধ বিশ্বের দুংখ নাশ করিয়া, সমন্ 
জগৎ মহাহুখে ( আত্মন্থথে ) পূর্ণভাবে ভরিয়া, দুম্ছুম করিতে থাঁকে। 
(এইপ্রকার ভক্ত ) প্রভাত বিনাই জ্ঞানালোক প্রকাশ করে। অত বিনাই 
লোকের জীবন দান করে (অমর করে), যোগসাধন! বিনাই নেজ্জকে 
কৈবল্য দর্শন করায় । (২০০) পরস্ত, রাজা ও দরিদ্রের মধ্যে ভেদ করে না, 
ছোট'বড় বিচার করে না, ( এইভাবে ) জগতের সকলের পক্ষে একেবাঁরে২ 
আনন্দের মন্দির হুইয়। যায়। কচিৎ কখনও কেহ বৈকুঠে যায়, পরস্ধ ইহারা 
সারা জগৎকেই বৈকু্ করিয়া ফেলে__নামসঙ্কীর্ভনের গৌরবে এমনিভাবে 
বিশ্বকে শুভ্র আলোকে প্রকাশিত করে ( উজ্জ্বল করে )। তেজে হৃধ্যের হ্যায় 
উজ্জল-_-পরস্ত বু্যেরও অন্ত যাইবার দোষ আছে, চন্দ্র কেবল এক লময়ে 
( পৃণমাতে ) সম্পূর্ণ কলাযুক্ত হয়,_-এই ভক্ত সর্বদা পূর্ণদ্ব প্রাপ্ত হুইয়] 
থাকে । মেঘ উদ্দার,বটে, পরস্ত বর্ষণে নিঃশেষিত হয়, এইজন্য উপমার যোগ্য 
নহে, _এই তক্ত নিঃসন্দেহে পক্ষ (দয়া) যুক্ত পিংহের ম্যায়। যে নাম একবার 
উচ্চারণ করিতে শতজন্ম ধারণ করিতে হয়, সেই আমার নাঁষ উহার মুখাগ্রে 
আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে । আমি ঠবকুণ্ঠেও থাকি না, ভানুমণ্ডলেও আমাকে 
একবারও দেখ। যায় না, আমি ঘোর্সিগণেরও মন পরিত্যাগ করিয়া” যাই। 
পরস্, হে পাগুব, আমাকে অন্যত্র ফোথায়ও ন1 পাওয়া গেলে, যেখানে 
প্রেমসহকারে আমার নামসংকীর্ভন কর! হয়, সেখানেই আমাকে খু'জিয় 
পাওয়া যাইবে । (এই ভক্ত) আমার গুণে এমনিই পরিপূর্ণ হয়ঃ যে 


১ দধপ করিব? ২ সমরসে; * উল্লজ্বন করিয়া । এড়াইয়া। ও তৃপ্তহয়, 


২৪৪ জানেশ্বনী 


দেশকাল বিস্থৃত হইয়! কীর্তনানন্দে আত্মন্থথ প্রাপ্ত হয় ( কীর্তনস্থথে আত্ম্বরূপ 
প্রাপ্ত হয় )। কৃষ্ণ, বিষু, গোবিন্দ এই নামের অখণ্ড গাথার মধ্যে বিশদভাবে 
অধ্যাত্মচ্চ৷ করিয়া উদ্দগুভাবে আমার নামগান করে। যথেষ্ট বল! হইল; 
হে পাওূকুমার, শুন, এইভাবে এই ভক্তগণ আমার নাম কীর্তন করিয়। 
চরাঁচরে বিচরণ করে। (২১৯ ) হে, অঞ্জুন, অপর কেহ কেহ অত্যন্ত যত্তপূর্বক 
মন ও পঞ্চপ্রাণকে নিয়ন্ত্রিত কবে। বাহিরে যমনিয়মের কাটার বেড়। দিয়া, 
অন্তরে বজ্াসনের দুর্গ নিশ্দীণ করিয়া, তাছার উপর প্রাণায়ামের কামান 
প্রভৃতি মারণাস্ত্র সাজাইয়া দেয়। 

সেই অবস্থায় উর্ধমুখী কুগুলিনীর প্রকাশে, ও মন ও প্রাণবাযুর ধহায়তায়, 
সগ্তদশকলার, অর্থাৎ পরিপূর্ণ আত্মজ্ঞানাম্বতের সরোবর প্রাপ্ত হট্য়্া বল 
বাভ করে। তখন প্রত্যাহারের চরম বিকাশে সর্বপ্রকার বিকাঁর সমূলে মাশ- 
প্রাপ্ত হয়, এবং ইন্দ্িয়গুলিকে বাধিয়। হৃদয়ের মধ্যে আনিয়া ফেলে। তখন, 
ধারণারূপ অশ্বদল ধাবমান হয়, পঞ্চমহাভূত একত্র হইয়। লয় প্রান হয়, 
এবং সম্বল্লবিকল্পরূপ চতুরঙ্গ সৈন্যদ্ল বিনষ্ট হয়। তাহার পর 'জয়র্ “জয়! 
একে ধ্যানের ডঙ্কা বাজিতে থাকে, এবং তন্ময়ের (ব্রদ্দের সহিত এক্োোের ) 
একচ্ছত্র পতাকা ঝকৃমক্‌ করিয়া উড়িতে থাকে । তদনস্তর সমাধিলক্মীর 
অখণ্ড আত্মা্ছভবরূপ রাঁজ্যনথের ব্রদ্বৈক্যরসে পট্টাভিষেক হয়। হে অঞ্জু, 
আমার ভজন এমনি গহন ( গুঢ়রহস্থপূর্ণ, কঠিন )3 এখন, অন্ত এক ভক্ত কি 
করে তাহাই বলিতেছি, শুন। বস্ত্রের এক প্রান্ত হইতে অন্ত প্রাস্ত পর্যস্ত 
যেমন একতত্তই থাকে, তেমনি (সে) চরাচরে আমাকে ছাড়। আর কিছুই 
জানে না। আদি ব্রন্ম। হইতে অস্তে মশক পর্যন্ত মধ্যস্থলে সমস্ত ভূৃততৃষ্টিকে 
আমারই ত্বব্ধপ বলিয়া জানে । (২২০) ছোট বড় ভেদ করে না, সজীব নির্জীব 
বিচার করে না, যে বস্ত দৃষ্টিতে পড়ে আমারই স্বরূপ মনে করিয়। ভাহাকেই 
ধবগুবৎ প্রণাম করে। আপনার উত্তমত্ব (শ্রেষ্ঠত্ব ) ভুলিয়া যায়, সন্মুখস্থ বস্তর 
যোগ্যাযোগ্য বিচার করে না,ব্যক্কি ( বস্ত ) মাঁত্রকেই একেবারে নমস্কার করিতে 
তালবালে। জল যেমন উঁচু হইতে পড়িয়া নীচের দিকেই যাঁর, তেমনি, 
ভূতমাত্রকে দেখিলেই প্রণাম করে-_ইহাই তাঁহার হ্বভাব। কিন্বা, দেখ, 





১ ধীঁক্য প্রাপ্ত হয়। 


ন্ধম অধ্যায় ২৩৫ 


তরুর শাখা! ফলভারে হ্বভাবতংই ভূমির দিকে অবনত হয়, তেমনি, ইহারাও 
প্রাণিমাপ্রকেই নত হইস্জ। প্রণাম করে। ইহারা নবস্তর গর্বরহিত, বিনয় 
ইহাদের সম্পত্তি, ইহার! 'জয়' জপমন্ত্রে১ আমাকে এই সম্পত্তি অর্পণ কবে; 
প্রণাম করিতে করিতে ইহাদের মানাপমানজ্ঞান দূর হয়, এইজন্য অপ্রত্যাশিত- 
ভাঁবে মতম্ববূপ হুইয়। যায়; এইভাবে নিরন্তর আমার সহিত মিলিত থাকিয়া 
আমাকে উপাদনা করে। হে অর্জুন, তোমাকে শ্রেষ্ঠ ভক্তির কথ। বলিলাম, 
এখন জ্ঞানযজ্জে যে আমাকে ভল্বন। করে সেই ভক্তের কথ। শুন। পবস্ত, হে 
কিরীটি, এই ভজনার রীতি তুমি অবগত আছ, কারণ ইহার কথ। আমি 
পূর্বেই বলিয়াছি।” তখন অর্জুন বলিলেন__“হ, প্রভূ, এই দৈব গ্রপাদ আমি 
প্রাপ্ত হইয়াছি, পরস্ত অমৃত সেবন করিবার সময় কি কেহ বলে “যথেষ্ট 
হইয়াছে? ?” অজ্জুনের এই কথ শুনিয়। শ্রীঅনস্ত তাহার ওৎন্থৃক্য বুঝিতে পারিয়। 
চিত্তের আনন্দের জন্য ছুলিতে লাগিলেন ; (২৩০ ) এবং বলিলেন-_-“হে পার্থ, 
তুমি ভালই বলিয়াছ, বাস্তবিকপক্ষে ইহ। অপ্রাসঙ্গিক হইবে, কিন্তু তোমার 
প্রতি আস্থাই আমাকে বলিতে প্রবৃত্ত করিতেছে ।” তখন অঞ্জুন বলিলেন-_ 
“এ কেমন কথ1? চকোর বিন! কি টার্দনী থাকিতে পারে না? জগৎকে 
শীতল করাই তো ইহার (চাদনীর ) ম্বভাব; চকোর শুধু আপন গরজেই 
চক্ষু খুলিয়! চন্দ্রের দিকে তাঁকাইয়। থাকে, তেমনি, হে দেব কপাপিদ্ধু,। আমি 
আপনার কাছে সামান্ত প্রার্থনা করিতেছি । মেঘ আপনার সামর্থেই জগতের 
আত্তি দূর করে, নতুবা; মেঘের বর্ষণের কাছে চাতকের তৃষ্ণা আর কতটুকু? 
পরস্ত, এক অঞ্জলি জলের জন্য যেমন গঙ্গায় যাইতে 'হয়, তেমনি, শ্রবণের 
ইচ্ছা অল্পই হউক ব1 বেশীই হউক, আপনাকেই তাহ। পূরণ করিতে হইবে ।” 
তখন ভগবান বলিলেন_ক্ষান্ত হও, আমার সন্তোষ হইয়াছে, ইহার পর 
আর স্ততি সা করিতে পারিব ৃ তুমি যে আমার কথ। উত্তমরূপে 
( মনোষোগপূর্ববক ) শুনিতেছ ইহাই আমার বন্তৃতাকে উৎপাহিত করিতেছে*।) 
এইভাবে তাহাকে বুঝাইয়।২ শ্রীহরি বলিতে আরম করিলেন 


জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্তে যজস্তে মামুপাসতে । 
একত্েন পৃথ্থকৃত্বেন বুধা বিশ্বতোমুখম্‌ ॥ ১৫ 


১ প্জায়” “জায়” মন্ে । ২ প্রস্তাবন। করিয়।। 


২4৬ জানেশ্বরী 


আঞানযজ্ঞ এইরূপ; ইছাতে আদি লঙ্বল্প হস্ত (যুপ), মহাস্ভৃত যজ- 
মণ্ডপ, এবং ভেদ ( দ্ৈতভাব ) যজ্ঞের পণ্ড । পঞ্চমহীভূতের যে বিশেষ গুণ 
'অথব। ইন্দ্িয়গ্রাম ও প্রাণ এই যজ্ঞের উপচার সামগ্রী (যজ্ঞোপকরণ ), এবং 
অজ্ঞানই ঘ্বত। মন ও বুদ্ধির কুণ্ডের মধ্যে জ্ঞানই ষথার্থ অগ্নি, সাম্য এ যজ্ঞের 
সুন্দর বেদী জানিবে ।(২৪০) বিচাবযুক্ত বুদ্ধির কৌশল তাহার বিদ্যাগৌন্ব, 
ইঙ্জিয়নিগ্রহ২-৩ ক্রকৃ ও ক্রব (যজ্ঞপাত্র), এবং জীব এই যজ্ঞের হোতা 
€যজ্বকর্ত।); (এই জীব) অন্গভবরূপ পাত্রে, বিবেকবূপ মহামন্ত্র দ্বার।/জ্ঞানাগ্রিতে 
আহুতি প্রদ্দান করিয়। দৈতভাব নাশ করে ; ঘখন অজ্ঞানের নাঁশ হয়, বজ্ঞকর্ত। ও 
ঘজনকশ্ম এক হুইয়! যায়, এবং জীব আত্মানন্দরসে অবভূত সান কল্পে; তখন, 
স্কৃত, বিষয় ও ইন্ত্রিয়গুলি পৃথক মনে হয় না, আত্মবুদ্ধি ( পুর্ণ আত্মজ্ঞান ) 
তখন সমম্তই একরূপ (ক্রহ্ষরূপ ) বলিয়। জানিতে পারে। হে অজ্জুন, জাগ্রত 
হুইলে মনুষ্য যেমন বলে--নিদ্রাবশে আমিই ম্বপ্রের সন্ত হইয়াছিলাম'__ 
“এ পৈন্ তে] সৈন্যই নহে, আমি একাই এই সমন্ত হইয়াছিলাম*) তেমনি, 
জানঘজ্ঞকারী সার! বিশ্বে একত্বই দেখে । তখন জীবভাবও নষ্ট হুইয়। যায়, 
আব্রক্জষ পরমাত্মবোধে ভবরিয়। যায়-_-এইভান্তব, ইছাঁরা একত্ববোধে জ্ঞানঘজ্ঞ 
দ্বার অ।মার ভজন! করে । অথবা, জগৎ অনাদি, পরস্ত অনেক (ভিন্ন ভিন্ন 
ন্ূপের ), একটি অন্য একটির সমান নহে এবং তাহাদৈর নামন্ধপ্রাদিও ভিন্ন; 
এইজন্য, বিশ্বে ভিন্ন তিন্ন পদার্থ থাকিলেও, জ্ঞানযজ্ঞকারী তাহাদের মধ্যে 
কোনও ভেদ দেখে না, যেমন ভিন্ন ভিন্ন. অবয়ব হইলেও তাহার। একই দেহে 
থাকে। কিন্বা, যেমন একই বৃক্ষে ছোট বড় শাঁখা থাকে, অথবা রশ্মি বু 
হইলেও একই সুর্যের রশ্মি, তেমনি নানাবিধ 'ব্যক্কি'র বিভিন্ন নাম ও পৃথক 
বৃত্তি হইলেও এই ভেদদপূর্ণ ভূতের মধ্যে অভিন্ন আমাকেই দেখিতে পায়। 
হে পাগুব, এইভাবে বিভিন্ন প্রকারে তাহার! উত্তম জ্ঞানযজ্ঞ করে, কারণ 
তাহার! জানে সমন্তই ক্রহ্মন্বূপ এবং এইজন্য তাহাদের জ্ঞানে ভেদতাব হয় 
না। অথবা, তাহাদের এমনই জ্ঞান হয় ঘষে, যখন যেখানে, যাহা কিছুই 
দেখুক না কেন, তাহা! আম। ভিন্ন কিছুই নহে ইহাই বুঝিতে পাবে । দেখ, 
বুদ্বুদ যেখানেই ঘাউক না কেন, সেখানেই উহ জলের সহিত একরুপ,_ 


১ মন্ত্রবিদ্ভার শক্তি; ২-৩ শান্তি; শান্তি ও ইন্িয়নিগ্রহ ; বৈভব ও শাস্ছি। 


নবষ অধ্যায় ২%৭ 


উহ! গলিম্াট ঘাঁউক কি থাকুক, জলের মধ্যেই থাঁকে। কিনব পন যে 
ধুলিকণা উড়ায়, তাহার মাটাত্ব নষ্ট হয় না, আর উহ! যখন পুনরাম্স পড়্িয়। 
যায়, তখন পৃর্ধীর উপরেই পড়ে । তেমনি, যেখানে, যেভাবে, যাহাই উৎপন্ন 
হউক বা! নষ্ট হউক ন। কেন, পরস্ত সে সমস্তই মন্্রপ হইয়া থাকে । আমার 
যতখানি ব্যাপ্তি ততখানিই তাহাদের ব্রদ্ধাঙ্ছভূতি (আমি যেমন সর্বব্যাপক 
তাহাদের ব্রদ্ধাঙগভবও তেমনি সর্বব্যাপক )-_এইভাবে বহুবিধ আকারের মধ্যে 
তাহারা বহু হইয়া থাকে ( অগ্পাৎ বুবিধ আকারে সার। বিশ্বই ক্রন্ধন্বরূপ, 
ইহ! জানিয়! তেমনি ব্যবহার করে )) হে ধন্রয়, সুর্য্যবিশ্ব যেমন দ্রষ্টীর সন্মুখেই 
আছে মনে হয়, তেমনি তাহার। (ত্রদ্মভাবে অন্থপ্রাণিত থাকায়) সার! 
বিশ্বকে সর্ববদ। তাহাদের সম্মুখে দেখিতে পায়। হে অঞ্জুন, তাহাদের জানে 
বিপরীত ব৷ বিরুদ্ধভাব ( অজ্ঞনি ) নাই১__অর্থাৎ তাহারা পূর্ণজ্ঞানী, বাঁযু 
যেমন গগনের সর্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। তেমনি, আমার পূর্ণন্বরূপের 
ব্যাপ্ধির স্তাক্স তাহাদের সদ্ভাবের (ত্রহ্ষবোধের) ব্যাপ্ধি- এইজগ্য, হে পাগুব, 
তাহার। ভজন না করিলেও যাহাই করে তাহাতেই আমার উপাসন। 
হয়। (২৬০) সর্বত্র সর্বভূতে' যখন আমিই আছি, তখন কে কোথায় 
আমার উপাসন। করে না? শ্রধু জ্ঞানী যাহার এদম্বন্ধে পূর্ণজাঁন হয় নাই, 
-সেই আমাকে প্রাপ্ত হয় না। পরস্ত, যথেষ্ট হইয়াছে- এইভাবে “উচিত? 
(যোগ্য ) জ্ঞানষজ্ঞ দ্বারা যজন করিয়া! যাহারা আমার উপাসন। করে 
তাহার্দের কথা বল। হুইল। নিরস্তর যে সকল কর্ম সর্বদিকে অঙ্ষ্ঠিত 
হইতেছে, তাহ সহজে এক আমাকেই অর্পণ করা৷ হয়--মূর্থ ব্যক্তিগণ ইহা! 
ন। জানিয়৷ আমাকে প্রাপ্ত হয় ন|। 


অহং ক্রুতুরহং হজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্‌। 
মন্ত্রোইহমহমেবাজ্যমহুমগ্রিরহং হুতম্‌ ॥ ১৬ 


এই জ্ঞানের উদয় হইলে, (বুবিতে পার যায় ঘে) মুল বেদ এবং 
বেদোক্ত অনুষ্ঠানবিধিতে যে য্জ করা হয়, তাহ! আমিই । হছে পাণ্ডব, 
এ বেদোক্ত যথাবিধি অনুহিত কর্দের সহিত যে সমস্ত সাঙ্গোপাঙ্গ ষন্য গ্রকট 
হয়, তাহাঁও আমি । আমিই ম্বাহ।, আমিই ম্বধা, সৌমলতাঁদি বিবিধ ওধধ, 
১ ভেদভাবের লেশমাত্র নাই ; 


২০৮ জ্ানেশ্বরী 


'আজা (ঘ্বত ), সমিধ, মন্ত্র ও হবি ( হোমত্রব্য ) আমিই । হোতা আমি, 
যে হোমাগ্রিতে হবন করা হয় তাহাঁও আমার শ্বরূপ, যে যে বস্ত দ্বার! হবন 
করা হয় তাহাও আমি। 


পিতাহমস্ত জগতে। মাতা ধাঁতা পিতামহঃ। 
বেছ্যং পবিত্রমোক্কার খক্‌ সাম যজুরেব চ ॥ ১৭ 


যাহার অঙসঙ্গে ( সহবাসে ) অষ্টধা। প্রক্কৃতি হইতে জগৎ জন্মগ্রহণ করে 
সেই পিতা আমিই। অর্ধনারীনটেশ্বরক্নপে যিনি পুরুষ তিনিই) নারী, 
তেমনি আমি এই চবাঁচর বিশ্বের মাতা। জগৎ উৎপন্ন হইয়া যাহার আধারে 
অবস্থান করে, এবং যাহার দ্বার! জীবিত, থাকে এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত. হয়, তাহ! 
নিশ্চিত আম ভিন্ন অন্ত কিছুই নহে। (২৭০) এই দুই বস্ত-_গ্ররুতি ও.. 
পুরুষ__ঘে নিও ৭ শ্বব্ূপের সঙ্কক্প ( আদি সন্বল্প ) হইতে উৎপন্ন, ত্রিভুবন বিশ্বের 
সেই পিতামহ আমিই । আর, হে বীর অজ্জন, সকল জ্ঞানের পথ যে বেদের 
( বেদোক্ত ) চৌরাম্তায় গিয়। মিলিয়াছে, যাহাকে “বেছ্য' বলা হয়; যেখানে 
নানা মতের সামপ্রস্ত হয়, যেখানে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের পরম্পর বিরোধ বা 
ভে্দভাব নষ্ট হয়, ভ্রান্ত (পরম্পর বিরোধী ) জ্ঞান যেখানে আসিয়! মিলিত 
হয়, যাহাকে “পবিত্র বল! হয়; (আদি সন্কল্পরূপ) ব্রহ্মবীজ হইতে উৎপন্ন, 
নাদাকাঁর ঘোষধ্বনি রূপ অন্কুরের ষে মুলস্থান “গুঁকার তাহাঁও আমিঃ 
যে গুকারের কুক্ষি হইতে 'অ'কার ইত্যার্দি২-৩ অক্ষর বেদত্রয়ের সহিত উৎপন্ন 
হইয়াছে ।” আত্মারাম শ্রীন্ষ্ণ বলিলেন--“খাক্‌, ষজুঃ.ও সাম--এই তিনটি 
বেদ আমিই, এইভাবে এই শব্ত্রক্ষের কুলক্রম ( বংশপরম্পর। )-ও আঁমি। 


গতিতর্তা প্রভূঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহাৎ। 
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্‌ ॥ ১৮ 


এই সমগ্র চরাঁচর বিশ্ব ষে প্রকৃতির অভ্যন্তরে অবস্থিত, লেই প্ররুতি 
শ্রান্ত হইয়া যেখানে বিশ্রাম লাভ করে, সেই পরম গতিও আমি । প্রন্কতি 
যাহার আধারে টানি করে, এবং যাহাকে শ্বীকার করিয়া বিশ্ব গ্রসব 


১ জীব, জীবন; ২-৩ তা ন্ট “মা । 


নবম অঅধ্যাক়্ ২৬৪ 


করে, আর প্রকৃতির সহবাসে ঘে গুণ ভোগ করে; হে পাও্হত, সেই বিশ্ব- 
লক্ষ্মীর ভর্তাও আমি, আমিই সমস্ত ভ্রেলোকোর স্বামী । আকাশ ঘে সর্ধব্যাগী, 
বায়ু ক্ষণকালও নিশ্চল থাকে না, অগ্নি দহন করে, মেঘ বর্ষণ করে $ (২৮) 
পর্বত স্থানচ্যুত হয় না, সমুদ্র নিজের সীম। উল্লজ্ঘন করে না, পৃথিবী ভূতভার 
বহন করে,_এ সমস্তই আমার আজ্ঞায় হুইয়। থাকে । আমি বলাইলেই 
বেদ বলে, আমি চালাইলেই স্ুধ্য চলে, জগতের চালক যে প্রাণ, আমি স্পন্দন 
করিলেই সেই প্রাণ স্পন্দিত হয়। আমারি নিয়ন্ত্রণে কাল ভূতগণকে গ্রাস 
করে। হে পাতুক্ৃত, সার] বিশ্ব যাহার আজ্ঞাধীন ; জগতের এইব্প সমর্থ 
নাথ আমিই, আর আমি গগনের ন্যায় সাক্ষীভূত, তটস্থ। হে পাগুব, যে এই 
নামকপাত্সক সমন্ত পদার্থে ভরিয়া আছে, আর যে নিজেই এই সমস্ত 
নামরূপের মুলীধার ) যেমন জলেই তরঙ্গ আর তরঙ্গের মধ্যে জলই থাকে, 
তেমনি, যে এই সমস্ত ভৌতিক স্যষ্টির আশ্রয়স্থল হুইয়া আছে, সে আধারও 
আমি ।7+ আমি এক হইয়াও বহু, প্রকৃতির বিভিন্নগুণবিশিষ্ট জীবজগতের 
প্রাণ হুইয়। অবস্থান করি। স্ু্য যেমন সমুদ্র, ভোবা বিচার না করিয়। 
সমত্ত জলাশয়ে প্রতিবিশ্বিত হয়, তেমনি আমি ব্রহ্ধা্দি সর্বভূতেরই স্থহদ। 
হে পাঁগুব, আমি এই ত্রিভূবনের জীবন ( আধার )-_স্থষ্টি, লয় ও পুনরুৎপত্তির 
মূল কারণ আমিই । বীজ (বৃক্ষের ) শাখাঁফি উৎপন্ন করে, পরে বৃক্ষত্ব বীজের 
মধ্যেই সমাহিত হয়, তেমনি, (আদি ) সঙ্কল্প হইতেই সমস্ত জগতের উৎপত্তি, 
পরে জগৎ এ লঙ্ল্লেই বিলীন হয়। (২৯০) এইরূপ, জগতের বীজ যে 
অব্যক্ত বাসনারূপ সন্কল্প, তাঁহ। কল্পাস্তে যেখানে নিক্ষিপ্ হয়, সে স্থানও 
আমি। যখন নামন্ধপ লয্মপ্রাপ্ত হয়, বর্ণব্যক্তি (ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য ) নষ্ট হয়, 
জাতির ভেদ লুপ্ত হয় এবং আকাশ থাকে না; তখন, সঙ্কল্পবাসনারত সংস্কার 
পুনরায় চরাঁচর রচনা করিবার জন্য খানে অমর হইয়া অবস্থান করে, সেই 
নিধান ( আশ্রয় )-৩ আঁমি। | 
তপাম্যহমহং বর্ধং নিগৃহাম্যুৎস্থজামি চ। 
অস্বতং চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন ॥ ১৯ 

+ “যে অনন্তভাবে আমার শরণ জর, আমি তাহার জন্মমৃতা নিবারণ করি, এইজন্য শরণ" 

গতের আমি একমাত্র শরপ্য*-_-পাঠাস্তরে এই স্থলে এই প্রকার অন্ত একটী ওবী দেখিতে পাওয়! যায় ॥ 
১ এইভাবে; ২ আকার; ৩ সন্কল, বাসনা, সংক্ষার ; 
১৪ 


২১০ জ্ঞানেশ্বরী 


আমি স্ুর্য্যের রূপে তাপ প্রদান করি, তাহাতে জগৎ শোধিত হয়, পৰে 
ইন্দ্র হইয়া বর্ষণ করি তাহাতে পুনরায় (জলে ) ভরিয়া] ধায়।+ যাহার 
ম্বত্যুর কবলে পড়ে তাহারা৷ আমারি কূপ, আর যাহার! অমর, তাহার! 
হ্বভাবতঃ অবিনাশী আমারই হ্বরূপ। এখন বহু কথায় যাহা বল! যায়, 
দে সমস্ত এক কথায় তোমাকে বলিতেছি : সৎ ও অসৎ ( অর্থাৎ অবিনাশী 
ও বিনাশশীল ) সমস্ভই আমি জানিবে। সুতরাং, হে অজ্জুন, এক্প 
কোন্‌ স্থান আছে যেখানে আমি নাই? পরস্ত, গ্রাণিগণের কেন দুর্ভাগা, 
তাহারা আমাকে দেখিতে পায় না। এই বিশ্বের অস্তরবাহিযর আমিই 
ভরিয়া আছি, এই নিখিল জগৎ আমারই ঢালাই কর! মৃত্তি, অথচী। উহাদের 
কর্ধের ফলে উহার! মনে করে যে আমি নাই। তরঙ্গ কি জল বিন' শুকাইয়া 
যায়? দীপবিনাকি হধ্যের রশ্মি দেখা যায় না? তেমনি, ইহার! মন্দরপ 
হইয়াও বলে 'আমি নাই+_কি বিস্ময়কর ব্যাপার দেখ। পরস্ত, যে অমৃতের 
মধ্যে থাকিয়। স্বতঃ জলের কুয়। খু'ঁজিতে বাহির হয়, এমন অজ্ঞানীর জন্য কি 
কর। যায়?8 (৩০০) হে কিরীটি, এক গ্রাস অন্নের জন্য অন্ধ পথে পথে 
ঘুরিয়। বেড়ায় এবং হঠাৎ চিস্তামপি প্রাপ্ত হইলে, অন্ধত্বের জন্য তাহা দূরে 
ফেলিয়! দেয়) তেমনি, জ্ঞান চলিয়া গেলে এই দশাই হয়, সুতরাং জ্ঞান 
বিন। কোনও কন্ম করিলে তাহ] সফল হয় না। অন্ধ গরুড়ের পাখা থাকিলে 
তাহার কোন উপকার হয়? তেমনি, অজ্ঞানীর সৎকর্মও ব্যর্থ হয়। 


ত্রৈবিদ্া মাং সোমপাঃ পৃতপাপা! যজ্ঞৈরিষ্ ্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে | 
তে পুণ্যমাসাগ্য সুরেন্ত্রলোকমশ্রস্তি দিব্যান্‌ দিবি দেবভোগান্‌ ॥ ২০ 


হে কিরীটি, দেখ, যাহারা বর্ণাশ্রমধর্শের পথে থাকিয়া আপনারাই বিধি- 
মার্গের (সদাচারের ) কণ্ঠিপাথর হুইয়! যায়; যাহাদের যজ্ঞানুষ্ঠান দেখিয়া 
বেদত্রয় মাথ। নাড়াইয়া৷ সমর্থন করে, এবং যাঁহাঁদের সম্মৃথে ষজ্ঞক্রিয়। ফলের 
সহিত দণ্ডায়মান থাকে ; এইভাবে দীক্ষিত হইয়া যাহারা সোমপাঁন করে, 


+  "অগ্থি কাষ্ঠকে শ্রাস করিলে কাঠ অগ্নি হইয়া! যায়, তেমনি যাহ! মরণশীল এবং যাহা৷ মৃত্য 
ঘটায় উভয়ই আমারি ্বর্নপ”-__পাঠাস্তরে এই স্থলে এইরূপ অন্য একটা ওবী আছে; 

$ পাঠান্তর-_“পরস্ত যে অমৃতের কৃপে পড়িয়৷ আপনাকে বাহিরে আনিতে চায়, সেই অজ্ঞানীর 
জন্ত কি কর যায় ?” 


নবম অধ্যায় ২১১ 


যাহার] নিজেরাই জের স্বরূপ, তাহাঁর৷ পুণ্যেব নাঁমে পাঁপই সংগ্রহ করে 
জানিবে। তাহার! বেদত্্য় জানিয়া, শত যজ্ঞ করিয়া আমাকে যন করিয়াও 
আমাকে ভূলিয়। ব্বর্গে প্রবেশ করে।৯ হে কিরীটি, ছূর্ভাগা লোক যেমন 
কল্পতরুর তলায় বসিয়। ( ভিক্ষার ) ঝুলিতে গাঁট দেয়, এবং ভিক্ষা করিতে 
বাহির হয়; তেমনি শত যজ্ঞ ছার আমাকে যজন করিয়া যদি ব্বর্গাদি 
হুথপ্রাপ্তিরং কামন। করে, সেই পুণ্য কি যথার্থ পাপ নহে? সৃতরাং, 
আত্মাকে ছাড়িয়া স্ব্গপ্রাপ্ধি, ইহা অজ্ঞানীরই পুণ্যমার্গ, জ্ঞানী তাহাকে 
উপসর্গ বা কল্যাণের হানি মনে করে। (৩১০) বস্ততঃ নারকীয় দুঃখের 
তুলনায় ত্বর্গকে সুখ বল! হয়, নতুবা, নির্দোষ, নিত্যানন্দ শুধু আমারই হ্বরূপ। 
হে বীর অজ্জুন, আমার দিকে আমিবার পথে ছুটি কুটিল (আকাবাক। ) 
মার্গ আছে,__ স্বর্গ ও নরকে যাইবাঁর এই ছুইটি চোর। ( অপকারী ) পথ। 
পুণ্যাত্মক কর্মে স্বর্গে যায়, পাপাত্মক পাপে নরকে যায়, পরস্ত আমাকে 
যাহাতে পাওয়া যায় তাহা শুদ্ধ পুণ্য । আর, হে পাতুসৃত, আমার মধ্যে 
থাকিয়া! যাহার জন্য আম। হইতে দূরে চলিয়৷ যায়, তাহাকে পুণ্য বলিলে 
কি জিহবা খসিয়! পড়িবে ন1? -পরস্ত, ইহা থাকুক, এখন প্রসঙ্গের বিষয় 
শুন: এইভাবে তাহার দীক্ষিত হইয়া, আমাকে যজন করিয়া স্বর্গভোগ 
প্রার্থনা করে ; এবং যাহাদারা আমাকে প্রাপ্ত হওয়৷ যাঁয় না, সেই পাপন্প 
পুথ্য অঞ্জন করিয়া তাহারই সামর্যে ত্বর্গে যায়; যেখানে অমবত্বই নিংহাসন, 
এরাবতসদৃশ বাহন, ও অমরাবতী রাজধানী-নগর ; যেখানে মহাঁসিদ্ধির 
ভাগার, অুতের কুঠরী,_যে গ্রামে কামধেছুর পাল আছে? যেখানে 
দেবগণ ভূত্যক্ূপে সেবা করে, যেখানে ভূমিতে যত্রতত্র চিস্তামণি বিছান, 
ক্বীড়ার জন্য ( চতুদ্দিকে ) কল্পতরুর উপবন ; যেখানে গন্ধব্বগণ গীত গায়, রস্তার 
টায় অপ্দরাগণ নৃত্য করে, উর্ববশীপ্রমুখবিলাসিনী রমণীগণ (বিরাজ করে); 
(৩২৭ ) শয়নাগারে মদন সেবা করে, চন্দ্র অঙ্গনে (চাঁদনী ) সিঞ্চন করে, 
বায়ুর ন্যায় দ্রুতগামী ( আজ্ঞাবাহকগণ ) ভৃত্যগণ দৌড়াদৌড়ি করে; 
যেখানে বৃহস্পতিপ্রমুখ ব্রাঙ্মণগণ স্বন্তিবাচন করে, বহুসংখ্যক দেবগণ ভাটবূপেই 
যেখানে সেখানে স্ততিগান করে ;* যেখানে লোকপালগণের ন্যায় উত্তম 
১ হ্বর্গ কামনা করে । ২ স্বরগস্থথের , ৩ পুণাত্মকপাপে শ্বর্গে ঘায়; 
৪ স্ট্রগণ যেখানে ভাটরূপ কিস্কর , সুরগণ পংক্তিতে বসিয়। ভাটের কার্য্য করে; 


২১২ জানেশ্বরী 


অশ্বারোহীদল উচ্চশ্রবাকে অগ্রে রাখিয়া চলিতে থাকে ; আর অধিক বন 
নিপ্রয়োজন-_ষে পর্য্স্ত পুণ্যের লেশমাত্র থাকে, সে পধ্যস্ত তাহার! ইন্দরস্থখের 
ন্যায় সথুখভোগ করে। 


তে তং ভুক্ত স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশস্তি। 
এবং ত্রয়ীধন্মমনুপ্রপন্ন গতাগতং কামকাম! লভস্তে ॥ ২১ 


পুণ্যের পুঁজি ফুরাইবার সঙ্গে সঙ্গেই উন্দ্রত্থের 'প্রতিষ্ঠা চলিয়া! যায়, এবং 
তাহাদের মর্ত্যলৌকে ফিরিয়া আমিতে হয়। যদি কেহ ভেডুয়ার ((কোটনার) 
পাল্লায় পড়িয়। ( বেশ্টাসংসর্গে ) কপদ্দকহীন হয়, তবে তাহাকে আর 
( বেশ্টার ) দ্বার স্পর্শ করিতে দেয় না,১ তেমনি এই (কাম্য যজ্ঞে) দীক্ষিত 
ব্যক্তির লঙ্জীকর অবস্থার কথ। আর কি বলিব! এইরূপ অবস্থায়, আমার 
শাশ্বত হ্বরূপ ভুলিয়৷ যাহার! পুণ্যকণ্মঘ্বার। ত্বর্গ কামন৷ করে, তাহাদের অমরত্ব 
বুথ! হয়, পরে তাহাদের মৃত্যুলোকে আসিতে হয় । স্বপ্রে ধনভাগার প্রাপ্ত হওয়া 
যায়, পরস্ত জাগ্রত হইলে কি তাহ থাকে? বেদজ্ঞের ( যজ্ঞকর্তীর ) স্ব্গস্থখও 
তেমনি, জানিবে। হে অজ্জুন, বেদজ্ঞ হইলেও আমাকে ন। জানিলে সবই 
ব্যথ হয়,_শশ্য ঝাড়িয়। যে ভুষি থাকে তাহার ন্তায় 3 এইজন্য, এক আমাকে 
ছাড়িয়া (আমার স্বরূপের জ্ঞান না হুইলে ) বেদোক্ত ত্রয়ীধর্মমই নিক্ষল হয়? 
আমাকে জানিয়?, অন্য কিছু ন৷ জানিলেও, তুমি সখী হইবে। 


অনন্যাশ্চি্তয়স্তো মাং যে জনাঃ পধু্ণপাসতে | 
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহবম্যহম্‌ ॥ ২২ 


যাহার? সর্বভাবের মহিত আমাতে চিত সমর্পণ করে-_-যেমন গর্ভস্থ পিও 
কোনও ( উদ্যমের ) ব্যাপারের কিছুই জানে না; তেমনি, যাহাঁদের আম 
ভিন্ন অন্ত কিছুই ভাল বস্ত নাই, আমার নামেই যাহার জীবিত থাকে; 
এইভাবে, যাহার অনন্তগতি চিত্তে আমাকে ম্মরণ করিয্ন। আমার উপাঁসন। 
করে, তাহাদের আমিও সেবা করি। একাগ্রচিত্ত হইয়। যখন তাহার। আমার 
উপাসনার মার্গ অবলম্বন করে, তখন তাহাদের সমন্ত চিন্তা আপন। হইতেই 


১ বেগ্তার ভোগে ( সংসর্গে ) কপর্দকহীন হইলে যেমন তাহীকে আর (বেশ্তার ) দ্বার স্পশ 
করিতে দেয় না; 


নবম অধ্যাক্স ২১৩ 


[র হয়।৯ তাহাদের যাহা কিছু করিতে হয় তাহা সমঘ্যই আমার উপরই 
মাসিয়া পড়ে-__যেমন অজাতপক্ষ শাবকের প্রাণর্ক্ষার জন্য পক্ষিণী মাতাকেই 
স্গীবন ধারণ করিতে হয়। আপনার ক্ষুধাতৃষ্ণ ভূলিয়৷ মাতাকেই২ শাবকের 
কল্যাণের জন্য সব কিছু করিতে হয়, তেমনি যাহার! প্রাণ দিয়। আমাকেই 
মন্ধমরণ (ভজন ) করে, তাহাদের জন্য আমি কিছুতেই (কোন প্রকার 
কছু করিতেই ) লজ্জা করি না)$ তাহারা যদি আমার সহিত সাযুজা- 
গাভের ইচ্ছা! করে, আমি তাহাদের সেই ইচ্ছ। পূর্ণ করি-_কিন্বা, যদ্দি সেবা 
করিতে চায়, তবে তাহাদের (হৃদয়ে ) প্রেম দান করি । এইভাবে, তাহার। 
(নে যে যে ভাব (ইচ্ছা) পোষণ করে, আমাকে বারবার তাহাই পূরণ 
₹রিতে হয়, আর তাহাদের যাহা কিছু দেওয়া হয়, আমিই তাহা রক্ষা 
করি। হে পাগুব, যাহার। সর্বভাবে আমারই আশ্রয় লয়, তাহাদের সমজ্য 
যোগক্ষেম আমাকেই বহন করিতে হয়। 


যেইপ্যন্তাদেবতাভক্তা যজস্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। 
তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজস্ত্যবিধিপূরর্বকম্‌ ॥ ২৩ 


এখন, আরও অনেক সম্প্রদায় আছে, যাহারা! আমার সমষ্টিূপ (সর্ব 
ব্যাপক স্বরূপ ) না৷ জানিয় অগ্নি, ইন্দ্র, অধ্যম! (প্লিতৃগণের মধ্যে মুখ্য ) ও 
নরকে যজনত করে। (৩৪০) বাস্তবিকপক্ষে তাহাদের এ যজ্ঞ আমার 
উদ্দেশ্যেই হয়, কারণ এই সমস্ত বিশ্ব আমিই, পরস্ত, ভাঁছাদের উপাসনা 
প্রণালী সরল (বিধিপিদ্ধ) নহে, উহ] বিষম (ভূল) পথ। দেখ, বৃক্ষের 
গাখাপল্পব কি একই বীজ হইতে উৎপন্ন হয় না? পরস্ত (বৃক্ষের ) মূলই 
নল গ্রহণ করে, আর মূলেই জল ঢাঁপিতে হয়। একই দেহে দশটা ইন্দ্রিয় 
মাছে, আর উহার! যে বিষয় ভোগ করে তাহ! একই স্থানে যায়। তথাপি, 
তম আঁহার্ধ্য রন্ধন করিয়! কি কানে ঢালিতে হয়? ফুল আনিয়া চক্ষুতে 
ঠীধিলে কি হয়? মুখেই রসাম্বাদন করিতে হয়, স্থগন্ধ নীসিক! দ্বারাই 


১ সমস্ত চিন্তার ভার আমার উপরই আসিয়া! পড়ে . 
$ চতুর্থ চরণের পাঠাত্তর--“তাহাদের সব কিছুই আমি করি” । 
২ তাহাকেই ৩ ভজন; 
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আন্রাণ করিতে হয়, তেমনি আমার স্বরূপ জানিয়া আমাকেই যজন করিতে 
হয়। নতুবা, আমাকে ন৷ জানিয়া অন্য ঘষে কোনও ভাবে আমার উপাসনা 
করা ব্যর্থ হয়, এইজন্য কর্মের জন্য জ্ঞানদৃষ্টি নির্দোষ হওয়] প্রয়োজন । 


অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।. 
ন তু মামভিজানস্তি তত্বেনাতশ্যবস্তি তে ॥ ২৪ 


হে পাওুস্থত, দেখ, এই সমস্ত যজ্ঞোপচারের তোঁক্তা। আমি ভিন্ন আর 
কে আছে? আমিই সকল যজ্ঞের আদি ও অস্ত, পরস্ত, আমীকে তুলিয়া 
ছু্ব,দ্ধি মন্থষ্য দেবতাগণকে ভজনা করে। গঙ্গার জল যেমন দেব ও 
পিতৃগণের উদ্দেশ্তে গঙ্গায়ই অর্পণ করিতে হয়, তেমনি ইহার! আমারই বস্ত 
আমাকেই দেয়, _পরস্ত, ভিন্ন ভিন্ন ভাঁবে। এইজন্য, হে পার্থ তাহারা 
আমাকে কখনও প্রাপ্ত হয় না, যাহার প্রতি তাহাদের মনের আস্থা, উহারা 
সেখানেই যায় । (৩৫০) 


যাস্তি দেবব্রত! দেবান্‌ পিত্ন্‌ যাস্তি পিতৃত্রতাঃ। 
ভূতানি যাস্তি ভূতেজ্য যাস্তি মদ্যাজিনোইপি মাম্‌॥ ২৫ 


মন, বাক্য ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে দেবতার উদ্দেশ্টে ভজন করে- দেহ- 
ত্যাগের সময় সেই দেবরূপই প্রাপ্ত হয়। অথবা, যাহার মন পিতৃত্রতে 
নিযুক্ত (পিতৃলৌকের উপাষনা করে ) দেহত্যাগের পর সে পিতৃত্ব বরণ 
করে (পিতৃুলোকে যায় )। কিন্বা, ক্ষুত্র দেবতার্দি (অথবা ) ভূতগণ 
যাহাদ্দের পরমদেবত1; যাহার! অভিচারমার্গে তাহাদ্দের উপাসন। করে 
দেহের যবনিকাপাত হইলে, তাহার! ভূতত্বই প্রাপ্ত হয়; এইভাবে সঙ্কল্পবশে 
ইহার! শ্বকর্মের ফল ভোগ করে। পরস্ত, যাহারা নয়নে আমাঁকে দেখে, কর্ণে 
আমারই নাম শ্রবণ করে, মনে আমাকেই ধ্যান করে, এবং বাক্যত্বার। আমারই 
ত্ততিগান করে ; সর্বধাঙ্গে, সর্বস্থানে আমাঁকেই নমস্কার করে, আমারই উদদেষ্ঠে 
দানপুণ্যাদি কর্ম করে; যাঁহার। আমার বিষয়ই অধ্যয়ন করে, অস্তরে বাহিরে 
মন্দ্রপ হইয়াই তৃষ্ধ হয়, আমারই জন্য জীবন ধারণ করে ? শ্রীহরিকে তুষিত 
করিবার জঙগ্তই (তাহার গুণকীর্তনের জন্যই ) যাহারা অহংভাব পৌষণ করে, 
আমাকে লাভ করাই ধাহাদের জগতে একমাত্র লৌভ ; যাহার! আমাকে 
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পাইবার ইচ্ছায়ই সকাম, আমার প্রেমেই প্রেমিক, আমারি ভুলে সত্রম হুইয়। 
(আমারই চিন্তায় বিভোর হইয়া) জগৎ তুলিয়। যায়; আমাকে জানাই 
যাহাদ্দের শাস্ত্র, আমাকে লাভ করাই ষাহাদের মন্ত্র-_-এইভাবে যাহার! 
সর্ব ব্যাপারে আমাকেই ভজন করে ; (৩৬০ ) তাহাঁর। মরণের এপারেই 
যথার্থই আমার সহিত মিলিয়া যাঁয়, মরণের পর অন্যদিকে কেমন করিয়া 
যাইবে? এইজন্য, যাহারা আমার যজন করে, সেবাপৃজাঁর (উপচারের ) 
অছিলায় আপনাকে আমাতেই অর্পন করে, তাহারা আমার সাযুজ্য লাভ 
করে। হে অজ্জুন, আমাঁতে আত্মসমর্পণ বিনা কেহই আমার প্রিয় হইতে 
পারে না, কোনও উপচারে আমাকে বশীভূত করা যায় ন।। এ বিষয়ে, 
যে আপনাকে জ্ঞানী মনে করে সে কিছুই জানে না, যে আপন শ্রেষ্ঠতের 
বড়াই করে সে সত্যই হীন, ষে বলে 'আমার আত্মজ্ঞান হইয়াছে, তাহার 
কিছুই হয় নাই। অথবা, হে কিরীটি, যজ্, দান তপাদি ক্রিয়ার বাহাঁড়ম্বর 
ইহার কাছে একটা তৃণের সমানও নহে । দেখ, জ্ঞানের সামর্থ্য দেখিতে 
গেলে, বেদ হইতে কেহ শ্রেষ্ঠ আছে? ( সহশ্রবদন ) শেষ নাগ হইতে কেহ 
বড় বক্তা আছে? সেও আমার শয্যার নীচে চাঁপ। পড়িয়া আছে, অপর 
বেদও “নেতি” “নেতি” বলিয়া, পিছু হটে, সনকাদি খষিগণও এ বিষয়ে 
( নিরূপণ করিতে অসমর্থ হইয়া ) পাগল হইয়। যান। তাঁপমদের কথ। বিচার 
করিলে, শৃলপাঁণি মহাদেবের সমকক্ষ কে? তিনিও অভিমান ত্যাগ করিয়া 
(আমার ) চরণতীর্থ (গঙ্গ। ) মন্তকে বহন করেন। , অথবা, সম্বদ্ধির বিচারে 
লক্ষ্মীর ন্যায় কে আছে? ধাহার ঘরে শ্রীর ন্যায় দাপী; তিনি যে 
( ভাতকুলী* খেলিতে ) খেলার ঘর নিশ্বীণ করিয়াছেন, যাহাকে লোকে 
'অমরপুবী" বলে, তাহাতে ইন্দ্র কি স্জীহার খেলার পুতুলনন? (৩৭) খেলার 
সাধ মিটিলে, যখন এই খেলার ঘরাভাঙ্গ। হয়, তখন মহেন্দ্রকেও ভিখারী 
হইত্তে হয়; তিনি যে বৃক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, সেই বৃক্ষই কল্পতরু 
হয়। বিচার করিয়। দেখিলে, ধাহাঁর সন্গিধানে এই প্রকার .গৃহপরিচারিকাঃ 
সেই মুখ্য নায়িক। লক্ষমীদেবীরও এখানে কোনও প্রতিষ্ঠা নাই। হে পাগুব, 
তিনি সর্ধভাবে সেবা করিয়া, অভিমান পরিত্যাগ করিয়া, চরণ ধৌত 


* 'ভাতকুলী' একপ্রকার ছেলেদের খেল। ; 
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করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইজন্য আপন মহত্ব বা প্রতিষ্ঠা দূরে 
রাখিয়া, সর্ব পাগ্ডিত্যের অভিমাঁন ভুলিতে হইবে, এবং জগতে সকলের কাছে 
ছোট হইবে, তখনই আমার সান্নিধ্য লাভ করিতে পারিবে । হে কিবীটি, 
সহশ্রকর শুর্যের দৃষ্টির সম্মুখে চন্দ্রই লোপ পায়, সেখানে খগ্যোত আপনার 
তেজের কি বড়াই করিবে? তেমনি, যেখানে লক্ষ্মীর এশ্বধ্য শোভ। পায় 
না, শঙ্ুর তপস্তা। বিফল হয়, দেখানে প্রারত মন্দবুদ্ি অজ্ঞানী লোক 
আমাকে কি করিয়া জানিবে? এইজন্য, দৈহাভিমীন পরিত্যাগ করিয়া, 
সকল গুণের প্রতিষ্ঠ। “নিমলোন”* করিয়। ছাঁড়িতে হইবে, সম্পত্তিমদ ( মোহ) 
আরতি করিয়! দূরে নিক্ষেপ করিতে হুইবে ( অর্থাৎ একেবারে পরিত্যাগ 
করিতে হইবে )। | 


পত্রং পুম্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্য৷ প্রযচ্ছতি। 
তদহং ভক্ত'যপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ২৬ 


অলীম প্রেমের আতিশয্যে, আমাকে অর্পণ করিবার নিমিত্ত, যে কোনও 
একটি ফল; যত ছোট হউক না কেন, যদি আমার তক্ত আমার: কাঁছে 
লইয়। আসে, আমি দু” হাত বাড়াইয়া তাহা গ্রহণ করি, এবং "তাহার 
বৌট। ন|। ফেলিয়াই সাদরে তাহা ভক্ষণ করি। আর ভক্তিসহকাঁরে যদি 
আমাকে একটি ফুল দেয়, তাহা আমার আপ্রাণ করাই উচিত, পরস্ক তাহাও 
আমি মুখে ফেলিয়া দিই । (৩৮০ ) ফুলের কথা থাঁকুক, ষে কোনও একটি 
পত্রও যদ্দি প্রেমের সহিত অর্পণ করে, তাহা! তাজাই হউক বা শুই 
হউক; পরস্ত, যদি দেখি তাহ সর্বভাবে ভক্তির রসে ভরা, তাহা হইলে, 
ক্ষুধিত ব্যক্তি যেমন অমৃত সেবন করিয়া তুষ্ট হয়, তেমনি এ পত্রটি সুখে 
ভোজন করিতে আরম্ভ করি। অথবা, এমন যদি হয় যে একটি পত্রও 
জোটে না, তবে জলের তো কোনও অভাব হয় না? জল, যেখানে 
সেখানে, বিনামুল্যে বিনাপরিশ্রমে পাওয়। যায়--এ জলই যদি সর্ধন্ঘ মনে 


১ মুলাহীন + . 
* ভূতাপসরণের জগ্ক নিমপাতা! ও মুন একত্র করিয়া সন্তানের মুখের চারিদিকে ঘুরাইয়া 
ফেলিয়া দিতে হুয়॥ 
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করিয়া (প্রেমসহকারে ) আমাকে অর্পণ করে; তবে আমি মনে করি 
সেই ভক্ত আমার জন্য বৈকুগ হইতেও বিশাল মন্দির নির্মাণ করিল, কৌস্তভ- 
মণি হইতেও উজ্জল (নির্মল ) অলঙ্কারে আমাকে সঙ্জিত করিল; যেন 
আমার জন্য, ক্ষীরান্ধির ম্যায় মনোহর, অপার দুপ্ধের শয্যা রচন। করিল; 
কপূর, চন্দন, অগুরু ইত্যাদি মনোহর স্থগন্ধে ভূষিত করিল১, যেন দ্বিন- 
করের ন্যায় উজ্জ্বল দ্ীপমাল আমার জন্য সাজাইল; যেন গন্ড়ের ন্তাঁয় 
বাহন, কল্পতরুর উদ্যান, কামধেহুর গোধন আমাকে অর্পণ করিল 3 ষেন 
অমৃত হইতেও সরস ( বসাল ) বহ্প্রকারের পক্কান্ন আমাকে পরিবেশন 
করিল, ভক্তের এক বিন্দু জলের অর্ধো আমার এমনি পরিতোষ হয়। 
হে কিরীটি, আরও কি বলিতে হইবে? তুমি ব্বচক্ষেই দ্নেখিয়াছ ( এক মুষ্টি) 
চিপিটকের জন্য আমি হ্দ্ামার বস্ত্রের গ্রন্থি খুলিয়াছি। (৩৯০ ) আমি 
শুধু ভক্তিই জানি, যেখানে ভক্তি আছে সেখানে আমি ছোট বড় বিচার 
করি না, ষে কেহ হউক না কেন, আমি তাহার ভাবই গ্রহণ করি (আমি 
তাহার ভাবের অতিথি )) পত্র, পুষ্প, ফল এসব উপাঁসনাঁর উপকরণ (নিমিত্ত ) 
মাত্র, শুদ্ধ ভক্তিতত্বই আমাকে প্রাপ্ত করায়। অতএব হে অজ্জুন, শ্রন, 
তুমি আপন হৃদয়ে একটী সহজ অথচ অবসরোচিত বুদ্ধি (সাধনের উপায়) 
ধরিয়া রাখিবে ।২-৩ 


যৎ করোষি যদশ্রাসে যজ্জহোষি দদাসি যত। 
যত্তপস্যসি কৌস্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্‌'॥ ২৭ 


যেকোনও ব্যাপার (কর্ম) করিবে, ষে কোনও ভোগ (বিষয় ) উপভোগ 
করিবে, নানাবিধ যজ্ঞে যাঁহ। যজন$করিবে ; অথবা পাত্রবিশেষে যাহা দান 
করিবে, কিম্বা সেবকগণের জীবিকা! জন্য যাহা! দান করিবে, তপাদ্ি 
সাধন বা ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে ; এ সমন্ত ক্রিয়া! যাঁহ। শ্বাভীবিকভাবে 
আসিয় পড়িবে, সে লমস্তই ভক্তিভাবে আমারই উদ্দেশ্তে করিবে; পবস্ধ, 
এই সব কর্ম করিবার সময় আপনার অন্তরে তাহার স্বতিও যেন কখনও 


১ নুগন্ধের মহামের রচনা করিয়া; ২-৩ তোমাকে একটা সহজ উপায় বলিতেছি। তুমি 
কখনও আপন মনোমন্দিরে আমাকে বিস্থৃত হইও নাঁ। 


২১৮ জানেশখখরী 


না থাকে (কর্তৃত্বের অহঙ্কার থাকিবে ন।),--এইভাবে, অহঙ্কার দোষ 
ধুইয়৷ সেই সব কর্ম আমাকে অর্পণ করিবে। 


শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কন্মবন্ধনৈঃ | 
সংন্যাসযোগযুক্তাত্ম। বিমুক্তো! মামুপৈস্যসি ॥ ২৮ 


অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত বীজ যেমন অঙ্কুরিত হয় না, তেমনি আমাকে অর্পন 
করিলে এই শুভাশুত কর্ম ফলপ্রদ হইবে না যখন কর্খ অবশিষ্ট থাকে তখন 
উহা! হখছুঃখক্ধপ ফল প্রসব করে, এবং তাহ ভোগ করিবার জন্য) একটি দেহ 
ধারণ করিতে হয়। এঁ সমস্ত কর্ম আমাকে নিঃশেষে অর্পন করিলে জন্মমরণ 
একেবারে পুছিয়া যাইবে ( শেষ হইবে ), এবং জন্মের সহিত যে কষ্ট ভোগ 
করিতে হয়, তাহারও অস্ত হইবে । (৪০০) সেইজন্য, হে অজ্জুন, তোমাকে 
এই সহজ সংন্ন্যাস-যুক্তি ( ফলসং্ন্যাসযুক্ত কম্মযোগের উপদেশ ) প্রদান 
করিলাম--যাহাঁতে আত্মজ্ঞানপ্রাপ্তির বিলম্ঘ ন| হয়। ইহাতে দেহবন্ধনে 
পড়িবে না, হৃথছুঃখের সাগরে ডুবিবে না, আমারই আনন্দম্বরূপে অনায়াসে 
মিলিত হইবে। 


সমোইহং সর্বভূতেষু ন মে ছেস্তোহস্তি ন প্রিয়ঃ। 
যে ভজস্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্‌॥ ২৯ 


যদি প্রশ্ন কর আমি কেমন, তবে ( তাহার উত্তর এই যে) আমি সর্ববভূতে 
সমভাবাপন্ন, আমার আপন পর এনূপ ভেদভাব নাই*। যাহারা এই ভাবে 
আমাকে (আমার শাশ্বত ত্বর্ূপকে ) জানিয়। অহঙ্কারের আধার ভাঙ্গিয়া। 
সর্বভাবে ও সর্বকর্মে আমাকে ভজন। করে ;"তাহার। দেহ ধাঁরণ করিয়া দেহের 
ব্যাপার করিতেছে দেখ। যায়, পরস্ত তাহারা দেহে থাকে না, আমাতেই 
অবস্থান করে, এবং আমিও সমগ্রভাবে তাহাদের হৃদয়ে ভরিয়া থাঁকি। 
লবিস্তার বটবৃক্ষ যেমন বীজকণিকার মধ্যে থাকে, আর বীজকণাও যেমন 
বটবৃক্ষের মধ্যে থাকে ; তেমনি আমার ও তাহাদের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ, 
শুধু বাছিরের নামেই পার্থক্য, নতুবা, অন্তরের বস্তবিচাঁরে আমার ও তাহাদের 
মধ্যে কোনও ভেদ নাই ( তাহার। ও আমি একই )। ধার কর। অলঙ্কার যেমন 
শরীরের উপরেই শোভা! পায় ( উহাতে কোনও মমত্ববুদ্ধি থাকে না ), তেমনি 
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তাহারাও উদাসীন হইয়া দেহ ধারণ করে। ফুলের সৌরভ বামুর সঙ্গে চলিয়। 
গেলে যেমন গন্ধহীন ফুলটি বৌটার উপর থাকে, তেমনি তাহাদের দেহ শুধু 
আয়ু শেষ হইবার অপেক্ষায় থাকে ( আমুর মুঠার মধো থাকে )। হে পাগুব, 
তাহাদ্দের সমস্ত অভিমান মস্ভাবে আব্ধঢ় হইয়া ( মদ্ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া) 
আমাতেই স্থির (লীন )হয়। (৪১৯) 


অপি চেৎ সুহ্রাচ়ারো ভজতে মামনন্যভাক্‌। 
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩* ॥ 


এমনিভাবে প্রেমসহকাঁরে যে আমার ভজন করে, সে যে কোনও জাতির 
হউক না কেন, তাহাকে আর শরীর ধারণ করিতে হয় না। আর, 
হে মহাবীর অজ্জুন, আচরণ দেখিতে গেলে সে নিকৃষ্টতম দুরাঁচার হইলেও, 
যদি ভক্তির পথে জীবন উৎনর্গ করিয়! থাকে; অস্তঃকালের বুদ্ধিই সত্যই 
পরজন্মের গতি নির্ধারণ করিয়। থাকে-_-সেইজন্য, যে শেষকালে আপন জীবন 
ভক্তিকেই সমর্পণ করিয়৷ দেয়$ সে পূর্বের অনাচারী হইলেও, তাহাকে 
সর্বোত্তম বলিয়া জানিবে,__যেমন কেহ বন্যার জলে ডূবিয়! মৃত্যুমুখে না 
পড়িয়া, বাহির হয়; জীবিত অবস্থায় তীরে উঠিয়া! আসিলে যেমন তাহার 
ডুবিয়। যাঁওয়! নিরর্থক বা নিক্ষল হয়, তেমনি অস্তে যদি ভক্তিকে আশ্রয় 
কর! যাঁয় তবে পূর্বকৃত পাঁপ ধোঁত হইয়া ষায়। এইজন্য কেহ ছুরাচারী 
হইলেও, অনুতাপতীর্থে সান করিব (শুদ্ধ হৃদয়ে) সর্বভাবে আমার শ্বরূপে 
প্রবেশ করে ; তখন তাহার কুল পবিত্র হয়, আভিজাত্য নির্মল হয়, এবং 
তাহার জন্ম সার্থক হয়। সে ধেন তখন সকল শান্্ব অধায়ন করিয়াছে, 
তপশ্চরণ শেষ করিয়াছে, অগ্রান্্বযোগ অভ্যান করিয়াছে । অনেক বলা 
হইল; হে পার্থ, আমার উপর টা অথণ্ড আস্থা, মে সর্ধথা কর্মের সঙ্কট 
উত্তীর্ণ হইয়াছে ; হে কিরীটি, সে সমস্ত মনোবুদ্ধির ব্যাপার একনিষ্ঠাবূপ 
পেটিকায় ভরিয়া, আমারি মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে (নাঁখিয়। দিয়াছে__ 
অর্থাৎ আমাকে অর্পণ করিয়। কর্মাতীত হইয়াছে )। (৪২৯) 


ক্ষিপ্রং ভবতি ধন্মাত্ব! শশ্বচ্ছাস্তিং নিগচ্ছতি। ূ 
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১ ॥ 


২২৪ জ্ঞানেশ্ববী 


তুমি কি মনে কর নে অবনরমত ( অর্থাৎ মরণের পর ) আমার সমান 
হইবে? যে অম্বতের মধ্যে বাস করে তাহার মরণ কিরূপে হইবে ? যে সময় 
সুর্য্যের উদয় হয় না, তাহাকেই রাত্রি বলে, তেমনি, আমাতে ভক্তি বিন। ষে কর্ধ 
কর! হয়, তাহা। কি মহাপাপ নহে? এইজন্য, হে পাতুস্থত, তাহার (আমার 
ভক্তের) চিত্তবৃততি যখন আমার সমীপস্থ হয় তখন সে তত্বতঃ আমারই ম্বরূপ 
প্রাপ্ত হয়। একটি দীপ হুইতে অন্য একটি দীপ জালাইলে যেমন কোন্টি প্রথম 
তাহা! জান] যায় না, তেমনি, যে সর্বভাঁবে আমার ভজন! করে প্লে মতত্বব্ধপ 
হইয়া যায়। তখন, আমারই স্থিতি, আমারই কাস্তি, আমাতেই নিত্য শাস্তি 
প্রাপ্ত হয়, কিং বহুনা, মে আমার জীবনেই জীবিত থাকে । হে পার্থ, 
এবিষয়ে বারছ্বার তোমাকে আর কত বলিব? যর্দি আমাকে পাইতে ইচ্ছা 
কর, তবে ভক্তি ভূলিও ন1। কুলের বিশুদ্ধতা প্রয়োজন নাই, আভিজাত্যের 
ক্লাঘ1৷ করিও না, বিদ্যার মিথ্যা অভিমান কেন (বহন ) পোষণ করিবে? 
রূপ যৌবনের মদে মত্ত হইও না, ধনসম্পদের গর্ব করিও না,_এক আমাতে 
ভক্তি ন। থাকিলে এ সমন্তই নিচ্ষল হয়। শশ্তকণাবিহীন শন্তের ঘন মঞ্জুরী, 
বা জনশৃন্ত সুন্দর নগর,_ইহাতে কি কাজ হয়? অথবা, শু সরোবর, 
জঙ্গলে ছুঃখীর সহিত ছুঃখীর মিলন, কিন্বা বন্ধ্যা ফুলে শোভিত বুক্ষ যেমন 
হয়; (৪৩*) সকল বৈভব, কুল, জ্ঞানগৌরবও তেমনি নিক্ষল হয়__ 
'অবয়বযুক্ত শরীরে মন্তক১ ন থাকিলে যেমন হয়; আমাতে তক্কিবিহীন 
জীবনও তদ্রপ,_তাহাতে ধিক; ইহা! পৃর্থীর উপর পাষাণের তুল্য নয় 
কি? কণ্টকময় “হিববরা” বৃক্ষের ঘন ছায়া যেমন মজ্জন লোক সযঘত্বে 
পরিহার করে, তেমনি অভক্তকেও পুণ্য এড়াইয়। যাঁয়। নিশ্বফলের ভারে 
নিশ্ববৃক্ষ যদি ঝুঁকিয়া পড়ে, তবে কাকেরই স্থুসময় উপস্থিত হয়, তেমনি 
ভক্তিহীন ব্যক্তিও পাপকর্শ করিবার জন্য বাড়িতে থাকে । মাটির খাঁপড়ায় 
ষড়রদ পরিবেশন করিয়! বাত্রে চৌবাস্তার উপর রাঁখিলে যেমন কুকুরদের 
কুবিধা হয়; তেমনি ভক্তিহীনের জীবন, কিম্বা ষে স্কৃতি জানে ন। এমন 
ব্যক্তির সম্পতি,$_ইছা৷ শুধু সংসার-ছুঃখকেই আমন্ত্রণ করিয়! পরিবেশন করা 

১ জীবন, প্রাণ । 


8 দ্বিতীয় চরণের পাঠাস্তর--“কিম্বা! যে ম্বপ্েও সুকৃতি জানে না”, "যাহ স্বপ্নেও কৃতি 
জানে না; | 





নবম অধ্যায় ২২১ 


মাত্র। সুতরাং উত্তম কুলের প্রয়োজন নাই, জাতিতে অস্ত্যজই হউক, বা 
পশুর শরীরই প্রাপ্ত হউক--( তাহাতে ক্ষতি নাই ); দেখ, গজেন্্রকে (হিংস্র 
পুতে ) কুস্ভীরে ধরিলে সে যখন ব্যাকুল হুইয়। আমাকে ম্মরণ করিয়াছিল, 
আমাকে প্রাপ্ত হইয়া কি তাহার পশ্তত্ব ঘুচিয়৷ যায় নাই? 


মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেইপি স্থ্য: পাপযোনয়ঃ । 
স্ত্িয়ো বৈশ্যাস্তথা শূত্রান্তেইপি যাস্তি পরাং গতিম্‌ ॥ ৩২ 


হে কিরীটি, যাহার নাম লইলেও পাপ হয়, সর্বাপেক্ষা অধম পাপযৌনিতে 
যাহার জন্মঃ সেই পাপযোনি মুঢ, প্রত্তরখণ্ডের ন্যায় মূর্থ হইলেও যদি 
স্বভাবে আমাতে দৃঢ়চিত্ত হয়; (৪৪০ ) যাহার বাক্যই আমার নামোচ্চারণ» 
যাহার দৃষ্টি আমারই কূপ ভোগ করে, যাহার মন আমারি সংকল্প (চিন্তা) 
নিরস্তর বহন করে ; যাহার শ্রবণ (কর্ণ) আমার কীত্তি শ্রবণ ভিন্ন কখনও 
শৃন্ত থাকে ন1 (সর্বদাই আমার কীত্তি শ্রবণ করে ), আমার সেবাই যাহার 
সর্ববাঙ্গের ভূষণ; যাহার জ্ঞান ( অন্ত ) বিষয় জানে না, জ্ঞাতৃত্ব একাস্তভাবে 
আমাকেই জানে, আমাকে এইভাবে লাভ করিয়াই যে জীবিত থাকে, 
অন্যথায় যাহার মরণ; হে পাগুব, যে এইভাবে, সমস্ত বিষয়ে, সর্ব ভাবে, 
আমাকেই জীবনের সর্বস্ব করিয়াছে; সে পাপযোনিই হউক, বা! বেদাধ্যায়ী 
( শাস্ত্রজ্ঞ ) নাই হউক, পরস্ধ, আমার সহিত তুলনায় তাহার যোগ্যতা কম 
নহে। দেখ, ভক্তির মাহাজ্মোে দৈত্য দেবগণকে হীন করিয়াছে, যাহার মহিমায় 
আমাকে নুসিংহের রূপ ধারণ করিতে হইয়াছে; সেই প্রহলাদ আমার জন্য 
সর্বদা বহু কষ্ট পাইয়াছে, সেইজন্য, হে কিরীটি, আমি যাহ! কিছু দিতে পারি 
সে সমস্তই প্রাপ্ত হুইফ়্াছে। নতুবা, সত্যই সে দেত্যকুলজাত, পরস্ত শ্রেষ্ঠত্ব 
ইন্দ্রও তাহার লহিত তৃলনার যোগ নহে, স্থতরাং এখানে ভক্তিই উপযোগী 
হয়, জাতি অপ্রমাণ। রাজাজ্ঞার অক্ষর ( চিহু ) একটি চম্মথণ্ডের উপর পড়িলে, 
সেই চর্মখণ্ডের দ্বারা সকল বস্তই প্রাপ্ত হওয় যায়। বাজমুব্রাঙ্কিত না হইলে 
স্বর্ণ বা বৌপ্যও প্রমাণ নহে, রাজাজ্ঞাই এখানে বলবতী,_-এ (রাঁজমৃত্রান্কিত ) 
চশ্বখণ্ডের দ্বারা সমস্ত সামগ্রী কিনিতে পার! যাঁয়। (৪৫০) তেমনি, যখন 
আমার প্রেমে মন ও বুদ্ধি ভরিয়া! যায়, তখনই উত্তমত্ব ও সর্বজ্ঞত1 আসিয়! 
যায়। অতএব, কুল, জাতি, বর্ণ,-_-এ সমস্তই অকারণ ( বৃথ! ), হে অজ্জনঃ 


২২২ জ্ঞানেখরী 


এ সংসারে একমাজ্জ আমাতে ভক্তিই সার্থক। যে কোন ভাবেই হউক 
না কেন, আমাতে মন প্রবিষ্ই করাইয়া দিতে হইবে, এবং তাহা হইলেই 
( আমার চিন্তায় মন ভরিয়। গেলেই ) পৃর্বের সমন্তই বৃথ! হইয়া যাইবে। 
ছোট ছোট নদী নাল। গঙ্গায় গিয়া না পড়1 পধ্যস্তই নদী নাল। থাকে, 
গঙ্গায় পড়িয়া গঙ্গাই হইয়! যায়। কিম্বা, কাষ্ঠখণ্ডগুলি একত্র করিয়া 
অগ্রিতে নিক্ষেপ ন1 কর! পধ্যস্তই তাহাদের খদির, চন্দন আদি কাষ্ঠ বল! হয়। 
তেমনি, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, স্ত্রী, শৃত্র, অস্ত্যজ ইত্যাদি ভিম্ন ভিন্ন জাড়ি ততক্ষণই 
থাকে, যতক্ষণ তাহারা আমাকে ভজন। না করে । লবণকণ। প ূ নিক্ষেপ 
করিলে যেমন তাহাতেই মিশিয়! যায়, তেমনি সর্বভাবে আমার স্বরূংপ মিলিয়া 
গেলে জাতি, ব্যক্তি ইত্যাদি ভেদ লোপ পায়। নদনদীর অস্তিত্ব (নাম) 
ততদিনই থাকে এবং তাহাদের পূর্ববপশ্চিমগামী বল! হয়, যতদিন না তাহার! 
সব সমুদ্রে আসিয়া মিলিত হয়। তেমনি, কোন এক ছলে চিত্ত আমার মধ্যে 
প্রবেশ করিলেই শ্বতঃই মদ্দরপ হইয়! যায়। পরশপাঁথরকে ভাঙ্গিবার জন্যও 
যদি লোহু। তাহার অঙ্গস্পর্শ করে, তাহাকে স্পর্শ কর! মাত্রই উহা সোৌন৷ 
হইয়! যায়। (৪৬৯) দেখ, প্রেমভাবে আমাঁতে চিত্ত অর্পণ করিয়াই কি 
ব্রজাঙ্গনাগণ আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হয় নাই? অথবা।, ভয়ের নিমিত্ত কংস, কিন্ব। 
নিরস্তর বৈরিতা করিয়াও কি শিশুপাঁলাদি আমাকে প্রাপ্ত হয় নাই? হে 
পাণ্ডব, আত্মীয়তার জন্য যাদবগণ, মমত্তের জন্য বস্থদেবার্দি সকলে আমার 
নাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন । হে ধনুদ্ধর, নারদ, ঞব, অক্রুর, শুক ও সনৎকুমার 
যেমন ভক্তি দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন; তেমনি গোঁপিকাদের প্রেম, 
কংসের তয় ভাস্তি, শিশুপালদের ঘাতক মনোবৃত্তি আমাকে প্রাপ্ত করাইয়াছে। 
আমিই জীবের একমাত্র শেষ আশ্রয়, ভক্তি, বিষয়বৈরাগ্য বা! বৈরভাঁব-__ষে 
কোনও মার্গেই আমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব হে পার্থ দেখ, আমার 
মধ্যে প্রবেশ করিবার (আমাকে প্রাঞ্ধ হইবার) উপায়ের অভাব নাই। 
আর যে কোনও জাতিতেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন।__আমাকে ভজন 
করুক বা আমার বৈরিতা করুক,_-পরস্ত, তাঁহাকে আমারি ভক্ত বা 
আমারই বৈরী হইতে হইবে । কোনও এক প্রকারে আমাতে স্থিরচিত 
হইলেই আমার. ম্বরূপ-প্রাপ্তি নিশ্চিতভাবে তাহার করতলগত হইবে। 
অইজন্য, হে অঞ্জন, পাঁপযোনিই হউক, কিন্বা বৈশ্ত, শুক্র বা অঙ্গনাই 


নবষ অধ্যায় ২২৩ 


হউক, আমাকে ভজন! করিলেই আমার গৃহে পৌছিবে (আমাকে প্রাপ্ত 
হইবে )। (৪৭০) 


কিং পুনব্রণক্গণাঃ পুণ্য ভক্তা রাজরয়স্তথা। 
অনিত্যমস্খং লোকমিমং প্রাপ্য ভজন্ব মাম্‌॥ ৩৩ 


যে ব্রাহ্ধণ বর্ণের মধ্যে ( ছত্রচামর ) শ্রেষ্ট, স্বর্গ যাহার জায়গীব, যে ব্রাহ্মণ 
ম্ত্রবিদ্ভার মাতৃগৃহত্বরূপ*্ঃ যে পুথিবীর দেবতা, তপের মুদ্তিমান অবতার, 
ধাহার জন্য সকল তীর্থের ভাগ্যোদয় হয়) যাহার মধ্যে যাগধজ্ঞ১ নিরস্তর 
বাম করে, যে বেদের বজ্রকবচ, যাহার দৃষ্টির উৎসঙ্গে ( সংস্পর্শে ) কল্যাণের 
বৃদ্ধি হয়ঃ যাহার আস্থার দৃঢ়তায় সৎকর্মের প্রসার হয়, যাহার সঙ্কল্পে সত্য 
জীবনপ্রাপ্ত হয় (প্রতিষ্ঠিত হয় ); যাহার অভয়বাণী অগ্নিকে আমু প্রদ্দান 
করিয়াছে, এবং সেইজন্য সমুদ্র তাহাঁকে (বাঁড়বাগ্িকে ) আপন জল প্রদান 
করিয়া পোষণ করিয়াছে । যাহার চরণরজঃ বক্ষঃস্থলে পাইবাঁর জন্য আমি 
লক্মীকে দূরে লরাইয় রাঁখিয়াঁছি, এবং কৌন্তভমণি নামাইয়। হস্তে ধারণ 
করিয়াছি; হে স্থৃভত্র, আপন সৌভাগ্যের লক্ষণন্র্ূপ অদ্যাবধি আমি যাহার 
পদচিহ্ন হৃদয়ে ধারণ করিতেছি) হে বীর অঞ্জন, ধাহার কোপ কালাগ্নি- 
রুদ্রের বসতিস্থল, যাহার প্রসাদে বিনামূলো ( অনায়াসে ) সিদ্িপ্রাপ্ত হওয়! 
যায়ঃ এইন্ধপ পুণ্যশীল (পুণ্যের রাঁশি ), আমার অত্যন্ত অনুর্ক্ত ভক্ত 
ব্রাহ্ষণ যে আমাকে প্রাঞ্চ হইবে তাহা আর বলিতে হইবে কেন? দেখ, 
চন্দনের অঙ্গানিল (চন্দনের গন্ধবহনকারী বাম) নিকটস্থ নিষ্বৃক্ষ স্পর্শ করিলে, 
তাহা ( এ স্থগন্ধিত নিয়বৃক্ষ ) নিজীব (জড়, অযোগ্য ) হইয়াও দেবতার 
মন্তকে (তিলকরূপে ) শোভ! পায়।। (৪৮০ ) তবে স্বয়ং চন্দন যে সেই 
স্থান প্রাপ্ত হইবে না, তাহা কেন মরন করিবে? অথবা, সেই স্থান প্রাঞ্চ 
হইবে ইহার লত্যতা কি কোঁনও যুক্তিত্বার। সমর্থন করিতে হইবে? (হলাঁহলের 
জাল।) শাস্ত করিবার আশায় শঙ্কর নিরন্তর অর্ধচন্দ্র মন্তকে ধারণ করিয়া 
আছেন। তবে, শীতল ( জ্বালীপ্রশমনকারী ), এবং পূর্ণতায় ও স্থগন্ধে চন্দ্র 
হইতেও শ্রেষ্ঠ যে চন্দন, তাহ কেন সহজে সর্বাঙ্গে ধারণ করিবে ন1? 


১ ঘোগী; ২ অতি নিপুণ । 


২২৪ জ্ঞানেশ্বরী 


কিন্বা, যাহাকে আশ্রয় করিয়। রাস্তার জল অনায়াসে সমুদ্রে গিয়া পড়ে, 
সেই গঙ্গার কি অন্ত কোনও গতি হুইতে পারে হ্থতরাং, রাজধি বা 
ব্রা্ষণ__-আমিই যাহার গতি, মতি ও শরণ, সে নিশ্চিত আমাঁতেই নির্বাণ 
লাভ করে, আমাতেই তাহার স্থিতি। এইজন্য শতজর্জর ( শতঙচ্ছিত্যুক্ত ) 
নৌকায় বাহির হইয়। কিনূপে নিশ্চিন্ত থাকিবে? শস্্রবর্ষণের মধ্যে অজাবরণ 
খুলিয়া নগ্রগাত্রে কিরূপে থাকিবে? শরীরের উপর প্রস্তরখণ্ড পড়িতে 
থাকিলে কি কোনও আচ্ছাদন (ঢাল) তুলিয়া ধরাব না? (রাগ আক্রমণ 
করিলে কি ওঁধধ সম্বন্ধে উদাপীন হইবে? হে পাগ্ুব, যেখানে চতুদ্দিকে 
দাবানল জলিতেছে সেখান হুইতে কি বাহির হওয়। উচিত নছে।? তেমনি, 
উপত্রবপূর্ণ মর্ত্যলোকে আমাকে ভজন] না করিয়! থাকিবে কিনূপে ? নিজের 
সঙ্গে এমন কি বল আছে যাহার ভরসায় আমাকে ভজন। ন করিয়। গুহের 
ভোগ্য লামগ্রী নিশ্চিন্ত হুইয়। ভোগ করিবে? অথবা, আমাকে ভজনা না 
করিয়। বিদ্যা বা যৌবন হইতে স্থখপ্রাঞ্চি হইবে, জীবের এমন কি ভরদ। 
আছে? (৪৯০) যত কিছু ভোগ্যবস্ত এক দেহের সুখের জন্যই উপযোগী 
হয়, আর সেই দেহ তে! কালের মুখের মধ্যেই পড়িয়া আছে। হে বস, 
এই মন্ত্যলোৌকের হাটে ছুঃখের পনব৷ ছড়ান রহিয়াছে, আর মরণরূপ পণান্রব্য 
মাপা হইতেছে,_এই ম্ৃত্যুলোকে এখন হাটের সময় উপস্থিত; এখন, 
হে পাগ্ডব, এই হাটে জীবনের সুখপ্রদ কোন্‌ পণ্যদ্্রব্য ক্রয় করা যাইবে? 
ভস্মে ফু' দিয়! কি দীপ জালান যায়? বিষের কন্দ বাঁটিয়। যে রস১ বাহির 
কর। হয়, তাহাই অমুত বলিয় পেবন করিলে যেন অমর হওয়া যায়? 
নিজের মস্তক ছেদন করিয়া! পায়ের ক্ষত বাঁধিলে যেমন হয়, মর্ত্যলোৌকের 
সমস্ত স্থখও তেমনি কল্যাঁণদায়ক। সেইজন্য, এই মৃত্যুলোকে স্থখের কথা 
কে কানে শুনিতে পায়? জ্বলস্ত অঙ্গারের শয্যায় কি সুখনিন্্রা হয়? যে 
(মৃত্যু) লোকে চন্দ্র ক্ষয়রোগগ্রস্তঃ যেখানে অস্ত' হইবার জন্যই (্র্য্যের ) উদয় 
হয়, যে জগতে সুখের ব্ূপে ছুঃখই যাতন। দেয়; যেখানে কল্যাণের অস্কুর 
ফুটিতেই তাহার উপর অমঙ্গলের কীট পতিত হয়, মৃত্যু জন্মস্থানে২ গিয়। 
গর্ভস্থ সম্তানকেও খুঁজিয়! বাহির করে; যাহা জীবন্ত নহে তাহার চিন্তা 


১ গোকস (দুগ্ধ); ২ উদরের মধ; 


নবম অধ্যায় ২২৫ 


করায়, এবং তখন দেবদূত 'আসিয়া তাহাকে লইয়া যায়,-_কোথায় ধায় 
তাহাও জানিতে পারা যায় না। হে কিরীটি, সকল পথ খু'জিয়া দেখিলেও 
সেস্থান হইতে ফিরিবার পদচিহ দেখা যায় না,_-অসংখ্য মুতগণের কথ। 
যেখানকার পুরাঁণ-কথ1$ (৫০০) যেখানকার অনিত্যতার কথা ব্রদ্ধার 
আমুফ্কাল পর্বস্ত বর্ণনা! করিলেও শেষ হয় না; এইক্প ( অশাশ্বত ) যে 
লোকের স্থিতি, সেই মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া নিশ্চিত্ত থাকাই এক 
কৌতুককর ব্যাপার বলিয়। দেখনয়। যে ইহলোক ও পরলোকের কল্যাণের 
জন্য গাঠের একটী কড়িও খরচ করে না, সে যাহাতে পর্বস্বহানি হইতে 
পারে তাহার জন্য কোটি মুদ্রাও ব্যয় করিতে কুন্ঠিত হয় না । বছ প্রকারের 
বিষয়-বিলাসের পাঁশে ষে বন্ধ, তাহাকে বলে “এ এখন স্থখেই আছে” কামনার 
ভাঁরে থে পিষ্ট হয়, তাহাকেও জানী বলে । যাহাঁর আয়ুশেষ হইয়! আসিয়াছে, 
বল ও বুদ্ধিও লোপ পাইতেছে, বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুজন বলিয়া তাহার পায়ে 
নমস্কার করে। কুকুর শাবক (বালক সন্তান ) বাড়িতে থাকিলে আনন্দে 
ও প্রেমে নাচিতে থাকে, ভিতরে যে তাহার আস কমিতেছে, তাহাতে কোনও 
ছুখ (গ্লানি) হয় না? প্রত্যেক জন্মদিনে এইভাবে কালের অধীন হয়, 
তথাপি পতাক। উড়াইয়া উল্লাসে বাধিক জন্মদিবসের উৎসব পালন করে; 
“মর; এই কথা বলিলে সহ করিতে পারে না, মরিয়। গেলে ক্রন্দন করে, 
পরস্ত বর্তমান আমু যে চলিয়া যাইতেছে, মূর্খতার জন্য তাহা ভাবিয়াও 
দেখে না। সর্প যখন ভেককে গিলিতে যাইতেছে, তখনও ভেক জিহবা 
বাহির করিয়। মক্ষিকাঁকে ধরে, তেমনি কিসের লোভ প্রাণিগণের তৃষ্ণা 
বাড়ায় কে জানে ? অহে। কি ঘোর ছুর্দৈব, এই মর্ত্যলোৌকে সবই বিপরীত,__- 
হে অঞ্জুন, এখানে ঘখন দৈবাৎ ৭ করিয়াছ ;_-( ৫১০ ) তখন, চট্‌ পট 
এখান হইতে বাহির হইয়। ও ভক্তির পথে লাগিয়া যাঁও-_-যাহাতে 
আমার অব্যঙ্গ (নির্দোষ) নিজধাম গ্রাপ্ত হইবে। 


মন্মন! ভব মদ্ভক্তে মদ্যাঁজী মাং নমস্কুর | 
মামেবৈষ্যসি যুক্তৈবমাত্মানং মৎপরায়ণ:॥ ৩৪ 


তুমি তোমাঁর মন মন্দরপ কবিয়। প্রেমের সহিত আমার ভজন। কর। সর্বত্র 
(সর্ধভূতে ) আমাকেই একাস্তভাবে নমস্কার কর। যে আমাকেই ধ্যান করিয়া 


১৫ 


২২৬ জানেশ্বকী 


নিঃশেষে সমস্ত স্বল্প জালাইয়। ফেলে, তাহাকেই আমার নির্খল ঘজনকারী 
(মদ্যাজী ) কহে। এইভাবে ষখন আমার ধ্যানে সম্বদ্ধ হইবে, তখনই 
আমার ব্ববূপ প্রাপ্ত হইবে,_আমার অন্তরের কথ। তোমাকে বলিতেছি। 
সকলের কাছে যাহ গোপন করিয়াছি, আমার সেই সর্বস্ব তোমাকে অর্পন 
করিলাম-_-ইহা! গ্াঞ্চ হুইয়৷ তৃমি স্থখ-ম্বরূপ হইয়! থাকিবে 1” সঞ্জয় বলিলেন-_ 
“এইভাবে ভক্তকামকল্পত্রম, আত্মারাম, শ্যামলপর ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অজ্জনকে 
উপদ্দেশ করিলেন ।” অহো, শুন, বৃদ্ধ ( ধুঁতরাষ্্র )”এই সব কথা শুনিয়া, 
মহিষ যেমন বন্তার জলে বসিয়। থাকে, তেমনি নিঃশবে, শাস্ত ইয়া বিয়া 
বহিলেন। সঞ্জয় মস্তক সঞ্চালন করিয়া কহিলেন--”অহো, অল্তের বর্ষণ 
হইয়া গেল, অথচ ( ইহার অবস্থা দেখ) ইনি এখানে থাকিয়াও মাই__যেন 
অন্য কোথায়ও গিয়াছেন! তথাপি, ইনি আমাদের প্রত, স্ৃতরাঁং উহাকে 
কিছু বলিলে বাণী কলস্কিত হইবে,__ ইহার কি হইয়াছে? ইহার স্বভাবই 
এইরূপ । পরস্ত, আমার পরম সৌভাগ্য--এই কষ্কাজ্জুনসংবাদ বলিবার জন্ত 
খবিশ্রেষ্ঠ ব্যাসদেব আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন ।” ( ৫২০) বহু আয়াসে মন স্থির 
করিয়া এইভাবে বলিতে বলিতে সঞ্জয় সাত্বিকভাঁবে এমন আবিষ্ট হইলেন যে 
আপনাকে সামলাইতে পারিলেন না; চিত্ত গভীরে গিয়। সঙ্কুচিত (স্থির) 
হইল, বাক্য স্বস্থানে স্তব্ধ হইল, আঁপাদমত্তক শরীরে রোমাঞ্চ জাগিল। 
অর্ধোন্সীলিত১ চক্ষু হইতে আনন্দাশ্র বর্ষণ হইল, অন্তরে স্থখোম্মির আবেগে 
বাহিরে কম্প হইতে লাগিল; সমস্ত রোমকৃপে নির্শল ম্বেদকণিকা। উৎপন্ন 
হইল,_-মনে হুইল যেন মুক্তার মালায় শরীর অলঙ্কৃত হইয়াছে । এই প্রকার 
মহান্থখের নিবিড় রসে তাহার জীবদশ। ডুবিয়। গেলে, ব্যাসনিয়োজিত কর্মে 
ব্যাঘাত হইল; আর, শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের ধ্বনি কণে প্রবেশ করিলে তাহার 
দেহস্বতি ফিরিয়া আমিল। তখন নেত্রের অশ্রু ও সর্বাঙের দ্থেদ মুছিয়া 
ধুতরাষ্্রকে বলিলেন-__“হে প্রভূ, এখন অবধান করুন|” এখন, শ্রীরুষ্ণবাক্যব্বপ 
উত্তম বীজ এবং সঞ্চয়ের সাত্বিকভাঁবরূপ কধিত তৈয়ারী ক্ষেত্র স্ৃতরাং 
(এ ছুটির সংযোগে ) শ্রোতাগণের দিদ্ধান্তরূপ ফসল প্রাপ্তির সকাল হইল। 
অহো, কিঞ্চিৎ অবধান করুন, আনন্দের আর অবধি থাকিবে ন1 ("আনন্দের 


১ অধোম্মীলিত। 
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রাশির উপর বসিবেন' ), কারণ দৈবযোগে শ্রবণেন্্রিয়ের ভাগ্য খুলিয়া গিয়াছে 
(“মালা লাভ হইয়াছে" )। এখন সিদ্ধরাজ ভগবান শ্রীরু্ণ অক্জুনকে 
বিভূতির এশবরধ্য (স্থান ) দেখাইবেন_ নিবৃভিদাস জ্ঞানদেব বলিতেছেন_: 
“আপনারা শুন্থন |” (৫৩০) 


ও তৎ সৎ 
ইতি শ্রমদ্ভগবদগীতার শ্রীকফাজ্জনসংবাদে 
রাজবিষ্যাবর্ণন১ নামক নবম অধ্যায় 
সমাপ্ত । 


১ রাজবিগ্ভারাজগচহযোগ 


চ্পন্ম জগ্রযাজ 


হে গুরুরাজ, আপনি নিশ্মলজ্ঞানদানে চতুর, বিষ্ান্দপ কমলপ্রকাঁশক, 
পরাবাণীতত্বরূপ প্রমদ্ার১ সহিত বিলাসকাবী, আপনাকে নমস্কার । আপনি 
সংসাররূপতমোনাশকারী ুর্ধ্য, অপরিমেয়, পরমবীধ্যবান, অত্যন্ত পরিণত* 
তুরীয়াবস্থার ( সমাধিস্থিতির ) পোষণ করাই (আপনার ) লীলা, আপনাকে 
নমস্কার; হে অখিলজগৎপালন, কল্যাণরূপ খ্রণির (ধত্বের ) খনি, সঙ্জনয়প 
বনের মধ্যে চন্দনবৃক্ষ, হে আরাধ্য দেবতা, আপনাকে নমস্কার! আপনি 
চতুর চকোরের আনন্দদাঁনকারী চন্ত্,« আত্মাম্ৃতবকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
বেদজ্ঞানমাগর,ৎ মদনগর্রহারী, আপনাকে নমস্কার) আপনি দদ্ভক্তের 
ভজনীয়, ভবরূপ হস্তীর গণুস্থলবিদারণকাঁরী, বিশ্বোৎপত্তির আদিস্থান*__ 
হে গুরুরাজ, আপনাকে নমস্কার করি। আপনার কৃপারূপ গণেশের প্রসাদে 
বালকেও সারশ্বতবিদ্ভার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে ; যে গুরুদেবের উদার 
বাক্য অতয়বাঁণীরূপ রাজারদদেশ প্রদান করিলে নবরসের প্রকাশরূপ* 
পুরস্কার» পাওয়। যায়। আপনার প্রেমরূপ সরদ্বতী দেবী অঙ্গীকার করিলে 
মুকও গ্রন্থরচনায় বৃহস্পতির সহিত প্রতিযৌগিত। করিতে পারে । অধিক 
কি বলিব? আপনার কৃপাদৃষ্টি যাহার উপর পড়ে কিম্বা আপনার পদ্মহস্ত 
যাহার মস্তক স্পর্শ করে, সে জীব হইলেও মহেশের সমান যোগ্যতা প্রাপ্ত 
হয়। এমনি ধাহার মহিমার এই্ব্য, বাক্যদ্বারা কিরূপে তাহার স্তি 
করিব? স্থধ্যের অঙ্গ কি গন্ধত্রব্য ছার] মাঞ্জন কর! যাঁয়? (১০) কল্পতরুকে 
কেমন করিয়৷ ফুলে সঙ্জিত করা যাঁয়? ক্ষীরসাগরকে কিরূপে আতিথ্য 
গ্রহণ করান যায়? ক্পূরকে কি করিয়া স্থবাসিত করিতে ইচ্ছা! করিবে ? 
চন্দনের উপর কিসের প্রলেপ দিবে? অম্বতকে কিরূপে রন্ধন করিবে? 
গগনের উপর কি কোনও মণ্ডপ উঠান যায়? তেমনি, শ্রীগুরুর মহিমা 
পূর্ণভাঁবে বুঝিবার সাধন কি আছে? ইহা জানিয়াই আমি নিঃশবে নমস্কার 


১ পরাপ্রেমপ্রমদা, পরাপ্রমেয়প্রমদা ; ২ তরণতর। ৩ চতুর চিন্তরূপ চকোরের চন্রর, 
৪ শ্রুতিগুধসাগর । € ভব্ভয়ভঞ্জন। ৬ ছুঃখরপসংসারভয়তগীন ; ৭ উদীর বাক্যে অজ্ঞ 
প্রদান করিলে; ৮ নবরস হুধাসিদ্ধুর । ৯ তলদেশ 
$ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠীস্তর--“কর্পরকে কি অন্ত গন্ধ হ্বার! হবাসিত কর! হায়?" 
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করিতেছি । যদি বুদ্ধিবলে শ্রীগুরুর সামর্থ্য বর্ণনা করিতে যাই, তবে তাছ। 
মুক্তার উপর প্রলেপ ( পুট ) দিবার স্ায় হইবে। এখন একথা থাকুকপ*-_ 
সাড়েপনের কমের (উত্তম) দ্বর্ণকে কষ্টিপাথরে পরীক্ষা। করিতে হয় না,_ 
তাই কিছু না বলিয়া তাহার চরণে মস্তক রাখাই ভাল। জ্ঞানদেব 
বলিতেছেন-_"হে ক্বামিন্, আপনি মমতার সহিত আমার প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিয়াছেন, তাই কুষ্ণাজ্ননংবাঁদরপী প্রয়াগসঙগমে অক্ষয়বটন্ব্ূপ হুইয়াছি। 
উপমন্তযু শঙ্করের কাছে দুগ্ধ প্রার্থনা করিলে, তিনি তাহার সম্মথে ক্ষীর 
মাগরের বাটি (ভাগ্ার ) রাখিয়া দিয়াছিলেন। অথবা, বৈকুগ্পতি 
(শ্রীবিষণ ) কৌতৃকে (প্রেমসহকারে ) রুষ্ট গ্রবকে রবপদরূপ মিষ্টার দিয়া 
সাত্বনা দিয়াছিলেন। তেমনি, যে ভগবদ্গীতা ব্রহ্মবিদ্ভার মধ্যে শ্রেষ্ট, 
সকল শাস্ত্রের বিশ্রীমস্থ্ল, সেই ভগবদ্গীতা আমি ওবীছন্দে গাহিতেছি-_- 
আপনি এমনই (কুপ।) করিয়াছেন। যে বাণীক্ষপ বনে ঘুরিয়া একটা 
অক্ষরেরও সফলতার বার্থী শুন। যায় না, আপনি সেই বাণীকে বিবেকের 
উপর কল্পলতা করিরাঁছেন। (২০) যাহ শুধু দেহবুদ্ধি ছিল তাহাকে আপনি 
আনন্মভাগ্ডারের কুঠরী করিয়। দিয়াছেন, মনকে গীতার্থসাগরের জলশব্যায় 
শয়ন করাইয়াছেন। এখন আপনার কৃপাপ্রসারদদে আমি ভগবদ্গীতার 
পূর্বকাণ্ড কৌতুকে ওবীছন্দে বর্ণনা করিয়াছি । প্রথম অধ্যায়ে অর্জুনের 
বিষাদ, দ্িতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যমতের ( জ্ঞানযোগের ) সহিত ভেদ দেখাইয়া, 
(কম্ম ) যোৌগের কথ। স্পষ্টভাবে বলিয়াছি। তৃতীয় অধ্যায়ে কেবল কর্মের 
প্রতিষ্ঠা, চতুর্থ অধ্যায়ে উহবাকেই জ্ঞানের সহিত প্রতিপাদন করা হইয়াছে, 
পঞ্চম অধ্যায়ে যোঁগতত্বের মহত্ব স্পষ্ট করিয়া! বল! হইয়াছে । যষ্ঠ অধ্যায়ে 
& যোগতত্বই আসনবিধি হইতে ভ্রীব ও পরমাত্মার এক্যভাব পর্ধাস্ত স্পষ্ট- 
ভাবে প্রকট কর! হুইয়াছে। , ষোগস্থিতি ও যোগত্রষ্টের গতি সম্বন্ধে 
সমস্ত যুক্তি এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রতিপাদন কর! হইয়াছে । তাহার পর, সপ্তম 
অধ্যায়ে, প্রকতির উপক্রম ( আরম্ভ ) ও পরিহার ( নিরসন ), ও পুরুযোত্বমকে 
যে চারিগ্রকার ভক্ত ভজন! করে তাহাঁদ্দের কথা বল! হইয়াছে । - তদনস্তর, 


+ প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের পাঠীস্তর--“কিন্বা, তাহার স্তুতি করিতে গেলে উত্তম র্ণকে রজতমণ্ডিত 
করিধার স্চায় হইবে” । 


২৩৯ জঞানেশবরী 


অষ্টম অধ্যায়ে সাত প্রশ্নের সমাধান করিয়া! দেহাস্ত সময়ে কিরূপ বুদ্ধি হয় 
এ সমত্য বিষয় নির্ণয় করা হইয়াছে । যাহ কিছু অভিপ্রায় ( তব্বজ্ঞান ) 
অপার বেদে প্রকট হইয়াছে, তাহা মহাভারতের একলক্ষ গ্লোকে কথিত 
হইয়াছে । মহাভারতে যাহ। কিছু আছে, সে সমন্তই শ্রীরুষ্ণের বাক্যেই; 
প্রাঞ্থ হওয়া যায়, আর যে অভিপ্রায় গীতার সাতশত শ্লোকে আছে, তাহ। 
এক নবম অধ্যায়েই প্রকট কর! হইয়াছে । (৩০) অতএব নবম অধ্যায়ের 
অভিপ্রায় স্পষ্ট করিয়৷ বুঝাইতে (আমারই ) ভয়*হয়? বৃথ্খুই শেষঠতবের 
কথা বল।। অহো, গুড় ও শর্করার ঢেল। একই রস হইতে উৎপরর হয়, 
আর বিচার করিয়া দেখিলে মিষ্টত্বেও কোন ভেদ নাই।$ কেছ্‌ ব্রদ্বস্বরূপ 
জানিয়া উহ! প্রতিপাদন কবে, কেহ স্বস্থানেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে, কেহ 
বা, জানিয়া সেই জ্ঞানের মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। গীতার অধ্যায়গুলি এইরূপ, 
পরম্ভ নবম অধ্যায় অনির্ধ্চনীয় ( অবর্ণনীয় )-_-তাহাঁও, হে প্রভু, আপনার 
সামর্থেযেই আমি বর্ণনা করিয়াছি । অহে?, কাহারও ( বশিষ্ঠের ) গৈরিক 
উত্তরীয় (নুরের ন্যায়) প্রকাশ দিয়াছে, কেহ (বিশ্বামিত্র ) স্থষ্টির উপরেও 
স্প্টি রচন। করিয়াছে, কেহ (শ্রীরাঁমচন্দ্র ) সমুদ্রে পাষাণ বীধিয়! সৈন্য পার 
করিয়াছে । কেহ (মাকুতি ) আকাশে উঠিয়া সুধ্যকে ধরিল, কেহ ( অগন্ত্য 
খষি ) গণ্ডুষে সমুদ্র শোষণ করিল, তেমনি আপনি আমার দ্বার! এই ব্যাখ্যা 
করাইয়াছেন২--হে প্রভু অবধান করুন। পরত, এসব কথ। এখন থাকুক; 
রাম-রাবণের যুদ্ধ কিরূপ? না, বাম ও বাবণ যেমন যুদ্ধ করিয়াছিলেন 
(অর্থাৎ এ যুদ্ধের তুলনা নাই )। তেমনি, নবম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের ভাষণ 
নবম অধ্যায়ে যেমন আছে তেমনি (তাহার তুলনা নাই ) আমি কিছু 
বলিতেছি ন। ; ষে গীতার্থ অবগত আছে সেই তত্বজ্ই ইহ] নির্ণয় করিতে 
পারে। এইভাবে, আমি আমার বুদ্ধি অন্থসাঁরে গীতার প্রথম নয়টি অধ্যায় 
বর্ণনা করিয়াছি_-এখন গ্রস্থের উত্তরখণ্ড আরম্ভ হইতেছে, শ্রবণ করুন। 
এই খণ্ডে, শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনকে মূখ্য ও গৌণ বিভূতির কথ। বলিতেছেন, সেই সুন্দর 


কৃষ্চাজ্জুনসংবাদে । 

তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠাত্তর-_"পরন্ত তাহাদের মিষত্বের শ্বাদ যেমন ভিন্ন ভিন্ন হয়”; 
আমার চ্যায় মুকের হ্বার! অনির্ধাচ ব্রদ্দের নিরূপণ করাইয়াছেন। 

কলতলগত করিয়াছে ॥ . 
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শষ অধ্যায় ২৩১ 


নরদ কথ। আঁমি বর্ণনা করিব। (৪০) এই দেশী (মারাঠী ) ভাষার উৎকর্ষে 
শাস্তির শৃঙ্গাররসকেও হার মানাইবে, এবং গবীছন্দ সাহিত্যের অলঙ্কার 
হইবে। মুল সংস্কৃত গ্রন্থের সছিত এই মাঁরাঁঠী (ভাম্ত ) পাঠ করিলে যখন 
সঠিক অর্থের (অভিগ্রায়ের ) মর্ম গ্রহণ কর] যাইবে, তখন কোন্টি মূল গ্রস্থ 
তাহ বুঝ। যাইবে না। অঙ্গের সৌন্দর্ধ্য অলঙ্কীরের ভূষণ হইয়। গেলে যেমন 
কে কাহাকে স্থশোভিত করিতেছে তাহা বল! যায় না; তেমনি, সংস্কৃত ও 
দেশী ভাষা একই ভাবের স্্খাসনে১ কেমন শোভা পাইবে--তাহ! উত্তমরূপে 
শ্রবণ করুন।২ ভাব ব্ধূপ গ্রহণ করিলেই রলবুত্তির ( রসা'লতার ) বর্ষণ আবস্ত 
হয়, এবং চাতুধ্য বলে “আমার প্রতিষ্ঠা হইল” । তেমনি, দেশী ভাষার লাবণ্য 
লু্ন করিয়৷ রসের তারুণ্য ফুটাইয়৷ তোল! হইবে এবং গহন গীতাঁতত্ব বল। 
হইবে। এখন চরাঁচরপরমগ্ডরু, চতুর চিত্বে আনন্দবদ্ধনকারী, যার্দবেশ্বর 
শ্রীকৃষ্ণ কি বলিতে লাগিলেন, তাহাই শ্রবণ করুন।” নিবৃতিদাঁন জ্ঞানদেব 
বলিতেছেন-_শ্রীহরি বলিলেন-_-“হে অঞ্জন, উত্তমরূপে মনঃসংযোগ করিয়া 
শ্রবণ কর ।$ 


শ্রীভগবান্বাঁচ__ 
ভূয় এব মহাঁবাহো শুণু মে পরমং বচঃ। 
যত্তেহহং জ্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়! ॥ ১ 


আমি ইতিপূর্বে ষে তত্ব নিরূপণ করিয়াছি, উহ] দ্বারা তোমার অবধানের 
পরীক্ষা করিলাম,_উহাতে কোনও ন্যনতা নাই, বরঞ্চ উহ! পূর্ণই। ঘটে 
অল্প জল ঢালিয়৷ যদি দেখ ষায় উহ] চুয়াইয়া পড়ে না, তবেই ঘট জলপূর্ণ 
করিতে হয়,_তেমনি (তোমার শুনিবার আগ্রহ ) দেখিয়া আরও শুনাইব 
এইরূপ ইচ্ছা হইতেছে । (৫০) নবধগত লোককে সর্বস্ব দিয়! যদি দেখা যায় 
মে বিশ্বীনষোগ্য, তবেই তাহাকে 'ভাগারী কর] যায়-_-তেমনি হে কিরীটি, 





১ ভাবার্থের স্বথাসনে ; 

২ সেই নির্ধল ধুক্তি শ্রবণ করুন; 

$ তৃতীয় ও চতুর্থ চয়ণের পাঠাস্তর-_“হে অঙ্জুন, সর্ধপ্রকারে তোমার অস্তঃকরণ এখন সুস্থ ও 
'আত্মতন্ব গুনিবার যোগ্য হইয়াছে?” 


২৩২ জানেশরী 


তুমি এখন আমার নিজধাম হুইয়াছ |” এইভাবে অঞ্ভুনকে দেখিয়। সর্বেশ্বর 
অত্যন্ত প্রেমমহকারে কহিলেন-_মেঘ যেমন পর্বতকে দেখিয়া জলপূর্ণ 
হইয়া আসে,» তেমনি কপালুগণের রাজ! শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন__"হে মহাবাহো, 
শুন, আমি পূর্ববে যাহ! বলিয়াছি, তাহারই অভিপ্রায় পুনরায় বলিতেছি। 
প্রতি বৎসর ক্ষেত্রবপন করিয়। যদি দেখ! যাঁয় যে ফসল ক্রমশঃ বাড়িতেছে- 
সেজন্য২ যেমন কৃষিকর্শে বিমুখ হওয়া উচিত নহে? বারম্বার পুট দিলে সোনার 
ওঁজ্জল্য বাড়িতে থাকে, স্থতরাং তাহার খাদ নষ্ট'করা উচিত নয় কি? 
তেমনি, হে পার্থ, তোমার কোনও উপকার করিবার জন্ত নহে, আমার নিজের 
স্বার্থেই আমি পুনরায় বলিতেছি। বালকের অঙ্গে অলঙ্কার পিরাইলে নে 
এ শূঙ্গারের কি বুঝে? সেই স্থখের আনন্দ আপনার দৃষ্টি উপভোগ করে ।$ 
তেমনি, তোমাকে ধাহা বল! হয় তাহ! যখন তুমি বুঝিতে পার তখনই 
আমার প্রেম দ্বিগুণ বদ্ধিত হয়। এখন, হে অজ্জুন, এই আলঙ্কারিক 
পরিভাষ1 থাকুক, তোমার প্রতি আমার প্রেম ( গভীর ), সেইজন্যই তোমাকে 
বলিতে আমার তৃপ্তির অস্ত নাই। এই কারণেই তোমাকে এই সব কথা 
বলিতেছি, যথেষ্ট হইয়াছে, এখন মন দিয়! আমার কথা শ্রবণ কর। ( ৬") 
হে মর্শমজ্ঞ অজ্জুন, আমার পরম বাক্য শ্রবণ কর-_যে অক্ষরের রূপ ধরিয়া 
যেন স্বয়ং পরত্রদ্মই তোমাকে আলিঙ্গন করিতে আসিয়াছেন। 


ন মে বিছুঃ স্থুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্যয়ঃ। 
অহমাদিহি দেবানাং মহষাঁণাঁং চ সর্ববশঃ ॥ ২ 


পরস্ত, হে কিরীটি, তুমি আমাকে সত্যই জান না,_আমি যেখানে প্রকট 
হই, বিশ্ব সেখানে স্বপ্নসদৃশ। যেখানে (আমার স্বরূপ নিন্পণে) বেদও 


1 তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠীস্তর--"তেমনি হে কিরীটি, এখন তুমি আমার সর্ববন্য হইয়াছ"। 
১ জলপূর্ণ হইয়! বর্ষণ করে; 
২ তখন যেমন; ও 
$ পাঠান্তর-_বালক অলঙ্কার পরিলে সে শুঙ্গারের কি বুঝে? পরস্ত তাহার জননীর দৃষ্টি এ 
সুখানন্দ উপভোথ করে”। 
£ পাঠান্তর--"তেমনি যখন তোমার আত্মহিত ( কল্যাণ ) তোমার কাছে পরিশ্ফট হয়” । 
1 তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর--"এই সে আমাকে দেখিতেছ, আমিই এই বিশ্ব” । 


দশম অধ্যাম়্ ২৩৩ 


মুক হইয়াছে, মন ও প্রাণবায়ু, পন্থু হইয়াছে, রাত্রি বিনাই রবিশশী অস্ত 
গিয়াছে $ উদরের মধ্যে গর্ভের সন্তান যেমন আপন মাতাঁর বয়স জানে না, 
তেমনি সমন্ত দেবতাগণ আমার শ্বরূপ জানিতে পারে না। জলচরগণ যেমন 
সমুত্রকে মাপ করিতে পারে ন।ঃ মশক যেমন আকাশকে উল্লজ্ঘন কৰিতে 
অসমর্থ, তেমনি মহধিগণের জ্ঞানও আমার স্বরূপ দেখিতে পায় না। আমি 
কে, কত বড়, এবং কোথা হইতে উৎপন্ন হুইয়াছি, এই সব কথা নিরূপণ 
করিতে কত কল্প চলিয়া! গেল! হে পাগুব, খধিগণ, দেবগণ ও অন্য সমস্ত 
ভূতজাত- আমি ইহাদের আদ্দিকারণ_ এইজন্য আমাকে জান। কঠিন। 
পর্বত হইতে নামিয়া জল যদি পুনরায় পর্বতে উঠিতে পারে, বৃক্ষের শীর্ষ যদি 
মূলে আপিয়! লাগে, তবেই আমা হইতে উৎপন্ন জগৎ আমাকে জানিতে 
পারে। যদি নুস্ম অস্কুরের মধ্যে সম্পূর্ণ বটবৃক্ষটি আবদ্ধ কর! যাঁয়, যদি 
তরঙ্গের মধ্যে সমুদ্রকে ভর। যায়, কিম্বা যদি পরমাণুর মধ্যে এই ভূগোলক 
€ পৃথিবী ) স্থান পাঁয়ঃ তবেই আমা হইতে উৎপন্ন প্রাণিগণ, খধি ও 
দেবগণের আমাকে জাঁনিবার অবকাশ ( অবসর ) হয়। 


যো মামজমনাদিং চ বেত্তি লোকমহেশ্বরমূ। 
অসন্মঃ স মত্যেযু সর্ববপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥ 


এই অবস্থায় (আমাকে জানা কঠিন হইলেও) যদি কদাচিৎ কেহ 
বাহেন্দিয়প্রবৃত্তির মার্গ পরিত্যাগ করিয়া সর্ববেজ্িয়ের প্রতি বিমুখ হয়; 
ইন্দ্িয়কর্মে প্রবৃত্ত হই্য়াও তত্ক্ষণাৎ ফিরিয়া আসে, এবং দেহভাব বিস্মৃত 
হইয়া মহাভৃতের মস্তকের উপর চড়িয়া বসে; যেখানে স্থির হইয়া থাকিয়া, 
বিবেকবলে ও নিশ্শল আত্মগ্রকাশে শ্বচক্ষেই আমার অজত্ব দেখিতে পায় $+ 
সে, প্রস্তরের মধ্যে যেমন পরশ গাঁথর, রসের মধ্যে ঘেমন অমৃত, তেমনি 
মনুয্েৰ মধ্যে আমারি অংশ জানিবে। সে চলস্ত জ্ঞানের বীজ,8 তাহার 
অবয়ব স্থখের অঙ্কুর, পরস্ত তাহার মনুয্যত্বের শোভা তাহার লৌকিক পরিচয় 


+ “আমি আদিরও আদি (আদর ওপারের বস্ত ), সর্ববলোকমহেশ্বর-.এই ভাবে বে 
মনুষ্ত আমাকে জানে" এরূপ অন্ত একটি ওবী পাঠাস্তরে এখানে দেখা যায়। - 
8 প্রথম চরণের পাঠাত্তর_-“সে চলন্ত জ্ঞাননূর্যের বিশ্ব” । 


২৩৪ জ্ঞানেশ্ববী 


মাত্র। অকম্মাৎ বন্যার জলে; যদি একটি হীরকথণ্ড পড়িয়া! থাকে, তবে জলে 
পড়িলেও তাহা কি জলে গলিয়া যায়? তেমনি, মন্ুস্যলোকের মধ্যে থাকিয়া 
প্রাকৃত মন্ৃষ্তের ব্যবহার করিলেও সে প্রকৃতির দোষের কথ! পধ্যস্ত জানে 
না। নিজের ভয়ে পাঁপ তাহাঁকে ছাড়িয়া যায়, জলন্ত চন্দনবৃক্ষ হইতে সর্প 
যেমন পলায়ন করে--তেমনি যে আমাকে জানিতে পারে, তাহাকে সর্ব 
সন্বল্প ত্যাগ করিয়া যায়। আমাকে কি করিয়া জান। যায় এই কল্পন। (প্রশ্ন) 
যর্দি তোমার চিত্তে জাগিয়। থাকে, তবে আমি এইরূপ” স্ামার ভাবের 
(ধর্ম) কথ। শুন; যাহ] (আমার ভাব) ভিন্ন ভিন্ন ছুতে, তাহাদের ) 
প্রকৃতির সমান হইয়া, ব্রিভুবনে সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া আছে। (ধ*) 


বুদ্ধিজ্ঞানমসম্মোহঃ ক্ষমা সত্যং দম£শমঃ | 
স্খং ছুঃখং ভবোহভাবো ভয়ং চাভয়মেব চ॥ ৪8 
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দ্ানং যশোইযশঃ। 
ভবস্তি ভাব! ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৫ 


উহাদের মধ্যে প্রথম জাঁনিবে বুদ্ধি, তৎপরে নিঃসীম জ্ঞান, অসংমোঁহ 
(মোহের অভাব ), সহনশীলতা, ক্ষমা, সত্য ; শম ও দম ( মনোনিগ্রহ ও 
ইন্জ্রিয়নিগ্রহ ) এই ছুটি, সংসারের স্থখ ও ছুঃখ, জন্ম ও মৃত্যু-_ইহাদের আমার 
ভাবের যধ্যে ধরিবে। ভয় ও নির্ভয়তা, অহিংস ও সমতা, তুষ্টি ও তপ, 
এবং হে পাওুহ্ৃত, দান; আর, যশ ও অপকীন্তি, এই যে সব ভাব দেখা যায়, 
তাহা! আম] হইতেই ভূতের মধ্যে উৎপন্ন হয়। ভূতগণ যেমন বিভিন্ন, 
ইহারাও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন, জানিবে, কতকগুলি আমার জ্ঞান হইতে 
উৎপন্ন হয়, আর কতগুলি আমাকে জানে না ( অজ্ঞানপ্রস্থত )। স্ৃধ্য 
হইতেই যেমন প্রকাশ ও অন্ধকার, _সূ্য উদয় হইলেই প্রকাশ দেখা যায়, 
আর অন্ত গেলেই অন্ধকার; আর আমাকে জানা বা না জানা,_-ইহা। 
ভূতগণের টৈব অর্থাৎ কর্মের ফল অন্থসারেই হয়,এইজন্য ভূতের মধ্যে 
ভাবের প্রকাশ বিষয় (ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের) হয়। হে পাওুকুমার, 
এইভাবে সমস্ত জীবস্ঙি আমারি ভাবের মধ্যে জড়িত হইয়া! আছে, জানিবে। 


১ কপৃণরের মধ্যে ॥ 


দশম অধ্যায় ২৩৫ 


মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বের চত্বারো মনবস্তথা । 
মদ্ভাব! মানস! জাত যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৬ 


আর এই হ্যগ্রির পালকবৃন্দ, ধাহাদের অধীনে এই লৌকব্যবহার চলিতেছে, 
সেই অপর একাদশ ভাবের কথা বলিতেছি, শুন। সমস্ত মহধিগণের মধ্যে 
জ্ঞানে ও গুণে বৃদ্ধ (শ্রেষ্ঠ), কশ্ঠপাদি প্রসিদ্ধ সপ্ত খষি;* আর প্রথম ও 
প্রধান চতুর্দিশ মুর মধ স্বয়ভু প্রমুখ চারিটি মুখ্য ও গরিষ্ঠ মন্থ ; হে ধনুদ্ধর, 
এই যে একাদশটি ( ভাব ), ইহার স্ষ্টির ব্যাপারের জন্য আমাঁর মন হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে । যখন লোকের ব্যবস্থা (লোকস্যট্টি বা লোকস্থিতি ) হয় 
নাই,$ অহ্‌ংভাবের সমষ্টির (সত্ব রজঃ ও তম এই প্রকার ) বিভাগ হয় নাঁই, 
যখন মহাভৃূতের সমষ্টি নিক্কিয় ও স্তব্ধ হইয়াছিল; তখনই ইহারা (একাদশ 
ভাব) উৎপন্ন হইয়াছে, এবং ইহারাই লোক রচন। করিয়াছে, এবং সেখানে 
নিজজনকে ( লোকপাঁল নিযুক্ত করিয়। ) অক্ষয় করিয়৷ রাঁখিয়াছে |? অতএব, 
এই একাদশটি রাজ এবং জগৎ ইহাদেরই প্রজা,_এইভাবে এই সার] বিশ্ব 
আমারই বিস্তার, জানিবে। দেখ, আরস্ভে ( প্রথমে ) একটি বীজই থাকে, 
তাহাই বাড়িয় বৃক্ষের গুড়ি হয়, গুড়ি হইতে অস্করোদ্গম হইয়। বৃক্ষের 
ডাল হয় ; ডাল হইতে শাখা, প্রশাখা, পল্লব ও পত্রের উদ্গম হয়। পল্লব 
হইতে ফুল, ফল হয়__-এইভাবে সম্পূর্ণ বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, পরস্ত বিচার করিয়া 
দেখিলে এ সমস্ত কেবল বীজই। তেমনি, আদিতে এক আমিই ছিলাষ, 
তাহার পর আমার মন,বহু হইতে ইচ্ছা করিল,১ আমার মন হইতে সপ্ত খধি 
ও চার মন্ধুর জন্ম হইল। ইহাঁরাই বিবিধ লোক জন করিল, লোকে 
ভিন্ন ভিন্ন লোকপাঁল হইল, এবংং লোকপাঁল হইতেই প্রজাসকল উৎপক্গ 
হইল। (১০০) এইভাবে, ক আমিই এই বিশ্বে বিস্তৃত হইয়া 


* কল্প, অত্রি, ভরদ্বাজ, বিহ্বীমিত্র, গৌতম, জমদগ্রি ও বশিষ্ঠ ; 

$ দ্বিতীয় চরণের পাঠাস্তর-_“বখন ব্রিভুবনের কোনও রচন! হয় নাই” 

1 এই ওবীর পাঠাস্তর--“ঘখন ইহার] উৎপন্ন হইল, তখন ইহারাই লোকপাল রচনা! করিল এবং 
(অষ্ট) লোকপালকে অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিল* ; 

১ আম! হইতে মন উৎপন্ন হইল । 


২৩৬ জ্ঞানেশ্বরী 


আছি,_এই ভাব সম্বদ্ধে যাহাদের জান হইয়াছে তাহারাই বুঝিতে 
পারে। 


এতাং বিভূতিং যোগং চ মম যো বেস্তি তত্বতঃ। 
সোইবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭ 
অহং সর্বন্ত গ্রভবে। মত্তঃ সর্ববং প্রবর্ততে । 

ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা,ভাবসমৃদ্থিতাঃ ॥ ৮ 


এইজন্য, হে স্থতদ্রাপতি, এই ভাব আমারই বিভূতি, এবং টুহারই ব্যাধি 
লার। জগৎ ব্যাপিয়া আছে। অতএব, আম] হইতে পিপীলিকা পধ্যস্ত সমন্তই 
“আমি' ভিন্ন দ্বিতীয় কিছুই নহে। এইভাবে যাহার যথার্থ জ্ঞান হয়, তাহার 
মধ্যে জ্ঞানের জাগৃতি হইয়াছে ; স্থতরাঁং সে উত্তমাধম ভেদেব ত্বপ্র দেখে 
না। আমি, আমার বিভূতি, ও তাহাতে অধিষ্ঠিত “ব্যক্তি”-_এ সমস্তই দে 
যোগাঙগভব দ্বার! ইহাই বলিয়া মানে ।২ স্থৃতরাঁং শঙ্কাহীন যোগের প্রভাবে 
মনোবল দ্বারা সে আমার সহিত লমরস হুইয়1 যাঁয়,_ ইহাতে কোনও সন্দেহ 
নাই-_তুমি নিশ্চিতভাবে ইহা জানিও।+ * 


১ এই যুক্তি যাহারা মানিয়! লয়; 

২ এক বলিয়। মানে; 

+ পাঠাস্তরে এখানে নিম্নলিখিত অন্য কয়েকটি ওবী পাওয়৷ যায় £_ 

কারণ, হে কিরীটি, এই প্রকার অভেদ দৃষ্টিতে যে আমাকে ভজনা করে তাহার ভজনের মধোই 
সে আমাকে প্রাপ্ত হয় ( তাহার ভজনের অঙ্গনেই আমার বাস ) ; অতএব, অভেদভাবে যে ভক্তিযোগ 
তাহাতে নিঃসন্দেহে কোনও নূযুনত। নাই + অভ্যাস করিতে করিতে যদি "্বন্ধও হইয়! যায 
তাহাও উত্তম (তাহাতে কোনও হানি হয় না), একথ। আমি ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলিয়াছি; এই অক্জে 
ভক্তি কিরূপ তাহ। জানিবার জন্য বদি মনে ইচ্ছ। হইয়! থাকে, তবে বলিতেছি, গুন; হে পাগুব, এ 
সমস্ত জগতের মূল আমিই, এবং আম! হইতেই ইহার নির্বাহ হয়ঃ অসংখ্য তরঙ্গমালার জন্ম জগ 
হইতেই হয়; আর & তরলের আশ্রয় ও জীবন জলই ; এই সমস্ত তরঙ্গমালার মধ্যে যেমন শুধু জলই 
আছে, তেমনি এই বিশ্বে আম! ভিন্ন অন্য কিছুই নাই ; এইভাবে আমাকে সর্বব্যাপক মনে করিয়া 
যে, যেখানেই হউক না৷ কেন, আমাকে যধার্থভাবে জাগ্রত প্রেম সহকারে ভজন করে ; দেশ, কাণ। 
বর্তমান__এ সমস্ত আম। হইতে অভিন্ন করিয়া (আমাকে ভজন করে )_যেমন বায়ু আকাশরাগ 
হইয়া আকাশেই বিচরণ করে; এইরূপ যে আত্মজ্ঞানী, জগক্রপ আমাকে মনের মধ্যে রাখিয়। ব্রিভূবনে 
স্থুথে থেলিয়! বেড়ায় । আর, যে যে প্রাণী দৃষ্টিতে পড়ে তাহাকেই ভগবান মনে করে,_ইহাই আমার 


মশষ অধ্যায় ২৩৭ 


মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণ1 বোধয়স্তঃ পরস্পরম্‌। 
কথয়স্তশ্চ মাং নিত্যং তৃষ্যস্তি চ রমস্তি চ ॥ ৯ 


যেমন হুর্ধাই সুর্যের আরতি করে, কিন্বা চন্দ্র চন্ত্রকে আলিঙ্গন করে,. অথবা 
সমান ছুই প্রবাহ একত্রে মিলিয়। যায়; তেমনি উহারা (এ ভক্তগণ) 
গমরসের প্রয়াগ-তীর্থ হইয়া! যায় এঁ তীর্ঘজলের উপর সাত্বিক ভাবের বন্ধ 
বহিয়া যায় এবং তাহার! সংবাদ ( অধ্যাত্মচর্চা ) রূপ চৌবাস্তায় স্থাপিত 
গণেশের মৃত্তি হইয়! যায় (গণেশের ন্যায় উপদেষ্টা হয়)। তখন, তাহার? 
মহাহথে (ব্রহ্ধানন্দে ) ভবিয়া, আত্মজ্ঞানে (দেহের )১ বাহিরে চলিয়া আসে, 
এবং আমাকে প্রাপ্তির সম্তোষে তৃত্থ হুইয়। উদগার তুলিয়। গঞ্জন করিতে 
আরম্ভ করে। গুরুশিষ্কের মধ্যে একান্তে যে একাক্ষরী মন্ত্র বলা হয়, তাহ। 
তাহারা ত্রিজগতে মেঘের ন্তায় গঞ্জন করিয়া কহিতে থাকে । কমলকলিক। 
্রন্থুটিত হইলে যেমন তাহার হৃদয়ে মকরন্দকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, 
এবং রাজ! হইতে ভিক্ষুক পধ্যস্ত সবারই আনন্দের জন্য তাহা বিলাইয়। 
দেয়; তেমনি ইহার। বিশ্বে শমারই কথা বর্ণনা করে, কথার আনন্দে 
কথাই ভুলিয়া যায় (স্তব্ধ হইয়। থাকে ) এবং সেই বিস্বতির মধ্যে তাহাদের 
শরীর মন লীন হইয়া যাঁয়। এইভাবে, প্রেমের আতিশয্যে যাহাদের 
দিনরাত্রির জ্ঞান থাকে ন।, যাহার আপনার মধ্যে আমাকে প্রাপ্তির হখ 
অন্থভব করিয়াছে $২ 


তেষাং 'দততযুক্তানাং ভজতাং ্রীতপূরবকম্‌ | 
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে ॥ ১০ 


ভক্তিযোগ-_ইহা! নিশ্চিতভাবে জানিবে। ( এরূপ ভক্জ ) চিত্তে মন্ত্র হইয়। যায়, আমাতেই তাহার 
প্রাণ সন্তুষ্ট হয়, আর আত্মজ্ঞানের আবেশে সে জন্মমরণ ভুলিয়! যায় ; আর এ আত্মজ্ঞানের নেশায় 
সংবাদসখের (ভগবৎকথার ) আনন্দে নাচিতে থাকে, এবং পরস্পরের মধ্যে জ্ঞানের আদান-প্রদান 
করে; পাশাপাশি সরোবরে যেমন জল উছলিয়। উঠিয়। পরম্পরের সহিত মিলিত হয় এবং তরঙ্গের 
মধোই তরঙ্গ আশ্রয় পায় ( তরঙগই তরঙ্গের আশ্রয়তৃত মন্দির হয় ); তেমনি ইহার! ( এই ভক্তগণ ) 
গরম্পরের সহিত মিলিত হইলে, আনন্দকল্লোলের ত্রিবেণী রচিত হয়, তখন আত্মবোধই আত্মবোধের 
অলঙ্কার হইয়! যায়, এবং বোধের শোভা। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় । 

১ দেহয়্প গ্রামের ; ২ পূর্ণভাবে আমার নির্দ্দোষ রূপ প্রাপ্তির সুখলাভ করিয়াছে; 


২৬৮, জ্ঞানেশ্ববী 


হে অঞ্জন, তাহাদের আমি যাহা কিছু দান করিতে যাই, তাহার লর্বোত্ম 
অংশ নিজস্থানেই তাহার] প্রাপ্ত হয়। হে বীর অঞ্জন, তাহার। যে পথে 
বাহিরহয় তাহার তুলনায় ( “তাহা দেখিলে? ) স্বর্গ ও মোক্ষ কুটিল পথ বলিয়৷ 
মনে হয়। এইজন্য তাহার আমার প্রতি যে প্রেম ধরে, আমাকেই তাহার 
প্রতিদান দিতে হয়, পরস্ত আমি যাঁহা দিতে চাই ভাহ। তাহাদেরই অধীন ।$ 
এখন এমন হয় যে তাহাদের পপ্রম যাহাতে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এবং কালের 
দৃষ্টি তাহার উপর না পড়ে, ইহার ব্যবস্থা আমাকেই করিতে হয়।১ হে 
কিরীটি, প্রেমাম্পদ, ক্রীড়ারত বালককে আপন স্েহের দৃষ্টিতে আচ্ছাদন 
করিয়া, মাত। যেমন তাহার পশ্চাতে দৃষ্টি রাখে ) বাঁলক যে যেধেলার সামগ্রী 
চায়, মাতা তাহ? দ্বর্ণ ছার। নিশ্বমীণ করিয়। দেয়, তেমনি আমাকে উপাসনার 
অধিকারকে (মাকে ) পোষণ করিতে হয় ; যে মার্গের পোষণে আমার ভক্ত 
আমাকে সহজেই প্রাপ্ত হয়, বিশেষ প্রেম সহকারে আমাকে তাহার পালন 
করিতে হয়। (১২০) ভক্ত আমাকে বিশ্বাস করে এবং প্রেম করে, আমিও 
তাহার অনন্তগতিই ইচ্ছা! করি,_কারণ প্রেমিকের সম্কট আমারি ঘরের 
সঙ্কট । দেখ, আমি ত্বর্গ ও মোক্ষ রচন। করিয়া এ দুটি মার্গই আমি তাহার 
(ভক্তের) অধীন করিয়। দিয়াছি, আর অবশেষে লক্মীর সহিত আমার শরীরও 
তাহাকে সমর্পণ করিয়। দিয়াছি। পরস্ত, সহজ, সুন্দর, নিশ্শল ( নিত্য নবীন) 
যে আত্মন্থখ তাহ] প্রেমিক ভক্তের জন্য যত্ব করিয়া রাখিয়া দিয়াছি। হে 
কিনীটি, এই স্থখের শেষ লীম! পর্যস্ত, আমি আমার প্রেমিক ভক্তগণকে গ্রেম 
সহকারে আমার কাছে টানিয়। লই-_একথ। প্রকাঁশ করিবার যোগ্য নহে। 


তেষামেবান্ুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তম2। 
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাম্বত। ॥ ১১ 


আমার আত্মার প্রতি “ভাব ( প্রেম ও ভক্তি ) যে জীবনের আশ্রয় করিয়া 
লইয়াছে, এক আমি ভিন্ন অন্য সমস্তই যে মিথ্যা মনে করে, হে স্থভট! 
€বীন্ধ), তাহার নিশ্মল তত্বজ্ঞান কর্পুরের মশাঁলের গ্যাঁয় হয়, এবং আমি 
মশালচী হুইয়। তাহার অগ্রে অগ্রে চলি। অজ্ঞান-রাত্রির পুজীভূত অন্ধকার 
8 এই ওবীর পাঠাত্তর আছে-_অর্থ প্রায় একই। 

১ ইহা আমাকেই দেখিতে হয়ত. ২ দৌড়ীয়। ৩ আমার ভন্ত। আমাকে প্রেম করে; 


ঘশম অধ্যায় ২৩৯ 


নাশ করিয়া! দুরে সরাইয়া তাহার জন্ত এমন জ্ঞানোদয় করাইয়া দ্বিই।” 
প্রেমী ভক্তের প্রিয়োত্বম পুরুযোত্তম শ্রীরুষ্চ যখন এইভাবে বলিলেন, তখন 
অঞ্জন কহিলেন-__-“আমার মনোবৃত্তি শাস্ত হইল। হে প্রতৃ, শ্রবণ করুন 
আপনি সংসারের আবজ্জন। সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত করিলেন, আমি জননীজঠর 
(গুনজন্ম ) হইতে মুক্ত হইলাম। নিজের জন্মদৌষ আজ আমার নিজের 
চক্ষেই দেখিলাম,_-এখন, হে প্রভু, আমার জীবন সার্থক হইল মনে হইতেছে । 
(১৩০) হে দেব, আপনার মুখনিঃ্যত কুপাম্বতবাণী শ্রবণ কবিয়। আঁজ, 
ক্ববিদ্ভার জন্ম১২ হইল, আমার সৌভাগ্যদশার উদয় হইল। এই বচনরূপ 
সুর্যের প্রকাশে অস্তর্বাহ্‌ অন্ধকার দূর হইল,__-এইজন্ত আপনার যথার্থ ত্বরূপ 
দেখিতে পাইতেছি। 


অর্জন উবাচ-_ 
পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিভ্রং পরমং ভবান্‌। 
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্‌ ॥ ১২ 


হে জগন্নাথ, আপনিই পরকব্রহ্ধ, ঘাহ। এই মহাঁভূতের বিশ্রান্তিস্থান তাহাই 
আপনার পবিক্র, পরম নিজধাম। আপনি (ক্রহ্মা, বিষু, মহেশ এই ) তিন 
দেবতার পরম দেবতা, পঞ্চবিংশতিতত্ব ষে পুরুষ, আপনি তাহাই, মায়াবিকারের 
অতীত দিব্য ম্বরূপ। হে স্বামিন্, আপনি অনাদিসিদ্ধ, আপনি জন্মকর্শেরত 
বশীভূত নহেন, আমি আপনাকে এখন জানিতে পারিয়াছি। আপনিই 
কালযস্ত্রের স্ুত্রধার ( চালক ), আপনি জীবকলাঁর (জীবাত্মার ) অধিপতি, 
আপনি ব্রন্মকটাহধাত্রী (ত্রহ্মাণ্ডের আশ্রয় )_ইহা! আমি স্পষ্টরূপে বুঝিতে 
পারিয়াছি। 


আহুত্বামুষয়ঃ সর্ব দেবধির্নারদত্তথ। | 
অসিতো৷ দেবলো! ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে ॥ ১৩ 


অন্য এক উপায়ে এই মহান অন্থভবের সত্যতা। বুঝিতে পার যায়-_পূর্বব- 
কালে শ্রেষ্ঠ খধিগণও এইভাবে আপনার বর্ণনা করিয়াছেন । আপনার 
কপায় আমি তাহাদের বাক্যের সত্যত] অন্তঃকরণে অন্থভব করিতেছি। 
১ আছু সার্থক, ৩ জন্সধর্ের 


২৪০ জ্ঞানেশ্বরী 


দেবধি নারদ সর্বদা! আমাদের কাছে আসিয়া এইকপ বাক্য দ্বারা আপনার 
স্বতি গান করিতেন, পরস্ত, তাহার অর্থ না বুঝিয়া আমরা শুধু সঙ্গীতই শ্রবণ 
করিতাম। হে প্রত, অন্ধের গ্রামে যদি রবি শ্বতঃই প্রকট হয় তৰে তাহারা 
সুর্যের তাঁপই অন্থতব করে, কিন্ত প্রকাঁশ দেখিতে পায় ন৷। (১৪০ ) তেমনি, 
দেবর্ষি যখন অধ্যাত্মগান করিতেন তখন তাহার রাগের খেলাই আমরা 
শুনিতাম,১ অন্ত কিছু আমাদের চিত্ত স্পর্শ করিত না। অসিত ও দেবলখধির 
মুখেও আমি আপনার এবিধ বর্ণনা শ্রবণ*করিয়াছি, পরস্ত খন আমার 
বুদ্ধি বিষয়-ধিষে মলিন ছিল। আঁর অপরের কথা কি বলিব ব্যাসদেব 
স্বয়ং আসিয়। সর্বদা, সর্বত্র আপনার সর্ব স্বরূপ বর্ণনা! করিতেন । হে দেব, 
যেমন কেহ অন্ধকারে চিন্তামণি পাইয়। ইহা। চিন্তামণি নয় এই বুদ্ধিতে তাহাকে 
উপেক্ষা করে, পরে সামান্য স্থ্যোদয় হইলে তাহাকে চিনিতে পারিয়া বলে 
ইহা চিস্তামণিই' ; তেমনি ব্যাসাদ্দি মহধিগণের বাক্য আমার পক্ষে 
( তত্বজ্ঞানরূপ ) রত্বের খনিপদৃশ, পরস্ত, হে দেব, আপনার অভাঁবে আমি 
তাহ। বৃথাই উপেক্ষা করিয়াছিলাম 1 


সর্ববমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব । 
ন হি তে ভগবন্‌ ব্যক্তিং বিদুর্দেব ন দানবাঃ ॥ ১৪ 


এখন, আপনার বাক্যর্ূপ হুরধ্যকিরণের বিকাশে, খধিগণ যে মার্গের বর্ণমা 
করিয়াছেন, লে সমস্ত কথ। সম্বন্ধে অজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে দুর হুইয়াছে। ইহাদের 
বাক্যর্ূপ জীবনের বীজ২ আমার অন্তরে গভীরভাবে প্রবেশ করিয়াছে, 
তাহার উপর আপনার কপাবর্ষণ হওয়ায় সংবাদরূপ ফললাঁভ হইল। এই কৃষ্ণ 
সংবাদরূপ ফুলে স্থবাস আদিল, এবং এ ফুল কৌতুকে আমাকে প্রদান 
করিলেন । অহে।, নারদাদি সাধুগণের বচনোক্তিত নদীস্ব্ূপ, আমি তাহা 
ঘবার। সংবাদন্থখের অপার মহৌদধি হইয়াছি। হে প্রভু, আমি জন্ম-জন্মাস্তরে 
যে সমস্ত উত্তম পুণ্যকন্ম করিয়াছি, তাহা আপনার ন্য্যায় সদ্‌গুরু যাহ! দান 


১ মধুরতা অনুভব করিতাম , 
$ তৃতীয় চরণের পাঠীন্তর £--লেই তরণী উপেক্ষা করিয় যাইতেছিলাম ; 
ন্‌ জ্ঞানের বীজ; রি যুক্তি, উক্তি; 
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করিলেন তাহার তুল্য উপযোগী হয় নাই ( ফল প্রদ্দান করে নাই )। (১৫) 
নতৃবা, আমি বৃদ্ধ পৃজনীয় ব্যক্তিগণের মুখে আপনার এবছিধ বর্ণন। শুনিয়াঁছি, 
পরস্ত আপনি কূপ] না করা পর্ধস্ত, তাহার কিছুই বুঝিতে পারি নাই ॥ 
স্থুতরাং, ভাগ্য যখন অনুকূল হয়, তখনই যেমন উদ্ম সফল হয়, তেমনি, 
শান্তাদি১ সকল গুরুকৃপা। পাইলেই সফল হয়। মালী সারাজন্ম বৃক্ষের জন্য 
পরিশ্রম করে, পরস্ত, বসম্ত আসিলেই ফললা'ভ হয়। অহো, বিষয়াঁসক্তির২ ৩ 
নিবৃত্তি হইলে মাধুর্যের *মান্বাদন্‌ পাঁওয়া যায়, রোগের প্রশমন হইলেই 
গঁধধের ম্িষ্টত্ব অনুভূত হয়। ইন্দ্রিয়, বাক ও প্রাণ তখনই সার্থক হয়, ঘখন 
চৈতন্ত আমিয়। তাহাদের মধ্যে সঞ্চার করে। তেমনি, শাস্ত্রের আলোচনা? 
অথবা যোগার্দির অভ্যাস তখনই নিজের উপযোগী হয়, যখন শ্রীপগ্ুরূুর আজ্ঞা, 
পাওয়া যাঁয়।”৬" এইভাবে আত্মীনুভবে মত্ত .হইয়া, অজ্জন নিঃশহ্ক হুইয়। 
নৃত্য করিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন--“হে দেব, আপনার বাঁক্য আমি 
মানিয়া লইলাম। হে টকৈবল্যপতি, সত্যই আমার প্রতীতি হুইয়াছে ষে 
আপনি দেব ও দানবের বুদ্ধির অগম্য। হে দেব, আপনার উপদেশবাক্য 
শ্রবণ না| করিয়া যে আপন বুদ্ধির ছারা আপনাকে জানিতে চেষ্টা করে সে 
কখনই আপনাকে জানিতে পারে না_-এই সদ্ভাব (সদ্বিশ্বাস) আমার 
নিশ্চিতভাবে হইয়াছে ।$ 


স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেখ ত্বং পুরুষোত্তম । 
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ১৫ 


আকাশ যেমন আপনার বিস্তার আপনিই জানে, পূর্থীর ঘনত্ব কতখানি 
তাহা যেমন পৃথিবীই জানে? (১৬০) তেমনি, হে ল্্মীপতি, আপনার 
সর্বশক্তি কেবল আপনিই জাষ্ট্রান-_এ সম্বন্ধে বেদাঁদির বুদ্ধি বৃথাই প্রজ্ঞার” 
বড়াই করে। মনের গতিকে কি করিয়া পশ্চাতে ফেলিবে? পবনকে কে 





১ শ্রত ও অরধীত; ২-৩ বিষমহ্বরের , ৪-৫ মধূর বস্তকে মিষ্ট 
লাগে, ৬-৭ গ্রীগুর অনুকুল হন; 

$ এই ওবীর পাঠাস্তর আছে__-"আপনার উপদেশবাঁক্য স্পষ্টরূপে না বুঝিয়া যে আপন বুদ্ধির 
বারা আপনাকে জানিতে চেষ্ট1! করে******৮ | 

৮ বৃখাই ; 


১৬ 
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ধরিয়া বাখিবে (হস্ত দ্বার মাপ করিবে)? ঘআদিশৃন্ত ( মায়াসমূদ্র ) পার 
হইয়া যাইবে এমন সামর্থ্য কাহার? আপনাকে জানাও এরূপ কঠিন__এই- 
জন্য কেহই আপনাকে জানিতে পাঁরে না”_আপনার সম্বন্ধে জ্ঞান আপনারই 
যোগ্য ( অর্থাৎ শুধু আপনার দ্বারাই সাধ্য )। আপনাকে আপনিই জানেন, 
এবং অপরকে ( এসম্বদ্ধে ) উপদ্দেশ করিতে আপনিই সমর্থএখন একবার 
আমার আত্তির কপালের ঘাম মুছাইয় দিন (আমার শ্রবণের ইচ্ছা পূর্ণ 
করুন )। হে ভূতভাঁবন, হে ত্রিতৃুবনগজপঞ্চানন (ত্রিভুবন্নরূপী হস্তীর 
দলনকারী সিংহ ), হে সকলদেবদেবতার পূজ্য, হে জগন্নাথ, শুহন। যদি 
আপনার মহত্ের দ্দিকে দৃষ্টিপাত করি, তবে আমি আপনার পাশে ঈাড়াইবার 
যোগ্য নহি, পরস্ত, ইহ। মনে করিয়া যদি আপনাকে আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে বিনতি 
করিতে ভয় পাই, তবে আর দ্বিতীয় কোনও উপায় নাই। চতুদ্দিকে 
সমুদ্র ও নদী জলে পূর্ণ হইলেও চাঁতকের পক্ষে উহার! শুষ্ক, কাঁরণ মেঘ 
হইতে জলবিন্দু পড়িলেই চাতক জল পান করিতে পারে । তেমনি, শ্রীপুর 
সর্বত্রই আছেন, পরন্ত, হে কৃষ্ণ আপনিই আমার গতি-_এখন ইহ] থাকুক; 
আপনি আমাকে আপনার বিভূতির কথা বলুন । 


বক্তূমস্তশেষেণ দিব্য হ্যাত্মবিভূতয়ঃ | 
যাভিবিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্ং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬ 
হে প্রভূ, আপনার দিব্য বিভৃতি, যাঁহ। নান। আকারে পরিব্যাপ্ত হইয়া 
আছে, তাহা আমাকে প্রকাঁশ করিয়া বলুন। হে অনস্ত, ঘে বিভূতি দ্বারা 


আপনি এই সমস্ত লোক ব্যাপিয়া আছেন তাহার মধ্যে ব্রহ্মনামাক্কিত * 
বিভূতিগুলি প্রকট করুন । (১৭০) 


কথং বিদ্যামহং যোগিংস্তাং সদ। পরিচিস্তয়ন্‌। 
কেধু কেষু চ ভাবেষু চিস্ত্যোইসি ভগবন্‌ ময়] ॥ ১৭ 


হে প্রভূ, আঁমি আপনাকে কেমন করিয়! জানিব ? কি বলিয়! আপনাকে 
ধ্যান করিব? যদি আপনার সমস্ত রূপই চিস্তা করিতে হয়, ভবে ধ্যান 


প্রধান বিভৃতিগুলির নাম॥ , ২ যদি বল! হয় এ সমস্তই আপনি; 
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করা হয় না। তবে আপনি পূর্বে যেমন আপনার ভাবের কথা সংক্ষেপে 
বলিয়াছেন, এখন একবার বিস্তার করিয়! বলুন। যে যে ভাবে আপনার চিন্তা 
করিলে আমার কষ্ট হইবে না, আপনার সেই যোগ স্পষ্ট করিয়া বিবৃত করুন । 


বিস্তরেণাত্মনে। যোগং বিভূতিং চ জনার্দন। 
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তিহি শৃণ্থতো নাস্তি মেইমৃতম্‌ ॥ ১৮ 


আর আপনার যে বিভৃতি, তাহা, হে ভূতপতি, আপনি ( সবিষ্তারে) বর্ণন। 
করুন; যদি বলেন “আমি বার বার কি বলিব?” তবে, হে জনার্দন, এতাব 
মনে আসিতে দিবেন না_যেমন, অমৃত সেবন করিতে কেহ বলে ন। 'যথেষট 
হইয়াছে? । যাঁহ। কালকুটের সহোদর, যাহ। ( দেবতাগণ ) মৃত্যুভয়ে অমর হইবাঁর 
জন্য পান করিয়াছিলেন,__তথাঁপি যাহ পাঁন কর] সত্বেও (ব্রহ্মার ) এক দিনে 
চতুর্দশ ইন্দ্র জন্মগ্রহণ করে ও নাশপ্রাপ্ত হয়ঃ তেমনি ক্ষীরসমুত্রের একটা রস, 
যাহার অমৃতত্বের আভাসের উপর এতখানি বিশ্বাস, যে “ষথেষ্ট হইয়াছে" একথা 
বলিতে দেয় না ;+ ইহার জন্য (আপনার বচনাঁমূত লাভের জন্য) মন্দরাচলকে 
মন্ছন দণ্ড করিয়া ( “নাড়াইয়া” ) ক্ষীরসাগরকে মন্থন করিতে হয় নাই-_-ইহ1 
অনাদি, শ্বভাবতঃই স্বয়ংসিদ্ধ ; ইহ! দ্রব হয় না, ঘনীভূতও নহে, ইহাতে রসভেদ 
নাই, যে কেহ ইহাকে স্মরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারে; যাহার মিষ্টত্বের 
অনুভব হইলেই, সমস্য সংসার মিথ্য। হইয়া! যায়, এবং নিজের নিত্যতা দৃঢভাবে 
প্রতিষ্ঠিত হয়; (১৮০) জন্মমৃত্যুর বার্তা নিঃশেষে নষ্ট হয়, অস্তরে ও বাহিরে 
মহাস্থখ বাড়িতে থাকে $ দেবযোগে ঘদ্দি কেহ ইহ' সেবন করে তবে তন্দরপ 
হইয়া যায়,সেই পরমাম্বত আপনি আমাকে দিতেছেন- আমার চিত্ত 
কখনও “যথেষ্ট হইলঃ বলিতে পাব্রে না। আপনার নামই তো৷ আমার প্রিয়, 
তাহার উপর আপনার দর্শন ও সীনিধ্য লাভ করিয়াছি, সর্বশেষে আপনি 
আনন্দের সহিত স্থখসংবার্দ বলিতেছেন । এখন, এই স্থখ কিসের সমান ? 
এই সম্তোষের কথা বল। যায় না, _পরস্ত ইহাই জানি যে এ স্থখের পুনরাবৃত্তি 


+ “এইভুচ্ছ অ্ৃতের মধুরতার এমনি মহিমা, আর দেখুন, ইহ! (আপনার বচনামৃত ) তে। 
নতই পরমামুত”__এই স্থলে, পাঠীন্তরে এমনি একটি ওবী আছে। 
১ যাহার বর্ণনা শুনিলেই ; যাহা স্মরণে আসিলেই ; 
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নাই। ুধ্য কি কখনও পুরাণো হয়? (চন্দ্রের কলার ক্ষয় হইলেও) চন্দ্রকি 
একেবারে লয়প্রাপ্ত হয়? নিত্যপ্রবহমান গঙ্গার জল কি অপরিচ্ছন্ন বা 
বামি হয়? আপনি যাহ! বলিলেন তাহাতে যেন আমি নাদের ( শবত্রন্ষের ) 
প্রত্যক্ষ ব্ূপ দেখিলাম ঃ আজ চন্দনবৃক্ষের ফুলের সুগন্ধ আমি আত্রাণ 
করিলাম ।” পার্থের এই কথা শুনিয়। গ্রীকৃষ্ণের সর্ধ্বাঙ্গ দুলিতে লাগিল, এবং 
তিনি বলিলেন__“পার্থ ভক্তি ও জ্ঞানের আঁধার হইয়াছে ।” এইভাবে, 
প্রেমাম্পদের সস্ভোষের জন্য শ্রীকৃষ্ণের ত্বস্তঃকরণে প্রেমের বেগ উছলিয়া 
উঠিল,__তাহা সযত্বে সংবরণ করিয়া! শ্রীঅনস্ত কি বলিলেন ( জন )। 


প্ীভগবান্ুবাচ__ | 
হস্ত তে কথয়িম্যামি দিব্য! হ্যাত্মবিভূতয়ঃ । 
প্রাধান্ততঃ কুরুশরেষ্ঠ নাস্ত্যস্তে। বিস্তরস্ত মে ॥ ১৯ 


“আমি পিতামহের (ব্রহ্মার )ও পিত1”--এই কথা ম্মরণ করিতেও 
ভুলিয়। শ্রীরুষ্ণ কহিলেন__“হে পাতুস্থত, তুমি ভালই করিয়াছ।” অজ্জনকে 
এইরূপ বলাতে আমাদের কোনও বিম্মফের কারণ নাই-_কাঁরণ তিনি কি 
নন্দের পুত্র ছিলেন না? (১৯০) পরন্ত, এই প্রসঙ্গে প্রেমের আতিশযোই 
এইরূপ করিলেন ; তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন-_-“হে ধন্ু্ধর, আমি বলিতেছি 
শুন। হে স্ুুভদ্রাপতি, তুমি (আমার ) ষে বিভূতির কথা জিজ্ঞাল। করিয়াছ, 
তাহা এত অসংখ্য (অপার ) যে আমার হইলেও আমার বুদ্ধির অগম্য। 
সেইজন্য, আমি কিরূপ, কত বড়, তাহা আমার, নিজের কাছেই স্পষ্ট 
নয়, এইজন্য, আমার প্রধান বিভূতিগুলি যাহ প্রসিদ্ধ” তাহাই শ্রবণ 
কর। হে কিরীটি, যাহা জানিলে সমস্ত বিভূতির জ্ঞান হুইবে-েমল 
বীজ হাতে আমিলেই বৃক্ষও করতলগত হইল বল! যায়; কিন্বা তৈয়ারা 
উদ্ান হস্তগত হইলে, ফুল আপন। আপনিই প্রীপ্ত হওয়া যায়” __ তেমনি, যে 
বিভূতিগুলি দেখিলে সকল বিশ্বই দেখ! হইয়া যায়) হে ধনুর্দর, যথার্থই 
আমার বিস্তারের অন্ত নাই,_-দেখ গগন এমন অপার, অথচ ইহাঁও আমারি 
মধ্যে অবস্থিত। 


৪ দ্বিতীয় চরণের পাঠীত্তর---"অগ্নি কি কখনও অপবিশ্র হয় ?” 


দশম অধ্যায় ২৪৫ 


অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ধবভূতাশয়স্থিতঃ। 
অহমাদিশ্চ মধ্যং চ ভূতানামস্ত এব চ॥ ২০ 


হে কুটিলকেশমস্তক ( গুড়াকেশ ), ধনুর্েদত্্যত্ধক ( ধঙ্গব্ব্যায় শঙ্কবের 
নায় পারদর্শী ) অঞ্ুন, শুন £ আমি প্রাণীমাত্রের মধ্যে আত্ম। হইয়া আছি। 
ভিতরেও আমি ইহাদের অস্তঃকরণে আছি, বাহিরেও আমি ইহাদের 
আচ্ছাদন করিয়া আছি, আমিই আদি, মধ্য ও অস্ত; যেমন মেঘের নীচে ও 
উপরে, অন্তরে ও বাহিরে, এক আকাশই আছে; আর উহা আকাশেই 
উৎপন্ন হয় এবং আকাশেই থাকে ;$ পরে, যখন লয়প্রাপ্ত হয়, তখনও 
আকাশ হইয়াই থাকে,_তেমনি আমিই ভূতগণের আদি, স্থিতি ও অস্তগতি। 
(২০০) এইভাবে, আমার বিভূতিযোগের দ্বারা আমার বিস্তার ও ব্যাপকত। 
বুঝিয়! লও, হৃদয়কে শ্রবণ ( কর্ণ ) করিয়৷ সমস্তই শ্রবণ কর।” 


আদিত্যানামহং বিষুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্‌। 
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১ 


ইহ বলিয়! কৃপালু শ্রীরুষ্ণ কহিলেন__-"আদিত্যগণের মধ্যে আমি বিষু, 
প্রভাঁববিশিষ্ট (পদ্দার্থের মধ্যে) আমি কিরণসংযুক্ত রবি।” শ্রীশাঙ্গ ধর 
কহিলেন__“মরুতৎগণের মধ্যে আমি মবীচি, আকাশের অঙ্গনে তাঁরাগণের 
মধ্যে আমি চন্দ্র। 


রুদ্রাণাং শহ্করশ্চান্মি বিত্তেশো! যক্ষরক্ষসাম্‌। 
বস্নাং পাবক মেরুঃ শিখরিণামহম্‌ ॥ ২২ 


সকল কুদ্রগণের মধ্যে আমিই মদনাঁরি শঙ্কর,_ইহাঁতে কোনও সন্দেহ 
করিও না” শ্রীঅনস্ত বলিতে লাগিলেন-_-“যক্ষরক্ষগণের মধ্যে শুর, 
(মখা ) ধনবান কুবের ও আমি। অষ্টবন্থর মধ্যে পাবক ( অগ্নি) আমিই 
জানিবে, সমব্য শিখববান্‌ পর্বতের মধ্যে সর্বোচ্চ মেরু আমিই ।” 


$ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠীস্তর আছে, অর্থ একই । 
১ শম্তুর সথ। ; 


২৪৬ জ্ঞানেশ্ববী 


বেদানাং সামবেদোহম্মি দেবানামশ্মি বাসবঃ। 
ইঞ্জিয়াণাং মনশ্চাম্মি ভূতানামন্মি চেতনা ॥ ২৩ 


শ্রীগোবিন্দ বলিলেন _“বেদের মধ্যে আমি সাষবেদ, দেবতাগণের মধ্যে 
আমি প্রসিদ্ধ মহেন্দ্র। ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে একাদশ যে মন তাহাঁও আমি 
জানিবে, ভূতগণের মধ্যে স্বাভাবিক চেতনাঁও আমি, 


পুরোধসাং চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্ঠ 
সেনানীনামহং স্বন্নঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥ ২৪ 
মহষীণাং ভৃগুরহং গিরামন্ম্যেকমক্ষরম্‌। | 
যজ্জানাং জপযজ্ঞোহম্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫ 


স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রের সহায়, সর্ববজ্ঞতাঁর আদিপীঠ, পুরোহিতশ্রেষ্ঠ বৃহস্পতিও 

আমি। হে মহামতি, ভ্রিভুবনের সেনাপতির মধ্যে যে স্বন্দ (কাগ্িকেয়) 
সে আমিই-_হরবীর্ধ্য ও অগ্নির সংযোগে কত্তিকার গর্ভে যাহার জন্স। 
(২১০) সকল জলাশয়ের মধ্যে জলরাশি সমদ্রও আমি, জানিবে, মহযি- 
গণের মধ্যে তপোরাশি ভূগ্ডও আমি।” €বকু্বিলাসী শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন 
“সমন্ত বাক্যের মধ্যে সত্যের ক্রীড়াস্থল যে একাঁক্ষর (ও )-_তাহাঁও আমি। 
সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে আমি জপযজ্ঞব_যাঁহা ইহলোকে কন্মার্দির১ মধ্যে 
কর্মত্যাগের বার নিষ্পন্ন হয়।” লক্্ীকাস্ত বলিলেন_-স্থাবর গিরির মধ্য 
পুণ্যরাঁশি যে হিমালয়, তাহাও আমি ।” 

অশ্বথঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবাঁণাং চ নারদঃ। 

গন্ধবর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ॥ ২৬ 

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোভ্ভবমূ্‌। 

এরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাং চ নরাধিপম্‌ ॥ ২৭ 


কর্পবৃক্ষ পারিজাত, এবং গুণে বিখ্যাত চন্দন-__এ সমস্ত বৃক্ষগণের মধ্যে 
আমি অশ্বথ। হে পাগুব, দেবধিগণের মধ্যে আমি নারদ, জানিবে-_সমপ্ 


১ প্রণযের মধ্যে; 


দশম অধ্যায় ২৪৭ 


গন্ধরর্বগণের মধ্যে আমি চিত্ররথ। হে প্রবুদ্ধ (জ্ঞানী অঙ্জুন ), সমস্ত সিদ্ধগণের 
মধ্যে আমি কপিলাচার্ধ্য, প্রসিদ্ধ তুরঙমের মধ্যে আমি উচ্চৈঃশ্রবা! | হে অঞঙ্জুন, 
রাজ্যের ভূষণন্বর্ূপ গজগণের মধ্যে আমি এরাবত,_( দেবগণ) ক্ষীরসাগর 
মন্থন করিলে যাহ! উঠিয়াছিল। সর্ধলোক প্রজা হইয়। যাহাকে সেবা করে, 
নরগণের মধ্যে যে রাজা__সেও আমারি বিশেষ বিভূতি। 


আয়ুধানামহং বজ্র; ধেনূনামন্মি কামধুক্‌। 
প্রজনশ্চাম্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ॥ ২৮ 
অনস্তশ্চাম্মি নাগানাং বরুণো যাদলামহম্‌। 
পিতৃ্ণামর্ষম! চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্‌ ॥ ২৯ 


হে ধন্ুুদ্ধর, সমস্ত শস্ত্ের মধ্যে আমি বজ, যাহা শতযজ্ঞকারী ইন্দ্রের 
হন্তে শোভ। পায়১।” (২২০) বিশ্বেশ্বর২ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন--“ধেছুর 
মধ্যে আমি কামধেন্ু, জন্মদীতার মধ্যে আমিই মদন, জানিবে। হে কুস্তীক্কৃত, 
সর্পকুলের মধ্যে অধিষ্ঠীতা৷ ( নীয়ক ) বাস্থকি আমিই, সমন্ত নাগগণের মধ্যে 
আমি অনস্ত।” শ্রীঅনস্ত বলিলেন__-“জলদেবতাগণের মধ্যে পশ্চিমর্দিকৃ্পতি 
বরুণও আমি। আর হে পাণ্কুমার, সমস্ত পিতৃগণের মধ্যে পিতৃদেবতা 
যে অর্ধমা--সেও তত্বত;ঃ আমিই । ধাহাঁরা জগতের শুভাশুভের (নিয়স্ত1)$ 
(প্রাণিগণের ) মনের অন্ুলন্ধানকারী-_ধাহার। কর্শান্ষায়ী ত্বর্গ মোক্ষরূপ 
ফল প্রদান করেন ; সেই নিয়ন্ত্রণকারীদের মধ্যে যম, যিনি কর্সাক্ষী ধর্ম_ 
সে আমিই” আত্মারাঁম শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনকে বলিলেন । 


প্রহলাদশ্চাশ্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্‌। 
মৃগাণাং চ মৃগেল্দেেহহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্‌॥ ৩০ 


“দৈতাকুলের মধ্যে প্রহলাদও আমি জানিবে, সেইজন্াই সে দ্বেষ- 
ভাবাদিদোষেঃ লিপ্ত হয় নাই।” শ্রীগোপাল বলিলেন_“গ্রাসকারীদের মধ্যে 
আমি মহাকাল, শ্বীপদের মধ্যে শার্দ ল- আমারি বূপ। যাবতীয় পক্ষিগণের 

২ বিঘকসেন ; 
$ দ্বিতীয় চরণের পাঠাস্তর আছে-_যাহার অর্থ প্রায় একই । 
৩ কর্মানুমারে ফল ভোগ করাইবার নিয়ন্তা। ৪ দৈতাতাবাদিদোষে ; দৈত্যভাবসমূহ দ্বারা ঃ 


২৪৮ জ্ঞানেশ্বনী 


মধ্যে আমাকে গরুড় বলিয়া জানিবে-_এইজন্তই মে আমাকে নির্ভয়ে পৃষ্ঠে 
বহন করিতে পারে ।$ 


পবনঃ পবতামম্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহুম্‌। 
ঝধাণাং মকরশ্চান্মি শ্োতসামস্মি জাহুবী ॥ ৩১ 


হে ধন্থর্ধর, পৃথিবীর বিস্তারের মধ্য হইতে এক লাফে উড়িয়া! ষে স্বর্গ 
ডিডাইতে পাঁরেণ* ; (২৩০) সেই প্রবহ্মাঁন,'গতিশীল পদার্থের মধ্যে থে পবন 
সেও আমি,_হে পাওুহ্থত, সমস্ত শন্ত্রধারীদের মধ্যে আমিই উ্ররাম; যিনি 
ত্রেতাযুগে, সঙ্কটে পতিত ধর্মের পক্ষ লইয়া, কেবল আপনার শরাসনের 
সাহাধ্যে বিজয়লক্মীকে ্বাভিমুখিনী করিয়াছিলেন; অনস্তর, স্থবের 
পর্বতের উপর দণ্ডায়মান হইয়া আপন প্রতাঁপে, আকাশে “জয়” ঘোষণাকারী 
ভূতগণকে লঙ্ষেশ্বরের১-২ মস্তকপংক্তি বলি দিয়া উপহার দিয়াছিলেন ; যিনি, 
দেবগণের মান রক্ষা! করিয়াছিলেন, ধর্মের জীর্শোদ্ধার করিয়াছিলেন, যিনি 
সুধ্যবংশে সুধ্যরূপে উদ্দিত হুইয়াছিলেন ; সেই শশ্ধারিগণের মধ্যে জানকী- 
বল্লভ শ্রীরামচন্দ্র আমিই ; আর, জলচরগণের মধ্যে আমিই মৃত্তিমান মকর। 
সমস্ত প্রবাহের মধ্যে ভাগীরথী গঙ্গা, যাহাঁকে জহুমুনি পান করিয়া পরে 
আপন জজ্ঘ। বিদীর্ণ করিয়া বাহির করিয়। দিয়াছিলেন ; হে পাতুস্থৃত, মেই 
সমস্ত জলপ্রবাহের মধ্যে ত্রিভুবনে প্রবহমান নদী যে জাহবী, সে আমিই 
জানিবে। 


সর্গাণামাদিরস্তশ্চ মধ্যং চৈবাহমর্ঞুন | 
অধ্যাত্মবিষ্ভ! বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্‌ ॥ ৩২ 
অক্ষরাণামকারোইহম্মি ঘন্বঃ সামাসিকম্য চ। 
অহমেবাক্ষয়ঃ কালে! ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩ 


এইভাবে, ভিন্ন ভিন্ন স্থষ্টির মধ্যে আমার প্রত্যেক বিভূতির বর্ণন! 


$ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠীস্তর-_“এইজন্য আমাকে পৃষ্ঠে বহন করিতে সমর্থ হয়”, 

1 এই ওবীর পাঠান্তর-_"এই বিস্তৃত পৃথিবীর মধ একবার উড়িয়! সপ্ত সাগর প্রদক্ষিণ করিতে 
যাহার এক মুহুর্তও লাগে না; 

১-২ প্রতাপশালী লঙ্বেশ্বরের । 


দশম অধ্যায় ২৪৯ 


করিতে গেলে, সহম্র জন্মেও অর্ধেক বিভূতির বর্ণনা হইবে না। সমস্ত 
নক্ষত্রগুলি সংগ্রহ করিতে হুইবে, অস্ত:করণে এই প্রকার ইচ্ছার উদয় হইলে ১ 
যেমন আকাশের মোট বাধিতে হয়ঃ কিংবা, পৃথিবীর পরমাণুর সংখ্যা 
গণনা করিতে হুইলে যেমন ভূগোলককেই ( ভূমগ্লকে ) কাখে কবিতে হয়, 
তেমনি, হে পাওব, আমার বিস্তার জানিতে হইলে আমাকেই জানিতে হয়। 
(২৪০) শাখা, ফুল, ফল--এ সমন্তই সংগ্রহ করিতে হইলে যেমন বৃক্ষকে 
সমূলে উৎপাঁটন করিয়া হাতে লইতে হয় ) তেমনি আমারি বিশেষ বিভূতিগুলি 
সম্পূর্ণভাবে জানিতে চাহিলে, আমার শুদ্ধ স্বরূপের জ্ঞান হওয়া আবশ্তক। 
নতুবা, পৃথক পৃথক বিভূতির কথা আর কত শুনিবে? স্থতরাং, হে মহামতি, 
একেবারেই জানিয়! লও যে সবই আমি। হে কিনীটি, আমি সমস্ত ত্য্টির 
আদি, মধ্য ও অস্ত, তস্ত যেমন বস্ত্রে ওতপ্রোতভাবে আছে । আমাকে এইক্প 
ব্যাপকভাবে জানিলে বিভূতিভেদ কেন করিবে? (এক একটা বিভূতি 
জানিবার কি প্রয়োজন ?), পরস্ত, ইহাতে (ব্যাপকভাবে জানিবার ) 
তোমার যোগ্যতা নাই, স্থৃতরাঁং একথা থাকুক। হে স্থভন্রাপতি, তুমি 
আমার বিভূতির কথা৷ জানিতে চাও, সুতরাং তাহাই শুন; প্রাসঙ্গিক বিদ্যার 
মধ্যে যে অধ্যাত্মবিচ্যা তাহা আমিই । আমিই বক্তার মধ্যে বাদ ( বিতর্ক ),-- 
যাহ৷ কখনও সকল শাস্ত্রের সম্মতি দ্বার] বন্ধ হয় না; যাহা নির্ণয় করিতে 
( মিটাইতে ) গেলে আরও বাড়িয়া যায়, যাহার জন্য শ্রবণকারীর তর্কের 
বলবৃদ্ধি হয়, এবং বক্তারও বাক্যের মাধুর্য হয়।” শ্রীমুকুন্দ বলিলেন-_ 
“এইভাবে, প্রতিপাদ্দনের মধ্যে যে “বাদ? তাহ। আমিই, অক্ষরের মধ্যে 
বিস্তদ্ধ 'অ+কাঁরও আমি। 

সমাসের মধ্যে আমি “ছন্দ জানিবে, যে কাল মশক হইতে ব্রহ্ধীপর্য্যস্ত 
সকলকে গ্রান করে, সে ক্লালও আমি (২৫০)+ হে কিবীটি, যাহ! 
প্রলয়তেজকে আলিঙ্গন করে, সার। পবনকে গিলিয়! খায়, আকাশ যাহার 
উদয়ের মধ্যে স্থান পায়) এমনি ষে অনুস্ত “কাল” তাহা আমিই” লক্ষ্মীর 
সহিত লীলাবিলাসকারী ভগবান কহিলেন, “ৃষ্টিসমূহের স্গ্টিকর্তাও আমি।” 





১ “তেমনি, আমার বিস্তার দেখিতে হইলে; ৃ 
+ "্যাহ। মেরমন্নরাদি সমস্ত পদার্থ সহিত পৃর্থীকে ধ্বংস করে, ( প্রলয়কালের ) একার্ণবকেও 
যেখানকার সেখানে শুকাইয়। ফেলে ।”-_এখানে পাঠীন্তরে এইপ্রকার অন্য একটি ওবী আছে। 


২৫৩ জ্ঞানেশখ্বরী 


মৃত্যু সর্বহরশ্চাহমুস্তবশ্চ ভবিষ্যতাম্‌। 
কীত্তিঃ শ্রীর্বাক্‌ চ নারীণাং স্ৃতির্মেধ! ধৃতিঃ ক্ষমা ॥ ৩৪ 


“আর, স্থ্ট ভূতগণকে আমিই ধারণ (পালন ) করি, আমিই সকলের 
জীবন, আর অস্তে যখন সর্ধবভূতগণকে সংহার করি, তখনও মৃত্যুক্ূপে আমিই, 
জানিবে। স্ত্রীগণের মধ্যে আমার আরও সাতটি বিভূতি আছে-_কৌতুকে 
তাহাদের বর্ণনা! করিতেছি, শুন। হে অশ্ীন, নিত্য নৃতন (ঘ কীন্তি তাহা 
আমারই মৃত্তি, গুঁদার্য্যযুক্ত যে সম্পত্তি তাহাঁও ৮৪৪৩১ লোকের 
মধ্যে দৈনন্দিন, ( অখণ্ড) স্থর্য২ ও মেধা, তাহাঁও আমি, ত্রিসুবনে ধৃতি ও 
ক্ষমাও আমি”-_সংসারগজকেশরী (সংসাররূপ হস্তীর বিনাঁশকাঁরী সিংহ) 
প্রকৃষ্ণ বলিলেন__“নারীগণের মধ্যে এই সাতটী শক্কি ও আমি, জানিবে।” 


বৃহৎ সাম তথা! সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্‌। 
মাসানাং মার্গশীরোহহমৃতুনাং কুসুমাকরঃ ॥৩৫ 


রমাপতি বলিলেন--“হে প্রিয়োত্তম, বেদজ্রয়ের সামবেদের মধ্যে যে 
“বুহৎষাম' তাহ! আমিই। নকল ছন্দের মধ্যে যাহাকে গায়ত্রীছন্দ বলে তাহ। 
আমারি ম্বরূপ-_-ইহা! তুমি নিঃসন্দেহে জানিবে ।” শাঙ্গ ধর বলিলেন__“মাসের 
মধ্যে মার্গশীর্ষও আমি, খতুর মধ্যে কুস্থমাকর বসস্ত খতুও আমি (২৬০) 


গ্য'তং ছলয়তামন্মি তেজস্তেজন্ষিনামহম্‌। 
জয়োইন্মি ব্যবসায়োইম্মি সত্বং সত্ববতামহম্‌ ॥৩৬ 
বৃষীনাং বাস্রদেবোহস্মি পাগবানাং ধনপ্য়ঃ | 
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ ॥৩৭ 


ছে বিচক্ষণ অজ্জুন, খেলার কৌশলের মধ্যে ঘে দ্যতক্রীড়। তাহীও 
আমি, এইজন্য গ্রকাশ্ঠ চৌরান্তার উপর খেলিলেও ইহ! নিবারণ কর যায় না। 





+ পাঠীস্তরে এখানে এইরূপ ছুটি ওবী আছে :_“আর যে বাক্‌ স্তায়ের স্ুখাসনে আর? 
হইয়া বিবেকের, মার্গে চলে সে বাক্‌ও আমি ; পদার্থ দেখিতেই যে আমার ম্মরণ করাইয়। দেয়, দে 
স্মতিও আমি-_-ইহা নিশ্চয় জানিও ।” 

১২ হ্থৈর্ধোর অনুগামিনী মেধা ; ৩ ছলনার। 


দশম অধ্যায় ২৫৬ 


সমস্ত তেজন্বী পদার্থের মধ্যে ষে তেজ, তাহা! আমিই-_নিশ্চয় জানিও, সকল 
কার্যের যে উদ্দেশ তাহাঁও আমি ।”8 

স্থরবরের শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন-_-প্ব্যবপায়ের মধ্যে আমি সেই ব্যবসায় 
জানিবে, যাহ! দ্বার! ন্যায় নিশ্শল ও উজ্জল দেখায়, ( নীতিপূর্ণ উদ্যমই আমার 
খ্বরূপ )।” 

শ্রীঅনত্ত কহিলেন-__+সাত্বিক পুকুষগণের মধ্যে আমি সত্ব, যাঁদবকুলের 
মধ্যে যে শ্রীমস্ত ( এশ্বধ্যশালী ) সেও আষি, জানিবে। দেবকীবন্থদেব হইতে 
উত্পন্ন আমি (যশোদার ) কন্তার বদলে গোকুলে গিয়াছিলাম, ও (স্তনপান 
করিয়] ) পৃতনার প্রাণ সম্পূর্ণভাবে হরণ করিয়াছিলাম। বাল্যাবস্থা পূর্ণভাঁবে 
বিকশিত হইবার পূর্বেই স্থষ্টিকে দানবশূন্য করিয়াছিলাম, হস্তে গিরিবর 
গোবর্ধনকে ধারণ করিয়। ইন্দ্রের মহিমাঁর মাপ করিয়াছিলাম ( গর্ব খর্ব 
করিয়াছিলাম )। কালিন্দীর হৃদয়শল্য (কাঁলিয়নাগকে দমন করিয়া) দূর 
করিয়াছিলাম, জলস্ত গোকুলকে রক্ষা করিয়াছিলাম, এবং গোবৎসের বিষয়ে 
( বিরিঞ্ি ) ব্রহ্ধাকেও পাগল করিয়াছিলাষ। প্রথম দশাঁর অপবিণতকাঁলেই ১ 
(বাল্যাবস্থার প্রথমেই ), কংমের ন্যায় ঘোরবিক্রমী টদত্যকে অপ্রত্যাশিত- 
ভাবে এবং অনায়াসে বধ করিয়াছিলাম। এক একটি করিয়া আর কত 
বলিব? তুমিও এ সমত্ত দেখিয়াছ, অথব1 শুনিয়াছ,_যাদবগণের মধ্যে 
ইহাই আমার শ্বদূপ জানিবে। আর, চন্দ্রবংশের পাগুবগণের মধ্যে অঙ্জুন 
আমারি ত্বর্ূপ জাঁনিবে--এইজন্যই আমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রেমভাবের 
বৃদ্ধি হয়।” (২৭০) যাদবপতি শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন-_“মূনিগণের মধ্যে আমি 
ব্যাসদেব, কবির মধ্যে ধৈর্যের আধার উশন1 কবিও আমি |” 


দণ্ড] দমযতামস্সি ্ীতিরশ্মি জিগীষতাম্‌। 
মৌনং চৈবান্মি গুহ্ানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্‌ ॥ ৩৮ 


পনিয়ন্ত্রণকারীর মধ্যে আমিই দণ্ড জানিবে,_যাঁহা পিপীলিক হইতে ত্রহ্মা 
পর্যন্ত সকলকে নিয়ন্ত্রণ করে। যাহা সারাসার নির্ণয় করে, ধর্মজ্ঞের পক্ষ 


8 তৃতীয় চরণের পাঠাস্তর--“নসকল কার্ষের উদ্দেশ্ঠ যে বিজয়” ; 
১ উধাকালেই 


২৫২ জ্ানেশ্বরী 


অবলম্বন করে,_সকল শাস্ত্রের মধ্যে সেই যে নীতিশান্ত্র তাহা আমিই। 
হে সখা অঞ্জুন, সমস্ত গুঢ় (গুপ্ত) বিষয়ের মধ্যে আমি “মৌন”, _এইজন্ 
বক্তার সম্মুখে হ্বয়ং ব্রহ্মাও অজ্ঞানী হইয়া যান। জ্ঞানিগণের মধ্যে আমিই 
জ্ঞান জানিবে; এখন এই বিভূতি বর্ণনা আর কত কর! যায় ?--ইহার 
কোনও পার দেখা যায় না। 


যচ্চাপি সর্ববভূতানাং বীজং তদহমজজ্রন | 
ন তদস্তি বিন! যৎ স্থান্ময়! ভূতং চরাচরম্‌ ॥ ৩৯ | 


হে ধনুর্ঘর, দেখ, বর্ধার ধারার গণন1 করা, কিম্বা পৃথিবীর উপরিস্থিত 
তৃণাঙ্কুরের সংখ্যা নির্ণয় কর! যাইতে পারে, কিন্তু যেমন মহাসমুদ্রের 
তরঙ্গের ব্যবস্থা (সংখ্য। গণন1 ) করা যায় না, তেমনি আমার স্বরূপের 
'(বিভূতির ) কোনও হিসাব নাই। হে অঞ্জন, এইব্মপ পাঁচ সাতটি প্রধান 
বিভূতির কথা যাহা তোমাঁকে বলিয়াছি, তাহাঁও, মনে হইতেছে, উদ্দেশে 
ভাস ভাস বর্ণন। কর। হুইয়াছে। 


নাস্তোইস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরস্তপ । 
এষ তৃদ্দেশতঃ প্রোক্তে! বিভূতেবিস্তরো ময় ॥ ৪০ 


নতুবা, বিভূতি বিস্তারের কোনও হিসাব কর! যাঁয় নাঃ এইজন্য, তুমিই 
ব। কি শুনিবে, আমিই বা কত বলিব? এই কারণেই এখন আমি তোমাকে 
একেবারে আমার মন ( রহস্য ) বুঝাইয়া। বলিতেছি, সমস্ত ভূতাঙ্থুরে যে বীজ 
বিস্তারলাঁভ করে-_উহাই আমি । (২৮০) অতএব, ছোটবড় ভেদ করিবে 
না, উচ্চনীচ ভাব, পরিত্যাগ করিবে, সমস্ত বস্তজাত আমারি ম্বরূপ ইহাই 
জানিবে। এখন, হে অঙ্জুন, ইহা অপেক্ষা আর একটি সাধারণ চিহের কথা 
বলিতেছি, শুন-_উহা। দ্বার তুমি আমার বিভূতি জানিতে পারিবে। 


যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্তং শ্রীমদুজ্জিতমেব বা। 
তত্তদেবাগবচ্ছ ত্বং মম তেজোইংশসম্ভবম্‌ ॥ ৪১ 


হে ধনপ্রয়, যে যে স্থানে সম্পত্তি (এশ্ব্ধ্য ) ও দয়া, এ ছুটি গুণই আসিয়া 
১ ভাবের বোঝা ; 





দশম অধ্যায় ২৫৩, 


একত্র বসতি করে, সেই সেই স্থানই আমার অংশ জানিবে। অথব।, গগনে, 
স্্যবিষ্ব একটিই, পরস্ত তাহার প্রভা যেমন ত্রিতৃবনে প্রসারিত হয়, তেমনই 
সকল লোক এক।১ আমারই আজ্ঞ। পালন করে। তাহাকে 'একলা” বলিও 
না, সে নির্ধধও নয়, _কামধেহ কি (লাভক্ষতির২ ) হিসাব করিয়া চলে? 
তাহার নিকট যে, যখন, যেসব বস্ত প্রার্থনা করে, মে এসব বস্ত একসঙ্গেই 
গ্রব ( উৎপন্ন ) কারতে থাকে,_তেমনি সমস্ত বৈভব তাহার (বিশ্ববীজের ) 
অঙ্গে ভরিয়া আছে । * হে প্রাজ্ঞ, তাহাকে চিনিবার চি এই যে--তাহার 
আজ্ঞ৷ সবাই নমস্কার (শিরোধার্ধ্য ) করে,-সে আমারি অবতার । 


অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন। 
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎন্নমেকাংশেন স্থিতো। জগৎ ॥ ৪২ 


আর, ইনি সামান্য, উনি অসাঁধারণ--এই প্রকার ভেদ করাও দৌষের, 
কারণ এক আমিই সমগ্র বিশ্বূপে আছি । ইহার মধ্যে সাধারণ আর উত্তম, 
এইরূপ বিভাগ কিরূপে কল্পনা কর! যায়? বুথাই আপনার দৃষ্টিতে ভেদের 
কলঙ্ক কেন স্পর্শ করিতে দিবে? সাধারণতঃ, স্বৃতকে কেন মস্থন করিবে? 
অম্বতকে কি ছাকিয়। অদ্ধেক করিবে? বৃষ্টির কি দক্ষিণ বাম অঙ্গ আছে? 
(২৯০) স্যধ্যবিষ্বের পেট ও পিঠ (সম্মুখ ও পশ্চাৎ) দেখিতে গেলে 
আপনারই চক্ষুর দৃি নষ্ট হয়, আমার স্বরূপে “সামান্য” “বিশেষও তেমনি । 
আর, বিভিন্ন বিভূতির মধ্যে আমার অপার শ্বর্ূপের আর কত মাপ করিবে? 
স্ৃতরাং, হে স্থভদ্্রাীপতি, উহা জানিবার আর প্রয়োজন নাই । এখন, দেখ, 
আমার এক অংশই এই জগৎ ব্যাঁপিয়া আছে, এইজন্য, ভেদভাব পরিত্যাগ 
করিয়] সর্বত্র সমবুদ্ধিতে জামার ভজনা কর।” জ্ঞানীপুরুষ-রূপ উপবনের 
বসস্ত, বৈরাগ্যশীল পুরুষের টুকাস্ত (শ্বামী, ধ্যেয় ), শ্রীমন্ত শ্রীুষ্ণ এইরূপ 
বলিলেন ; তখন অজ্জুন বলিলেন__হে ম্বামিন্, আপনি তো৷ এইরূপ এক 
রহস্তের কথা বলিলেন__যে ভেদ একবস্ত, আর আমি তাহা হইতে ভিন্ন 
হইয়া ভেদভাঁব পরিত্যাগ করিব। অহে?, হুরধ্য কি জগৎকে বলে--“এই 
অন্ধকাঁরকে দূরে তাড়াইয় দাও ? তেমনি, আপনি অনুচিত কথা বলিতেছেন: 


১ একার (আম্মীর ); ২ সর্ব সামগ্রী সঙ্গে লইয়া] , 


২৫৪ জ্ঞানেশখখী 


- ইহা বলাও আমার পক্ষে অধিক বলা হইবে । আপনার নাম যদ্দি কোনও 
এক সময়ে কে হ মুখে উচ্চারণ করে কিনব কর্ণে শ্রবণ করে তবে ভেদভাব তাহার 
হৃদয় হইতে বাহির হুইয়। পলায়ন করে১।+ চন্দ্রবিদ্বের গন্ভীরায় (গর্ভগৃহে) প্রবেশ 
করিবার পরও কি উষ্ণত। থাকিবে? হে শাঙ্গধর, আপনি অবিবেচকের 
হ্যায় এই কথা বলিতেছেন।” তখন ভগবান সহজে পরিতুষ্ট হইয়। অর্জুনকে 
হৃদয়ে আলিঙ্গন কিয়! কহিলেন--“তুমি আমার কথায় ক্রোধ করিও ন|। 
ভেদের রীতিতে আমি যে তোমাকে আমার বিভূতির কাহিনী বর্ণন। করিলাম, 
তাহা অভেদবুদ্ধিতে নিজের অস্তঃকরণে মানিয়া লইয়াছ কিনা? (৩০০) 
ইহাই দেখিবার জন্য আমি বাহভঙ্গীতে ( বহিরক্গভাবে ) কিছু ঝলিতেছিলাম, 
€ এখন দেখিতেছি ) বিভূতি সম্বন্ধে তোমার উত্তম জ্ঞান হুইয়াছে।” তখন 
অজ্জুন বলিলেন--“হে দেব, আপনার কথা আপনিই জানেন, পরস্ত আমি 
দেখিতেছি সমন্তই (সার বিশ্বই ) আপনি আরম্ভ করিয়াছেন।৮৩ পছে 
রাজন, পাও্সৃত অঞ্জুন এইব্প অনুভবের যোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন”__ 
সঞ্জয়ের এই বাক্যে ধৃতরাষ্ট্র অবিচলিত হইয়! বসিয়! রহিলেন । সপ্জয় অস্তঃকরণে 
ছুঃখিত হইয়। মনে মনে বলিলেন_-"ইনি যে.( নিজের ) সৌভাগ্য ফেলিয়া 
দিতেছেন ইহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই, আমি ভাবিয়াছিলাম ইহার 
অন্তঃকরণ সুস্থ হইয়াছে, দেখিতেছি অন্তরেও ইনি অন্ধ।” পরন্ত একথা 
থাকুক, অঞ্জুন এইভাবে অদৈতভাঁবের মানঃ বাড়াইতেছিলেন, কারণ ইহার 
পর অন্য এক বিষয়ে তাহার উৎকণা জন্মিল। বলিলেন--প্হদয়ের অস্তরে 
যে (আত্মান্থভবের ) প্রতীতি জন্মিয়াছে তাহাই বাহিরে চক্ষুর সম্মুখে গ্রকট 
হউক-_চিত্তেরৎ এই মার্গে (আমার ) বুদ্ধি চালিত হইতেছে। আমার এই 
ছুটি চক্ষৃদ্বারাই সমগ্র বিশ্বূপ আলিঙ্গন করিব ( দেখিব )”__ এতবড় ইচ্ছ। তিনি 
ভাগ্যবান বলিয্নাই করিতে পাবিয়াছিলেন। আজ তিনি কল্পতরুর শাখাঁই 





১ দুরহ্য়। 

+ “আপনি তে৷ হ্বয়ং পূর্ণপরব্রদ্ধ, আমার সৌভাগ্যবশতঃ আপনি আপনাকে আমার হস্তে 
সমর্পণ করিয়াছেন, এখন ভেদ কোথা হইতে আসিৰে, এবং কেই বাঁ কোথায় দেখিবে ?-_ এইরূপ 
একটী ওবী পাঠান্তরে এই স্থলে আছে। 

২ আপনার অেষ্ত্বের জন্য ৩ সমস্ত বিখই আপনি ভরিয়া আছেন; বশীভূত 
করিয়াছেন; ৪ আপনার কল্যাণের মাত্রা ; € আত্তির ইচ্ছার ; 


দশম অধ্যায় ২৫৫ 


হইয়াছেন স্থতরাঁং তাহাতে বন্ধ্যাত্ব-দোষ দেখ! যায় না, তাহার মুখ হইতে 
ঘাহা বাহির হইতেছে, শ্রীকুষ্ণ তাহাই সত্য করিয়া দিতেছেন। যিনি 
প্রহলান্দের কথায় স্বয়ং সকল বস্ত হইয়াছিলেন+, তাহাকেই আজ অঞ্জন 
সদগুরুরূপে প্রাপ্ত হুইয়াছেন। নিবৃতিদীস জ্ঞানদেব বলিতেছেন--বিশ্বরূপ 
সন্দ্ধে প্রশ্ন করিবার জন্ত পার্থ কি ভাবে উদ্যোগ করিলেন, তাহা পরবত্তঁ 
অধ্যায়ে বলা হইবে। (৩১০) 

ওঁ তৎ সৎ 

ইতি শ্রীমদ্ভগবদশগীতার শ্রীরুষ্ণাঙ্জুনসংবাঁদে 
বিভৃতিষোগ নামক দশম অধ্যায় 
. সমাপ্ত । 


১ বিষের রূপ ধারণ করিয়াছিলেন: 


একা দ্ণ গ্যাজ 


এখন ইহার পর, এই একাদশ অধ্যায়ে, ছুইটি রসের কখা বল! হইয়াছে__ 
যাহাতে অজ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন হইবে; এখানে শান্ত” রসের ঘরে “অদ্ভুত 
রস আতিথ্য স্বীকার করিতে আসিয়াছে, এবং অপর রসগুলিও আসিয়া 
পংক্তিতে বপিবার সম্মান লাভ করিয়াছে । বধৃবরের মিলনে ( বিবাহমময়ে ) 
যেমন বরধাত্রিগণও বস্ানঙ্কারে হুসজ্জিত হয়ঃ তেমনিদেশী (মারাঠী ) ভাষার 
হুখীননে সমস্ত রম আসিয়া হুশোতিত হইয়াছে। পরস্ত, (ত্বাহাদের মধ্যে) 
শান্ত ও অদ্ভুতরস এমন ভাবে শোভা পাইতেছে যে চক্ষু যেন 'অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া 
তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছে--যেন হুরিহর প্রেমভাবে পরস্পরকে আলিঙ্গন 
করিয়া আছেন। অথবা, অমাবস্যার দিনে যেমন হৃধ্য ও চন্দ্রের বিশ্ব একত্রে 
মিলিয়! যায়, তেমনি, এই অধ্যায়ে (শান্ত ও অদ্ভুত ) রসের এঁক্য হইয়াছে। 
গঙ্গা ও যমুনার প্রবাহ যেন একত্রে মিশিয়াছে, তেমনি এখানে রসের প্রয়াগ 
হইয়াছে, এবং তাহাতে সারা জগৎ সুন্নাত ( পবিত্র) হইয়াছে; ইহাদের মধ্যে 
গীতারূপ সরন্বতী নদী গুপ্ত হইয়া আছে, আর এই ছুটি রসের প্রবাহ প্রকট 
হইয়া! আছে-_-এইজন্য, হে শ্রোতৃবুন্দ, ইহাকে ত্রিবেণী-সঙ্গমই বলা উচিত। 
জ্ঞানদেব বলিতেছে- আমাঁর উদ্দার দাতা! শ্রীগুরুদেবই কেবল শ্রবণ দ্বারাই 
এই তীর্থে প্রবেশ কর! সহজ করিয়াছেন। শ্রনিবৃত্বিদেব ইহার (গীতার ) 
সংস্কৃত ভাষারূপ গহনতীর ভাঙ্গিয়া মারাঠী শবের সোপান প্রস্তত করিয়া, 
একটি ধর্মের নিধান (ভাগার ) রচন। করিয়াছেন । এইজন্য এখানে যে কেহ 
নান করিয়। প্রয়াগে বিরাটন্বরূপ মাধবের দর্শনের স্যাঁয় বিশ্বরূপ১ দর্শন করিতে 
পারে, এবং তন্দ্রা (জন্মমরণের) সংসারের তিলাগলি দিতে পারে । (১০) আর 
অধিক কি বলিব? এই অধ্যায়ে রসভাব এমন মৃত্তিমান হইয়। প্রকট হইয়াছে 
যে জগতে শ্রবণ স্থখের যেন সাম্রাজ্য প্রাপ্তি হইল । এখানে শান্ত; ও “অভভূত' 
রস প্রকট হুইয়াছে, আর অন্য রসেরও প্রতিষ্ঠ। হইয়াছে__ইহা অল্পই বলা 
হইল- পরস্ত এখানে কৈবল্য ( মোক্ষ) প্রাপ্তির পথই উন্মুক্ত হুইয়াছে। 
ইহাই একাদশ অধ্যায়, যাহা ভগবানের নিজের আবাস স্থান২, পর 


১ প্রয়াগ মাধবরূপ বিশ্বরূপ। ২ বিশ্রামস্থল। 
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ভাগ্যবানের রাজ। (শ্রেষ্ঠ ) অজ্জুন এখানেও আসিয়া! পৌছিয়াছেন। আর: 
গুধু অঞ্জন আপিয়া পৌছিয়াছেন, ইহাই বা কেন বলি? আজ ষে আসিতে 
চাঁয় তাহারই স্থুকাল হুইল, কারণ গীতার্থ মারাঠী ভাষায় প্রকট হুইল। 
এইজন্য, এখন আমার মিনতি শ্রবণ করুন, সঙ্জন আপনার এখন এদিকে 
মনোযোগ দিন । অহো, যদিও আপনাদের ন্যায় সম্তজনের সভায় আমি 
ধৃষ্টতা প্রকাশের যোগ্য নই, তথাপি আপনারা অমাকে প্রেমে সম্ভতানের মত 
মানিয়া লউন। অহোট তোত্মকে আপনারা ঝুলি শিখান, তাহার মুখে 
( & শিখান ) বুলি শুনিয়া আপনারা মাথা দোলাইতে থাকেন, কিন্বা বালকের 
কৌতুকপূর্ণ ক্রিয়া দেখিয়! কি মাতা আনন্দিত হন না? তেমনি, আমি যাহা 
বলিতেছি, হে প্রভূ, তাহা! আপনারাই শিখাইয়াছেন,_অতএব, ছে দেব, 
আপনার। আপনাদের নিজের কথাই শ্তচন্‌। সারম্বতের (ব্রহ্ববিষ্ঠার ) যে 
মধুর বৃক্ষ ( চাঁরা ) আপনার রোপণ করিয়াছেন, অবধানরূপ অমৃত সিঞ্চন 
করিয়া এখন তাহাকে বাড়াইয়। তুলুন। এই বৃক্ষ রসভাবরূপ ফুলে ও নান। 
ফললভারে ভরিয়া উঠিয়া$ আপনাদের প্রসাদে জগতের উপযোগী হইবে ।” (২০) 
এই কথায় সম্ভগণ সন্তুষ্ট হুইয়। বলিলেন_-“তুমি ভালই করিয়াছ। আমর! 
সস্তোষ লাভ করিয়াছি। এখন অজ্জুন কি বলিলেন, তাহাই বল।” তখন 
নিবৃত্বিদাস জ্ঞানদেব বলিতে লাগিলেন__“কৃষ্ণাজ্জনসংবাদ আমি সাধারণ 
মহ্ছয কি বলিতে জানি? পরস্ত, আপনারাই আমাকে বলাইবেন। অহ, 
বনের 'পত্রভোজী বানরগণ লক্ষেশ্বরকে পরাভূত করিয়াছিল, এক। অজ্জুন 
একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্ধকে পরাজিত করেন নাই? অতএব সমর্থ ব্যক্তি 
সাহায্যকারী হইলে চরাঁচরে কি ন। হয়? আপনারা সম্ভজন তেমনি আমা- 
দ্বারা এই গীতার্থ বলাইভেছ্ছেন। এখন শ্রীবৈকু্ঠনাথের মুখনিঃস্যত গীতার 
উত্তম ভাবার্থ আমি বলিতেছিুশ্রবণ করুন। এই গীতা গ্রন্থের কি আশ্চর্য্য 
মাহাত্ম্য! বেদপ্রতিপাগ্য দেবতা হ্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যে গ্রন্থের বক্ত।; যাহা 
শশুর বুদ্ধির অগম্য, তাহার গৌরব কিন্ধপে বর্ণনা করিব? এখন মনে 

১ আদিতে; 

$ দ্বিতীয় চরণের পাঠীন্তর-_“নানার্থরূপ ফলে [ ব1 ফলভারে ] সুশোভিত হইয়া” । 

$ দ্বিতীয় চরণের পাঠীন্তর-_“্চরাঁচরে হয় না, এরাপ হইতে পারে না”; 

১৭ 


২৫৮" জানেশ্বরী 


মনে তাহার বন্দনা করাই ভাল। এখন বিশ্বক্ধপ দেখিতে ইচ্ছা কষিয়! 
কিরীটা প্রথমে কি করিবার উপক্রম করিলেন তাহাই শুচুন। সারা বিশ্বই 
সর্ধেশ্বর__অঞ্জনের মনে এইবূপ ষে প্রতীতি (অনুভব )-গত দৃঢ়বিশ্বাস 
হইয়াছিল, তাহ] বাহিরে নয়নগোচর হউক ; ইহাই তাহার অন্তরের আকাঙ্ষা, 
পরস্ত, ভগবানকে ও সম্বদ্ধে কিছু বলাও (অজ্জুনের পক্ষে ) সহ্থটজনক,-_ 
বিশ্বরূপ অতিগৃঢ় রহস্য, তাহার সম্বন্ধে কেমন করিয়। প্রশ্ন করা যায়? (৩০) 
তিনি (মনে মনে) বলিলেন__“যাহ। পূর্বে কখনও কোনও প্রেমী তক্ত 
জিজ্ঞানা৷ করে নাই, সহসা! কেমন করিয়া বলি তাহাই আমাকে দেখাইয়া 
দিন। যদিও আমি তাহার বিশেষ স্সেহের পাত্র, তথাপি আমি কি মাতার 
( লক্ষ্লীদেবী বা রুঝ্সিণীদেবী ) অধিক অন্তরঙ্গ? পরস্ত তিনিও এই বিষয়ে 
প্রশ্ন করিতে ভয় পান।1+আমার প্রতি স্নেহ প্রকাশ করেন পরস্ত ভাহা 
কি গকুড়ের প্রতি নেছের ন্যায়? গরুড়ও একথা বলিতে সমর্থ হয় নাই। 
আঁমি কি সনকাদি হইতেও তাহার নিকটতর? পরস্ত তাহারাও এইপ্রকার 
( বিশ্বরূপদর্শনের ) বাদন। পোষণ করেন নাই) আর, আমি কি প্রেমে 
গোকুলবাসীদের অপেক্ষাও তাহার প্রিয়তর" তাহাদেরও তিনি বাঁলভাব- 
হবার মৌহিত করিয়াছেন, কোনও এক ভক্তের জন্য গর্ভবাসও সহ করিয়াছেন, 
পরস্ত বিশ্বর্ূপ গুধই থাকিল, তাহা কাহাকেও দেখান নাই। যে গুঢ় রহস্ব 
ইনি আজ পর্য্যস্ত আপনার অন্তরঙ্গের কাছেও গোপন রাখিয়াছেন, সে 
সম্বন্ধে আমি সোজাহৃজি কি করিয়। প্রশ্ন করি? আর যদি প্রশ্ন না করাই 
স্থির করি, তবে অন্তঃকরণে স্থখ হইবে না,$ তখন মামি জীবিত থাকিয়া 
কি করিব? অতএব, এখন অল্পন্বল্প কিছু জিজ্ঞাসা করিব, ভাগ্যে যাহাই 
থাকুক”১,__এইভাবে পার্থ ভীত হুইয়। বলিতে আরম্ভ করিলেন 3 পরস্ত এমন 


+ “আমি অত্য্ত অসাধারণ, পরস্ব, ষে শেষনাগ অনন্ত পর্যান্ক হইয়। তাহাকে ধারণ করিয়াছে, 
আমি কি তাহা হইতেও অধিক অনন্য ? পরস্ধ, সহস! বিশ্বরূপ সম্বন্ধে প্রশ্থ করিতেই ভরস! হয় না, 
সেখানে আমাকে বিশ্বরূপ দর্শন করান, ইহা! কি করিয়া বলি ?* (পাঠীস্তরে এইম্থলে এই প্রকার ছুটি 
ওবী আছে ।) 

8 “আর যদি প্রশ্ন না করাই স্থির করি, তবে বিশ্বর্ূপ দর্শন বিনা হাথ হইবে না, এবং জীবিত 
থাকিব কিন! তাহাই সন্দেহ”-_ _পাঠাস্তরে এই প্রকার একটি ওবী আছে। 

১ ভগবানের যাহ। ইচ্ছ। করুন; 
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প্রেমের সহিত বলিলেন, যে দু-একটি প্রশ্নোতরের পরেই ( ভগবান ) আপনার 
সমগ্র বিশ্বপ্ূপ উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইলেন। যেমন বসকে চোখে দেখিয়াই 
গাতী প্রেমবশতঃ চট্পট্‌ উঠিয়া দাড়ায়, স্তনে মুখ দিলে কি ছুধ ধরিয়া 
বাখিবে ? (৪০) তেমনি পাগুবের নামেই যে শ্রীকৃষ্ণ বনের মধ্যে ( তাহাদের 
রক্ষা! করিবার জন্য ) দৌড়িয়! গিয়াছেন, তাহাকে অঞ্জুন প্রশ্ন করিলে কি 
তিনি সহা করিবেন (চুপ করিয়া থাকিবেন )? তিনি শ্বভাবতই ম্মেছের 
অবতার, আর অজ্জুন জেহপূর্ণ খাছা-_এছুটির মিলনে ষে ভিন্নত। থাকিবে ইহাই 
আশ্চর্য্য । অতএব, অজ্জ্িন বলিতেই ভগবান আপনিই বিশ্বরপ হুই্য়। 
যাইবেন,-_ইহাই প্রথম প্রসঙ্গ, আপনারা শ্রবণ করুন। 


অর্জুন উবাচ-_ 
মদনুগ্রহায় পরমং গুহামধ্যাত্মসংভ্জিতম্‌ । 
যৎ ত্য়োক্তং বচস্ভতেন মোহোইয়ং বিগতো। মম ॥ ১ 


তখন পার্থ ভগবানকে বলিলেন-_“হে রুপানিধি, আপনি আমার জন্তাই 
যাহা অবর্ণনীয় তাহাও প্রকট করিয়া বলিয়াছেন। যখন ( পঞ্চ ) মহাভূত 
ব্দ্ধে লীন হয়, আর জীব ও মহাদাঁদিও লয়প্রাণ্ড হয়, তখন দেব ( পরব্রহ্ম ) 
যে স্বরূপে অবস্থান করেন, তাহাই তাহার অন্তিম বিশ্রামস্থল। ষে স্বরূপ 
আপনি কপণের ন্যায় হৃদয়ের অভ্যন্তরে লুকাইয়। বাখিয়াছেন, যাহ! আপনি 
বেদের কাছেও গোপন করিয়াছেন__হে প্রভু, তাহা! আপনি আমার সম্মুখে 
হৃদয় উদ্ঘাটন করিয়। দেখাইয়াছেন-যে অধ্যাত্স স্তর জন্য শঙ্কর লমত্ত এশ্বধ্য 
(আরতি করিয়। ) পরিত্যাগ করিয়াছেন ; সেই বস্ত (জ্ঞান ), হে দ্বাঁমিন্‌, 
আপনি আমাকে একেবারে দান করিয়াছেন--এ কথ। বলিলে আমি আপনার 
স্বরূপ দেখিব কিরূপে?১ পরস্ত, সত্যই মোহের মহাবন্তায় আমাকে মস্তক 
পর্যন্ত ডুবিতে দেখিয়া, হে শ্রীহরি, আপনি নিজে বাপাইয়া পড়িয়া আমাঁকে 
উদ্ধার করিয়াছেন। এক আপনি ভিন্ন এই বিশ্বে দ্বিতীয় কোনও বস্ত নাই-_- 
পরস্ত, আমার কণ্ম দেখুন, যে “আমি আছি' এই প্রকার কথা বলিতেছি। 
(৫০) আমি জগতে এক 'অজ্জুন* এই দেহাভিমান পোষণ করিয়া কৌবব- 


১ “আমি আপনাকে কি করিয়। পাইব? আমি আপন! হইতে ভিন্ন কিরূপে ?” 


২৬৩ জানেশবরী 


গণকে আমার শ্বজন মনে করিতেছিলাম। শুধু ইহাই নহে,._ইহাঁদের বধ 
করিয়া আমি কি পাপে লিপ্ত হইব, এই দুন্বপ্র দেখিতেছিলাম,--আপনি 
আমাকে জাগ্রত করিয়াছেন। হে দেব, হে লক্ষ্ীপতি,'নিজের বসতিত্যাগ 
করিয়া আমি গন্ধব্বনগরীতে গিয়াছিলাম, জলপান করিবার ইচ্ছায় আমি 
মুগজল পাঁন করিতেছিলাম। বন্্রনিশ্মিত সর্পের দংশনে সত্যই বিষের যন্ত্রণায় 
ছট্ফট্‌ করিতেছিলাম-_-এই বৃথ! মরণ হইতে আমাকে বাচাইয়৷ আপনি শ্রেয় 
প্রার্থি করাইয়্াছেন। আপন প্রতিবিশ্ব ন! বুঝিয়৷ সিংহ কূপের মধ্যে লাফাইয়া 
পড়িতে গেলে যেমন কেহ তাহাকে ধরিয়া ফেলে, তেমনি, হে অনস্ত, 
আপনি আমাকে রক্ষা করিয়াছেন । নতুবা, শুঙ্গন, আমার এতটা নিশ্চয়তা 
হইয়াছিল যে সপ্ুসমুদ্রও ঘদি একত্রে মিলিয়া যায়; যুগক্ষয়ে প্রলয় হ্ইয়! 
সমস্ত জগতের অস্ত হয়, অথব। আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে, তথাপি আমার গোত্রজ- 
গণের সহিত যুদ্ধ করিব না; এইরূপ অহঙ্কারের আধিক্যে আমি আগ্রহরূপ 
জলে ডূবিতেছিলাম,_ভাগ্যে আপনি নিকটে ছিলেন, নতুবা কে আমাকে 
উঠাইত? আমি মিথ্যাই নিজের অন্তিত্ব মানিয়া৷ লইয়াছিলাম, আর যাহার 
অস্তিত্ব নাই তাহাঁর নামগোত্র আখ্য। দিয়াছিলাম_-এইভাবে ঘোর ভ্রমে 
পতিত হইয়াছিলাম_-পরস্ত আপনিই রক্ষা করিয়াছেন। পূর্ব্বে জলস্ত 
অগ্নিকুণ্ড (লাক্ষানিশ্িত জতুগৃহ ) হইতে বাঁচাইয়াছেন, তাহাতে শুধু দেহেরই 
ভয় ছিল,_-এখন এই ভ্রমরূপ দ্বিতীয় অগ্নিকুণ্ডে চৈতন্তের সন্কট হইয়াছিল। (৬) 
ছুরাগ্রহরূপ হিরণ্যাক্ষ আমার বুদ্ধিকে১ কুক্ষিতলে লইয়া মোহন্ধপ লমুদ্রের 
(গবাক্ষে ) তলদেশে প্রবেশ করিয়াছিল; সেখানে আপনারই সাম্য 
পুনরায় আমার বুদ্ধি শ্বস্থানে ফিরিয়া আসিল,_আপনাঁকে দ্বিতীয় বরাহ 
(অবতার ) হুইতে হইল। আপনার কৃতিত্ব এমনই অপার ঘে একমুখে 
আমি তাহার কি বর্ণনা করিব? পরস্ত,। আপনি আমার জন্য আপনার 
পঞ্চপ্রাণই সমর্পণ করিয়াছেন। ইহার কিছুই বৃথ। যাইবে না, হে দেবরাজ, 
আপনি আমার মায়ার আগ্যন্ত (সমূল ) নিরসন করিয়াছেন, ইহাতে আপনার 
উত্তম যশঃপ্রাপ্তি হইল। হে প্রভূ, আনন্দমসরোবরে কমলের ন্যায় আপনার 
নেত্র যাহার জন্য আপনার প্রমাদের মন্দির নির্মাণ করিয়া! দেয় (যাহার উপর 
কুপাদৃ্ি নিক্ষেপ করে)? তাহার কি আর মোহের সহিত সাক্ষাৎ হয়? 


১ বুদ্ধিরাপ বহুম্ধরাকে 
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ইহা কত তুচ্ছ (হীন ) কল্পনা। ম্থগজলের বৃষ্টি বড়বানলের কি করিবে? 
আর আমার কথ! ধরিলে, হে কপানিধি, আমি আপনার কপার গর্ভগৃছে 
প্রবেশ করিয়া ত্রদ্ষরসের আম্বাদন করিতেছি; তাছাঘারা ষে আযার 
মোহ চলিয়। যাইবে ইহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? আপনার চরণম্পর্শে 
আমার উদ্ধার হইয়া গেল। 


ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময় । 
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্‌ ॥ ২ 


হে কমলনেত্র, হে কোটিস্ত্য্যপ্রভ মহেশ, আজ আপনার নিকট হইতে 
(ইহাই ) শুনিলাম; এই ভূৃতগ্রাম যেখান হইতে উৎপন্ন হয়, এবং লয়প্রাপ্ত 
হইয়া যেখানে যায়, হে দেব, সেই প্রকৃতির বর্ণনা আমার কাঁছে করিয়াছেন 3 
আর, প্রকৃতির রহন্ত উদ্ঘাটন করিতে গিয়া সেই পরমপুরুষের মূলস্থান 
দেখাইয়াছেন,_ধাঁহাঁর মহিমাঁরূপ আচ্ছাদনে বেদ সবস্ত্র হইয়াছে ; শবরাঁশি 
( বেদ) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়। জীবিত আছে, অথব। ধশ্মরূপ রত্ব প্রসব করিতেছে-__ 
ইহা তাহারই প্রভার চরণ সেব। করিতেছে বলিয়া ( তেজের প্রভাবে ) সম্ভব 
হইতেছে । এইভাবে, ধিনি সকল সাধনমার্গের একমাত্র ধ্যেয়, যাহার শ্বব্ধপ 
শুধু আত্মাহুভব দ্বারাই আস্বাদন কর! যায়, সেই পরব্রদ্মের অগাধ মাহাত্ম্য 
আপনি আমাকে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন। আকাশ মেঘনিম্মুক্ত হইলে 
যেমন দৃষ্টি কুর্য্যমগডলে প্রবেশ করে, কিনব! হস্তঘ্বার1 শৈবাল সরাইয়া! ফেলিলে 
যেমন জল দেখ! যায় 3 অথবা সর্পের বেষ্টনী ছাঁড়াইলে যেমন চন্দনবৃক্ষকে 
আলিঙ্গন দেওয়া যায়, অথব] (বাক্ষপী ) পিশাচ পলায়ন করিলে য্মেন 
ধনভাগ্তার হস্তগত হয়; তেমনি ,গ্রকৃতির প্রতিবন্ধকতা দূরে সরাইয়া, 
হে দেব, আপনি আমার বুদ্ধিকেঠ পরতত্বের শধ্যায় শয়ন করাইয়াছেন 
(ত্রন্ষজ্ঞান প্রদান করিয়াছেন )। এইজন্ত, হে দেব, আমার অস্তঃকরণে এ বিষয়ে 
সম্পূর্ণ প্রত্যয় (দৃঢ় বিশ্বাস) হইয়াছে, পরস্ত, হে দেব, আর একটি (ইচ্ছা) 
উৎপন্ন হইয়াছে । সঙ্কোচ করিয়া বদি বলি 'থাক' (জিজ্ঞাসা না করি ), তবে 
আর কাহার কাছে জিজ্ঞানা করিতে যাইব? আপনি ভিন্ন কি আর অন্য 
কোনও আশ্রয় আছে? জলচব যদি জলে আশ্রয় লইতে সঙ্কোচ করে, বালক 


১ তুষ্টি। 
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ষদ্দি স্তনপাঁন করিতে না চাঁয়, তবে, হে শ্রীহরি, তাহার বাঁচিবার আর কি 
উপায় আছে? ক্তরাঁং সঙ্কোচ করিব না, যাহা ইচ্ছা হয় আপনাকে 
প্রশ্ন করিব।” তখন ভগবান বলিলেন__“থাক, তোমার যাহা ইচ্ছ। হ্য় 
বল।” (৮০) ূ 


এবমেতদ্‌ যথাখ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর | 
র্রমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং,পুরুষোত্তম ॥ ৩ 


তখন কিরীটা বলিলেন__“আপনি ঘে উপদেশ দিলেন, তাহাতে আমার 
অন্থতবের দৃষ্টি শাস্ত হইয়াছে। এখন, যাহার নঙ্কল্পে এই লোকপবম্পরার 
আরোপ হয়১__যে স্থানকে (যাহাকে ) আপনি স্বয়ং “আমি” বলিদ্লাছেন; 
আপনার সেই মূল স্বরূপ__যাহা! হইতে আপনি স্থরগণের কাধ্যের নিমিত্ত 
দ্বিভুজ, চতুতভূ'জরূপে বারম্বার অবতার গ্রহণ করিয়া থাকেন ; শেষশয়ন 
শ্রীবিষুণর রূপ ঢাঁকিয়া, মৎ্তকৃন্ীদিরূপে২ লীল। সমাপ্ত হইলে যেখানে আপনি 
এইসব সগুণরূপ সংগ্রহ করিয়। রক্ষা! করেন ; উপনিষদ যাহার মহিমা কীর্তন 
করে, ধোগিগণ হৃদয়ের অন্তঃস্থলে প্রবেশ কিয়! ( অস্তমূ্খী হইয়া) যাহার 
দর্শন পায়, যাহাঁকে সনকাঁদি খধিগণ হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছেন ; এইরূপ 
অগাধ যে আপনার বিশ্বব্ূপ, যাহার কথা আমি কর্ণে শ্রবণ করিয়াছি, হে 
দেব, তাহা দেখিবার জন্য আমার চিত্ত উতল। হইয়াছে । আমার সঙ্কট দুর 
করিয়া প্রেমবশতঃ দেবতা যখন আমার মনের ইচ্ছা জানিতে চাহিয়াছেন,_ 
তখন ইহাই আমার একটি বুহৎ কামনা । আপনার সমগ্র বিশ্বব্ূপ আমার 
দৃষ্টিগোচর হইবে, মনে এইব্প এক বৃহৎ আশাই বাধিয়াছি। 


মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময় রষটমিতি প্রভো। 
যোগেশ্বর ততে। মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্‌ ॥ ৪ 


পরস্ত, হে শাঙ্গী, আর একটি কথা! আছে, আপনার বিশ্বর্ূপ দেখিবার 
জন্য আমার অঙ্গে যোগ্যতা আছে কি নাই ; আমি আমাঁর নিজের যোগ্য 
জানি না, আপনি যদি প্রশ্ন করেন কেন জানি না--তবে রোগী কি রোগের 
১ লোকপরম্পরা উৎপন্ন হয় ও লয়প্রাপ্ত হয়, ২ জঙলশয়ন গ্রীবিষুর অঙ্গীকৃত 


মতস্তকৃল্দমীদিরপে ? 
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নিদ্দান জানে? (৯) আর আত্তির উৎকণ্ঠা প্রবল হইলে আর্ত আপনার 
যোগ্যত] তুলিয়া যাঁয়_যেমন তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি বলে সমুদ্রেও আমার তৃষ্ণা 
মেটে না। তেমনি প্রবল আকাজ্ষার মোহে, আমি স্বতঃ আপনাকে 
নামলাইতে পারিতেছি না_এইজন্ত, মাতা যেমন (আপন ) বালকের 
যোগ্যত। জাঁনে ; তেমনি, হে জনার্দন, আপনিই আমার যোগ্যতা বিচার 
করুন, আর বিশ্বরূপ দেখাইবার উপক্রম করুন। তবে এমনি ভাবে রুপা 
করুন (কৃপা করিয়। বিশ্বরূপ দর্শন করান ), নতুবা বলুন তাহা হইবে ন1,_ 
দেখুন, বধিরের সম্মুখে বৃথ! পঞ্চমন্বরের আলাপ তাহাকে কি করিয়া সুখ দিতে 
পারে? এক চাঁতকের তৃষ্ণা উপলক্ষ করিয়া মেঘ কি সার। জগতের জন্য বর্ষণ 
করে না? পরস্ত, বৃষ্টি হইলেও পাহাড়ের উপর তাহ! ব্যর্থ হয় । চকোর চন্দ্রাম্ত 
প্রাপ্ত হয়, অপরকে কি শপথ দ্িয়। বারণ করাহয়? পর্স্ত চক্ষু বিনা (চন্দ্রের ) 
প্রকাশ বৃথাই যায়। অতএব, আপনি অবিলম্বে বিশ্বরূপ দেখাইবেন, ইহা 
আমার দৃঢ় বিশ্বাস,__কারণ, জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর পক্ষে আপনি নিত্য নৃতন 
(আপনার স্বরূপ অদ্ভূত_-অলৌকিক )। আমি জানি আপনার গুদাধ্য 
স্বতন্ত্র, দিবার সময় আপনি পাত্রাপাত্র বিচার করেন না, কৈবল্োর ম্যায় 
পবিত্র বস্তও কি আপনি শক্রকে দেন নাই? মোক্ষ সত্যই দুবারাধ্য 
(ছুণ্রাপ্য ), পরস্ভ তাহাও আপনার চরণ সেবা করে, সেইজন্য আপনি 
যেখানে প্রেরণ করেন, ভৃত্যের ম্যায় সেখানেই যায়। পৃতনা__যে বিষাক্ত 
স্তনপান করাইয়া আপনাকে রাগাইয়াছিল,১ তাহাকেও আপনি সনকাদির 
সমান সাযূজ্য মুক্তিরূপ প্রসাদ দান করিয়াছেন । (১০০) রাজন্য় যজ্ঞে 
সমাগত ত্রিভুবনের সভামদগণের সম্মুখে শত দুর্বাক্য দ্বারা যে আপনার 
অপমান করিয়াছিল? সেই শিশুপাঁলকে কি, হে গোপাল, আপনি আপনার 
পদ!ম্বরূপ) প্রদান করেন নাই? আরিত্ানপাঁদের পুত্রের কি ্বপদে আকাঙ্ষা 
ছিল? সে পিতার অঙ্কে বসিবে বলিয়াই বনে আসিয়াছিল, পরস্ হুর্যাদির 
ন্যায় পুজ্য হইয়াছে । এইভাবে, হে প্রিয়, আপনি কত আশ্চর্য দান করিয়া 
বনবাসী (আর্ত) জনের বশ্ঠ হইয়াছেন ; __পুক্রকে দেখিতে দেখিতে অজা মিল 
পর্ত্ব (ক্রন্মত্ব ) প্রাঞ্ধ হইয়াছে । যে (ভূগ্ুখধি) আপনার বক্ষে পদাঘাত 


১ মারিতে আসিয়াছিল ; 
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করিয়াছিল, হে দাত! প্রত, আপনি তাহার ( চরণ ) চিহ্ন) ধারণ করিতেছেন, 
-এখন পধ্যস্ত আপনি আপনার বৈরীর ( শঙ্খাস্থরের ) কলেবর (শঙ্খ ) 
ভুলিতে পারেন নাই।* এইভাবে অপকারীর আপনি উপকার করেন, 
অপাত্রের প্রতিও আপনি উদ্ার,_আঁপনাকে দান করিয়াছে বলিয়! আপনি 
বলিরাজার ছারপাল হইয়াছেন । যে গণিকা কখনও আপনার আবরাধনার 
কথা শ্রবণ করে নাই, সে কৌতুকে শুকপক্ষীকে (বামনাম ) উচ্চারণ 
করাইত বলিয়! তাহাকে বৈকুঠের স্ৃখভোগ্ের স্থবিধ! প্রধান করিয়াছেন । 
এই প্রকার বৃথ! নানা! অছিলায় আপনি স্বেচ্ছায় আপন পদ (মুক্তি) প্রদান 
করিয়। থাকেন,-আমার জন্ত কি আপনি ভিন্ন কিছু করিবেন? আপন 
দুগ্ধেব আধিক্যে যে জগতের সঙ্কট দুর করে, সেই কামধেনুর বৎসই কি ক্ষুধার্ত 
থাকিবে? অতএব, হে দেব, আমি যাহ। আপনার কাঁছে প্রার্থনা করিয়াছি, 
তাহা ঘষে আপনি দেখাইবেন না, ইহা হইতেই পারে না, _পরস্ব, আমার 
দেখিবার যোগ্যতা আছে কিনা বিচার করুন। (১১০) হে গোপাল, 
আপনার বিশ্বন্ধপ দেখিতে পাই এইব্ধপ করুন-হে দেব, আমার আত্তির 
দোহদ (কামন।) পূরণ করুন ।” স্থভদ্রীপতি ধখন এই প্রকার বারম্বার বিনতি 
করিয়া নিবৃত্ত হইলেন, তখন ষড় গুণৈশ্বধ্যের চক্রবর্তী শ্রীকৃষ্ণ আর থাকিতে 
পাঁরিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ কৃপামবতপূর্ণ নজঙগ মেঘ, আর অজ্জুন সমাগত বর্ষাকাল, 
--অথবা, শ্রীকৃষ্ণ কোকিল, অঞ্জন বসন্ত ; এইজন্য, গোলাঁরুতি ( পূর্ণ ) চন্দ্র 
বিশ্ব দেখিয়া যেমন ক্ষীরসমুদ্র উছলিয়া উঠে, তেমনি শ্রীকৃষ্ণ প্রেমভরে ছ্িগুণ 
উদ্নসিত হইলেন । তখন সেই প্রসন্নতাঁর আবেশে কৃপাঁপরবশ হইয়া গভীরম্বরে 
কহিলেন-_-“হে পার্থ, দেখ, আমার অপরিমেয় অসংখ্য স্বরূপ দেখ ।” অঞ্জুনের 
একটি বিশ্বব্ধপ দেখিবার ইচ্ছ! হইয়াছিল, পরস্ত শ্রীকৃষ্ণ সমন্তই বিশ্বরূপময় 
করিলেন। ভগবানের উদ্দারত। অপরিমিত, তিনি সর্ববদ! যাঁচকের ইচ্ছা পূর্ণ 
করেন, তাহার সহম্রগুণ আপনার সর্ধস্বই দান করিয়। থাকেন। অহো, 
শেষনাগের ( সহম্র ) চক্ষুও যাহা! দেখিতে পায় না, বেদও যাহা হইতে বঞ্চিত, 
ঘে গুহ রহস্য ভগবান শ্রীলক্্রীদেবী হইতেও গোপন রাখিয়াছেন ; পার্থের 
অশেষ সৌভাগ্য ঘে সেই রহমত অনেকভাবে প্রকট করিয়া ভগবান এখন 


১ চরণ; '* শঙ্ঘান্ুরের দেহ পাঞ্চজন্য শঙ্খ শ্রীহ্ন্তে ধারণ করিতেছেন; 
২ আরাধন৷ করে নাই ব। গুণগান শ্রবণ করে নাই, 
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বিশ্বন্প প্রদর্শনের বিরাট উদ্ঘোগ করিলেন।১ জাগ্রত মন্থহয হ্বপ্নাবস্থায় গিয়। 
যেমন নিজেই স্প্রে দৃষ্ট সমস্ত বস্তই হইয়া যায়, তেমনি, তিনি নিজেই 
অনন্ত ব্রহন্ধাণ্ড হইয়া গেলেন । (১২০) সহসা মন্য্যর্ূপ পরিত্যাগ করিয়া, 
অল্জনের স্থুলদৃির যবনিক। সবাইয়! দিলেন__কিং বহুনা, আপনার ঘোগনিধি 
প্রকট করিয়। দেখাইলেন। পরস্ত, অজ্জন ইহ! দেখিতে সমর্থ হইবেন কিন। 
তাহা তাহার ম্মরণেও ছিল না,_একেবারে ন্সেহাতুর হইয়া কহিতে 
লাগিলেন-_“দেখ, দেখ 1” 


শ্রীভগবান্ুবাচ-__ 
পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোহথ সহত্রশঃ | 
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ॥ ৫ 


“হে অজ্জুন, তুমি একটি বিশ্বন্ধপ দেখাইতে বলিয়াছিলে, শুধু তাহাই 
দেখাইলে আর কি দেখান হইত? এখন দেখ, সার! বিশ্বই আমার রূপে 
ভবিয়। আছে। একটি কুশ, একটি স্থল, একটি হ্স্ব, একটি বিশাল, কোনটি 
ছোট, কোনটি বা! সরল, কোনটি বা অলীম। কোনটি অনাবব (অনিয়ন্ত্রিত ) 
কোনটি প্রাঞ্জল, কেহ ব্যাপারযুক্ত, কেহ নিশ্চল, কেহ উদাঁপীন, কেহ 
প্রেমময়, কেহ বা তীব্র; কেহ বিচলিত (মৃচ্ছিত ), কেহ লাবধান (শান্ত ), 
কেহ স্থলভ, কেহ অগাঁধ (গভীর), কেহ উদার, কেহ কৃপণ, কেহ 
ক্রোধী; কেহ শান্ত, কেহ সদামদোন্ত্ব, কেহ স্তব্ধ, কেহ আনন্দিত, কেহ 
গঞ্জনশীল, কেহ নিঃশব, কেহ সৌম্য; কেহ সকামী; কেহ বিরক্ত, কেহ 
জাগ্রত, কেহ বা! নিদ্রিত, কেহ পরিতুষ্ট, কেহ আর্ত, কেহ বা! প্রসন্ন ; কেহ 
হপৃজিত, শাস্তরজ্ঞ, কেহ সসঙ্গ, কেহ-শ্বতন্ত্র (নিঃসঙ্গ ), কেহ উগ্র, কেহ বা 
অতিমিত্র, কেহ সমাধিস্থ।$ কেহ; জননলীলাবিলাসী, কেহ ব! স্গেছে 
পাঁলনশীল, কেহ ক্রোধে সংহারকর্তা, কেহ ব৷ সাক্ষীভূত। (১৩০) এইভাবে, 
নানাবিধ, অনেকানেক, দিব্যতেজপ্রকাশযুক্ত রূপ আছে, ইহাদের . মধ্যে 


১ একটী প্রকাণ্ড পরিকল্পনা করিলেন; 
$ এই ওষীর পাঠাস্তর --“কেহ অশন্ত্, কেহ সশন্্র, কেহ উগ্র, কেহ অতিমিত্র, কেহ ভয়ানক, 
কেহ পবিত্র, কেহ বা সমাধিস্থ” । 
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একটি অপর কোনটির সঙ্গে বর্ণে একপ্রকার নছে। কেহ তণগ্তকাধচনবর্ণ 
কেহ ঘোরকপিলবর্ণ, কেহ যেন সিন্দুরচচ্চিত আকাশের ম্যায় রক্তবর্ণ ; কেহ 
স্বভাবতঃ ুন্দর*-_যেন বত্বমাণিক্থচিত ব্রহ্ধাণ্ড, কেহ বা অরুণৌদয়ের নায় 
কুঙ্কুমবর্ণ; কেহ নির্মল শ্কটিকের ন্যায় সহজভাবে উজ্জল, কেহ ইন্ত্রনীলের 
ম্যায় স্থনীলবর্ণণ কেহ কজ্জলের ন্যায় কুষ্ণবর্ণ ; কেহ উজ্জল ( তপ্ত) কাঞ্চনের 
ন্যায় পীতবর্ণ, কেহ নবজলদস্ঠামল, কেহ বর্ণ চম্পকের ন্যায় নির্মল গৌববর্ণ 
কেহ ব! হুরিত্বর্ণ) কেহ ভগ্ত তামের ন্যায় বক্তবর্ণণ কেহ শ্বেত চন্দ্রের ন্যায় 
শুভ (নির্মল )-__-এইন্দপ আমার নান! বর্ণের কূপ দর্শন কর। যেমন ভিন্ন ভিন্ন 
বর্ণ তেমনি প্ররুতিও২ বিভিন্ন প্রকারের, কাহারও এমন হ্থন্দর রূপ, যে 
কন্দর্পও লজ্ভিত হইয়া শরণ লয়; কেহ আকারে লাবপ্যভৃষিত, কেহ 
দেখিতে অতি মনোহুর,_-যেন শূঙ্গারশ্রীর ভাগার উনুক্ত করিয়া দেওয়া 
হইয়াছে; কেহ মাংসল ও পু অবয়বযুক্ত, কেহ অতাস্ত ভয়ঙ্কর,৩ অতি 
করাল,* কেহ দীর্ঘবপু, শ্বচ্ছকাস্তি, কেহ ব! বিকট (কুব্ধপ )। হে স্থৃভদ্রাপতি, 
এইরূপ নানাবিধ আকুতি আছে, তাহাদের সংখ্যার সীমা নাই, ইহাদের 
এক এক অঙ্গের প্রান্তে সারা জগৎ দেখিতে পাইবে । (১৪০) 


পশ্যাদিত্যান্‌ বস্ুন্‌ রুত্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথ। 
্দষ্টপ্বাণি প্যাশচর্ঘ্যানি ভারত ॥ ৬ 


( আমার ) দৃষ্টির উন্মীলন হইলেই আদিত্যাদির স্থষ্টি হয়, পুনরায় নিমীলন 
হইলেই তাহার] লয়প্রাপ্ত হয়। (আমার) মুধের বাম্প ( উষ্কশ্বাস) 
বাহির হইলেই সমস্ত জালাময় হইয়। যায়-_যাহা। হইতে পাবকাদি বস্তসমূহঃ 
উৎপন্ন হয় ; আর ক্রোধে ভ্রকুটি করিলেই (ভ্রুর প্রান্ত এক জায়গায় মিলিত 

হইলেই ) রুত্রসমূহের (একাদশ রুদ্রের ) অবতার হয়। লৌম্যভাব হইতে 
 অসংখা অশ্বিনীকুমারের জন্ম হয়, হে পাগুব, কর্ণ হইতে অনেক বাঁযুর 
উৎপত্তি হয়। এইভাবে, এক একটি লীলায় দেব ও সিদ্ধগণের কুলের জন্ম 
হয়,_এইবপ অপার (অসংখ্য ) ও বিশাল রূপ দেখ; যাহার বর্ণনা 
করিতে বেদের বাণী কুন্তিত হয়, দর্শন করিতে কালেরও আদু ফুরায়, যাহার 





* (অথব! "ছেটি” ) ১ সোজ্ছল, ২ আকৃতিও;  ৩-৪ শুদ্ধ, অতি ভগ্কর ' 
৫ ( অষ্ট) বনুগণ, 
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অস্ত শ্বয়ং ব্রদ্মাও পান না? দেবত্রয়ও১ যাহার নাষ শুনেন মাই, সেই সব 
অনেক রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া, আশ্চর্ধাময় ও কৌতুককর মহাসিদ্ধি উপভোগ 
কর। 


ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্সং পশ্যাগ্য সচরাচরম্। 
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্তাদ ভষ্টরমিচ্ছসি ॥ ৭ 


হে কিরীটি, দেখ এই মৃত্তির রোমকুপে স্থষ্টি ভর! রহিয়াছে, পর্বতে বৃক্ষের 
তলায় তৃণাঙ্কুর যেমন থাকে । আর বাতায়নের অন্তরালে যেমন পরমাণু 
উড়িতে দেখা যায়, তেমনি এই মৃত্তির (প্রত্যেক ) অবয়বসদ্ধিতে ব্রহ্মা 
ঘুরিতেছে। ইহার একটির অঙ্গপ্রদেশে বিশ্বের বিস্তার দেখ, আর যদি বিশ্বের 
অপর পারে কোনও বস্ত দেখিবার ইচ্ছ1 মনে উদ্দয় হয়, তবে সে বিষয়েও 
কোনও সঙ্কট (বাঁধা ) নাই-_-তোমার যাহা ইচ্ছা তাঁহাই আমার দেহে স্থথে 
দেখিতে পাইবে ।” এইভাবে, বিশ্বমুত্তি শ্রীরুষ্চ করুণাভরে কহিলেন, তখন 
অর্জুন দেখিতেছেন কিনা তাহ। ন1 বলিয়া ত্য হুইয়। রছিলেন। তখন অঞ্জন 
স্তব্ধ হইয়া কেন আছেন জানিবার জন্য শ্রীরুষ্চ তাকাইয়! দেখিলেন অজ্জুন 
পূর্ব্বের ম্যায় আত্তির ( উৎকঠ্ঠীর ) অলঙ্কারে ভূষিত হুইয়৷ আছেন ( উৎকষ্ঠিত 
হইয়া আছেন )। 


ন তু মাং শক্যসে ভ্রষ্মনেনৈব স্বচক্ষুষ! । 
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্‌ ॥ ৮ 


তখন শ্রীরুষ্ণ ( মনে মনে ) বলিলেন-_-“ইহাঁর উতৎ্ক্। কমে নাই, এখন 
পর্যন্ত (আত্ম) স্থখের স্বরূপ প্ৃপ্তি হয় নাই-_আমি যে (বিশ্বরষপ ) 
দেখাইলাম তাহা! যথার্থভাবে বুঝিতে পারে নাই ।” এইভাবে বলিয়া ভগবান 
সহান্তে সন্মুথস্থ অঞ্জুনকে বলিলেন,_"আমি যে বিশ্বন্বপ দেখাইলাম তুমি 
তাহ। দেখিলে না” ইহ। শুনিয়। বিচক্ষণ অঞ্জন বলিলেন-_“প্রভু, ইহা 
কাহার দোষ? আপনি বককে চন্দ্রামৃত পান করাইবার চেষ্টা করিতেছেন । 
অহো, আপনি দর্পণ মাল্জন করিয়া অন্ধকে দেখাইতে বসিয়াছেন, হে 


১ বোত্জয়। 


২৬৮ জ্ঞানেশ্বরী 


হ্বধীকেশ, আপনি বধিরকে লঙ্গীত শুনাইতেছেন। হে শাঙ্গধর, আপনি 
ভেকের সম্মুখে মকরন্দরেণুর খাছ্য পরিবেশন করিয়া বৃথাই কষ্ট করিয়াছেন, 
এখন কাহার উপর ক্রোধ করিতেছেন ? যাহা অতীন্দ্রিয় বলিয়। স্থিরীকূত 
হইয়াছে, যাহা৷ কেবল জ্ঞানদৃষ্টির দ্বারাই অন্থভব কর! যায়, তাহা আপনি 
চম্চক্ষুর সম্মুথে রাখিলে আমি কি করিয়া দেখি? পরম্ধ, আপনার ক্রটি 
ন! ধরিয়া চুপচাপ সহা করাই ভাল”_ ইহা শুনিয়া ভগবান বলিলেন-__“বৎ, 
তোমার কথাই মানিয়া লইলাম। (১৬১) ইহা ঠিকই ষে বিশ্বরূপ 
দেখাইতে হইলে প্রথমে ভোমাকে দেখিবার সামর্থ্য দিতে হুইবে,_-পরস্ত 
তোমাকে বলিতে গিয়া! প্রেমভাবে ইহ! ভুলিয়া গিয়াছি। ভূমি চাষ না 
কিয়া তাহাতে বীজ বপন করিলে ঘেমন সময় নষ্ট হয়-_€ তেমনি হইয়াছে) 
-এখন তোমাকে এমন দৃষ্টিদান করিব যাহ! দ্বার! তুমি আমার স্বরূপ 
দেখিতে পাইবে; হে'পাওব, এই দৃষ্টি দ্বারা আমার সমস্ত এশ্বধ্যযোগ 
দেখিয়া আত্মান্থভবের মধ্যে প্রবেশ করিবে ।” এইভাবে, বেদান্তবেছ্য, সকল 
লোকের আদিকারণ, জগতের আবাঁধ্য শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন। 


সঞ্জয় উবাঁচ-_ 
এবমুক্ত। ততো! রাজন্‌ মহাযোগেশ্বরো। হরিঃ। 
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্‌ ॥ ৯ 


সঞ্জয় কহিলেন__“হে কৌরবকুলচক্রবর্ঠি, আমার বারম্বার ইহাই বিস্ময়বোধ 
হইয়াছে যে ত্রিজগতে লক্ষ্মী হইতে কি অন্ত কেহ অধিকতর ভাগ্যবান আছে? 
অথবা, জগতে সক্ষেতে ( তত্বরূপ ) বর্ণনায় শ্রুতি (বেদ) হইতে কেহ বেশী 
দেখাইয়াছে? কিবা, সেবার কথা ধরিলে, তাহ! এক শেষনাগের অঙ্গেই 
আছে। অহো।, ভগবংসেবার উৎকট ইচ্ছায়, যোগীর ন্যায় অষ্ট প্রহর কষ্ট 
করিয়া সেবা করিতে গরুড়ের সমান কি কেহ আছে? পরস্ত, ইহাদের 
সকলকেই একধারে সরাইয়। ( পঞ্চ) পাশুব যেদ্দিন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই 
দিন হইতেই সম্প্রতি কৃষ্ণস্থখ একস্থানেই আছে। বিশেষতঃ এই পাঁচটির মধ্যে 
শ্রীকৃষ্ণ ্বভাবতঃ অঞ্জনের অধীন হইয়াছেন,__যেমন কোন আ্ত্রীলোক কামুক 
পুরুষকে নিজের অধীন করিয়। লম্ন। পড়াঁন পাখীও এরূপ বলে না, ক্রীড়াম্থগও 
এরূপ ছন্দে চলে না ( আজ্ঞামত ক্রীড়া করে ন।),_ জানি ন। কি করিয়! 
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অর্জনের ভাগ্য এমন অঙ্ককৃল হইল। ( ১৭* ) এই ভাগ্যবানের নয়ন শ্যামল 
পরব্রদ্দের (শ্রীকফের ) দর্শনন্থখ ভোগ কবিবার ভাগ্য লাভ করিয়াছে-_শ্রীরুষণ 
কেমন ইহাঁর প্রত্যেক বাক্য প্রেমসহকারে পালন করিতেছেন। ইনি কোপ 
করিলে চুপ করিয়া সহা করেন; রুষ্ট হইলে (অভিমান করিলে) বুধাইতে ঘান-_. 
কি আশ্চর্য্য, শরীক দেখিতেছি পার্থের জন্ত পাগল হইয়াছেন। বিষয়বাসন! 
( মাতৃগর্ভে ) জয় করিয়। যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই শুকদেবের ন্যায় 
সমর্থ মহাত্মাগণ ধাহার বিষয় বর্ণনা করিতে গিয়! ভাটের স্তায় স্তুতি করিয়াছেন 
( তাট হইয়াছেন ); সেই ষোগিগণের সমাধিধন ভগবান এখন পার্থের অধীন 
হইয়াছেন,_হে রাজন্, ইহাতে আমার মন বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়াছে ।” 
ইহা! বলিয়। সঞ্জয় পুনরায় বলিলেন__“হে কৌরবপতি, ইহাতে বিন্ময়েরই বা কি 
আছে? শ্রীকষ্ণ যাহাকে স্বীকার করিয়। লন তাহার আপন' হইতেই এপ 
ভাগ্যোদয় হয়।” তখন স্থুরশেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ পার্কে বলিলেন__“তোমাকে এখন 
দিব্যদৃষ্টি দিতেছি, যাহ! দ্বার| তুমি সমগ্র বিশ্বূপ দেখিতে পারিবে ।” 
শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ হইতে এই বাক্য (অক্ষর) সম্পূর্ণভাবে বাহির হইতে না 
হইতেই ( অঙ্্বীনের ) অবিদ্ার, অন্ধকার দূর হইল।+ তখন, দিব্যচক্ষু 
প্রকট হইল, তাহাঘ্বার। জ্ঞানদৃষ্টি ফুটিল,_এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ আপনার এই্বরয 
দেখাইলেন। অবতারসমূহ যে সমুব্রের তরজ, এই বিশ্বরূপ মগজল ধাহার 
কিরণে ভাসমান হয় ; যাহার ( লঙ্কল্পব্ূপ ) অনাদিভূমির চিত্রপটে চরাচর এই 
বিশ্বের চিত্র অঙ্কিত হয়, শ্রীবৈকু্ঠাধিপতি আপনার সেই ্বরূপ অজ্জ্রনকে 
দেখাইলেন (১৮০ )। পূর্ববে ষখন বাল্যকালে শ্রীপতি একবার মাটি খাইয়া- 
ছিলেন, মাতা ঘশোঁদা ক্রোধে তাহার হাত ধরিয়াছিলেন; ভীত হইয়া মুখ 
দেখাইবার ছলে যশোঁদাকে নেই সময়ে মুখের ভিতরে চতুর্দশ ভূবন 
দেখাইয়াছিলেন। অথবা, মধুবনেধেবের কপোলে শঙ্খ স্পর্শ করিয়! এমন 
করিলেন যে সে যে-সব ( তত্ব) কথা বলিতে লাগিল সেখানে বেদেরও বুদ্ধি 
প্রবেশ করে ন।। হে রাঁজন্, ধনগুয়ের প্রতি শ্রীহবি তেমনি অনুগ্রহ 
করিলেন,__যাহাঁতে মায়। কোথায় গেল তিনি জানিতেই পারিলেন না। 


+ স্উহা তো অক্ষর নহে, ব্গসাতাজাদীপ (হ্ষর্ী দেখাইবার জানরপ দীপ ),্রীৃষ 
অঞ্জনের জ্ঞানদীপ জ্বালাইয়। দিলেন”__এইন্থলে পাঠীস্তরে এযাপ একটি ওবী আছে । 


২৭৪ জ্ঞানেশ্বরী 


একসঙ্গে ভগবানের নমগ্র এই্বর্ধ্যতেজ দেখিতে পাইলেন__তাহাতে চমৎকতির 
একার্ণৰ হইল ( সমন্তই চমৎকার দেখাইতে লাগিল ), চিত্ত বিশ্ময়ের সমৃত্রে 
ডুবিয়৷ গেল। মহাপ্রলয়ের জলে আব্রক্গ (ব্রদ্ষলোক পর্যন্ত ) ডূবিয়৷ গেলেও 
যেমন মার্কগড একাকী ভাসিয়াছিলেন, পার্ও তেমনি বিশ্বর্ূপের কৌতুকে 
( মহোতসবে ) নিমগ্ন হইয়। গড়াইতে লাগিলেন ; বলিতে লাগিলেন-_“এখাঁনে 
যে এতবড় গগন ছিল, তাহা কে দূরে লইয়। গেল? চরাচর মহাভূতের কি 
হইল? দিকৃলমুহের চিহও লুপ্ত হইয়াছে,,( অধোর্ধ ) আকাশ পাতালের 
কি হইল কে জানে? জাগৃতির পর ন্বপ্রের ন্যায় লোকাকৃতি (্ষ্টি ) বিলুপ্ত 
হইয়াছে ; অথবা, হুধ্যের তেজের প্রতাপে যেমন চন্ত্রতারাগণ লুণ্ড হয়, 
তেমনি বিশ্বরূপ সার! প্রপঞ্চকে; গ্রাস করিয়াছে ।” তখন ( অর্জুনের ) মনের 
মনত্বের ক্ষরণ বন্ধ হইল, বুদ্ধি আর আপনাকে সন্বরণ করিতে পারিল না। 
ইন্ছ্িয়ের রশ্মি (বৃত্তি) গুলি ফিরিয়া আসিয়। হৃদয়ে ভরিল। (১৯০) তখন তাটস্থয 
( তটস্থলক্ষণ ) স্তব্ধ হইল, একা গ্রতাও একাগ্র হইল,__যেন সকল বিচারবুদ্ধির 
উপর কেহ মোহনাস্্ব নিক্ষেপ করিল। তেমনি বিশ্মিত আগ্রহে দেখিতে 
লাগিলেন, সম্মুখে যে চতুতূজ মু্তি ছিল তাহা নানা রূপ গ্রহণ করিয়া! চতুর্দিকে 
বিস্তার লাভ করিল। বর্ষাকালে যেমন মেঘ আকাশ ছাইয়! ফেলে, কিছ 
মহাপ্রলয়ের তেজ যেমন বাঁড়িতে থাকে, তেমনি এ মৃত্তি ভিন্ন কোথায়ও কিছু 
অবশিষ্ট থাকিল না। 


অনেকবক্ত নয়নমনেকাড়ূতদর্শনম্‌। 
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোগ্তায়ুধম্‌ ॥ ১০ 


তখন সেখানে অজ্ছন অনেক (সুন্দর ) মুখ দেখিলেন,__যাহা রমণীয় 
রাজতুবনের ন্যায় ( উজ্জ্বল ), অথবা! যেন লাবণ্যের ভাগার উন্মুক্ত হইয়াছে; 
কিন্বা, যেন আনন্দের বন শোভ1 পাইতেছে,__যেন সৌন্দর্ধোর সাম্রাজ্য লাভ 
হুইয়াছে-_এমনি শ্রীহরির অসংখ্য মনোহর বদন দেখিলেন। তাহাবি মধ্যে 
কোনও কোনও মুখ এমন ম্বাভাঁবিক ভাবে ভয়ঙ্কর-_মনে হয় যেন কাল- 
রাত্রির সৈগ্ চড়াও করিয়াছে? কিম্বা যেন মরণের মুখ উৎপন্ন হইয়াছে, 


১ প্রপঞ্চ রচনা; 


একাদশ অধ্যায় ২৭১ 


অথবা ভয়ের ছূর্ প্রস্তত হইয়াছে, ব৷ গ্রলয়ানূলের মহাকুণ্ড উদ্ঘাটিত হুই্য়াছে। 
দেখানে বীর অজ্ঞ্বন তেমনি অদ্ভুত, ভয়ঙ্কর বদনসমূহ দনেখিলেন,--অন্ সাধারণ 
আকারের মৃখও ছিল, অনেক সৌম্য বদনও দেখিলেন। তিনি জানদৃষি 
ধার! দেখিতেছিলেন, তথাপি মুখের অস্ত পাওয়। গেল না,_-তখন কৌতুকে 
( কৌতৃহলে ) নেত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। নান! বর্ণের কমলবন ষেন 
বিকশিত হইয়া আছে,__অজ্জুন এইরূপ সুর্যের পংক্তির ন্যায় অসংখ্য নেত্র 
দেখিলেন। (২০০) কল্লান্তের সময় রুষ্ণবর্ণ মেঘপুণ্জের মধ্যে যেমন বিদ্ধাৎ 
চমকায়, তেমনি ক্রর নীচে অগ্নির ন্যায় পিঙ্গল নেত্র দেখা যাইতে লাগিল। 
একই রূপের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন অনেক প্রকারের আশ্চর্য্য ( বন্ত) দেখিয়া 
দর্শনের অনেকতা সম্বন্ধে অঞ্জনের মনে প্রত্যক্ষ অনুভূতি হ্ইয়াছিল। 
তখন তিনি (মনে মনে ) বলিতে লাগিলেন_“ইহার চরণ কোথায়, মুকুট 
কোন্‌ দিকে, বাহুই বা কোথায়?” এইভাবে দেখিবার ইচ্ছা অধীর 
ভাবে বাঁড়িতে লাগিল। ভাগ্যনিধি পার্থ, তাহার মনোৌরথ কি বিফল হইবে? 
পিনাকপাঁণি শঙ্করের তৃণে কি নিক্ষল বাণ থাকিতে পারে? অথবা, চতুম্মথ 
বর্ষার বাক্যে কি মিথ্যা অক্ষরের ছাপ থাকে? নুতরাং এই অপার ম্বরূপের 
আহ্যস্ত অঞ্জন দেখিলেন। বেদ যাহার অস্ত পায় না, তাহার সম্পূর্ণ রূপ 
( অবয়ব ) অজ্জুনের ছুটি নয়ন একসঙ্গে উপভোগ করিতে. লাগিল। চরণ 
হইতে মুকুট পর্য্যস্ত, তিনি নান। রত্ব অলঙ্কারে স্বশোভিত এই বিশ্বরূপের 
এঙ্ব্ধ্য দেখিতে লাগিলেন। আপনার অঙ্গে ধারণ করিবার জন্য পরব্রহ্ধ 
স্বয়ং যে অনেক অলঙ্কার হইয়া আছেন, তাহাকে আমি কিসের সমান বলিয়া 
বর্ণনা করিব? যাহার প্রভার ওজ্জল্য চন্দ্রীদিত্যমগ্ডলকে প্রভাসংযুক্ত করে, 
যে মহাঁতেজ বিশ্ব প্রকট করে সেই মৃহীতেজের যাহ! জীবন ; সেই দিব্যতেজ- 
রূপ শুক্গার ( শোভা ) কাহার ষিগাচর হয়? দেব নিজেই আপনাকে 
অলঙ্কৃত করিয়। আছেন-_বীর অজ্জুন্ন তাহাই দেখিলেন ; (২১০) পুনরায়, 
যখন জান দৃষ্টি দ্বারা সরল করপল্পবের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন 
তাহাদের এমন শস্ত্রে স্জিত দেখিলেন যাহ! কল্পাস্তের জালা (অগ্নি) 
নিবাইতে পারে) যাহার কিরণের তীব্রভায় নক্ষত্রগুলি ভাজা ছোলার 


দিষ্জানের দৃষ্টি । 


চীন 
9) 


২৭২ জ্ঞানেশ্বরী 


ন্যায় ফুটিতে থাকে, যাহার তেজে অভিভূত হইয়! অগ্নি সমুক্তে প্রবেশ কৰে 
যেন কালকুটের তরঙ্গে লিপ্ত,_১অথব1 যাহাতে মহা অবিস্তারৎ অরণ্যের 
উদ্ভব হইয়াছে, এইরূপ যুদ্ধে উদ্যত শস্ত্রে সজ্জিত অসংখ্য হস্ত দেখিতে 
পাইলেন। | 


দিব্যমাল্যান্বরধরং দিব্যগন্ধামুলেপনম্‌ । 
সর্ববাশ্চরয্যময়ং দেবমনস্তং বিশ্বতোমুখমু ॥ ১১ 


যেন ভীত হইয়৷ সেখান হইতে দৃষ্টি লরাইয়। কিরীটা কঠমুকুট দেখিতে 
লাগিলেন__যেখাঁন হইতে ( মনে হয়) কল্পতরুর স্ত্রি হইয়াছে ; যে মহা- 
নিদ্ধির মূলপীঠে কমল৷ শ্রাস্ত হইয়া বিশ্রাম করিতে যাঁন,__তেমনি অত্যন্ত 
নিশ্মল ও হ্থন্দর পুষ্পগুচ্ছ ( কণ্ঠ ও মস্তকে ) ধারণ করিয়া আছেন, দেখিলেন; 
মুকুটের উপর পুষ্পস্তবক, স্থানে স্থানে অনেক পুজোপচার বীধা, কে 
হুন্দর, দিব্য পুষ্পমালা। শোভ। পাইতেছে ; যেন হৃূর্য্যতেজ স্বর্গকে আচ্ছাদন 
করিয়াছে, যেন মেরুপর্বতকে ত্বর্ণ দ্বার মগ্ডিত কর! হইয়াছে,_উপরে 
আটিয়া পর। পীতাম্বর তেমনি ঝলকাইতেছে $ যেন কপ্পৃর দ্বার! শ্রীমহাদেবের 
( গৌববর্ণ) গা মার্জনা কর! হইয়াছে 3 কিম্বা, কৈলাঁসকে (ধবলগিরিকে ) 
পারদ দ্বারা লেপন কর] হইয়াছে, অথবা ক্ষীরসমুদ্রকে (ক্ষীরোদক ) দুর্ধ- 
শুভ্র বস্তার আচ্ছাদন কর! হইয়াছে; কিন্বা, যেন চন্দ্রমার* ভাজ খুলিয়া 
গ্গনের উপর ওল়ন। পরান হইয়াছে- তাহার সর্বাঙ্গ তেমনিভাবে চন্দন- 
চচ্চিত দেখিলেন ? যাঁহ1 (যাহার সথগন্ধ ) প্রকাশের কাস্তি বৃদ্ধি করে, 
বরদ্ধানন্দের দীহ (তেজ) শাস্ত করে, যে ব্রহ্মের স্থরভিতে পৃর্থী জীবন 
প্রীপ্ত হয়; (২২০) যাহার লেপনে নিশ্মলত। প্রাপ্ত হওয়া যায়, সাক্ষাৎ 
শুদ্ধ ব্রহ্ম যাহা সর্বাঙ্ছে ধারণ করেন, তাহার (সেই চন্দনের ) স্থুগন্ধের 
মহিমা কে বর্ণনা করিবে? এইভাবে এক একটি শূঙ্গার শোভা দেখিতে 
দেখিতে অঞ্জুন' এমন হুতবুদ্ধি হইলেন, যে ভগবান বসিয়া! আছেন কি দীড়াইয়া 
আছেন, কি শয়ন করিয়া আঁছেন তাহা বুঝিতে পারিলেন ন1। নয়ন 
উন্মীলন করিয়। বাহিরে দৃষ্টিপাত করিলে সমন্তই মৃত্তিময় দেখিতে পান, 


১---২ অথবা, বিছ্ভার ; মহাবিছ্যুতের ॥ অথব। মহাবিহ্যতের ; ৩ চক্্রমেঘের 
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আর না দেখিয়া চুপ করিয়! থাকিলেও অস্তরে তাহাই দেখেন । সম্মুখে বিশাল রূপ 
দেখিয়া ভীত হুইয়! পশ্চাতে ফিরিলে সেখানেও ভ্রীমৃখ, কর, চরণ, তেমনি 
তাবে দেখিতে পান। অহো, ( চক্ষু মেলিয়া ) দ্রেখিলে সবকিছুই দেখা যাঁয়, 
ইহাতে আশ্চর্যের কি আছে? পরস্ধ না দেখিলেও দেখা যায়, ই্হ। 
শুনিতেও আশ্চর্য । ভগবান কেমন অঙ্গগ্রহ করিলেন__পার্থের দেখা না 
দেখার মধ্যে স্বয়ং নারায়ণ একেবারে ব্যাপ্ত হই রহিলেন (. অঞ্জুন সর্ব 
সময়েই নারাঁয়ণকে দেখিতে লাগিলেন )। হ্থতবাং এক আশ্চর্যের বন্তায় 
পড়িয়া, সঙ্গে সঙ্গে তীবে আমিতেই অন্য এক চমতৎকাবের মহার্ণবে গিয়। 
পড়িলেন। এইভাবে, অনস্তত্ধপ শ্রীকষ্ণ আপনার অপাঁধারণ প্রদর্শন-কৌশলে 
অঙ্গুনকে সম্পূর্ণভাবে ব্যাপিয়া ফেলিলেন। তিনি তো শ্বভাঁবতঃই বিশ্বতোমুখ, 
আর ইহা দেখাইবার জন্যই অঞ্জন প্রার্থনা করিয়াছিলেন,_এখন সেই 
সমস্তই (বিশ্বময়) হইয়া! গেলেন । আর, শ্রীবৈকৃ্ঠাধিপতি অজ্ভ্বনকে যে ( দিবা ) 
দৃষ্টি দিয়াছিলেন তাহা। এমন নহে যে দীপ বা সুর্যের প্রকাশ থাকিলে 
দেখিবে, অথব1 না! থাকিলে দেখ! বন্ধ হইবে। (২৩০) অতএব, কিরীটা 
উভয় অবস্থাতেই ( চক্ষু খুলিয়া! বা মুদ্রিত করিয়া ) দেখিতে পাইয়াছিলেন-_ 
জানিবেন,”-_ইহাই হস্তিনাপুরে সঞ্জয় বাজ ধৃতবাষ্ট্রকে বলিলেন । আরও 
বলিলেন, "অধিক কি বলিব? শুঙ্গন, পার্থ নানা আভরণে সজ্জিত বিশ্বতোমুখ 
বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন |” 


দিবি স্ূর্য্যসহত্রস্তা ভবেদ্‌ যুগপছ্খিতা । 
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্‌ ভাসস্তম্ত মহাত্মনঃ ॥ ১২ 


এ অন্গপ্রভাঁর অসাধারণ তেজ; কাহার সমান বলিয়। বর্ণনা কর] যায়? 
কল্লাস্তে দ্বাদশ হ্রধ্য যেমন একক মিলিয়। যায়; সেইরূপ সহত্র সূর্য্য যদি 
একসময়ে আকাঁশে উদ্দিত হয়, তা তেজ এই (অঙ্গগ্রভার ) তেজের 
মহিমার সহিত উপমার যোগ্য ) সমত্ত বিদ্যুৎ যর্দি একত্র কর] যাঁয়। আর 
প্রলয়াযির সমস্ত উপকরণ ( উপাদান, সামগ্রী ) ঘদি একজ্র মিলিত কর! হয়,৩ 
এবং তাহার মহাতেজের দশগুণ মিশ্রিত কর! হয়; তথাপি, এঁ অঙ্গপ্রভার 


সস সপ 


১ হেদেব, ২-৩ সমস্ত সাসস্তরী বদি আনা হয়; 
৯৮ 


২৭৪ জানেশ্বরী 


সহিত তুলনায়, এই তেজও শ্বল্পই হইবে, আর অন্ত কোন তেজই উহা হ্যায় 
নির্শল হইবে না। এমনিই শ্রীহরির হ্বাভাবিক মাহাত্মা--তীাহার সর্ধাঙ্গের 
তেজ-_যাহ! সর্বত্র বিকসিত হইতেছিল-_তাহা। (ব্যাস) মুনির কৃপায় আমার 
দৃষ্টিগোচর হইল। | 


তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্সং প্রবিভক্তমনেকধ] । 
অপশ্যৎ দেবদেবস্ত শরীরে পাগুবস্তদা ॥ ১৩ 


আঁর এই বিশ্বরপের একদিকে সার জগতের বিস্তার সমুদ্রের মধ্যে 
বুদ্বুদের স্তায়১ হ্ষুত্র দেখাইতেছিল ; কিন্বা আকাশে গদ্ধর্বনগরের ন্যায় 
অথবা ভূতলে পিপীলিকাঁর তৈরী ঘরের ন্যাঁয়, অথব! মেরুপর্ব্বতের উপর 
পতিত সুক্ষ ধূলিকণার ন্যায়; লেইরূপ, দেবচক্রবর্তীর শরীরে অঞ্জন সেই 
সময় সারা জগৎ দেখিতে লাগিলেন । (২৪০) 


ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোম। ধনপীয়ঃ | 
প্রণম্য শিরস। দেবং কৃতাঞ্জলিরভাবত ॥ ১৪ 


তখন, বিশ্ব এক আর আমি এক,--এই যে সাঁমান্ত ছেতভাব ছিল তাহাও 
নষ্ট হুইয়া গেল, এবং তাহার অন্তঃকরণ সহসা ভ্রবীভূত হইল; অস্তরে 
মহানন্দ জাগ্রত হুইল, বাহিরে শরীরের বল চলিয়া গেল, আপাঁদমত্তক 
পুলকে রোমাঞ্চিত হইল | বর্ধাকালের প্রারভে জলধাবায় পর্বতের সর্ববাঙ্গ 
যেমন কোমল অঙ্কুর বাহির হয়, তেমনি তাহার ( সর্বাঙ্গে ) রোমাঞ্চ হইল। 
চক্দ্রকিরণের স্পর্শে যেনন সোমকাস্তমণি দ্রবীভূত হয়, তেমনি তাহার শরীরে 
্েদবিন্দু নির্গত হইল। কমলকলিকার মধ্যে ভ্রমরকুল আবদ্ধ হইলে যেমন 
তাছা! জলের উপর আন্দোলিত হুয়, তেমনি তিনি শ্বাসোম্সির বেগে কাপিতে 
লাগিলেন । কপ্ূররকদলীর বছিরাবরণ ফাটিয়া গেলে যেমন ভিতরে ভরা 
কর্পুরের কণা বাহির হুইয়! পড়িতে থাকে, তেমনি তাহার নেত্র হইতে অশ্র- 
' বিন্দু পড়িতে লাঁগিল। এইভাবে, অষ্ট সাত্বিকভাব পরস্পর প্রতিহ্বম্বিত। 
করিতে লাগিলে-_তীহার অন্তঃকরণে ব্রন্ধানন্দের রাজ্যলাভ হইল। চন্দ্রের 


১ 'পৃথক্‌ পৃথক্‌ বুদবুদের স্যার ॥ ২ অন্তরের সুখোর্সির বেগে ॥ 
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উঁয়ে তর! লমুক্রও যেমন ভরিয়া উঠে, তেমনি তিনি (আনন্দের ) তরে 
বারস্বার উচ্ছলিত হইতে লাগিলেন। এক্সপ সুখান্থভবের পরেও অঞ্জনের 
দৃষ্টিতে দ্বৈতভাবের অস্তিত্ব থাকিল, এবং নিংশ্বান ফেলিয়া তিনি বাহিবে 
দৃষ্টিপাত করিলেন) তদনস্তর। যেদ্দিকে ভগবান বসিয়াছিলেন সেইদিকে 
মন্তক নত করিয়া যুক্তকরে বলিতে লাগিলেন । (২৫০) 


অর্জুন উবাচ-_ 
পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্ধাংস্তথ! ভূতবিশেষসভ্ঘান্‌। 
ব্হ্মাণমীশং কমলাসনস্থং খধীংশ্চ সর্ববানথরগাংশ্চ দিব্যান্‌॥ ১৫ 


অজ্ঞছন তখন বলিলেন--হে স্বামিন, আপনার জয়জয়কার করিতেছি, 
আপনি আশ্চর্য্য কূপ করিয়াছেন_-যাহাতে আমি প্রার্কত ( সামান্য ) মনুস্য 
বিশ্বরূপ দেখিলাম । পরস্ত, হে প্রভূ, আপনি সত্যই ভাল করিয়াছেন, আমার 
অত্যন্ত সন্তোষ হইয়াছে যে আপনিই যে এই স্থ্টির আশ্রয় তাহা আমি 
প্রত্যক্ষ দেখিতে পাঁইলাম। হে দেব, মন্দঝ পর্বতের সঙ্গে স্থানে স্থানে 
যেমন শ্বাপদসমৃহ থাকে, তেষনি*'আপনার দেহে অনেক ভুবন* দেখিতেছি। 
অহো, আকাশের খোলে যেমন গ্রহগণের সমষ্টি দেখ! যায়, অথবা, মহাঁবৃক্ষের 
উপবে যেমন অগণিত পক্ষীর বাস। থাকে ; তেমনি, হে শ্রীহরি, আপনার 
এই বিশ্বাত্মক শরীরে স্থরগণের সহিত স্বর্গলোঁক দেখা যাইতেছে । ১হে 
প্রভু, এখানে আমি অনেক মহাঁভূতের২ পঞ্চক, এবং ভূতম্বষ্টির ভূতগ্রা়সমূহ 
দেখিতেছি 8 হে প্রভো, আপনার মধ্যে সত্যলোক আছে,_দেখিলে কি 
টতুরানন সেখানে নাই? আর একবার দৃষ্টিপাত করিলে কৈলাপও 
এখানে আছে। আপনার এক অংশে ভবানী সহ শ্রীমহণাদেবকে দেখা 
যাইতেছে, আর, হে হাধীকেশ, আপনার (বিশ্বর্ূপের ) মধ্যে আপনাকেই 
দেখিতেছি। কশ্যপাদি সমস্ত খিকুল ও নাগকুল সহ পাতাল আপনার 
স্বরূপে দেখ! যাইতেছে । অধিক আর কি বলিব? হে কৈবল্যপতি, 
আপনার এক এক অবয়বের ভিত্তিতে চতুদ্দশ ভূবন সমাবিষ্ট হইয়। আছে 


সরলা 


* ইল, চশ্ত ক্রক্াদিলোক । ১-২ প্রভতের ( মহাুতের )॥ 
$ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের স্থলে “এবং তৃতন্্টির প্রতোক তৃতগ্রাম”--পাঠীস্তরে এইরাপ 
দেখা যায়। 
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দেখিতেছি। (২৬০) আর এ ভূবনের ধে যে লোক আছে, ভাছাদেরও 
অনেক চিত্র অঙ্কিত রছিয়াছে--এইভাবে আপনার নিন গাভীয্য 
( মহত্ব ) দেখা যাইতেছে । 


অনেকবাহ্দরবক্ত নেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোইনস্তরূপম্। 
নাস্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বব্বপম্‌ ॥ ১৬ 


এই দিবাদৃষ্টির সাহায্যে চতুদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতেছি আকাশে 
যেন অনেক বাহুদণ্ড অস্কুরের ন্যায় নির্গত হইয়াছে। আপনার প্রত্যেকটা 
বাহু নিরস্তর একই সময়ে সমস্ত ব্যাপার করিয়া যাইতেছে। 'মহান্থখেরঃ 
বিস্তারে যেন অনেক ব্রহ্মাণ্ডের ভাঁগার রচনা] কর। হইয়াছে, আপনার অপার 
উদার তেমনি দেখাইতেছে । সহশ্রশীর্ষের ফণ। যেন একই সময়ে কৌটাসংখ্যক 
দেখাইতেছে, কিস্বা যেন পরব্রহ্ধরূপ বৃক্ষ বদন-রূপ অসংখ্য ফলভারে ভাঙ্গিয়া 
পড়িতেছে । তেমনি, হে বিশ্বমৃত্তি, যেখানে সেখানে আপনার মুখ দেখিতে 
পাইতেছি,_-আর তানুষায়ী অনেক নেত্রপংক্তিও দেখ! যাইতেছে । আর 
অধিক কি বল। যায়? ত্বর্গ, পাতাল, ভূমি, দ্িকৃ্সকল, আকাশ প্রভৃতি 
বর্ণনা ( ভেদ ) ঘুচিয়! গিয়া সকলই মৃত্তিময় দেখাইতেছে। কোনও দিকে, 
কৌতুকে দেখিতে গেলে, আপনাকে ছাড়িয়া পরমাণুর ন্যায় সুক্ষ্ম অবকাঁশও 
দেখ। যাইতেছে না আপনি এমনি সর্ধব্যাপক হইয়া আছেন । নানাবিধ ও 
অগণিত যত মহাঁভূতের সমঠি আছে-_হে অনন্ত, সে মত্ত বিস্তারের মধ্যে 
আপনিই ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, দেখিতেছি। এইভাবে, আপনি কোথ। 
হইতে আনিলেন, আপনি এখানে উপবিষ্ট কি দ্গায়মান আছেন, আর কাহার 
গর্ভে আপনি জন্মিয়াছেন, আপনার আকৃতি কত বড়; (২৭৭ ) আপনার 
কূপ, অবয়ব কি প্রকার, আপনার ওপারে আবু কি আছে, আপনি কিসের 
উপর অবস্থিত (আপনার আধার কি )--এইসব কথ। বিচার করিয়! 
দেখিলাম যে, হে দেব, আপনিই এই সার বিশ্বময় হইয়া আছেন, 
আপনি কোথা হুইতেও উৎপন্ন হন নাই, আপনি অন্াদিসিজ্ধ;। আপনি 
দণ্ডায়মানও নহেন, উপবিষ্টও নহেন, দীর্ঘও নহেন, হুত্বও নহেন ? হে বৈকু। 
উপরে, নীচে শুধু আপনিই আছেন। হে দেব, আপনি রূপে আপনারই স্ভায়, 


১. মহীশুন্ের , ২ উন্মুক্ত করা হইয়াছে; ৩ বয়স; 
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আপনিই আপনার বয়ন, হে পরেশ, আপনার সম্মুখে পশ্চাতে শুধু আপনিই । 
কিং বহুনা, হে অনস্ত, আপনিই আপনার সবকিছু- ইহা আমি বারস্বাব 
দেখিয়াছি । পরস্ত, হে প্রত, আপনার রূপের মধ্যে ষে একটি নানত। 
দেখিলাম-_-তাহা। এই যে ইহাতে আদি মধ্য ও অস্ত এ তিনটিই নাই। নতুবা 
সর্বত্র খুঁজিয়। কোথায়ও ইহার সন্ধান পাঁওয়। যায় না-_স্ৃতরাং নিশ্চয়ই এই 
তিনটি আপলাতে নাই। এইভাবে, হে আদিমধ্যাস্তরহিত, হে অনস্ত 
( অপরিমিত ) বিশ্বেশ্বর, আমি তন্বতঃ আপনার বিশ্বন্ধপ দেখিলীম। আপনার 
মহামুপ্তির অঙ্গ হইতে অনেক পৃথক মৃত্তি প্রকট হইয়াছে_মনে হইতেছে 
যেন আপনি অঙ্গে নানাবর্ণের অলঙ্কার পরিধান করিয়া আছেন। হে দেব, 
মনে হয় ষেন আপনি একটা মহাসমুত্র, যাহার উপর মৃত্তিক্ূপ তরঙ্গ আন্দোলিত 
হইতেছে, কিম্বা, আপনি একটা সুন্দর বৃক্ষ যাহাতে মৃত্তি্প ফল ফলিয়াছে। 
(২৮*) হে প্রভো, পৃথ্থীতল যেমন ভূতগণে ভরিয়া আছে, গগন ঘেমন 
নক্ষত্রে ছাইয়। আছে, তেমনি আপনার রূপ মৃত্তিময় দেখাইতেছে । অহো?, এক 
একটি মৃত্তির অঙ্গপ্রাস্তে ব্রিভূবন উৎপন্ন হইতেছে ও লয় প্রাপ্ত হইতেছে-_ 
এইরূপ বুহৎ মৃত্তিসকল আপনার অঙ্গের রোঁপকৃপে প্রকট হইতেছে। এইন্প 
বিশ্বের বিশ্াররচনাকারী আপনি কে এবং কোথাকার-_ইহ1 জানিতে 
চাহিলে দেখিতেছি আপনি আমারই সারথি । হে মুকুন্দ, আমি বিচার 
করিয়৷ বুঝিতে পারিয়াছি আপনি সর্বব্যাপক হইয়াও ভক্তের প্রতি কৃপা 
প্রদর্শন করিবার জন্যই এই প্রেমময় মৃত্তি ধারণ করেন ) এই চতুভূজ শ্যামল 
মৃতি দেখিলে কেমন নয়ন মন আর্দ্র হয়, আলিঙ্গন করিতে গেলে ছুই বাহুর 
মধ্যেই ধর যায়; হে প্রভূ, আপনি বিশ্বরূপ হইয়াও এমন সুন্দর মু্ডিধারণ 
করেন,_-কি, আমাদের শ্বল্পদৃষ্টিই ভ্বাপনাকে ছোট করিয়া দেখে? তবে এখন 
দৃষ্টির দোষ চলিয়া গিয়াছে, পনি সহজে দিব্যজ্ঞানের প্রসাদ দান 
করিয়াছেন, এইজন্ত আপনার রূপের মহিম। দেখিতে পাইলাম । পবস্ত, 
আমি স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিয়াছি যে (রথের ) মকরাঁকার মুখের পশ্চাতে 
উপবিষ্ট আপনিই এইপ্রকাঁর বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছেন। 


কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ তেজোরাশিং সর্ব্বতে। দীপ্তিমস্তমূ । 
পশ্যামি ত্বাং হুনিরীক্ষ্যং সমস্তাৎ দীন্তানলার্কছ্যতিমপ্রমেয়ম্‌ ॥ ১৭ 
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অহো, এই অপাঁধারণ ব্যাঞ্ধির কোনও লীম। নাই, এই তেজের উগ্রতা সহ 
কর! যায় না, সখ দূরে গেল, এখন জগৎ প্রাপধারণ করিবে কিরূপে? 
( কদাচিৎ প্রাণ ধারণ করিতে পারে ।) 


অমী হি ত্বা স্থুরসঙ্ঘ! বিশস্তি কেচিন্তীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো! গৃণস্তি। 
স্বস্তীত্যুত্বা মহযিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ স্বস্তি তবাং স্তুতিভিঃ পুক্লাভিঃ ॥ ২১ 


হে দেব, জানি না কেমনভাবে, আপনান এই রূপ দেখিয়। ভয়ের বন্তা 
আপিয়াছে-_-এখন ত্রিভূবন দুঃখের তরঙ্গে ছুলিতেছে। বাস্তবিক পক্ষে, আপনার 
ন্যায় মহাত্মার দর্শনে ভয় ও দুঃখের সংযোগ হইবে-_ইহ1 হইতেই পারে না, 
যেজন্ত হয় না তাহা! আমার জানা আছে; যতক্ষণ আপনার ক্ধপ দৃষ্ি- 
গোচর হয় না, ততক্ষণই জগতে সাংসারিক ন্থছুঃখ, ভালমন্দ,_ এখন 
আপনার বিশ্বন্পপদর্শনে বিষয়বাসনা মিটিয়া গিয়। ভ্রাম উৎপন্ন হইয়াছে 
আপনার এই রূপ দেখিয়াই কি সহসা আলিঙ্গন কর! যায়? আর, যদি 
আলিঙ্গন নাই দেওয়। যায়, তবে এই সঙ্কটে থাকিব কিরূপে? অতএব, 
পশ্চাতে মরিলেই সংসারের জন্মমরণ অনিবাধ্যভাবে আসিয়| পড়িবে, আর 
অগ্রমর হইলে আপনার অপার (ছুঃমহ ) স্বরূপ-_যাহ। সহ কর! যায় না) 
এইভাবে ছুই সঙ্কটের মধ্যে পড়িয়৷ ভ্রেলোকা অগ্নিদর্ধ হইতেছে,_-এই অগ্নির 
জালা আমি স্পষ্ট অনুভব করিতেছি ।২ যেমন অগ্নিতে দগ্ধ হইলে তাহার 
জাল! মিটাইবার জন্ত কেহ সমুদ্রের দিকে যায়, আর উত্তাল তরঙ্গের লহরী 
দেখিয়! অধিকভব ভীত হয়; (৩২০) এই জগতের দশাও তেমনি হইয়াছে, 
আপনার রূপ দ্বেখিয়! টল্মল্‌ করিতেছে ;ইহাঁর মধ্যে ওদ্দিকে জ্ঞানিগণের 
সম্মেলন দেখিতেছি। আপনার অঙ্গের তেজে ইহার! সর্ব কর্মের বীজ 
জালাইয়া, ত্বতঃ সদ্ভাব-প্রণোদ্দিত হইয়া আপনার মধ্যে মিলিত হুইতেছেন; 
আর কেহ কেহ ত্বতাবতঃ ভয়ভীত হুইয় স্বভাবে আপনার সম্মুখে দাড়াইয়া 
করজোড়ে আপনাকে প্রার্থনা করিতেছেন ; "ছে দেব, আমরা প্রচণ্ড 
মোহার্ণবে পড়িয়াছি, বিষয়ের জালে আবদ্ধ হুইয়াছি, দ্বর্গ ও সংসার এই 
ছুটির বন্ধনে জড়িত হইয়াছি ; এই অবস্থায় আপনি ভিন্ন অন্য কে আমাদের 


১ লংষোগ কেন হইবে? পরন্ত, এ সুখ হইতে পারে না। ২ ইহাই আমার শ্পষ্ট ধারগ!; 


১8771, 


18. /841, 
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উদ্ধীর (মুক্ত ) করিবে? ছে দেব আমর! লর্বপ্রাণে আপনারই শরণ লইলাম,, 
__ এইভাবে তাহারা বলিতেছেন ) আর মহবি, সিদ্ধগণ ও বিবিধ বিস্তাধর়- 
সমৃহ আপনার স্বস্তিবাদ করিয়া স্কতি করিতেছেন । 


রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্য বিশ্বেইশ্থিনৌ মরুতশ্চোম্ষপাশ্চ। 
গন্ধর্ব্ববক্ষাস্থুরসিদ্ধসজ্ঘ! বীক্ষত্তে ত্বাং বিশ্মিতাশ্চৈব সর্বেধ ॥ ২২ ॥ 


রুদ্রাদিত্যসমূহ, ( অষ্ট ) বন্থ,*সাধ্যদেব ( ধশ্ম ও সাধ্যার পুত্রগণ ), বিশ্বদেষ 
( ধর্মধধি ও বিশ্বার দশ পুত্র ), অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুৎ আদি সমস্ত দেবগণ; 
আর, অগ্নি ও গন্ধর্বগণ, ওদিকে সর্ব বাক্ষলগণ, মহেন্দরপ্রমুখ দেবতাসমূহ 
ও সিদ্ধাদি $ ইহার! সকলেই আপন আপন লোক হইতে আপনার সৌমাাঙ্গং 
( প্রশান্ত ) দৈব মহামৃত্তি (বিশ্বূপ ) দেখিতেছেন। এইভাবে, আপনাকে 
দেখিতে দেখিতে প্রতিক্ষণে অস্তঃকরণে বিশ্মিত হইয়া নিজ নিজ মুকুটসহ 
মন্তক নত করিয়1, হে প্রভু, আপনারই আরতি করিতেছেন । (৩৩৭) তাহারা 
করব করিয়। আপনার জয় ঘোঁষণ! করিতেছেন, তাহাতে সমস্ত স্বর্গ নিনাদিত 
হইতেছে,_ভীহার। করজোড় “করিয়া ললাটে ঠেকাইতেছেন। তাহাদের 
বিনয়দ্ূপ বৃক্ষের উপবনে সাত্বিকভাবের বসস্ত খতু সুশোভিত হইতেছে, 
_ এইজন্য ইহাদের করমম্পুটরূপ পল্পবে আপনিই ফল হুইয়। আছেন। হে প্রত, 
আমার নয়নের ভাগ্যোদয় হইল, অন্তঃকরণে সখের ্থর্দিনের প্রভাত হইল, 
কারণ আপনার এই অগাধ বিশ্বক্ধপ নয়নগোচর হইল। এই লোকব্যাপক 
রূপ দেখিয়1.দেবগণও ভীত হইয়াছেন,__যেদিক দিয়] দেখ! যাউক ন1 কেন, 
এই রূপের সন্মুখভাগই দেখা যাইতেছে। 


রূপং মহত্তে বহুবক্ত নেত্রং অহাবাহো। বছবাহ্রুপাদম্‌। 
বহুদরং বনুদংস্রাকরালং দৃষ্টী লোকা: প্রব্যথিতাস্তথাহম্‌ ॥ ২৩ 


মৃ্তি একটিই, পরন্ত ইহাঁর বিচিত্র ও ভয়ানক বদনসমূহ, বহু লোচন ও 
সশস্ত্র অন্ত বাহু--অসংখ্য চরণ, বু উদর ও নান। বর্ণ $--প্রত্যেক মুখে কেমন 
আবেশের স্ত্তত। দেখ। ধায়; অহে?।, ষেন মহাকল্পের অস্তে যেখানে বেখানে 





১ পিতৃপণও।. ২ উৎকঠার সহিত আপনার; ৩ ভয়ানক এইরাপ বদনসমূহ। 
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মুখব্যাদান করিয়! আছে,ধেন অগ্নিকুণ্ডের উপরে অগ্নি প্রজলিত হই 
আছে; অথবা যেন ব্রিপুরাঁরি শঙ্করের নংহার- করিবার শস্বাত্্, কিছ প্রলয়- 
ভৈরবের ক্ষেত্র (স্থান ), অথবা যুগান্তচক্রের পাত্র, যাহাতে ভূতরূপ খিচুড়ি 
পরিবেশন করা হয়; এইভাবে, যেখানে সেখানে আপনার প্রচণ্ড মুখসমূহ 
দেখা যাইতেছে--গুহার মধ্য হইতে প্রচণ্ড সিংহ ক্রোধে বাহির হইলে ফেমন 
দেখায়, তেমনি আপনার উগ্র দশনরাজি (মুখবিবর হইতে বাহির হুইয়া) 
ভয়ঙ্কর দেখাইতেছে £ কালরাত্রির আধ্বরে খেমন সংহাব্-খেচরগুলি 
(সংহারে উদ্ভত পিশাচগণ ) অন্ধকার ভেদ করিয়। বাহির হয়, তেমনি 
আপনার মুখাভ্যস্তরে চোঁয়ালের দখট্রাগুলি প্রলয়রুধিরে রঞ্জিত হুইয়া বাহির 
হইয়াছে (৩৪০ )। আর অধিক কি বলা যায়? কাল যেন যুদ্ধকে আমন্ত্রণ 
করিয়াছে, কিম্বা, মরণ যেন সমঘ্ত সংহার করিতে মাতিয়। উঠিয়াছে,--তেমনি 
আপনার বদনের অতিভয়ঙ্কর ভাব। এই বেচারী ভূতহ্ষ্টিকেই বিপন্ন 
দেখাইতেছে, কারণ (আপনি) তাহার দিকে সামান্য দৃষ্টিপাত করিলেই 
তাহাকে ছুঃখকালিন্দীর তটে (বিষদগ্ধ ) বৃক্ষের ন্যায় দেখাইতেছে। 
আপনার এই মহাম্তত্যুর সাগরে, এখন এই টত্রলোক্য শোঁকছুঃখের লহরীতে$ 
আন্দোলিত হুইতেছে। হে বৈকুঞ, ইহাতে ঘি আপনি ক্রোধ করিয়। 
কদাচিৎ বলেন__'অন্য লোকের চিন্তায় তোমার কি প্রয়োজন ? তুমি ধ্যান 
কর ও ( বিশ্বরূপদর্শননখ ) ভোগ কর3১ তবে, বৃথাই সাধারণ লোকের 
কথা-রূপ ঢাল দ্বারা আপনাকে বাচাইবার চেষ্টা করিতেছি, সত্য কথা৷ বলিতে 
কি, আমারই প্রাণ কাপিতেছে ; আমাকে রুদ্রও ভয় করে, মৃত্যুও আমার 
ভয়ে পলায়,সেই আমি থর থর করিয়া কাঁপিতেছি-_এরূপ কখনও২ হয় 
নাই; পরস্ত, হে হরি, ইহা এক আশ্চর্য মহামারীম্ব্ূপ, এই বিশ্বরূপের 
নামে ইহ] ভয়ঙ্করত্ব আনিয়াছে।5 


নভংস্পুশং দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যান্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্‌। . 
দৃষ্ট! হি ত্বাং প্রব্যথিতাস্তরাত্মা! ধৃতিং ন বিন্দামি শমং চ বিষ! ॥ ২৪ 


$ দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধরণের স্থলে পাঠান্তর-_“ত্রেলো ক্যজীবনের তরী শোক বঞ্কার লহ্রীতে''” 
১ প্তুমি বিশ্বরূপদশন ুখভোগ করিয়া ধন্ত হইয়াছ” ॥ তুমি ধ্যান সুখ ভোগ কর” । 
২ আপনিই আমার এই অবস্থ। করিয়াছেন, ৩-৪ ইহার ভয়ঙ্করত্ব ভয়কেও হার মানায় ' 
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মহাকালের সহিত প্রতিঘন্বিত৷ করে, এমনি আপনার কোনও ভুদ্ধমূখ 
এত বিস্তৃত যে শ্বর্গকেও তাহার কাছে ক্ষুদ্র দেখাইতেছে। আকাশের বিশাল 
বিস্তারও ইহাকে আবরণ করিতে পারে না, ত্িতুবনের বাযুণড ইছাকে বেষ্টন 
করিতে পারে না,_এই (মুখনিঃহত ) বাপের অগ্নি (জালা) চরাঁচরকে 
জালাইয়া দেয়। ইহাদের মধ্যে একটি অন্য একটির সমান নহে) ইহাদের 
বর্দেও গ্রভেদ আছে,__অহো, প্রলয়কালের বহি ইহাঁদেরই লাহাধ্য লয়। 
ইহাঁর অঙ্গের; তেজ অন্ত অধিক যে ত্রেলোক্যকে ভম্মীভূত করিতে পারে 7-- 
এই শ্বরূপের এইরূপ বিশাল মুখ, এবং মুখের মধ্যে দত্ত ও দংষ্টা ঃ (মনে 
হইতেছে ) যেন বায়ুর ঝড় বহিতেছে,২ সমুদ্রে মহাবন্তা আসিয়াছে, অথবা, 
যেন বড়বানল বিষাগ্নি উদগার করিতে উদ্যত হইয়াছে; হলাহল বিষ যেন 
অগ্নি তক্ষণ করিয়াছে, কিন্বা, মরণ যেন সংহারলীলায় গ্রবৃত্ত হইয়াছে 
তেনি এই বদনে সংহারতেজ উৎপন্ন হইয়াছে, দেখ! যাইতেছে । পরস্ত, 
ইহা কত বিশাল? যেন অস্তরাল ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আকাশে একটি বুহৎ 
গহ্বর হষ্টি করিয়াছে ; কিনব! বন্ুদ্ধরাকে কুক্ষিগত করিয়া হিরণ্যাক্ষ যখন 
গুহার মধ্যে গ্রবেশ করিয়াছিল, তখন হটকেশ্বর শঙ্কর (পাতালের মহাদেব ) 
যেমন পাতালের গুহ। খুলিয়া! গ্রকট করিয়াছিলেন ; তেমনি, আপনার বক্জে.র 
বিকাশ )-মধ্যস্থলে জিহ্বার স্বতন্ত্র আবেশ (ক্ষোভ), পরস্ধ সমগ্র বিশ্বও 
একগ্রান হইবে ন। বলিয়া এ মুখে কোনও গ্রাঁদ ভরিতেছেন না; আর, যেমন 
পাতালের নাগের ফুৎকারে বিষের জাল! উঠিয়। আকাশ পর্যন্ত স্পর্শ করে, 
তেমনি, এই মুখের গহববের মধ্যে জিহ্ব। বিভ্ৃত হইয়া আছে- দেখা 
যাইতেছে; গ্রলয়ক!লের বিছুৎসমৃহ যেমন বাহির হুইয়! গগনের ( মেঘনিশ্মিত) 
ুর্গপ্রাকার রঞ্চিত করে) তেমনি ওষ্ের বাহিরে বক্র দংট্রাগুলি (ভীষণ ) 
দেখাইতেছে; ললাটপটের নী নেত্রযুগল ষেন ভয়কে ভয় দেখাইভেছে, 
অথবা, মহামৃত্যুর অগ্নিশিখা ষেন অন্ধকারের গহ্বরে বমিয়। আছে। এইরূপ, 
মহাভীতিগ্রদ আপনার এরশবধধ্য দেখাইয়। আপনি যে কি কার্ধ্য করিতেছেন 
জানি না, পরস্ত আমার প্রত্যক্ষ কল্যাণ হুইল। (৩৬*) হে দেব, আমি 
যে বিশ্বরূপ দেখিবার ইচ্ছ। করিয়াছিলাম, তাহা সফল হইয়াছে, হে প্রভূ, 
আমার নয়ন সেরপ 'দেখিয়াছে, দেখিয়! অত্যন্তৎ তৃপ্ত (শান্ত ) হইয়াছে। 


০ 


১ অস্থির; ২ ধনুষ্ঙ্কার হইয়াছে; ৩ যোগ দ্বারা; 
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আছে, এই পাধিব দেহ হদ্দি চলিয়াও হায়, তাহাতে কিসের ছুঃখ? পরস্ত 
এখন আমার চৈতন্ত ( টিকিবে কিন! সন্দেহ ) যাইতে বসিয়াছে। লাধারণত; 
ভয়ে শম্সীর কাঁপিতে পারে, কিছুকালেন জন্য মনও অত্যন্ত সস্তপ্ত হইতে 
পারে, অথব। বুদ্ধিও বিচলিত হয়, অভিমানেরও বিস্মরণ হইতে পারে) 
পরস্ত, ইহা! হইতে সম্পূর্ণ শ্বতন্ত্র যাহা কেবল আনন্দন্বরূপ, সেই নিশ্চল 
অস্তরাত্বাও শিহুরিয়া উঠিয়াছে। হে তাত, লাক্ষাৎদর্শনের কি প্রভাব! 
জান দেশছাঁড়া হইয়াছে, গুরুশিব্যসহ্বদ্বও টিকবে কিনা সন্দেহ। :হে দেব, 
আপনার এই রূপ দর্শনে আমার অন্তঃকরণে যে১ বৈকল্য উপস্থিত; হইয়াছে, 
তাহাকে নম্বরণ করিবার জন্ত আমি ধৈর্যের আচ্ছাদন চড়াইতেছি ) তাহাতে 
আমার ধৈধ্যই লয়প্রাঙ্ত হইতেছে,_-যেন তাহারও বিশ্বরূপদর্শন হইয়াছে; 
আর অধিক কি বপিব? পরম্ত, আমার খুব ভাল শিক্ষা হুইল। বেচারী 
জীব বিশ্রাম লাভ করিবার আশায় যেখানে সেখানে ছুটাছুটি করিতেছে; 
পরস্, কোনও দিকেই আশ্রয় মিলিতেছে না; তেমনি বিশ্বন্ধপের এই 
মহামারী চরাঁচর জগতের আ্রাস উৎপন্ন ৮০৮০ মহাবিষু, ইহা! না 
বলিয়াই বাকি করি? 


দংঘ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্টেব কালানলসন্সিভানি। 
দিশে। ন জানে ন লভে চ শন্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্িবাস ॥ ২৫ 


মহাভয়ের ভা ফুটিয়া! যেন নিরস্তর চক্ষের সম্মুখে রহিয়াছে,_-তেমনি 
আপনার প্রচণ্ড বদনসমূহ চতুর্দিকে বিস্বৃত দেখিতেছি। (৩৭০) শুধু 
তাহাই নহে, উহার অসংখ্য দত্ত ও দংষ্রারাজি ওষ্াঁধর ছাড়াইয়া বাহির 
হইয়াছে (“ছুই ওষ্ঠ আচ্ছাদন করিতে পারিতেছি না” )--চতুদ্দিকে যেন 
প্রলয়ের অন্্রসমূহের বেষ্টনী লাগান হইয়াছে; যেন তক্ষক (নৃতন ) বিষে 
ভরিয়াছে, কিম্বা কালরাব্রি মুখব্যাদান করিয়াছে, কিন্বা, বজ্ঞাগ্নি (প্রলয়ামি ) 
ঘেন আগ্নেয়্াত্্র চালনা! করিতেছে; তেমনি, আপনার প্রচণ্ড বক্তু, হুইতে 
আবেশ (ক্ষোভ ) উছলিয় বাহির হইতেছে,_:যেন আমাদের উপব ষরণক্পী 
জলের বস্তা আসিয়াছে । প্রলয়কালের প্রচণ্ড বঞ্চাবাঁত আত মহাকল্লান্তের 


১ হখন। ২ জীবন নাশ করিল 


একাদশ অধ্যায় ২৮৫ 


গ্ললয়ানল, হঙ্গি এছুটি একসন্ধে মিলিত হয় তবে কি না জালাইতে পারে? 
তেমনি আপনানর সংহারের মুখ দেখিয়। কি আমার ধৈর্য্য নষ্ট হইবে না? 
এগন ভ্রষে পড়িয়! দিশাহাবা হইয়াছি, আর নিজেকেও চিনিতে পারিতেছি 
না। শ্ব্প পরিমাণে বিশ্বরূপ নয়নগোচর হইল, আর স্থখেরও অস্ত হইল; 
এখন আপনার অব্যবস্থিতভাবে বিস্তৃত এই অপার বিশ্বরূপ স্বরণ করুন। 
এই অবস্থায়, আপনি এইরূপ করিবেন জানিলে, কি এইসব করিতাঁঙ্ ? 
এখন, এমন হইয়াছে*'ঘে একবার প্রাণ বাঁচিলে হয়! হে অনস্ত, যদি 
আপনি সত্যই আমার হ্বামী হন, তবে এই মহামারীর প্রলীর সক্কোচ. 
করিয়া আমার জীবন রক্ষা করুন। শুহ্ছন, আপনি সকল দেবগণের পরম 
দেবতা, আপনার চৈতন্যেই এই বিশ্বের জীবন__ ইহা! তুলিয়া আপনি উণ্ট 
করিতেছেন ; অতএব, হে প্রভু, আপনি শীঘ্র গ্রসন্ন হউন, আপনার মায়! 
সম্বরণ বরিয়! আমাকে এই মহাঁভয় হইতে উদ্ধার করুন। (৩৮০) এপধ্যস্ত 
বারস্বার যে অত্যন্ত আকুল হইয়া আপনাকে মিনতি করিতেছি, হে প্রতু, 
তাহার কারণ এই যে আঁপনার বিশ্বমুত্তি দেখিয়া আমি ভীত হইয়াঁছি। 
অমরাঁবতীর উপর যখন শক্রর “আক্রমণ হয়, তখন আমি একাই তাহাদের 
পরাভূত করিয়াছি, কালের সন্মুখও আমি ফাড়াইতে ভয় পাই না; পরস্ধ, 
হে দেব, ইহা তেমন নহে-_এখানে মৃত্যুকেও আক্রমণ করিয়া আপনি 
এখন সমন্ত১ গ্রাস করিবেন২ ইহাঁরই সুচনা দেখ] ষাঁইতেছেও। প্রলয়কাল 
উপস্থিত না হইতেই, তাহার পুর্বেই আপনি কাল হইয়া আমিয়াছেন ) 
বেচাবী ভ্রিতৃবনের গোলক অল্লামু হইল। অহো, বিপরীত ভাগ্য, শাস্তি 
কামন! করিতে বিস্স উঠিল,__হাঁয় হাঁয়, এই বিশ্ব ভূবিল, আপনি এখন ইহাকে 
গ্রাম করিতে উদ্যত হইয়াছেন ; আমি কি ইহ প্রত্যক্ষ দেখিতেছি ন। থে 
আপনি চৃতু্দিকে মুখ ব্যাদান করি৷ এই সমস্ত সৈন্যদলকে গ্রাস করিতেছেন? 


অমী চ ত্বাং ধৃতরাই্ম্ ুত্রা সবর সহৈবাবনিপালসজ্জেঃ। 
ভীম্মো প্রোণঃ সৃতপুত্রস্তথাসৌ সহাম্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬ 


ইহারা কি কৌরবকুলের অঙ্গুর, অন্ধ ধৃতরা্রের কুমারগণ নহে? এই 
বদন ইহাদের সপরিবারে গ্রাস করিল; আর যে নান! দেশের নৃপতিগণ 


সি ০ 





১ আমাদের ; ২-৩ সারা বিখসহ । 


২৮৬ জ্ানেশ্বনী 


ইহাদের সাহায্যের জন্ত আলিয়াছে, তাহাদের কথ! বল! যাঁয় না--এমনি 
ভাবে আপনি ইহাদের সংহার করিতেছেন। মদমত্ত হত্তীর দল আপনি 
ঘট্ঘট্‌ করিয়া (জলের স্থায়) পান করিতেছেন, রপক্ষেত্রে যাহ! কিছু 
সজ্জিত হইয়। আছে সমস্তই আপনি গ্রাস করিতেছেন। যন্ত্রাদি মারণাদ্দ, 
মুদগর সহ পদাতিক সৈম্তদ্ল, এ সমূদায় আপনার মুখের মধ্যে বিলীন 
হইতেছে । (৩৯৭) কৃতান্তের ঘমজ ভ্রাত। লদৃশ কোটি কোটি শস্্র যাহাদেব এক 
একটি বিশ্বকে গিলিয়! খাইতে পারে, তাঁহাদের সকলকে আপনি গ্রাস 
'করিতেছেন। চতুরজ সেনা, অশ্বসংযুক্ত রথপমূহ, আপনার দত্ত স্পর্শ না 
করিয়াই ( মুখবিবরে যাইতেছে )? হে পরমেশ্বর, ইহাতে আপনার কি সস্তোষ 
হইতেছে? তীম্মের ন্যাঁয় ব্রাহ্মণ, সত্যে ও শৌধ্যে যিনি নিপুণ, তাছাকেও 
ভ্রোণের সহিত একসঙ্গে গ্রাস করিলেন। অহো, সহম্রকিরণ সুর্যের নন্দন 
বীর কর্ণও গেলেন, আর আমাদের ( পক্ষের) সকলকেও জগঞ্জালের ন্যায় 
উড়াইয়। দিলেন, দেখিতেছি। হায় হায় বিধাতা, একি হইল? ইহার 
অন্ুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া বেচারী জগতের (ভাগ্য) কম্মফলত ডাকিমা 
আনিলাম। পূর্বে, অল্পবিস্তর যুক্তির সহিত, উত্তমভাবে ইহাঁর বিভূতির কথা 
বলিয়াছেন,_তাঁহাতে হইল না-আমি বারম্বার (প্রশ্ন করিয়া) মরিতে 
বসিলাম।* অতএব ইহাই ঠিক যে (কপালের ) ভোগ কিছুতেই খণ্ডান যায় 
না, আর, যাহা হইবেই, সেই অন্গসারে বুদ্ধিও তেমনি হয়-লোকে আমাকেই 
দোষী করিবে ("আমার মাথ। তাঙ্গিবে? )__ইহা৷ কিরূপে বন্ধ করা যাইবে? 
পূর্ব্বে ( সমুদ্রমস্থনে ) অমৃত হস্তগত হইলেও দেবগণ তাহাতে সম্ভষ্ট হইলেন 
না, ফলে যেমন কালকৃট বিষ উঠিল ; পরস্ত, তাহাও এক হিসাবে তত ভয়ানক 
হয় নাই (“কমই ছিল”? ), কারণ তাহার প্রতিকারের সম্ভব ছিল--আর এ 
সময় শু এ সঙ্কটে ( দেবগণকে ) উদ্ধার করিয়াছিলেন। এখন এই জলস্ত 
বাসু ঘিরিয়াছে! কে এই বিষে ভর! গগনকে গ্রাস করিবে? মহাকালের 
সহিত প্রতিতবন্বিতায় কি কর। যায় ?”8 (৪০০ ) এইভাবে অজ্জুন ছুঃখে ব্যাকুল 


১ একজন; ২ হায়হায়, ও মরণ, ৪ প্রগ্ন করিয়! বসিলাম। 

$ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠীন্তর-_“মহ।কালের খলিয়ানে (প্রতিরোধ করিবার) কাহার জামর্থ 
আছে?” ; "মহাকালের হাতের সহিত হাত মিলাইতে কে সমর্থ?” , “মহাকালের সহিত খেলিতে 
কার সামর্থ আছে?” | 


একাদশ অধ্যান় ২৮৭ 


হইয়া অন্তরে শোক করিতে লাগিলেন, পরস্ত, এই গ্রসঙ্গে ভগবানের 
অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন না। “আমি বধকর্তা ও কৌরব বধ্য* এইক্প 
যে ভ্রান্তি (মোহ) অঞ্জুনকে গ্রাম করিয়াছিল তাহ! দূর করিবার জন্ত 
শ্লীঅনন্ত নিজন্বক্পপ (বিশ্বক্ষপ ) দেখাইয়াছেন। “অরে, কেছই কাছাকে 
বধ করে না, আমিই সকলের সংহারকর্তা”_ বিশ্বূপ প্রদর্শন করিবার ছলে 
প্রহরি ইহাই প্রকট করিলেন । ভগবানের এইক্ষপ মনোভাব পাওুস্কত 
অঙ্জছন বুঝিতে পারিলেনন্না, এব তাহার কম্প নিরর্থক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। 


ব্তাণি তে ত্বরমাণ! বিশস্তি দংপ্রাকরালানি ভয়ানকানি। 
কেচিদ্বিলগ্রা দশনাস্তরেষু সংদৃশ্তান্তে চুণিতৈরুত্মালৈ: ॥ ২৭ 


তাহার পর বলিলেন--”ছুই পক্ষের সৈন্যদল, গগনে মেঘপুঞের ন্যায়, 
একসঙ্গে সম্পূর্ণভাবে আপনার মুখবিবরে প্রবেশ করিতেছে । কি, মহা- 
কল্লান্তে কৃতাস্ত যখন ত্যপ্টির উপর রুষ্ট হইয়া পাতাল সহিত একবিংশতি 
্বর্গই একসঙ্গে জড়াইয়' নাশ করে; অথবা, দৈব প্রতিকূল হইলে সঞ্চিত 
বৈভব যেমন যেখাঁনকার সেখানেই আপন। আপনিই ব্যর্থ হইয়। যায়; 
তেমনি ( অস্ত্রশস্ত্ে) সঙ্জিত সৈম্ভদল লব একসঙ্গে আপনার মুখে প্রবিষ্ট 
হইতেছে, পরস্ত, কেহই মুখ হইতে বাহির হইতেছে না-_কর্শের দুর্বার গতি 
দেখুন! অশোকের নবপল্পব যেমন উষ্টরের মুখে চব্বিত হয়, তেমনি এইসব 
লৌক আপনার মুখের মধ্যে বৃথাই নাশপ্রাঙ্ হইতেছে। পরস্ত, মুকুটসহ 
মন্তকশুলি কেমন আপনার দংষ্রার সীড়াশীর মধ্যে পড়িয় চূর্ণ হইতেছে-_- 
দেখ। যাইতেছে । (৪১০) এ (মুকুটে) বত্ব কতক আপনার দাতের ফাকে 
সংলম রহিয়াছে, কতক চূর্ণ হুইয়া জিহ্বার যূলে লাঁগিয়৷ আছে, কতক 
(চূর্ণ হইয়া) দংষ্রার অগ্রভাগে শ্াখান রহিয়াছে । অহো, এই বিশ্বর্প 
'কাল' লোকের রক্তমাংসের শরীর: গ্রান করিয়াছে, পরস্ত, দেহের মন্তকটি 
আলাদা! একধারে রাখিয়। দিয়াছে; তেমনি, মস্তকই শরীরের মধ্যে নিশ্চিত 
উত্তমাঙ্গ, .এইজন্ত ইহাই শেষ পধ্যস্ত মহাকালের মুখের মধ্যে অবশিষ্ট 
আছে।* অঞ্জন পুনরায় বলিতে লাগিলেন__-“হে প্রতু, জন্মগ্রহণ করিলে 





৯ শরীর, বল। 


২৮৮ জানেশবন্বী 


কি আর অন্ত কোনও গতি নাই? সমত্ত জগৎ স্বতঃই এই মুখবিববে 
প্রবেশ করিতেছে ; এ সমন্ত স্্টি এই মুখের দিকে চলিয়াছে, আর ইনি 
ঘেখানে আছেন সেখানেই নিশ্চল হইয়। বলিয়া! তাহাদের কবলিত করিতেছেন; 
্রন্ষার্দি সকলে উপরের মুখের মধ্যে বেগে প্রবেশ করিতেছেন, অন্ত সাধারণ 
লোকসমূহ এধারের মুখের মধ্যে যাইতেছে ; অন্য লব প্রাণিগণ যেখানে 
উৎপন্ন হইতেছে সেখানেই কবলিত হইতেছে, পরন্ত ইহ নিশ্চিত ষে কেহই 
এই মুখ হইতে রক্ষ। পাইতেছে ন1। টা 


যথা নদীনাং বহবোইম্ুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখ। ভ্রবস্তি।' 
তথা তবামী নরলোকবীর৷ বিশস্তি বন্তুণণ্যভিবিজ্বলস্তি ॥. ২৮ 


মহানদীর প্রবাহ ল্মেন সহজে অতিশীগ্র সমুদ্রে গিয়! মিলিত হয়, তেমনি 
পারা জগৎ চতুর্দিক হইতে আপনার মুখে প্রবেশ করিতেছে ; প্রাণিগণ আন- 
পথে বাত্রিদিবসের পি'ড়ি নিশ্মীণ১ করিয়া বেগে এই মুখে প্রবেশ করিবার 
সাধন। করিতেছে । 


যথা প্রদীপ্ং জ্বলনং পতঙ্গা বিশস্তি নাশায় সমুদ্ধবেগাঃ। 
তখৈব নাশায় বিশস্তি লোকাস্তবাপি বক্তুণাণি সমুদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯ 


পতঙ্গের ঝাক যেমন জ্বলম্ত পর্বতের গান্রমধ্যে ঝাপাইয়া। পড়ে, তেমনি, 
দেখুন, সমগ্র লোকনমৃহ এই মুখের মধ্যে পড়িতেছে ; (৪২০ ) পরস্ত, ( উত্তপ্ত) 
লৌহের উপর জল পড়িলে যেমন শুকাইয়। যায়, তেমনি যত কিছু এই 
মুখে প্রবেশ করিতেছে ( তাহাও ধ্বংসপ্রাঞ্ধ হইতেছে ),_জানিবেন ; আর 
তাহাদের নাম. রূপ) ব্যবহাঁর-ক্ষেত্র হইতে মুছিয়। যাইতেছে । 


লেলিহাসে গ্রসমানঃ সমস্তাল্লোকান্‌ সমগ্রান্‌ বদনৈর্লত্ভিঃ। 
তেজোভিরাপূর্্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপস্ভি বিষ্ঠা ॥ ৩০ 


আঁর এত অধিক আহার করিয়াও ইহার ক্ষুধা কমে নাই-_ইছার কি 
অলাধারণ জঠরাগি উদ্দীপিত হইয়াছে । রোগী জর হইতে উঠ্িলে যেমন হয়, 
কিম্বা, ভিখাবী অকাল পড়িলে ( ছুর্তিক্ষ হইলে ) যেমন করে, তেমনি জিহবাও 


১ গণনা; 


একাদশ অধ্যায় ২৮৯ 


আশ্চর্্ভাবে ওষ্ঠ চাঁটিতেছে__দেখিতেছি ; আহারের নামে আর কিছুই 
এই মুখ হইতে বীচিল না,এই আশ্চর্য্য ক্ষুধা কেমন অপূর্বব দেখাইতেছে ! 
নমূদ্রই কি গণ্ডুষ করিবে, না পর্বত গ্রীন করিবে, কিন্বা সমগ্র ব্রন্মা্ই কি 
মুখের (দংট্রার ) মধ্যে ফেলিয়া দিবে! সমগ্র দিকৃসমূহ কি গিলিয়। 
খাইবে? কিন্বা, নক্ষত্রগুলি কি চাটিয়! ফেলিবে?- হে প্রভু, এমনি আপনার 
স্বাভাবিক লোলুপত1 দেখ। যাইতেছে ; ভোগে যেমন কামের বৃদ্ধি হয়, 
কিদ্বা ইন্ধন দ্বার অগ্নির যেমন বলবুদ্ধি হয়, তেমনি খাইতে খাইতে 
আপনার মুখ আরও এ? “খা? করিতেছে (খাইবার প্রবৃত্তি বাঁড়িতেছে ): 
একটি মুখ এতথানি বিস্তৃত হইয়াছে ঘে ইহার জিহুবাগ্রে ত্রিতৃবন রহিয়াছে-_ 
যেন বড়বানলের মধ্যে একটী কপিখ ফেল। হইয়াছে । এইরূপ বদনের সংখ্যা 
অপার, কিন্ত এত ভ্রিভূবন কোথায়? যদি ইহাদের জন্য যথেষ্ট আহাধ্য না 
ছুটে তবে এত অধিক পরিমাণে (মুখের সংখ্য1) বাড়াইলেন কেন? 
দাবাগ্রি যেমন বনের মৃগগ্ডলি ঘিরিয়া ফেলে, তেমনি বেচারী লোকসমূহ 
আপনার বদনের জাল। ( অগ্নি)র মধ্যে পড়িয়াছে। (৪৩০ ) অহো, বিশ্বের 
অবস্থাও তেমনি হুইয়াছে--ইহা1-তো দেবত। নহে, ইহা জগতের কর্্মফল,_ 
(জগতের কর্মফলের ন্যায় এই দেবতার আবিাঁব ),-কিন্ব। যেন মহাকাল 
জগরূগী জলচরগণকে ধরিবার জন্য জাল বিস্তার করিয়াছে; এখন এই 
অঙ্গপ্রভাঁর ফাঁদ হইতে চরাঁচর বিশ্ব কোন্‌ পথে বাহির হইবে? ইহা তো? 
আপনার বক্ত, নয়,_ ইহা জগতের পক্ষে একটি জলস্ত চিতা ( জতুগৃহ ) সদৃশ 
হইয়াছে ; অন্নি নিজের দাহিক। শক্তি দ্বারা পোড়াইবে তাহ জানে না, পবস্ত, 
যাহার অঙ্গ স্পর্শ করে সে প্রাণে বীচে না'ঃ শত্ত্রকি জানে তাহার তীক্ষতায় 
মৃত্যু কি করিয়] হয়? কিম্বা বিষ যেমন নিজের মাঁরক শক্তি জানে না; 
তেমনি আপনার উগ্রতা সম্বন্ধে ্াপনার কোনও অহন্থমানই নাই, পরস্ধ 
এদিকে সারা জগৎ নষ্ট হইতে ঠলিল। যে প্রভু, আপনি তো৷ সকল 
বিশ্বব্যাপক এক আত্মা, তবে আমাদের কালসদৃশ হইয়াছেন কেন? তবে 
আমি জীবনের আশ! ত্যাগ করিয়াছি, আপনিও সঙ্কোচ না করিয়। আপনার 
মনে যাঁহা আছে তাহ মুখে স্পষ্ট করিয়! বলুন; এই উগ্রন্পপদ আর কত 
বাড়াইবেন? হে তাত, আপনার ভগবৎ্হ্বব্ধপ স্মরণ কক্ষন, নতুবা, অন্ততঃ 


আমার উপর কৃপাদৃষ্টিপাত করুন। 
১৪ 


২৯ ' জ্ঞানেশখ্বরী 


আখ্যাহি মে কো ভবান্ুগ্ররূপো নমোইস্ত তে দেববর প্রসীদ । 
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবস্তমা্যং ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্‌ ॥ ৩১ 


“হে বেদবে্য, হে ত্রিভৃবনের আদিকারণ, হে বিশ্ববন্দ্য, আপনি একবার 
আমার বিনতি শ্রবণ করুন;” এই কথা বলিয়। বীর অজ্জুন তাহার চরণে 
মন্তক নত করিয়া নমস্কার করিলেন ও বলিলেন--পহে সর্বেশ্বর, শ্তহুন ! (৪৪*) 
আমি শাস্তির জন্য বিশ্বর্ূপ ধ্যানের ( ত্বরূপ্রের ) কথ! জিজ্ঞাস। করিয়া ছিলাম, 
আর আপনি একেবারে ত্রিভৃবন গ্রাস করিতে উঠিয়াছেন ; আঁপনি কে? 
এত ভীতিপ্রদ জিনিসগুলি কেন একত্র করিয়াছেন? আর সমস্ত হস্তেই 
ব। শত্্র ধারণ করিয়াছেন কেন? আপনি ক্রোধে ক্রমশ: বাঁড়িয়। গগনকেও 
ছোট করিয়াছেন, এবং চক্ষু ভ্রাসদায়ক করিয়া আমাদের ভয় দেখাইতেছেন। 
হে দেব, আপনি কৃতাস্তের সহিত কেন প্রতিযোগিতা করিতেছেন ? আপনার 
অভিপ্রায় কি তাহাই আমাকে বলুন।” এই কথ শুনিয়। শ্রীঅনত্ত বলিলেন-__ 

"আমি কে এবং কেন এইনপ বাড়িতেছি, আমার ) হালচালই২ ব৷ কি্পপ, 
এই প্রশ্ন করিতেছ ?” 


শ্রীভগবান্ুবাচ-_ 
কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধ! লোকান্‌ সমাহর্ত,মিহ প্রবৃত্তঃ | 
খতেহপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ববে যেইবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেযু যোধাঃ॥৩২ 


“আমি সত্যই কাল, লোক সংহার করিবার জন্যই বাঁড়িতেছি, এবং সমস্ত 
গ্রাস করিবার জন্য চতুর্দিকে মৃখ বিস্তার করিয়াছি” ইহাতে অঞ্জুন 
বলিলেন_হায় হায়, পূর্বের সঙ্কটে ভ্রাসিত হুইয়া (ইহার কাছে) প্রার্থনা 
করিলাম, এখন আরও ভয়ঙ্কর সন্কট উপস্থিত (প্রকট ) হুইল।” এইরূপ 
কঠিন বাক্য শুনিয়। অঙ্ছুন নিরাশ ছইয়। বিষ হইবে জানিয়! শরীক লঙ্গে 
সঙ্গেই বলিলেন--“হে কিবীটি, পরন্ধ, আর একটি কথা আছে; তাহ। 
এই ঘে তুমি পাগডব এই সংহাররূপ সঙ্কটের বাহিরে”__ ইহা শুনিয়। ধনুর 


ভরানক মুখ সমূহ; 
উগ্রতীর সহিত কেন এরূপ বাড়িতেছি ; 


একাদশ অধ্যায় ২৯১ 


অঞ্জন মরিতে মরিতে প্রাণে বীচিলেন ; তিনি মরণরূপ মহামারীতে পড়িয়া- 
ছিলেন, এখন পুনরায় চেতন হইলেন, এবং শ্রকুষ্ণের বাক্য মনোষোগপূর্রবক 
নিতে লাগিলেন । (৪৫* ) তখন, ভগবান বলিতে লাঁগিলেন-__“হে অঞ্জন, 
তুমি আমারি জানিবে-_অন্য সমস্ত বিশ্ব আমি গ্রাম করিতে উদ্যত হুইয়াছি। 
প্রচণ্ড বড়বানলে যেষন সমস্ত শেষ হইয়া যায়, তেমনি আমার মুখের মধ্যে 
সারা জগতেরও সেই অবস্থা তুমি দেখিতেছ, পরস্ত, ইহাতে কোনও সন্দেহ 
নাই ঘে এই ষে সৈন্যদ্বল উপরে, উপরে, আস্ফালন করিতেছে, ইহা সম্পূর্ণ 
নিক্ষল; ইহারা সব একত্রে জমায়েত হইয়া আপনাদের শোধ্য ও পরাক্রমের 
অহঙ্কারে ফুলিতেছে এবং নিজেদের সৈন্দলকে যম হইতেও ভয়ঙ্কর বলিয়া 
বর্ণনা করিতেছে । বলিতেছে--হ্ষ্টির উপর সৃষ্টি করিব, প্রতিজ্ঞ। কবিয়! 
মৃত্যুকে বধ করিব, আর এখন এই জগতকে এক গণ্ষে পান করিব; 
সমগ্র পৃথিবীকে গিলিয়া খাইব, আকাশকে উপরেই জালাইয়! দিব, বায়ুকে 
বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিব এই চতুরঙ্গ সেনার বৈভব মহাকালের সহিত স্পর্ধা 
করিতেছে, ইহাদের পরাক্রমের অভিমান কতখানি বাড়িয়াছে দেখ । ইছাদ্দের 
বচন অস্ত্র হইতেও তীক্ষ, ইহারা অগ্নি অপেক্ষাও তীব্রতর দাহিক। শক্তি- 
বিশিষ্ট দেখাইতেছে, মারকত্ব হিসাবে ইহার! কালকৃট বিষকেও মধুর 
বলাইয়াছে; এই বীরগণ যেন চিত্রে অঙ্কিত, শৃন্যগর্ত বন্যার ন্যায়, কিনব! 
চন্দ্রের প্রতিবিশ্বসদৃশ )$ যেন মুগজলের বন্যা আপিয়াছে,-ইহার। তো৷ 
ৈন্বদল নহে, যেন কাপড়ের তৈয্মারী সাপ, যেন প্রাণহীন চামড়ার তৈয়ারী 
স্বমজ্জিত পুত্তলিকাবাহিনী ঈাড়াইয়া! আছে। (৪৬০ ). 


তম্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো! লভম্ব জিত্। শত্রন্‌ ভূঙ্ক্ষ রাজ্যং সমৃদ্ধমূ। 
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নি ভব সব্যসাচিন্‌॥ ৩৩ 


বাস্তবিকপক্ষে, যে শক্তিধারায় উহার! চালিত হইতেছে, সে সমস্ত আমি 
পূর্বেই হরণ (গ্রাস) করিয়াছি, এখন কুস্তকার-নিশ্মিত পুত্তলিকার স্তায় 


১ শ্চ্ছন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ; ইহাদের গজসমুহেরও প্রশংসা! করিতেছে , 

৩ খধরিব । 

$ প্রথম তিন চরণের পাঠীস্তর--“ইহারা যেন গন্ধর্ধনগয়ের হৃ্ি, শুম্তগর্ত পিখ, অথব1 চিত্রে 
অহিত ফল”; “ফল”-এর স্থলে “পু্তলিকা” এই পাঠও আছে; 


২৯২ জানেশ্বরী 


ইহার! নিজ্জীব হইয়া! আছে। যে সুত্র চালনা করে তাহা ছি'ড়িয়! গেলে 
যেমন এ ( রজ্জুচালিত ) মঞ্চের উপরিস্থিত কাষ্টপুত্তলিকা যে কেহ ঠেলা 
মারিলেই উল্টাইয়া পড়ে ; তেমনি, এই শ্রেণীবদ্ধ সৈন্যের দলকে বিনাশ 
করিতে বেশী ময় লাঁগিবে না, অতএব, এখন শীঘ্র সচেতন হুইয়া উঠ। তি 
গোহরণের সময় একবার (কৌরব সৈন্যদের উপর ) মোহনাত্র নিক্ষেপ 
করিয়াছিলে এবং (“বীরেরবাপ” ) মহাঁভীরু ( বিরাটপুত্র ) উত্তরের দ্বারা শত্রুর 
বন্্র হরণ করাইয়াছিলে $ এখন লেই সৈন্যগণ নিন্ভেজ"হইয়া পূর্বব হইতেই মরিয়া 
রণক্ষেত্ে আসিয়াছে+__( ইহাদের সংহার কর ) এবং “একা শক্র জয় 
করিয়াছ" এই ধশের অধিকারী হও; আর শুধু শু যশঃই! নহে, সমগ্র 
রাজ্যই হস্তগত হইবে, হে সব্যসাচি, তুমি নিমিত্বমাত্র হও । 


দ্রোণং চ ভীন্মং চ জয়দ্রথং চ কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্‌। 
ময়া হতাংস্তং জহি মা ব্যথিষ্ঠ। যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্বান্‌ ॥ ৩৪ 


ত্রোণকে গ্রান্ত করিও না ভীম্মকে ভয় করিও না, “কর্ণের উপর কি করিয়! 
শত্্ চাঁলন। করিব” তাহাও ভাবিও না; “জয়দ্রথ সম্বন্ধে কি উপায় করিব' 
তাহাও তুমি মনে চিন্তা করিও না, অন্যান্য যে সব স্থপ্রসিদ্ধ বীর আছে; 
তাহাদের সব এক একটিকে চিত্রে অঙ্থিত পিংহের ন্যায় মনে করিবে-_ 
যাহাদের ভিজ হাতেই পুছিয়া৷ ফেলা ঘায়। হে পাগুব, এইভাবে এই যুদ্ধে 
মিলিত সৈন্যদল কিরূপ? ইহারা সমম্তই আভাঁসমাত্র, ইহাদের আমি 
পূর্বেই (মুখের মধ্যে ) আকর্ষণ করিয়াছি । (৪৭০ ) যখনই তুমি ইহাদের 
আমার মুখে পড়িতে দেখিয়াছ, তখনই ইহাদের আয়ু ফুরাইয়াছে ; এখন 
ইহার! শুধু অসার খোলসমাত্র পড়িয়া আছে । অতএব তুমি শীঘ্র উঠ, আমি 
ধাহাদের মারিয়াছি, তাহাদের শেষ (বধ) কর, মিথ্যা শোকসংকটে পড়িও 
না। স্বয়ং লক্ষ্য (নিশান। ) খাড়া করিয়া! যেমন তাহা ক্রীড়াচ্ছলে (বাণ 
দ্বারা) বিদ্ধ কর! হয়, তেমনি দেখ, তুমি শুধু নিমিত্মাত্রই । যে সব অমঙ্গল 
প্রকট হইয়াছিল, তাহা। ফিরিয়া গিয়াছে (শেষ হইয়াছে ), এখন সংগৃহীত 
( অজ্জিত ) রাজ্যের সহিত ধঘশ উপভোগ কর। “আত্মীয়গণ ঘখন* অহঙ্কারে 


১ পূর্ব হইতেই মরিয়! রণক্ষেত্রে পড়িয়া আছে, ২" গ্রাস, 
৩ ম্বভাবতঃ $ 


একাদশ অধ্যায় ২৯৩ 


স্রীত (উন্মত্ত ) হইয়া জগতে পরাক্রমে ছুম্দদ হুইয়৷ উঠিয়াছিল--তখন সেই 
শৌর্যশালী রিপুগণকে আমি বধ করিয়াছি” হে কিরীটি, এই কথ। বিশ্বের 
বাণীরূপ পটের উপর লিখিয়। রাখিয়া বিজয়ী হও ।” 


সঞ্জয় উবাচ-_ 
এতচ্ছ-ত্বা বচনং কেশবস্ত কৃতাঞ্জলিরবেপমানঃ কিরীটী। 
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহু কৃষ্ণং সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫ 


জ্ঞানদ্বেব বলিতেছেন-_-এইভাবে পৃর্ণমনোরথ+ সঞ্জয় কৌরবনাথ ধতরাষ্ট্রকে 
এই সমস্ত কথা৷ বলিলেন; দ্বর্গলোৌক হুইতে গঙ্গার প্রবাঁহ বাহির হইয়। 
যেমন প্রচণ্ড খল্খল্‌ শব্দ করিয়া নীচে নামিয়া আসে, তেমনি গুরু 
গন্তীর বাক্যে শ্রীকৃষ্ষ বলিতে লাগিলেন ; অথবা, মহামেঘসমূহ যেমন 
একপঙ্গে গঞঙ্জন করিতে থাকে, কিন্বা, ক্ষীরসমুত্র যেমন 'মন্দরাচলের মন্থনে 
ধম্গুম্‌ শব্দে নিনাদিত হইয়াছিল; এ প্রকার গম্ভীর মহানাদের লহিত 
যখন বিশ্বের মূল (আদি-কারণ), অনস্তরূপ, অগাধ শ্রীরুষ্চ এই বাক্য 
বলিলেন 7 (৪৮০ ) অজ্ঞ তাহার সামান্তই শুনিতে পাইলেন, এবং তাহাতে 
তাহার স্থখ কি ভয় দ্বিগুণ হইল তাহ। বলিতে পারি না__পবস্ত তাহার সর্ববাজ 
কাপিতে লাগিল ; সঙ্কুচিতভাঁবে২ কিঞ্চিৎ নত হইয়া, করজোড় করিয়। 
বারহ্বার তাহার ললাট শ্রীকৃষ্ণের চরণে ঠেকাঁইতে লাগিলেন ; তখন, কিছু 
বলিতে গেলে তাহার কঠরোধ হইতেছিল__ইহ। সুখ কি ভয় তাহা 
আপনারাই বিচার করুন ; পরস্ত, তখন ভগবান শ্রীরুষ্ণের কথায় অঞজ্জুনের 
এইপ্রকার অবস্থা হুইয়াছিল,_-ইহা আমি এই শ্লোকের পদ হইতেই 
বুঝিয়াছি ; তখন এইভাবে ভীত হইয়া পুনরায় চরণ বন্দনা! করিয়া বলিতে 
লাগিলেন-_-“প্রতু, আপনি এই কা বলিলেন-__ 


অঞ্জন উবাচ-_ 
স্থানে হাধীকেশ তব প্রকীর্ত্য। জগৎ প্রহ্ৃষ্যত্যন্নরজ্যতে চ। 
রক্ষাংজি ভীতানি দিশো দ্রবস্তি সর্বেব নমস্স্তি চ সিদ্ধসজ্ঘাঃ ॥ ৩৬ 


১ অপূর্ণমনোরথ ধৃতরাষ্ীকে ; 
২ আস্তর্লিক নম্রতায় , সকরুণভাবে, 


২৪৪ জানেশ্বরী 


যে, “হে অর্জুন, আমিই কাল, এবং বিশ্ব গ্রাস কর! আমার খেলা” আপনার 
এই বাক্য আমি অটল সত্য বলিয়। মানিয়াছি ; পরস্ত, হে প্রভূ, আপনি 
কাল হইয়া আজ স্থিতির সময়ে জগৎকে গ্রাস (সংহার ) করিতেছেন- 
ইহা বিচারের সহিত মিলিতেছেনা ( বিচারযোগ্য নহে )। অঙ্গের তাঁরুণা 
সরাইয়া কি করিয়! বৃদ্ধাবস্থা আন যায়? এইজন্য, আপনি যাহ! করিভে 
চাহিতেছেন তাহ? প্রায় অসম্ভব (“কিছুতেই কর! যায় না”)। হে অনন্ত, 
দিবসের চাৰিপ্রহর পুর্ণ না হইতেই সুর্য মধ্যাহ্নের সময় অন্ত যায় না।' 
দেখুন, আপনি যে অথগ্ডিত কাল, তাহার তিন স্থিতি আছি, আর দে 
তিনটিই নিজ নিজ সময়ে “সবল' (প্রবল, সমর্থ )। (৪৯০ ) যখন 'উৎপত্তি' 
হয়, তখন “স্থিতি” ও “প্রলয়” লুপ্ত হইয়া! থাকে, আর “স্থিতি'র সময় “উৎপত্বি' 
ও 'প্রলয়”কে দেখা যাঁয় না; আর পরে প্রলয়ের সময় “উৎপত্তি” ও “স্থিতি' 
লুপ্ত হয়,_-এই অনাদি রীতির কোনও কারণেই ব্যতিক্রম হয় না । অতএব, 
সম্প্রতি জগতে পূর্ণ ভোগের স্থিতি চলিতেছে,_এখন যে আপনি ইহাকে 
গ্রাস করিতেছেন__ইহ1 আমার মনে লাগিতেছে না”। তখন ভগবান সঙ্কেতে 
বলিলেন_-“এছুটি২ সৈন্তদলেরই পোঁষণকাধ্য শেষ হুইয়াছে (আমু 
ফুয়াইয়াছে ),_তাহাই তোমাকে প্রত্যক্ষ দেখাইলাম-_অন্য লোকের মরণ 
ঘথাকালেই হুইবে-__জানিবে |” শ্রীঅনস্ত সঙ্কেতে এই কথা বলিতেই অঞ্জন 
( পুনরায়) সমস্ত বিশ্বের পূর্বববৎ স্থিতি দেখিলেন ; তখন. অজ্ঞন বলিলেন_ 
“হে দেব, আপনি বিশ্বকে চালন। করিবার স্ত্রধার,_এই জগৎ পুনরায় পূর্ব 
স্থিতি প্রাপ্ত হইয়াছে; পরস্ত, হে শ্রীহরি, আপনি দুংখসাগবে পড়িলে 
ঘেমন ভাবে উদ্ধার করেন, আপনার সেই কীত্তি আমি ম্মরণ করিতেছি, 
আপনার এই কীত্তি বারবার শ্মরণ করিয়। আমি মহান্থখের উৎসব (আনন্দ ) 
উপভোগ করিতেছি, এবং হ্র্ধামুততরঙ্গের উপর গড়াঁইতেছি। হছে দেব, 
জীবিত থাকিবার জন্য এই জগৎ আপনার প্রতি অন্ররাগ পোষণ করে, আর 
দুষ্ট লোঁকগণ অধিকাধিক নাশ প্রাপ্ধ হয়; হে ভ্বধীকেশ, ত্রিভূবনের 
বাক্ষলগণের আপনি মহাভয়স্বরূপ, এইজন্য তাহারা দিগন্তেরও ওধারে 
পলায়ন করিতেছে ; (৫০০ ) এতন্তিন্ন অন্য স্থুর সিদ্ধ কিন্নরগণ, এমন কি সারা 
চরাচর আপনাকে দেখিয়া আনন্দিত হইয়া নমস্কার করিতেছে । 


১ কিনুর্ধ্য অস্ত যায়? ২ এই, 


একাদশ অধ্যায় হন 


কম্মাচ্চ তে ন নমেরন্‌ মহাত্মন্‌ গরীয়সে ব্রহ্গণোহপ্যাদিকর্তরে। 
অনস্ত দেবেশ জগন্িবাস ত্বমক্ষরং সদসৎ তংপরং যৎ ॥ ৩৭ 


হে নারায়ণ রাক্ষপগণ আপনার চরণে প্রণত ন। হইয়া পলায়ন করিল 
_ ইহার কারণ কি? আর আপনাকে কেনই বা প্রশ্ন করিতেছি,_ইহ। তে 
আমাদের জানাই আছে, হুর্যোদ্য় হইলে অন্ধকার কেমন করিয়! থাকিবে ? 
আপনি শ্বপ্রকাশের আগীর ( উৎপত্তিস্থান ), আজ আপনাকে আমরা প্রাপ্ত 
হইয়াছি, এইজন্য, অন্য সব জঞ্জাল; সহজে দূর হুইয়াছে। হে শ্রীরাম, এতদিন 
আমর] কিছুই বুঝিতে পারি নাই, এখন আপনার গম্ভীর (গভীর, অগাধ ) 
মহিমা উপলব্ধি করিয়াছি । যাঁহ। হইতে নান। সৃষ্টির বিকাশ হয়, ভূতগ্রামক্ূপ 
লতার প্রপাঁর হয়, সেই (বিশ্ববীজ ) মহদ্ত্রদ্ষ আপনার ইচ্ছা ( মহাসক্কল্প ) 
হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে । হে দেব, আপনি অপার ও অনস্তগুণসম্পন্ন, 
আপনি নিঃসীম, ও সদ। স্বম্ংসিদ্ধ তত্ব, আপনি নিঃশীম সাম্যের অথগ্ডিত অবস্থা, 
আপনি দেবাদিদেব ; প্রভু, আপনি ত্রিভুবনের জীবন (ন্েহাংশ ), অক্ষর 
(অবায়), সদাশিব, (নিত্যমজলম্বরূপ )-_-হে দেব, আপনিই সৎ ও অসৎ, 
তাহার অতীত ষে বস্ত তাহাঁও আপনি । 


ত্বমাদিদেবঃ পুরুষ; পুরাণস্ত্মস্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানম্। 
বেত্তাসি বেছ্যং চ পরং চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনস্তরূপ ॥ ৩৮ 


আপনি প্রকৃতি ও পুরুষের আদিকারণ, মহত্তত্বের সীম, শ্বয়ংসিন্ধ, 
পুরাতন, অনার্দি; আপনি সকল বিশ্বের জীবন, আপনি জীবের আশ্রয়, 
ভূতভবিষ্যৎকালের জ্ঞান কেবল আপনারই (হস্তে) আছে। (৫১৯) হে 
ভেদরহিত প্রত, শ্রুতির নেত্রে ্ স্বর্ূপস্থথ অহ্ভূত হয় তাহা আপনিই, 
ত্রিভৃবনের আধারের আপনিই আধার ; এইজন্যই, আপনাকে পরম মহাঁধাম 
বলে, কল্লাস্তে মহুদ্ত্র্দ আপনার মধ্যেই প্রবেশ করে। অধিক আর কি 
বলিব? হে দেব, আপনিই সমগ্র বিশ্ব বিস্তার করিয়া আছেন, অনস্তর্ূপ 
আপনার বর্ণন] কে করিতে পারে ? 





১ এইসব» নিশাচররূপ জঞ্জাল, ২ ব্রঙ্গা। ৩ আপনিই চারিপ্রকার বাণী ; 


২৯৬ জানেশ্বরী 


বাযুর্যমোহগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্ক: প্রজাপতিস্বং প্রপিতামহশ্চ। 

নমো নমস্তেইস্ত সহশ্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োইপি নমো। নমস্তে ॥ ৩৯ 
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোইম্ভ তে সর্ধ্বত এব সর্বব। 
অনস্তবীর্ধ্যামিতবিক্রমন্ত্রং সর্ধ্বং সমাপ্জোষি ততোইসি সর্ববঃ ॥ ৪ 


প্রভু, আপনি কোন এক বন্ত নন, এবং কোথায় আপনি নাই? আর 
কিবলিব? আপনি যেমন আছেন, তেমনিই আপনাকে নমস্কার 'করিতেছি। 
হে অনস্ত, আপনিই বাঁষু, আপনিই নিয়স্তা ঘম, প্রাণিগণের মধ্যে অবস্থিত 
অগ্নিও আপনি । আপনি বরুণ, সোম, অষ্টা ব্রন্ধাও আপনি, পিতামহেরও 
পরম আদিজনকও আপনি । আর অন্ত যে সব আকার ব। নিরাকার রূপ 
আছে, হে জগন্নাথ, আমি আপনার সেই সব রূপকেও প্রণাম করিতেছি।, 
এইভাবে পাওসৃত অজ্জুন সাহুরাগচিত্তে স্ভতি করিয়া পুনরায় কহিলেন_ 
পপ্রভো, আপনাকে নমস্কার, আপনাকে নমস্কার |” তাহার পর এ শ্রীমৃধ্তির 
আগছ্যন্ত (মস্তক হইতে চরণ পধ্যন্ত ) দেখিয়া পুনরায় বলিলেন__“প্রভো, 
আপনাকে নমস্কার, নমস্কার ।” এই চরাঁচর বিশ্বের সমস্ত প্রাণিগণকে 
অথত্ডিতভাবে এ মুত্তির মধ্যে দেখিয়। পুনরায় বলিলেন_-“প্রতো, নমো। 
নমস্তে ৮ (৫২০) এইরূপ অদ্ভুত রূপ দেখিয়া আমিও আশ্চধ্য হইতেছি। 
অজ্ঞন দেখিতে দেখিতে বলিতে লাগিলেন, “প্রভো, নমো, নমন্তে।” অন্ত 
কোনও স্ততিও ম্মরণে আসিল না, নিশ্চ,প হইয়াও থাকিতে পারিলেন না, 
প্রেমভারে কেমন করিয়। গঞ্জন করিতে লাগিলেন__তাহাঁও জানিতে 
পারিলেন না । কিং বহুন, এইভাবে সহশ্রবার প্রণাম করিলেন, এবং পুনরায় 
বলিতে লাগিলেন__“হে শ্রীহরি, আপনার সম্মুখে নমস্কার করি 3 দেবতার 
সম্মুখ পশ্চাদ্‌ভাগ+ আছে কি নাই তাহাতে আমার কি প্রয়োজন? তথাপি, 
হে স্বামিন্, আপনার পশ্চাতেও নমস্কার করি। হে দেব, আপনার ভিন্ন তিন 
অবয়বের বর্ণনা করিতে পারি না, সেইজন্য আপনার সর্বব্যাপক, সর্বাত্মক 
রূপকে নমস্কার করিতেছি। হে অনম্তবলপ্রভাবশালিন্, হে অমিতবিক্রম, 
আপনি সর্বকালে সমান, আপনি সর্বদেশর্যাপক--আপনাঁকে নমস্কার। 


১ পশ্চাংভাগ 


একাদশ অধ্যায় ২৯৭ 


সমস্ত অবকাশে আকাশ যেমন অবকাশ হইয়া আছে, তেমনি আপনি সর্ব- 
দ্বরূপ হইয়! সর্বত্র ব্যাপি আছেন । কিং বহুনা, এই সার! বিশ্বই কেবল 
আপনার শুদ্ধন্বরূপ-_ক্ষীরসমূত্রে যেমন শুধু দুঙ্জের তর । অতএব, হে দেব, 
আপনি সর্ব পদার্থ হইতে ভিন্ন নহেন,-ইহাই আমার গভীর বিশ্বাস, 
আপনিই সর্ববন্বক্ূপ । 


সখেতি মত্বা প্রসভুং যহুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি। 
অজানত। মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১ 


পরস্ত, হে স্বাষিন, আপনাকে এইভাবে আমি কখনও জানিতাম না, তাই 
আপনার সহিত আত্মীয়সন্বদ্বীর ন্যায় ব্যবহার করিয়াছি। অহো, ঘোর 
অন্যায় হইয়াছে, অমৃত দ্বার। আমি ( আঙ্গিন! ) সম্মার্জন করিয়াছি, কামধেনুর 
বদলে বুষত (বীড়) লইয়াছি; পরশমণি পাইয়াছিলাম, তাহা না চিনিতে 
পারিয়। তাহ! দ্বার] গৃহের ভিত্তি তৈয়ারী করিয়াছি, কল্পতরু ঘার। ক্ষেতের 
বেড়। দিয়াছি ; চিস্তামণির খনি দেখিয়া তাহ। চিনিতে না! পারিয়া অনাদর 
করিলে যেমন হয় তেমনি আপনার পান্গিধ্যের স্থযোগ আত্মীয়তার জন্য 
হেলায় হারাইয়াছি। আজিকার (সাম্প্রতিক ) প্রসঙ্গই দেখুন, এই যুদ্ধ কি? 
এবং ইহার (মূল্য ) গুরুত্ব কতটুকু? হে পরক্রহ্ম, ইহাতে আমি আপনাকে 
মারথি করিয়াছি; হে কৃপানাগর, কৌরবের ঘরে মধ্যস্থত। করিতে আপনাকে 
দূত করিয়া প্রেরণ করিয়াছিলাম; হে জাগ্রত ঈশ্বর, এইতাঁবে আমানের 
স্থবিধার জন্য আপনাকে হেয় (বিক্রয়) করিয়াছি; আপনি যোগিগণের 
লমাধিস্থথস্বরূপ, আমি মূর্খ, তাই তাহা! জানিতে পারি নাই, ছে দেব, 
আপনার লম্মুখে বিরোধ করিয়াছি) 


যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোহসি 'বিহারশয্যাসনভোজনেষু । 

একোহথবাপ্যচ্যুত ত্বৎসমক্ষং তত ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্‌ ॥ ৪২ 

আপনি এই বিশ্বের আদ্িকারণ, আপনি সভামধ্যে বমিলে সেখানে 
আপনাকে পূর্ধে আত্মীয়তান্থলভ কত পরিহাসবাক্য বলিয়াছি ; কদাচিৎ 


$ প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর--“আপনি ইহার পূর্বে যখন হাত-পা! মুড়িয়। বসিতেন।”॥ 
আনি এই বিশ্বের অনাদি আদিকারণ, আপনি সভামধ্যে বসিলে” : 
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আপনার প্রানা্দে গেলে আপনার নিকট ঘথাযোগ্য সম্মানলাভ করিয়াছি, 
আর সম্মানিত ন। হইলে রুষ্ট হুইয়াছি। হে শাঙ্গপাপণি, আমি অন্য অনেক 
কার্য করিয়াছি যাহার জন্য চরণ ধরিয়া! আপনার কাছে ক্ষম। প্রার্থনা কর 
উচিত। আত্মীয়ন্থলভ ন্েহবশে আমি উল্ট1 বুঝিয়াছি, এইভাবে, হে 
বৈকুঠ, আমি কি ভুলই করিয়াছি! (৫৪*) হে দেব, আমি আপনার 
সহিত দাগ্ডাগুলি খেলিয়াছি, নিরস্তর মল্লক্রীড়! করিয়াছি, এইভাবে পাশ 
খেলিতে গিয়া তিরস্কার করিয়াছি, উত্তেজিত হইয়া ঝগড়া করিয়াছি, 
উত্তম বস্ত দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহ চাহিয়। বদিয়াছি, আর আঁপনীকে উপদেশ 
দিয়াছি (“বুদ্ধির কথ। বলিয়াছি? ),_-তেমনিই কখনও বলিয়াছি “আমি তোমার 
কে? এমন অপরাধ করিয়াছি যে ত্রিভুবনেও তাহার স্থান হইবে না, 
পরস্ত, হে প্রভৃ, আমি না জানিয়া করিয়াছি, ইহ! আপনার পায়ে স্বীকার 
করিতেছি ; হে দেব, আপনি ভোজনের লময় স্মেহের সহিত আমাকে ন্মরণ 
করিয়াছেন, পরস্ত, দেখুন, আমি নিল্ল জ্ভাবে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিয়াছি। 
হে দেব, আমি নিঃশঙ্কচিত্তে আপনার অন্তঃপুরে (বিলামগৃহে ) খেল 
করিয়াছি, এবং শয়নঘরে ঢুকিয়া আপনারই পাশে একশধ্যায় শয়ন 
করিয়াছি; আপনাকে “কৃষ্ণ বলিয়া ভাকিয়াছি, আপনাকে (লাধারণ) 
যাদব বলিয়। মানিয়াছি, আপনি চলিয়া যাইবার সময় আপনার শপথ 
দিয়াছি; আপনার সঙ্গে একাসনে বসা, কিন্বা আপনার. কথ ন1 মানা, 
ইহ! প্রীতির আধিক্যে বহুবার ঘটিয়াছে। অতএব, হে অনস্ত, এখন আর 
কত কী নিবেদন করিব,_আমি সমস্ত অপরাধের রাশিশ্বরূপ হইয়াছি। 
এইজন্য, প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে যাহ। কিছু ভত্রীভন্তর আচরণ করিয়াছি 
তাহা, হে প্রভূ, আপনি মাতার ন্যায় উদ্দরে ধারণ করিয়া ক্ষমা! করুন। 
হে প্রভূ, নদী কোনও সময়ে কর্দমময় জল লইয়! আদিলে সমুদ্র তাহা 
গ্রহণ করিবে কি ত্যাগ করিবে? বলুন । (৫৫০ ) তেমনি, আমি গ্রণয়ে বা 
প্রমাদবশতঃ যাহা কিছু আপনার বিরুদ্ধে বলিয়াছি, হে মুকুন্দ, আপনি তাহা 
সহ (ক্ষমা) করুন। আর আপনার সহনশীলতার জন্তাই ক্ষম] (পৃর্থী ) এই 
ভূতগ্রামের আধার হইয়া আছে, স্থৃতরাং ছে পুরুষোত্বম, আমি আর কি 


১ যেবছ অপরাধ করিয়াছি; 
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বলিব? তথাপি, হে অগ্রমেয়। আমি এখন আপনার শরণাগত, আমার 
এই নমন্ত অপবাধ ক্ষমা করুন। 


পিতাসি লোকন্য চরাচরস্থ ত্বমস্থয পুজ্যশ্চ গুরুরগরীয়ান্‌। 
ন ত্বংসমোইস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোইন্তো লোকত্রয়েইপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ ৪৩ 


হে প্রভু, আমি এখন আপনার মহিমা ঘথার্থ ভাবে জানিয়াছি, হে 
দেব, আপনিই চবাচরের জন্গস্থান ; ছে দেব, আপনি হরিহবাদি দেবতার 
পরমদেবতা, বেদকেও শিক্ষ। দিবার আপনি আদিগুরু ;) হে শ্রীরাম, 
আপনি গম্ভীর (স্থগভীর ), আপনি সর্বভূতের একমাত্র আশ্রয়, সকলগুণ- 
সমৃদ্ধ, অপ্রতিম,১ অদ্বিতীয় । আপনার সমান কিছুই নাই-_ইহা। কি কবিয়া 
প্রতিপাদন করা যায়? আপনিই এই আকাশ হইয়া আছেন, "যাহ জগৎকে 
ধরিয়া আছেশ। আপনার লমান দ্বিতীয় কোনও বস্ত আছে. ইহা! বলিতেও 
লজ্জা হয়--আপন। হইতে বৃহত্তর কিছু কি করিয়! হয়? অতএব, ত্রিতুবনে 
আপনি অদ্বিতীয় (এক ), আপনার সমান কিন্ব! আপনার বড় কেহই নাই, 
আপনার মহিম। স্ন্দর ( অলৌকিক ),_ ইহা! বর্ণনা করিতে আমি অসমর্থ |” 


তম্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে তামহমীশমীড্যম্‌। 
পিতেব পুত্রস্ত সখেব সথ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াহসি দেব সোছুম্‌॥ ৪৪ 


এইভাবে বলিয়! অঞজ্জুন পুনরায় দগুবৎ প্রণাম করিলেন, তখন তিনি 
সাত্বিকভাবে পূর্ণ হইলেন; (৫৬০) সগদ্গদবাক্যে বলিতে লাগিলেন__ 
“প্রত, প্রস্ হউন, প্রসন্ন হউন, আমাকে অপরাধসমূদ্র হইতে উদ্ধার করুন । 
আপনি বিশ্বের স্হৎ-_ইহ। আত্মীয়তার অভিমানে মানিয়। লই নাই, _আপনি 
ঈশ্বরের ঈশ্বর, আপনার কাছে ১ দেখাইয়াছি। আপনি স্ততির যোগ্য 
(স্তবনীয় ) পরস্ত সভায় নেহবশত্বঃ আপনি আমার গুণ বর্ণনা করিয়াছেন, 
তাহা! আমি ক্ষুব্ধ হইয়া নিঃশবে শুনিয়াছি। এইভাবে, হে মুকুন্দ, আমার 
অপরাধের সীম নাই অতএব এখন কৃপ। করিয়া এই অপরাধ (প্রমাদ ) 
হইতে আমাকে রক্ষা করুন। হে প্রত, এইভাবে বিনতি করিবার 


সকলগুণের : ২-৩ শপথপূর্বক বলিতেছি। 
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€ক্ষম! প্রার্থনা করিবার )ও যোগ্যতা আমার অঙ্গে নাই, পরস্ত, পুত্র যেমন 
প্রেমমহকারে পিতার সহিত কথ। বলে ; + অথবা, প্রাণের প্রিয়জনের সহিত 
দেখ! হইলে, অন্তরের অনুভূত ( অভিজ্ঞতাঁলন্ধ ) সন্ছটের কথা নিবেদন করিতে 
যেমন কোনও সঙ্কোচ হয় না; কিন্বা, ষে দেহ, প্রাণের সহিত আপনার 
সর্বন্ব নিজপতিকে একেবারে অর্পণ করিয়াছে, আপনার পতির সহিত মিলন 
হইলে যেমন সে হৃদয় উন্মুক্ত না করিয়। থাকিতে পারে না1$ তেমনি ভাঁবে, 
হে স্বামিন্, আমি আপনাকে বিনতি করিয়াছি, -পৎস্ত, এই কথা বলিবার 
ইহা। ভিন্ন অন্ত একটি কারণও আছে। | 


অদৃষ্টপূর্ববং হৃধিতোহন্মি দুষ্ট ভয়েন চ প্রব্যঘিতং মনো! মে। 
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪৫ 


হে দেব, আপনার কাছে নিতাস্ত অস্তরঙ্গভাবে আমি বিশ্বব্ধপদর্শনের যে 
আবদার করিয়াছিলাম, আপনি তাহা মাতাপিতার ন্যায় ন্সেহভরে পূর্ণ 
করিয়াছেন । গৃহের অঙ্গনে কল্পতরুর ঝাড় লাগাইয়া দিন, খেলিবার জন্ত 
কামধেছগর বৎস আনিয়! দিন 3 (৫৭০ ) আর্ধার পাশ। খেলার জন্য নক্ষত্রগুলি 
পাড়িয়া দিন, বল খেলিবার জন্য আমার চাদকে চাই,_এইরূপ সমস্ত 
আবদার আপনি মাতার ন্যায় পূর্ণ করিয়াছেন। যে অমুতের কণার 
জন্য এত কষ্ট করিতে হয়, চাঁরি মাস ধরিয়া তাহা বর্ষণ করিয়াছেন, 
পৃথিবী চাষ করিয়। তৈয়ারী ভূমিতে$ চিস্তামণিকূপ বীজ বপন করিয়াছেন। 
হে ম্বামিন্, এইভাবে আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন, এবং আমার বহু 
বালস্থলভ ইচ্ছ। পূর্ণ করিয়াছেন, আপনার যে স্বূপের কথ! শঙ্কর বা 
ব্র্মা কানেও শুনেন নাই, তাহাই আমাকে দেখাইয়াছেন। আমাকে 
দেখাইবার কথা দুরে থাকুক১-_উপনিষদও যাহার সাক্ষাৎ পায় নাই-_মেই 
গৃুঢ় মন্মগ্রস্থিও আপনি আমার জন্য খুলিয়। প্রকাশ করিয়াছেন। হে প্রতু; 


+ এই স্থানে পাঠাস্তরে অন্ত ছুটি ওবী আছে--"পুত্রের অপরাধ অগাধ হইলেও যেমন পিতা 
তাহা! নির্ধিষচারে সহ করে, তেমনি আপনিও সহা করুন?” “সখার ওদ্ধত্য সখা! যেমণ শান্তভাবে সহ 
করে, তেমনি। হে গ্রভু, আপনি সমস্ত সহা করুন, 

8 তৃতীয় চরণের পাঠাস্তর-_"পৃথিবীকে চাষ করিয়া সেই কধিত জমিতে ;* 

১ দেখাইবার কথ। থাকুক ; 
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কল্পারস্ত হইতে আজ পর্যাস্ত আমার যতগুলি জন্ম হইয়াছে ; সেই সমস্ত জন্মের 
অভ্যন্তরে ঘর্দি উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিয়াও দেখা যাঁয়, তবে এই্রূপ 
দেখিবার ব। শুনিবার কথ। পাওয়। যায় ন1। বুদ্ধির জ্ঞাতৃত্ব কখনই ইহার 
( এই শ্বরূপের ) অঙ্গনে পৌছাইতে পারে না, অস্তঃকরণ ইহার কল্পনাও 
করিতে পারে না৷ (ইহার শব্দও শুনিতে পায় না”), তাহ। চক্ষুঘ্বারা! 
প্রত্যক্ষ করিবে, ইহা কি করিয়া হয়? ইহা অদৃষ্টপূর্বব, অশ্রুত। হে প্রতু, 
সেই বিশ্বূপ আপনি আরযাকে দেখা ইয়াছেন,_হে দেব, তাহাতে আমার যন 
হষ্ট হইয়াছে । পরস্ত, এখন এই ইচ্ছ। অন্তঃকরণে হইয়াছে যে আপনার 
সহিত আলাপ করিব, আপনাকে আলিঙ্গন করিয়া আপনার সান্নিধ্য উপভোগ 
করিব। (৫৮০) তবে এই বিশ্বরূপের+ সহিত কি কর। যায়? কোন্‌ 
মুখের সহিতই ব। কথা বলিব ? আর কাহাকেই বা আলিঙ্গন করিব? 
আপনার রূপের অস্ত নাই (অসংখ্য রূপ )। অতএব, বায়ুর সঙ্গে দৌড়াঁন বা] 
গগনকে আলিঙ্গন করা অসম্ভর,_-সমুদ্রের সহিত কি করিয়া জলকেলি কর! 
যায়? এইজন্য, হে দেব, আপনার এই রূপ দেখিয়া আমার অস্তঃকরণে ভঙ়্ 
হইতেছে, এখন ইহা সম্বরণ করিয়া আমার আকাঙ্জা পূর্ণ করুন। সমস্ত 
চরাচর কৌতুকে দেখিয়া গৃহে ফিরিয়া যেমন আনন্দে থাকা যায়, তেমনি 
আপনার চতুর্ভজ মৃত্তি আমার পক্ষে বিশ্রামদায়ক। আমি সমগ্র যোগ 
অভ্যাস করিয়া৷ এই ব্বপেরই অস্থভূতি প্রাপ্ত হই, সর্ব শাস্্ অধ্যয়ন করিয়াও 
এই স্বরূপেরই সিদ্ধান্ত হয়। আমি সকল যজ্ঞ করিয়াও এই ফলই প্রাঞ্ধ হই, 
শুধু ইহারই জন্য সকল তীর্থে ভমণ। অন্য যাহ। কিছু দানপুণ্যকণ্ম করা যায়, 
তাহার ফলও আপনার এই চতুতূজরূপ ফলপ্রাপ্তি। হে প্রভূ, এই ব্ধূপের 
প্রতিই আমার অত্যধিক প্রেম_-এইজন্য ইহাই দেখিবার জন্য অধীর হুইয়াছি,২ 
এখন শীদ্র এই সঙ্কট হইতে মুজ করুন। হে জীবের মর্শজ্ঞ, সকল বিশ্বের 
আশ্রয় ( জগন্পিবান ), পৃজ্ঞা, দেবাদিদেব, আপনি প্রসন্ন হউন। 


কিরীটিনং গদিনং চক্রুহস্তমিচ্ছামি ত্বাং ভ্রষ্্মহং তখৈব। 
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভজেন সহশ্রবাহে। ভব বিশ্বমূর্তে ॥ ৪৬ 


১ এই রূপের; ইহ! দেখ! কঠিন মনে হইতেছে , 


৩৪৭ জানেশ্বী 


(আপনার অঙ্গকাস্তি) কেমন নীলোৎপলকেও বাঙ্গায়, আকাশে রং 
ঢালিয়! দেয়, ইন্দ্রনীলমণির তেজের দীপ্তি প্রকাশ কবে। (৫৯০) (মনে হয়) 
যেন পঞ্চরত্ব সুগন্ধযুক্ত হইয়াছে ; কিন্বা আনন্দের ছুটি হস্ত বাহির হুইয়াছে-- 
এমনি ভাবে যেন ( মকরধ্বজ ) মদনের শোভাবৃদ্ধি হুইয়াছে ; যাহার মস্তক 
মুকুটে অলঙ্কৃত, যেন মস্তকই মুকুট হইয়াছে, যেন অঙ্গের শোভ। শৃঙ্গারকেই 
অলঙ্কত করিয়াছে । আকাশমগ্ডলে ইন্দ্রধ্থুর সীমার মধ্যে যেমন মেঘ 
€ রগ্রিত ) দেখ। ধায়, তেমনি, হে শাঙ্গপাণি, বৈজয়গ্তীমাল! আপনার অঙ্গ 
আবরণ করিয়া আছে। আপনার উদদীর গদা কেমন অস্থরগণকেও কৈবলোর 
প্রাচুর্য প্রদ্দান করে, হে গোবিন্দ, আপনার চক্র কেমন সৌম্য । অধিক কি 
বলিব? হে ম্বামিন্, আমি আপনার সেই রূপ দেখিবার জন্য উৎকষ্ঠিত 
হুইয়াছি, অতএব, আপনি শীঘ্র সেই ব্ধপ গ্রহণ করুন। বিশ্বরূপদর্শনের 
আনন্দ ভোগ করিয়া আমার নয়ন তৃপ্ত (শান্ত ) হইয়াছে, এখন কৃষ্ণমুন্তির 
জন্য তৃষিত হুইয়াছে। আমার চক্ষু সাকার কৃষ্করূপ ভিন্ন অন্য কিছু দেখিতে 
চায় না, আর তাহ! না দেখিলে, এই বিশ্বর্ূপকে কম (তুচ্ছ ) মনে করে। 
আমাদের ভোগ মোক্ষ দিবার জন্ত আপনার শ্রীমৃদ্তি ভিন্ন অন্য কিছুই নাই, 
স্থৃতরাং এখন এই (কুন্র) মৃণ্তি সম্বরণ করিয়। তেমনি সাকার মৃত্তি ধারণ করুন ।” 


শ্রীভগবান্বাচ-_ 
ময়! প্রসন্নেন তবাঁজ্জুনেদং রূপং পরং দশিতমাত্মযৌগাৎ। 
তেজোময়ং বিশ্বমনস্তমাছ্ং যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ববম্‌॥ ৪৭ 


অর্জুনের এই কথায় বিশ্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের বিশ্ময় হইল এবং তিনি বলিলেন_ 
“এব্প অবিবেচক কাহাকেও তো৷ দেখি নাই। তুমি কি ( অলৌকিক ) বস্তু 
লাভ করিয়াছ,__-তাহাতে তোমার সন্তোষ হইল না, তুমি ভীত হুইয়। অনমনীয়, 
একগু য়ে ব্যক্তির ন্যায় কেন কথ। বলিতেছ ? (৬০* ) আমি সহজভাবে প্রসন্ন 
হইলে ( ভক্তকে ) নিজের অঙ্গ পধ্যস্ত সবকিছু প্রদান করি,-_নতুব। অন্তরের 
গৃঢ় রহস্ত কাহাকে বলা যায় (মন কাহাকে দেওয়। যায়)? আজ আমি 
তোমারি ইচ্ছায় অস্তঃকরণের সমস্ত গৃঢ় রহস্য একত্র করিয়া এইরূপ ধ্যান 


৪ সাজাইয়া, তৈয়ারী করিয়া ্ 


একাদশ অধ্যায় ৩৬৩ 


রচনা করিয়াছি (বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছি )$ তোমার এমনি প্রেম আমার 
এতখানি গ্রসন্নতা উৎপাদন করিয়াছে যে+ আমার পরম গুহ রহস্যের বিজয়- 
নিশান জগতের সম্মুখে উড়াইয়াছি (মুষ্ঠি প্রকট করিয়াছি ); দেখ, ই্হাই' 
আমার অপার, পরাৎপর স্বরূপ, যাহা হইতে কৃষ্কাদি অবতার উৎপন্ন 
হইয়াছে? ইহাই জঞানতেজের শুদ্ধ সত্তা, কেবল (শুদ্ধ) বিশ্বাত্বক, অনস্ত, 
অটল, আদিকারণ। হে অর্জন, ইহ! তুমি ভিন্ন অন্য কেহ পূর্বে দেখে নাই,* 
কারণ ইহ। সাধনা দ্বার প্রাপ্ত হওয়া] যায় না। 


ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈর্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ। 
এবংরূপঃ শক্য অহং ঘুলোকে ভর ত্বদন্থেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮ 


এই দ্বরূপের নির্ণয় করিতে গিয়া বেদ মৌনাবলম্বন করিয়াছে, যজ 
(যল্তকর্তা ) যথার্থই স্বর্গ পর্য্যন্ত গিয়া ফিরিয়া আমিয়াছে; সাধকগণ 
আয়ামসাধ্য দেখিয়! যোগাভ্যাসকে শুদ্ধ (পরিণত) করিয়াছে, আর, (শাস্ত্র) 
অধায়নেও ইহ] স্থলভ নহে, ( অধ্যয়নেরও সাঁমর্ধ্য নাই )।+ সর্বাজসন্দর 
মংকর্ম স্বকীয় আবেশে ধাবিত "হইয়া, বহু শ্রম স্বীকার করিয়া সত্যলোক 
পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে ; এবং ম্বর্গ দেখিতে পারে )$ আর যাহা দেখিলে 
তপ-সাধন। স্তব্ধ হইয়া উগ্রতা ত্যাগ করে-_ এইরূপ সাধনা ঘ্বার। যাহা 
ুম্পষ্ট প্রত্যক্ষ ;৩ (৬১০ ) সেই বিশ্বর্ূপ তুমি অনায়াসে দেখিযাছ,-ইহা 
মমুযুলোকে কেহই দেখিতে পারে না (প্রাপ্ত হয় না); জগতে আজ 
তুমিই এক। এই ধ্যানসম্পতিসমৃদ্ধ--এই পরম ভাগ্য, দেখ, বিরিধিরও 
হয় নাই। 


ম! তে ব্যথা! ম! চ বিমুঢ়ভাবো দুষ্ট রূপং ঘোরমীদৃঙ় মমেদম্‌। 
ব্যপেত্তভীঃ শ্রীতমনাঃ পুনব্বং তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯ 


১ প্রসন্নতাকে পাগল করিয়াছে, যাহাতে; ২ নিশ্চিতভাবে পূর্বে কেহ দেখে নাই । 

+ এ স্থলে পাঠান্তরে অন্ত একটি ওবী দেখা যায় --“আর দান, সে তো! দীন, দ্বপ্ণেও ইহ| 
প্রাপ্ত হয় না, প্রত্যক্ষ এই রূপ কিরূপে দেখিবে ?” 

$ প্রথম চরণের পাঠান £--“তপন্তা এই রূপের এঙধধয দেখিয়1, 

০] অনেক দুরে। 


৩০৪ জ্ঞানেশ্বরী 


এইজন্য, বিশ্বরূপ (দর্শনের ) জন্য আপনাকে ধন্ত মনে কর, ইছ দেখিয়া 
কদাচ ভয় পাইও না, ইহ! ব্যতীত অন্য কোনও উত্তম বসন্ত আছে ইহ 
মনেও স্থান দিও. না। অমতে পূর্ণ সমুদ্র অকশ্মাৎ প্রাপ্ত হইলে কি কেই 
ডুবিয়া যাইবার ভয়ে তাহ ত্যাগ করে? অথবা, সোঁনার পর্বত এত বড় 
যে (ইহার দ্বার। ) কি করা যাঁয় বলিয়া কি কেহ তাহাকে অনাদর (ত্যাগ) 
করে? দেবযোগে চিস্তামণি প্রাপ্ত হুইয়। অঙ্গে ধারণ করিলে তাহা বোঝা 
হইবে বলিয়া কি কেহ ত্যাগ করে? কামধেনগুকে, পালন কর! যাইবে না 
বলিয়। কি কেহ তাহাকে তাড়াইফ৷ দেয়? ঘরের মধ্যে চন্দ্রমা' আদিলে কি 
কেহ বলে 'বাহির হুইয়! যাও, তুমি উষ্ণতা আনিতেছ?? কিন্ব! স্র্ধকে বলে 
“ধারে সরিয়। যাও, তোমার ছায়! পড়িতেছে”? তেমনি, এই শহাতেজরূপ 
এশ্বরধায তুমি দেখিয়াছ, পরস্ত তুমি বৃথাই বিচলিত হইতেছ কেন? হে ধনবয়, 
তুমি কিছুই বুঝিতেছ না, নির্রবোধ (গ্রাম্য ) তোমার উপর ক্রোধ করিয়া কি 
হইবে? অঙ্গ ছাড়িয়। তুমি ছায়াকে আলিঙ্গন করিতেছ কেন? যাহা আমার 
সত্য স্বন্ধপ তাহ] দেখিয়া! মনে ভীত হুইয়। ভাবিতেছ ইহা আমার যথার্থ 
রূপ নছে? কৃত্রিম মৃক্তিকে প্রেম করিয়া দেখিতে চাহিতেছ। (৬২৯) হেপার্থ 
এখন হইতে এই স্থিতি (চতুত্বঁজের প্রতি প্রীতি) পরিত্যাগ কর," খবং 
এই বিষয়ে ( বিশ্বরূপের প্রতি) আস্থা হারাইও না১ ₹ ঘোর (ভয়ঙ্কর ) বিশাল 
ও বিকৃত ন্ূপ হইলেও তাহার উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর (“ইহাকেই 
কতনিশ্চয়ের গৃহ কর? )। কৃপণ যেমন তাহার ধনসম্পত্তির উপর চিত্তবৃত্তি 
লাগাইয়া, শুধু জৈবিক দেহের ব্যাপারগুলি করিয়। যায় $ কিন্বা, নিজ কোটরের 
মধ্যে, অজাতপক্ষ শীবকগুলির কাছে নিজের প্রাণ রাখিয়া! পক্ষিণী যেমন 
আকাশে উড়িয়া যায় ; অথবা, গাভী যেমন পাহাড়ের উপর চরিয়া বেড়ায়, 
পরস্ত তাহার চিত্ত ঘরে বসের উপর লাগিয়া থাকে, তেমনি, হে পার্থ, তুমি 
এই বিশ্বরূপের উপর আপন প্রেম নিবন্ধ কর। আর বাহা সখ্যত্থখ পূর্ণমাত্রায় 
উপভোগ করিবার জন্য আনন্দিত-চিত্তে এই চতুতূ জ শ্রীমৃত্তির ধ্যান কর। 
পবস্ধ, হে পাগুব, বারম্বার বলিতেছি, আমার একটি কথ বিস্বৃত হইও ন1; 


+ দ্বিতীয় চররণের পাঠাস্তরে-_-“এই ব্যবস্থা ত্যাগ করিয়া”, “এই আস্থা ত্যাগ করিয়া” 
১. এই বিষয়ে ( চতুডু জ রূপের প্রতি ) আস্থা করিও ন।; 


একাদশ অধ্যায় ৩০৫ 


এই বিশ্ব্পপের প্রতি শ্রদ্ধা কখনই হারাইও না। এই রূপ কখনও দেখ নাই 
বলিয়া! তোমার যে ভয় হইয়াছিল, তাহ ত্যাগ কর এবং তোমার সমস্ত প্রেম 
একত্র করিয়া ইহাকেই (বিশ্বর্পপকে ) দাও। অনস্তর বিশ্বতোমুখ শ্রীরূ্ণ 
কছিলেন-_-এখন তোমার ইচ্ছানগলারেই করিতেছি, পূর্বের ব্ূপই তোমাকে 
দেখাইতেছি১__ সুখে দর্শন কর ।” 


সঞ্চয় উবাচ-_ হর 
ইত্যজ্জুনং বাস্ুদেবস্তথোত্তা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ | 
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা ॥ ৫০ 


এই কথা৷ বলিতে বলিতেই ভগবান পূর্বের মন্ষ্যর্ূপ ধারণ করিলেন__-কি 
আশ্চর্ধয তাহার প্রেম দেখুন । (৬৩০) শ্রীকুষ্ণ প্রত্যক্ষ কৈবল্যন্বরূপ-_বিশ্বরূপের 
যায় তাহার সর্বস্ব অজ্জুনের হস্তে তুলিয়া দিলেন, কিন্তু অঞ্জনের তাহ। ভাল 
লাগিল না। ক্ষুদ্র ঘোঁড়া হস্তীকে বাধা দিলে যেমন হয়, $ অথব। ভাল 
রত্বের দোষ ধরিলে, ব। কন্তা। দেখিতে গিয়া “মনে ধরিল না" (পছন্দ হইল 
না) বলিলে যেমন হয় (অজ্ঞনেরও তেমনি হইল ); বিশ্বরূপের এই প্রকার 
দশা করিলেও ( অজ্জনের উপর) তাহার প্রেম কেমন বাড়িয়া গেল,_ 
ভগবান কিরীটাকে সর্ধোত্তম উপদেশ দ্িলেন। ন্বর্ণথণ্ড ভাঙ্গিয়] ইচ্ছামত 
অলঙ্কার গড়াইয়। যদি তাঁহ1 মনে ভাল ন! লাগে তবে যেমন পুনরায় গলাইয়। 
ফেলা যায় তেমনি, শিশ্তের প্রত্যয়ের জন্য২ কৃষ্ণত ঘুচাইয়! বিশ্বর্ূপ ধারণ 
করিলেন--তাহা যখন মনোমত হইল না, তখন পুনরায় কৃষ্ণক্মপ হইলেন । 
এপ্রকার শিষ্বের বিরক্তিকর আবদার সহনশীল গুরু আর কোন্‌ দেশে 
আছে? পরস্ত, সঞ্য় কহিলেন_-"এ কেমন প্রেম, জানি ন11” বিশ্ব 
ব্যাপিয়৷ চতুর্দিকে যে যোগতেখঁ প্রকট হইয়াছিল, তাহা ভগবান ষে 
কুষ্কবূপ পুনরায় ধারণ করিলেন, তাহার মধ্যে সম্বরণ করিলেন। “তবম্পদ 
'অমগ্র জীবদশ। ) যেমন “তৎ পদে (ব্রহ্মত্বক্ধপে ) লীন হুয়, অথবা বৃক্ষের 


পক 


৯. পূর্বের রূপ হুথে দর্শন কর, 

$ প্রথম চরণের পাঠীস্তর- “বায়ু কি হস্তীকে বাধ! দিতে পারে ?” “বস্ত প্রাপ্ত হইয়া! তাহ। 
ফলিয়। দিলে যেমন হয়” , 

২ শ্রীতির জন্য; 

ঙ 


৩৩৬ জ্ঞানেশ্বরী 


কূপ ধেমন বীজকপিকায় সমাহিত হয় $ অথবা, জাগ্রত জীবদশা যেমন 
ত্বপ্পের মোহাবস্থা গিলিয়া খায়, তেমনি শ্রীকৃষ্ণ তাহার যোগ সম্বরণ 
করিলেন । (হ্র্যের ) প্রভা যেমন বিশ্বে লীন হয়, কিম্বা, মেঘপুঞ্ত যেমন 
আকাশে মিলাইয়। যায়, অথব। সমুদ্রের জোয়ার যেষন সমুদ্রগর্ভেই বিলীন 
হয়) (৬৪৯ ) অহো, কুষ্জাকৃতি হইতে ঘে বিশ্বর্ূপের ভাজ কর। বস্ত্র; তৈয়ারী 
হইয়াছিল, তাহা অজ্ুনের প্রতি প্রেমে ভগবান খুলিয়া দেখাইয়াছিলেন। 
(বন্ত্রের) পরিমাণ ( দৈর্ঘ্য, প্রস্থ) এবং রং অতি উত্তম দেখিয়া গ্রাহকের 
€ অঙ্জুনের ) পছন্দ হুইল, এবং সেইজন্য অধিকাধিক দেখাইঞ্সেন।$ এই- 
ভাবে যে বিশ্বব্ধপ বিস্তৃত হইয়! বছরূপে বিশ্বকে জয় করিয়াছিল (ব্যাঁপিয়াছিল), 
তাহ! মনোহর, সৌম্য আকার ধারণ করিল। অধিক কি বলা যায়? 
শ্রীঅনস্ত পুনরায় ক্ষুদ্রাকৃতি ধারণ করিলেন এবং ভীত অর্জুনকে আশ্বাস 
প্রদান করিলেন। দ্বপ্নে ত্বর্গে গিয়া হঠাৎ জাগ্রত-হইলে যেমন (স্বপ্রের 
অবপান ) হয়, তেমনি কিরীটীর বিন্ময় হইল। অথবা, গুরুর কূপ] হইলেই 
যেমন সমস্ত প্রপঞ্চজাত বস্তর অস্ত হয়, এবং তত্জ্ঞানের স্ফ.রণ হয়, ্রীমূত্তি 
দেখিয়া পাঁগুবেরও তেমনি হইল । অজ্জুনের চিত্তে তখন এই ভাব হইল যে 
বিশ্ব্ূপের যবনিক।, যাহা! শ্রীমুন্তিকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল, তাহ] দূরে সরিয়| 
গিয়াছে-__ইহ1 ভালই হুইল । কালকে যেন জয় করিয়া আসিলাম, কিনব! প্রচণ্ড 
ঝঞ্চাবাতকে যেন আমি অতিক্রম করিয়! আসিলাম, অথব1 যেন আপন বাহুর 
সামর্থযেই সগুসিন্ধু পার হইলাম; বিশ্বরূপের পরে শ্রীকৃষ্ণের ত্বরূপ দেখিয়া 
পাওুস্থত অজ্জুনের চিত্তে এমনি অপার সন্তোষ হইল। ন্থ্ধ্য অন্ত যাইবার পর 
যেমন গগনে তারার উদয় হয়, তেমনি নয়নে২ উভয় পক্ষের ছুইটি ৫সম্তদলকে 
দেখিতে লাগিলেন। (৬৫০) তখন কুরুক্ষেত্র দৃষ্টিগোচর হুইল, এবং 
দেখিলেন ছুই পক্ষে সমবেত শ্বগোত্র যোদ্ধাগণ সৈম্নিচয়ের উপর অস্ত্রশস্ত্র 
বর্ষণ করিতেছে । সেই বাণের মণ্ডপের মধ্যে রথ তেমনি স্থির হইয়া আছে। 
-_লক্ষমীকাস্ত শ্রীক্চ তেমনি বথাগ্রে উপবিষ্ট, এবং স্বয়ং নীচে দণ্ডায়মান | 


১. বিশ্বরপের বন্ত্রের ভাজ, 

$ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠাস্তর--“*-*( উত্তম হইলেও ) গ্রাহকের পছন্দ হইল না, সতরাং 
পুনরায় ভাজ করিয়া রাখিলেন।” 

২ পৃথিবীর উপর ; 


একাদশ অধ্যায় ৩০৭ 


অর্জন উবাচ 
 দৃষ্টেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দিন । 
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১ 


তখন, বীরবিলাস১ অজ্জুন যাহ] চাহিয়াছিলেন, সেই বূপই দর্শন করিলেন, 
এবং বলিলেন,__“প্রতৃ, এখন মন শুদ্ধ হইল। বুদ্ধি জ্ঞানকে হারাইয় ভয়ে 
অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, অহ্ষ্কারের সহিত মন দেশ ছাড় হইয়াছিল; 
ইন্ধিয্নগুলি তাহাদের ন্বাভাবিক গুণধর, তুলিয়াছিল, বাক্‌ প্রীণহীন (হইয়! 
মৌন) হইয়াছিল, এইভাবে এই শনীরগ্রাম ছুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল; 
ইহারা সব পুনরায় জীবিত হইয়৷ প্ররৃতিস্থ হইয়াছে, এখন শ্রীযুঙ্িদর্শনে 
আঁমি জীবন ফিরিয়া পাইলাম 1৮ এইভাবে তাহার অস্তঃকরণে স্খাহ্গভব 
হইল, তথন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন-_-“আমি আপনার মন্ুয্যর্ূপ দেখিলাম। হে 
ভগবান, আপনার এই যে রূপ দেখাইলেন-_-ইহা! যেন অপরাধী সস্তাঁনকে 
বুঝাইবার জন্য মাতৃত্তন্য পাঁন করাইলেন। হে প্রতৃ, আমি বিশ্বরূপের সমুদ্রে 
হস্তঘার1 তরঙ্গ মাঁপিতেছিলাম, এখন আপনার এই শ্রীমৃদ্তির তীরে আসিয়া 
উঠিয়াছি। হে দ্বারকাঁনাথ, ( দ্বারকাপুরস্থহৃদ ) শুন, ইহা তো শুধু 
আপনার মু্তিদর্শন নহে-_ইহা। যেন আমার ন্তায় শুদ্ধ তরুর উপর মেঘের 
বণ হইল (“মেঘের প্রাকার আসিল )। (৬৬০ ) আমি স্বাভাবিক তৃষ্ণায় 
ব্যাকুল হইয়াছিলাম, আমি যেন অস্বতসিন্ধু প্রাপ্ত হইলাম, এখন আমার 
প্রাণে বাচিবার ভরস। হইল ।$ আমার হৃদয় অঙ্গনে হুর্-লতাঁর উদগম হইল, 
-_আঁমি এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়! সুখী হইলাম” 


শ্রীভগবান্থুবাচ__ 
সুহদর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম । 
দেব! অপ্যস্ত বরূপন্ত নিত্যং দর্শনকাজিক্ষিণঃ ॥ ৫২ 
পার্থ এই কথ! বলিতেই শ্রীভগবান কহিলেন__“তুমি এ কি বলিতেছ? 
এই বিশ্বর্ূপের প্রতি তোমার প্রেমভাব পোষণ করা উচিত) আঁর এই 


বীর অঞ্জুন বিলাসে (ত্রীড়ায়, কৌতুকে ) , ২ প্রবৃত্তি; 
তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠীস্তর-_-”"এখন জীবনের ভয় দুর হইল” ; 


৩৩০৮ জ্ঞানেশববী 


সাকার সগ্ডণ মুঙ্িকে নিঃসঙ্গভাবে সেবা! করিবে, হে স্থৃভদ্রাপতি, আমার 
উপদেশ কি বিস্বত হুইয়াছ? হে অজ্জ্বন,১ মেরুপর্বত হস্তগত হইলেও 
তাহাকে ক্ষুদ্র মনে করিতেছ, এমনই মনের ছুঃস্বপ্রভাবৎ (ভ্রম )। 
তোমার সম্মুখে আমি যে বিশ্বাত্বক বূপ প্রকাশ করিলাম, ভাহ। তপস্তা 
করিয়াও শঙ্করের ভাগ্যে জোটে ন।| হে কিরীটি, ষোগিগণ অষ্টাঙ্গাদি সহ্কটের 
(সাধনের ) ক্লেশ সহ করিয়াও যে রূপের দর্শন লাভ করিতে পারেন না, 
সেই বিশ্বক্মপের সামান্য পরিমাণও কি কগ্িয়া কোনও সময়ে দেখা যায়, 
--এই চিন্তা করিতেই দেবগণের কাল অতিবাহিত হয়। চাঁতক যেমন 
হৃদয়দূপ কপালে আশার অঞ্জলি ঠেকাইয়া ( অর্থাৎ অত্যন্ত আশা করিয়া) 
আকাঁশের দিকে ( মেঘের প্রতীক্ষায় ) তাঁকাইয়া থাকে ; তেমনি, উৎকন্ঠিত 
হইয়! স্থবশ্রেষ্ঠগণ যাহার দর্শন পাইবার জন্ত অষ্টপ্রহর লালায়িত (বারবার 
প্রার্থনা করিতে থাকে )$ (৬৭০) পরস্ত, সেই বিশ্বরূপের সমান বস্ত কেহ 
স্বপ্নেও দেখিতে পায় না,_সেই বূপ তুমি সহজে প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়াঁছ। 


নাহং বেদৈর্ন তপস। ন দানেন.ন চেজ্য়া। 
শক্য এবংবিধো ভ্রু দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৫৩ 


হে বীর অঞ্জন, ইহ! প্রাপ্ত হইবার জন্য কোনও উপায় (সাধন ) কূপ 
পন্থা নাই, সাহাধ্য করিতে গিয়া বেদও এখানে পশ্চাদ্পদ হইয়াছে। 
হে ধহ্ুর্ধর, যত তপস্যাই করা হউক না কেন, তাহাদারা আমার বিশ্বব্ূপের 
নাগাল পাওয়! যাঁয় না (বিশ্বরূপের সম্মূথে আসিবার যোগ্যতা প্রাপ্ধ হওয়। 
যাঁয় না); আর দান দ্বারাও ইহা প্রাপ্ত হওয়া সত্যই কঠিন,_তুখি যাহা 
সহজে দেখিয়াছ, সেই রূপ যজাদি অনুষ্ঠানের দ্বারাও তেমন ভাবে প্রাপ্ত হওয়া 
যায় না। তুমি যেমন ভাবে আমাকে দেখিয়াছ, তেমনি তাবে আমাকে 
প্রাঞ্চির একমাত্র উপায় আছে- শুন,_যদি ভক্তি আসিয়। চিত্তকে বরণ করে 
তবেই আমাকে লাভ করা যায়। 


ভক্তাযা ত্বনচ্তয়া শক্য অহমেবংবিধোইর্জুন | 
জ্ঞাতুং দ্রুং চ তত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরস্তপ ॥ ৫৪ 





১ হে অন্ধ অঞ্জুন , *২ ছুঃম্বভাব; দুষিত ভাব; ৩ ফড়ঙ্গ সহিত । 


- একাদশ অধ্যায় ৩০৯) 


সে ভক্তি এমনই হইবে, যেষন বর্ষার বুষ্টি ধারাবর্ধণ ভিন্ন অন্ত কিছুই 
জানে নাঃ $ কিম্বা, গ। যেমন সকল জলসম্পত্তি লইয়। সমুত্রকে অন্বেষণ করে, 
এবং অনন্গতি হইয়। উহ্াতেই মিলিত হয়; তেমনি, (আমার ভক্ত) 
সর্ব ভাবসম্পদ লইয়া, একনিষ্ঠ প্রেমে পূর্ণ হইয়া, মদ্রপ হইয়া আমার মধ্যে 
মিলিত হয় । আর, ক্ষীরসমুদ্র যেমন তীরে ও মধ্যস্থলে সমানভাবে ক্ষীরময়, 
আমি (এ ভক্তের পক্ষে )ও সেইরূপ। তেমনি, আমা হইতে পিপীলিক। 
পর্য্যন্ত, কিং বহুনা, এই চরাচব্ে ভজনের জন্য কোনও দ্বিতীয় (ভ্রান্তি ) বস্ত 
যাহার থাকে না (যে অন্ত কোনও দ্বিতীয় বস্ত ভ্রমেও ভজনা করে না); থে 
মুহূর্তে ভক্তের এইরূপ সমদৃ্টি হয়, তখনই আমার এই স্বর্ূপের জ্ঞান হয়, এবং 
জ্ঞানলাভ হইলেই সহজে দর্শনও হয়। অগ্নিসংযৌগেই ইন্ধন যেমন তাহার 
ইন্ধনত্ব ( নাম) হারায়, এবং মৃ্ডিমান অগ্রিই হুইয়। যায়; কিম্বা, তেজক্কর হৃর্য্য 
উদয় না হওয়। পরাস্ত যেমন গগন অন্ধকার হইয়৷ থাকে, আর উদয় হইলে 
একেবারে প্রকাশময় হয়; তেমনি, আমার সাক্ষাৎকার হইলে অহঙ্কারের 
নাশ হয়, এবং অহঙ্কার লুপ্ত হইলে দ্বেতভাব চলিয়। যায়, জানিবে। আমি, 
সে (ভক্ত ) ও সমগ্র বিশ্ব ব্বর্ভাবতঃ এক “আমি (যদ্রপ) হইয়া! খাকে, 
কিং বহুনা, সেই ভক্ত আমার সহিত সমরস হইয়া যায়। 


মতকর্্মকৃন্‌ মপরমো মদ্ুক্তঃ সঙ্গবজ্জিতঃ | 
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাগুব। ৫৫ 


যে শুধু আমারি জন্য (প্রীত্যর্থে) সমস্ত কর্মাহুষ্ঠান করে, আমা ভিন্ন 
জগতে যাহার অন্য কোনও উত্তম বস্ত নাই; যাহার দৃষ্টাদৃষ্ট (ইহলোক ও 
পরলোক ) সমস্তই কেবল আমিই, যে আমাকেই জীবনের ফলম্বরূপ মানিয়! 
লয়; প্রাণিমাত্রের নাম ( ভেদজ্ঞান ) ভুলিয়। যাহার দৃষ্টি শুধু আমাতেই 
নিবন্ধ, এইজন্য যে নির্বৈবর হইয়া সর্বত্র (সর্বভূতে আমাকে দেখিয়া ) ভজন! 
করে) যে আমার এমনি ভক্ত, হে পাগ্ডব, তাহার এই অ্রিধাতু নিশ্মিত 
(কফ, বায়ু, পিতাত্মক ) শরীর, মদ্রপ হইয়া থাকে ।” সঙ্রয় বলিলেন-_ 


$ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠাস্তর__“ধরাপৃষ্ঠ ব্যতীত অন্ত কোনও গতি নাই” , 
১ যখন চলিয়া বায়, তখন সে, 


৩৯১৩ জানেশ্বরী 


প্ধাহার উদরে সমস্ত জগৎ সমাবিষ্ট, করুণারসসাগর শ্রীকষ্দেব এইভাবে 
বলিলেন । (৬৯০) ইহার পর, পাওুকুমার অর্জুন আনন্দসম্পদে সমুদ্ধ হইলেন 
( অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন ); এবং তিনিই জগতে একমাত্র কৃষ্ণচরণচতুর 
( কষ্ণচরণে ভক্তি করিতে স্থচতুর ); তিনি চিত্তংযোগ কবিয়। ভগবানের 
উভয় মৃত্তিই উত্তমরূপে দেখিয়! বিশ্বরূপ হইতে কৃষ্ণমূত্িই অধিক লাভজনক 
মনে করিয়াছিলেন। পরস্ত ভগবান তাহার এই জ্ঞানের প্রশংসা করিতে 
পারিলেন ন1 («মান দিলেন না); কারণ -ব্যাপক -শ্বরূপ অপেক্ষা একদেশী 
মুত্তি (শ্রেষ্ঠ ) নহে। আর, ইহ? সমর্থন করিতে একটি উত্তম যুক্তিও শাহ্গপাঁণি 
শ্রীকৃষ্ণ প্রদর্শন করিলেন ।” তাহা শুনিয়। স্ভদ্রাকাস্ত মনে মনে বলিলেন_ 
"এই ছুটির মধ্যে কোন্টি শ্রেষ্ঠ তাহা পরে প্রশ্ন করিব ।” এইভীবে মনে 
আলোচন। করিয়া উত্তম রীতিতে ( অঞ্জন ) যে প্রশ্ন করিবেন, মে কথ। পরের 
অধ্যায়ে শুনিবেন। জ্ঞানদ্দেব বলিতেছেন--“সেই সমস্ত কথ আমি নিবৃত্তি- 
পাদপ্রসাঁদে প্রেমপহকারে প্রাঞ্জল ওবীছন্দে বলিব। আমি সন্ভাবের (প্রেমের ) 
অর্লি ভরিয়া, প্রস্ফুটিত “গবী” ফুলের অর্ধ্য বিশ্বর্ূপের চরণযুগলে অর্পণ 
করিতেছি ।” (৬৯৮) 


ও তত মং 
ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা র শ্রীরুষ্ণাজ্বনমংবাঁদে 
বিশ্বর্ূপদর্শনযোগ নামক একাদশ অধ্যায় 
সমাপ্ত। 


ছাপ ভরা 


“হে মিদ্ধ১ (পূর্ণতাপ্রাপ্ত ), হে উদার, হে স্বপ্রসিদ্ধ, নিরস্তর আমন্দে 
বর্তমান গুরুরুপাদৃষ্টি আপনার জয় হউক। অহো!। বিষয়-দর্প দংশন 
(আলিঙ্গন )করিলেঃ আপনি ( গুরুদৃষ্টি ) মাতার হ্যায় রক্ষা করেন এবং জীব 
ূঙ্ছা (মোহ) গ্রন্ত হয় না । আপনার কৃপা মৃততরঙ্লের বন্যা আঁসিলে ( সংসার ) 
তাপে কেই বা দগ্ধ হয়, শুষ্কত্বঃ (রূসহীনতা)ই বা! কি করিয়। আমে ? আপনার 
স্েহে (প্রেমে ) আপনার সেবকগণ যোগহৃখের আনন্দ প্রাঞ্ধ হয়, আপনিই 
তাহাদের সোহংসিদ্ধির (ক্রহ্গগ্রাপ্তির ) আকাঁজ্ষা (আবদীর ) পূরণ করেন। 
আধারশক্কির অঙ্কে ( মূলাধারে ) তাহাদের কৌতুকে (প্রেমমহকারে ) লালন 
করেন এবং হদ্য়কোশরূপ পালস্বে* (দোলায়) তাহাদের ( আত্মজ্ঞানের ) 
দৌল। দেন।৬ হে মাতঃ, আপনি আত্মজ্যোৌতিদ্বার৷ আরতি করিয়! তাহাদের 
মন ও প্রাণবায়ুকে খেলার বস্ত ( খেলন। ) করিয়া দেন, খদ্ধিসিদ্ধি-ব্ূপ 
বালকের" অলঙ্কার পরাইয়। দেন। সপ্তদশকলাঁর অমৃতর্প স্তন্য দান করেন, 
অনাহতধ্বনির গান শুনাইয়। সমনধিজ্ঞানরূপ নিদ্রায় শাস্ত করিয়৷ ঘুম পাড়াইয়! 
দেন৷ অতএব, আপনি সাধকের মাতা, আপনাঁর চরণ হইতেই সারম্বত 
বিদ্যা উৎপন্ন হয় এবং পরুতা লাভ করে-_এইজন্য আমি আপনার ছায়। ত্যাগ 
করি না। হে সদগুরুকুপাদৃষ্টি, আপনার করুণ] যাহাকে আশ্রয় দেয়, সে 
্রন্ধার ন্যায় সকল বিদ্যার স্যস্টিকর্ত। হয়। অতএব, হে ভক্তজজনের (কামনা- 
পূর্ণকারী ) কল্পলতাসদৃশ শ্রীমতী (শ্রীযুক্ত ) মাতঃ, আমাকে গ্রস্থনিরূপণে 
আজ্ঞা করুন। ( ১৯) হে মাতঃ, (আমার নিরূপণের দ্বারা ) নবরসের সাগর 
তরাইয়া দিন, উচিত ( যোগ্য, উত্তম) রত্বের খনি তৈয়ারী করিয়। দিন, 
ভাবার্থের পর্ধত.উঠাইয়! দিন । দেশী ( মারাঠী ) ভাষার অঙ্গনে ( প্রদেশে ) 
াহিত্য (অলঙ্কার )-রূপ স্বর্ণধুনি উদঘাটিত করুন, আর চতুর্দিকে বিবেক- 
লতার আবাদ কর! হউক। মিরস্তর সংবাদফলসমৃদ্ধ মহামিদ্ধান্তরপী গহন 
( ঘন) উদ্ান বচন করাইয়। দিন। পাঁষণ্ডের (নান্তিকের ) মতবাদের গর্ভ, 
১. শুদ্ধ, নির্মল) ২ আনন্ারর্ধশকারী ; ৩ নির্ধিবিষ করেন; নিবিবিষয় হয়; 
॥৪ শোক, ৫ হাদয়পালক্কে ; হদয়াকাশরাগী পালঙ্কে , ৬ দোল দিয়। নিদ্রিত করেন; 
৭ আত্মহখের , 


৩১২ জ্ঞানেশ্বরী 


বাগ্বিতগ্ডার কুটিল মার্গ ভাঙ্গিয়! কৃতর্করূপ ছুষ্ট শ্বাপদকে তাড়াইয়৷ দিন । হে 
মাতঃ, আমাকে শ্রীকষ্ণচচরণে১ সর্বদ। পূর্ণভাবে লাগাইয়। রাখুন*।-_শ্রোতাগণও 
শ্রবণসৃথের সাম্রাজ্য লাভ করুন। এই মারাঠী ভাষাব্ষপ নগরে ব্রহ্মবিষ্তার 
কাল করুন, আর জগতে শুধু এই ব্রদ্ষবিদ্যার্ূপ আনন্দের আদান-প্রদান 
হউক। আপনি যদ্দি আপন স্সেহপলব ( কুপারূপ অঞ্চল) ছার! আঁমাকে 
আচ্ছাদন করিয়। ভাগ্যবান করেন, তবে আমি এখনি এই সমস্ত নিশ্শাণ করিতে 
সক্ষম হইব।”-_-এই প্রকার বিনতি শ্রবণ, করিয়1" গুরুদেব কপাদৃষ্টিপাত 
করিয়া কছিলেন--“আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, এখন গীতার্থ 
নিরূপণ করিতে আরস্ভত কর।” তখন জ্ঞানেশ্বর সহজে আনন্দিত হইয়া 
ধলিলেন__“প্রতৃ, ইহা আপনার মহাপ্রসাঁদ, এখন গ্রন্থ নিক্ূপণ করিতেছি, 
অবধান করুন ।” 


অঙ্জুন উবাচ-__ 
এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্তাং পযুর্পাসতে | 
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমীঃ ॥ ১ 


সকলবীরশিরোমণি, সোমবংশের বিজয়ধ্বজ, পাও্রাজ-পুত্র অঙ্জুন 
বলিতে লাগিলেন_-3 (২০) শ্রীকঞ্ণচকে বলিলেন-__ “আপনি কি (আমার 
কথ) শুনিয়াছেন? আমাকে আপন বিশ্বরূপ দেখাইলেন, ইহা অদ্ভুত, 
বলিয়। আমার চিত্তে ভয় হইল; আর, এই কুষ্ণমুস্তির সহিত পরিচয় থাঁকায় 
আমার অন্তঃকরণ ইহার প্রতি আকুষ্ট হইল (ইহাঁকেই আশ্রয় করিল ), 
পরম্ত, আপনি উহার দিকে মন দিতে আমাকে বারণ করিলেন । ব্যক্ত (সাকার, 
সগুণ ) ও অব্যক্ত (নিরাকার, নিগুণ ) এই উভয়ই নিশ্চিত আপনারই 
স্বরূপ, ভক্তিত্বার! ব্যক্ত ও যোগন্বার] অব্যক্ত স্বরূপ প্রাপ্তি হয়। হে বৈকুষ্ঠ- 
পতি, দুইটি মার্গেই আপনাকে পাওয়া যায়,_ব্যক্ত ও অব্যক্ত ইহাদের প্রবেশ- 
ঘ্বার। দেখুন, একশত ভরি স্বর্ণথগ্ডের ষে বানি ( কল ), তাহা হইতে পৃথক 
কর। এক বতি মোনারও সেই কস, হ্ৃতরাং, ব্যাপক ও একদেশী বস্তরও 
সমান যোগাত। (“যোগ্যতার বিচার করা উচিত নহে” )। অমুতসাগবের 


আকৃষ্ভণকীর্তনে ২ উছ্যান্ত করন; 
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সামর্থোর ষে মহিম! তাহ] অম্বতলহরীর এক 'গও্,যেও প্রাপ্ত হওয়া ঘায়। 
ইহাই নিশ্চিতভাবে আমার চিত্তের প্রতীতি, পরস্ত, হে ঘোগপতি, এ সম্বদ্ধে 
আপনাকে এইজন্ত প্রশ্ন করিতেছি; আমি জানিতে চাই, ছে দেব, আপনি 
ক্ষণকাঁলের জন্য ঘে ব্যাপক মুদ্তি অঙ্গীকার (ধারণ ) করিলেন তাহাই আপনার 
সত্য স্বরূপ,_না কৌতুক করিয়া ইহা। দেখাইলেন। আপনার (গ্রীতির ) জন্ 
ষে সর্বদ। অস্তরে কামন। করে,১ আপনি যাহার পরম ( সর্বশ্রেষ্ঠ ), যে ভক্তির 
কাছে আপন মনোধশ্ম এবিকাইয়! দিয়াছে ; এইভাবে, হে শ্রীহরি, যে ভক্ত 
সর্ধপ্রকারে আপনাতেই প্রাণমন বাঁধিয়া আপনার উপাসন। করে 3) (৩৯) 
আর, আপনার যে স্বরূপ গুকারের ওপারে, বৈখরী বাণী-দ্বারাঁও যাহ বর্ণন! 
করা ছুর্ঘট, যে বস্তকে কোনও উপম। দ্বার! প্রকাশ কর] যায় না; সেই অক্ষর, 
( অবিনাশী ), অব্যক্ত, অনির্দেশ্ব, দেশরহিত ( সর্বব্যাপী ) স্বব্ূপকে যে 
যোগী সোঁহংভাবে উপাঁসন1! করে; এই যোগী ও ভক্ত--উতভয়ের মধ্যে, হে 
অনস্ত, কে যথার্থভাঁবে যোগের রহস্য ( তত্ব ) জানিতে পারে, তাহাই বলুন |” 
কিরীটার এই বাঁক্য শ্রবণ করিয়া বিশ্বব্যাঁপক শ্রীরুষ্ণ সন্তোষ লাভ করিলেন, 
এবং বলিলেন__“তুমি ভালই প্রশ্ন করিয়াছ |” 


ময্যাবেশ্য মনে যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে। 
শ্রদ্ধয়া পরযোপেতাস্তে মে যুক্ততম! মতাঃ ॥ ২ 


“হে কিবীটি, রবি অস্তাচলের উপকণ্ঠে গেলে তাঁহার বিদ্বের পশ্চাতে যেমন 
তাহার বশ্মিও যায়; তেমনি, সর্বেজ্রিয়ের সহিত আমাতে চিত্ত নিবছ 
কৰিয়া, রাতদিন না মাঁনিয়া, ষে আমাকে উপাসনা করে ; পরস্ধ, সমুন্প্রাপ্ত 

হইবার পরও যাহার পশ্চাতের প্রবাহ অনিবাধ্যভাবে আসিতে থাকে, 
সেই গঙ্গার ন্যায় যাহার প্্েভাবের তীব্রতা; হে পাওুস্থত, বর্ধাকালে 
যেমন নদী বাড়িতে থাকে, "তেমনি যাহার ভজনের শ্রদ্ধা দ্বিগুণভাবে 
বাড়িতেছে দেখ! যায়; এইভাবে যে ভক্ত আপনাকে আমাতেই সমর্পণ করে, 
তাহীকে আমি পরম ষোগযুক্ত বলিয়। মানি । 


১ যে সমস্ত কর্ম আপনাকে অর্পণ করে ; 


৩১৪ জানেশ্বরী 


যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্যধযপাসতে । 
সর্ববত্রগমচিন্ত্যং চ কুটস্থমচলং ধ্রুবম্‌ ॥ ৩ 


আর, হে পাগুব, অন্য ধাহাঁর। সোহংভাবে আর্ট হইয়। নিরাকার অক্ষর 
(ত্রহ্ম)কেই ধরিয়া থাকে ; (৪০) যাহাকে মনদ্বারা কল্পনা কর! যায় না 
( যেখানে মন নখ লাগাইতে পারে ন। ), যাহাতে বুদ্ধির দৃষ্টি প্রবেশ করে না, 
তাহ কি ইন্দ্রিয়দ্বার] প্রাপ্ত হইবার যোগ্য ?. শুধু ইহাই নহে, যাহ! ধ্যানেরও 
অগম্য, এইজন্য যাহাকে কোনও একস্থানে পাঁওয়। যায় না, তাহা। কি কোনও 
ব্যক্ত বস্তর যধ্যে থাকে? যাহা সর্বত্র, সর্ব শ্বরূপে, সর্ধকালে বিগ্যমান,_ 
যাঁছ! কল্পনা করিতে চিস্তাশক্তিও খিন্ন হয়; যাহার সম্বন্ধে বলা যায় 
না_ইহ হয় বা হয় না, অথব] ইহা। আছে বা নাই, _স্থতরাং যাহা প্রাপ্তির 
জন্য কোনও উপায়ই করা যায় না; যাহ! অচঞ্চল, অটল, যাহার অন্ত নাই, 
যাহ! দুষিত হয় না,_-এই রূপকে ধিনি আপন সামর্যে আয়তে আনিয়াছেন 


সন্নিয়ম্যেক্দ্িয়গ্রামং জব্ববত্র সমবুদ্ধয়ঃ | 
তে প্রাপ্ন,বন্তি মামেব সর্ববভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪ 


যিনি বৈরাগ্যের প্রথর অগ্নিতে বিষয় ( সৈন্য ) সমূহকে জালাইয়া, ঝলদান 
ইন্জিয়গুলিকে ধেধ্যের সহিত বশীভূত করিয়াছেন ; ইন্ড্রিয়ংযমের পাঁশে বীধিয়া 
ইন্দিয়গুলিকে ঘুরাইয়।১ তাহাদের গতি ফিরাইয়। হৃদয়ের গুহায় আবদ্ধ 
করিয়াছেন ) হে মিত্র অজ্জুন, যিনি অপানবাধুর দ্বারে আসনমুদ্র! রচন। করিয়া 
মুলবন্ধের ছুর্গপ্রাকার নির্বাণ করিয়াছেন ) আশপাশের বন্ধন ছিন্ন করিয়া, 
অধৈধ্যের পর্বত উড়াইয়া (অজ্ঞান ) নিত্রার অন্ধকার নাশ করিয়াছেন? 
বজ্াগ্রির জালায় শরীরস্থ ধাতুসমুহ একেবারে জালাইয়া ( “হোলী” করিয়। ) 
( ষট্চক্রক্ূপ ) যন্ত্রের. দ্বারা ব্যাধির শিরশ্ছেদ করিয়া (যন্ত্রের) পৃজ। 
করিয়াছেন ; (৫০ ) কুগ্ডলিনীর মশাল জালাইয়। আধাঁরচক্রের উপর২ খাড়া 
করিয়াছেন, _যাহার প্রভ। মন্তক পধ্যন্ত,সার। শরীরকে প্রদীপ্ত করিয়াছে; 
নবছাবের কপাটে ইন্দ্রিয়নিগ্রহরূপ অর্গল লাগাইয়া স্ুযুক্ত। নাড়ীর প্রান্তের 


১ উপ্টাদিকে ঘুর্াইয়া। , ২ অন্ধকারের মধো ; 
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খিড়.কী খুলিয়৷ দিয়াছেন ; প্রাণশক্কিরূপ। চামুণ্ডা দেবীর সম্মুখে সঙ্বল্পন্বপ ছাগ 
বধ করিয়া, মনোক্ষপী .মহিঘাহথরের মস্তক বলি দিয়াছেন; ধিনি চন্দ্র ূর্ধ্য 
( ইড়া ও পিঙ্গল] ) নাড়ীকে একত্র করিয়া, অনাহত ধ্বনিকে জাগাইয়া, অতি 
শীন্রই সঞ্তদশকলার চন্দ্রান্বত ( অমৃতসরোঁবরের জল) প্রাপ্ত হন; তদনস্তর 
মধ্যমা ( সুযুম্া ) নাড়ীর মধ্যবিবরের ক্ষোদিত সৌপান-শ্রেণী অতিক্রম করিয়া 
যিনি ব্রহ্বরন্ধের শিখবে গিয়া পৌছেন ১ পরে 'ম'কারের শেষ গহন সোপান- 
শ্রেণী ভাঙ্গিয়।, মহদাবশশকে কুক্ষিগত করিয়া, ব্রন্মে গিয়া মিলিত হন; 
এইরূপ সমবুদ্ধিবিশিষ্ট যিনি সোহংসিদ্ধি লাভের জন্য নিরস্তর যোগছুর্গের 
আশ্রয় লইয়। থাকেন; আপনাকে সমর্পণ করিয়া তাহার বিনিময়ে শীগ্ুই 
নিবাঁকার শুন্যে (নিগুপ, অব্যক্ত ব্রন্ে) মিলিত হন, হে কিরীটি, তিনি 
আমাকেই প্রাপ্ত হন। তবে, যৌগবলের জন্য তাহার যে অধিক কিছু লাভ 
হয়, তাহা নহে, বরঞ্চ কষ্টই অধিক হয়। 


ক্লেশোহধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্‌। 
অব্যক্ত। হি গতিহখং দেহবন্তিরবাপ্যতে ॥ ৫ 


যিনি সকল প্রাণীর কল্যাণের জন্ত ভক্তি বিনাই নিরালম্ব, অব্যক্ত 
বরহ্ধপদে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা! করেন ; (৬) তাহার পথে মহেন্দ্রাদিপর্দ মারক- 
স্বরূপ হয়, আর খদ্ধি-সিদ্ধির ঘন্দও পথে বিদ্রহষ্টি করে। কামক্রোধরূপ 
অনেক উপত্রব উপস্থিত হয়, আর শবীরদার। শূন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে 
হয়। তৃষ্ণাদ্বার। তৃষণ। মিটাইতে হয়, ক্ষধাই ক্ষুধাকে ভক্ষণ করে, অহোবাত্র 
হ্তদ্বার! বায়ু মাপিতে হয়। অনিদ্রাঁয় শয়ন, নিরোধের ( ইন্জ্রিয়সংযমের ) 
হথখভোগ, আর বৃক্ষের সহিত মিত্রতা করিতে হয়। শীতকে পরিধানের বন্ধ, 
উষ্ণতাকে উত্তরীয় করিতে হয়, বর্ধার ঘরে বাঁস করিতে হয়। কিংবন্থনা, 
হে পাঁগুব, পতি বিনাই সতীর নিত্য নব সহমবরণে যাওয়ার ম্যায় এই যোগ 
(অত্যস্ত কঠিন )। ইহাতে কোনও স্বামীর কাজ করিতে হয় না, কোন 
কুলাচারধন্ম পালনের নিমিত্তও ইহা! করিতে হয় না, পরস্ধ, নিত্য নৃতন করিয়া 
মরণের সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। এইব্প মৃত্যু হইতেও তীক্ষ জলস্ত বিষ 
কি গলাধঃকরণ করা যায়? পাহাড় গিলিতে কি মুখ ফাটিয়া যায় না? 
এইজন্য, হে বীর অঞ্জুন, যে যোগের পথে চলিতে যায় তাহার ভাগ্যে 
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ছুঃখেরই ভাগ থাকে । দেখ, দস্তহীন লোককে যদি লোহার চান। (খণ্ড) 
চিবাইয়। খাইতে হয়, তবে তাহাতে তাহার পেট ভরে, কি মৃত্যু হয়? 
বলে।। (4০) অতএব, বাহুদ্বার। সাতরাইয়। কি কেহ সমুদ্র পার হইতে 
পারে? আকাশে কি পায়ে হাটিয়। চল যায়? ( রণক্ষেত্রে) সৈম্যদলের 
মধ্যে প্রবেশ করিয়া,১ অঙ্গে কোনও আঘাত ন! লাগিলেও কি ক্রধ্যলোক প্রাপ্তি 
হয়? (শ্ুধ্যলোকের সিড়ি প্রাপ্ত হওয়। যায়?) এইজন্য, হে পাগুব, 
পঙ্গু ঘেমন বামুর সহিত প্রতিদ্বন্দিতা করিতে পারে" না, তেমনি নিরাকার 
অব্যক্ত ব্রন্মের উপাসনাকারী দেহধারী জীবেরও গতি। ইহ সত্বেও যদি 
কেহ ধের্ধ্য বাঁধিয়া আকাশের সহিত যুঝিতে চেষ্টা করে তবে দে ক্লেশেরই 
পাত্র হয়। [অতএব ] হে পার্থ, অন্য যাহাঁর। ভক্তিমার্গকে অবলঘ্ধন করে 
তাহাদের কথা শুন ।$ 


যে তু সর্ধাণি কন্মাণি ময়ি সংস্তান্ত মৎপরাঃ। 
অনন্তেনৈব যোগেন মাঃ ধ্যায়স্ত উপাসতে ॥ ৬ 


বর্ণাশ্রমধর্মীন্ুসারে যে কর্ম তাহার ভাগ্যে পড়ে,২ সেই সমভ্ত কন্ম থে 
কর্ধেব্দ্রিয়দাঁর। স্থখে সম্পাদন করে; বিধি পালন করে, নিষিদ্ধ কর্ম ত্যাগ 
করে, এবং আমাকে কর্মার্পণ করিয়।৷ কর্মফল জ্বালাইয়৷ দেয়) এইভাবে, 
হে অঙ্জুন, যে আমাকে অর্পণ করিয়াই কর্মের নাশ করে (“কোনও কর্ম 
করে না”); আর, যাহার অন্য সমস্ত বিষয়-_কায়িক, বাচিক ও মানসিক 
স্বভাবের গতি আমা ভিন্ন অন্যদিকে যায় না; এইভাবে, যে মৎ্পরায়ণ 
হইয়া নিরন্তর আমাকে উপাসনা করে, এবং ধ্যানের নিমিত (মধ্য দিয়) 
যে আমারি মন্দিরস্বব্ূপ হইয়াছে ; (৮০) যাহার প্রেম শুধু আমার সহিত 
ব্যাপার করে, এবং ভোগ-মোক্ষরূপ ফল দরিদ্র কোর্া প্রজাকে ছাড়িয়া 
দেয়; এইভাবে একনিষ্ঠ ভক্তিযোগে যাহার শরীর ও প্রাণ আমার 


১ রণক্ষেত্রে গিয়া 

$ প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের পাঠীস্তর--"অতএব, হে পার্থ, তাহাদের এই ক্লেশ সহা করিতে 
কয় না”৭ “তাহাদের এই ব্যবস্থা হয় না”; 

২ ভোগে আসে, 
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কাছে বিক্রীত হইয়াছে, তাহার জন্ত যে আমি কি করি তাহার কোন্ট। 
বলিব? 


তেষামহং সমুদ্ধর্ত! মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। 
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্‌ ॥ ৭ 


আর অধিক কি বলিব? হে ধন্তুদ্ধর, যে সন্তান মাতার গর্ভে আসে 
সে মাতার কতখানি আপনার (সংসার )২ হে ধনগ্য়, আমার ভক্তও 
আমার তেমনি প্রিয়_সে যতখানি আমাকে ভক্তি করে সেই পরিমাণে, 
পাঁট অনুসারে, আমি তাহার কর্মের ভার বহন করি।$ আব, আমার ভক্তের 
কি সংসারের কোনও চিন্তা আছে? সম্পন্ন ব্যক্তির স্ত্রী কি ক্ষুধায় কষ্ট 
পায়? তেমনি, আমার ভক্ত আমারি কলত্র জানিবে, তাহার লজ্জ। কি 
আমার নহে? ( সে সম্কটে পড়িলে কি আমার লজ্জ] হইবে না?) এস্যষ্টি 
জন-মৃত্যুর তরজের মধ্যে ডুবিতেছে,_ইহা। দেখিয়া আমার মনে হুইল__; 
যে এই ভবসিন্কুর উত্তাল তরঙ্ক দেখিয়া কে-না ভীত হয়? আমার ভক্তও 
হয়তো ইহাতে ভয় পাইতে পারে। এইজন্ত, হে পাঁগুব, আমি অবতারের 
ৃস্তি গ্রহণ করিয়া ভক্তের গ্রামে ছুটিয়া আসি। যাহার] সঙ্গহীন ( আসক্কি- 
শৃন্ত ) তাঁহাদের ধ্যানের মার্গে লাগাইয়া দিই, যাহার! গৃহস্থ তাহাদের 
ভিন্ন ভিন্ন কণ্মার্গে প্রবৃত্ত করাই ।* (৯*) শুন, এই সংসারে (বাম কৃষ্ণ 
ইত্যাদি ) সহত্র নামের নৌক] তৈয়াঁরী করিয়া আমি ( তাহাদের ) ত্রাণকর্তা 
হইয়া যাই। কাহারও পেটের সহিত প্রেমের ভেল। বাঁধিয়া সাযুজ্যের তীরে 
আনিয়া ফেলি। শুধু ইহাই নহে, যাহারা আমার ভক্ত, তাহার চতুষ্পদা্ি 
জীবও হউক, তাহাঁদের পকলকে আমি বৈকুগ্রাজ্যে বান করিবার যোগ্য 
করিয়। লই । এইজন্য, আমার ভক্তের কোনও চিস্তা নাই, আমিই সর্ধ্বদ] 
তাহাদের সমুন্ধর্তা হইয়া আছি ॥ আর, যখনই আমার ভক্ত আপনার চিত্তবৃত্তি 


১ যেআমি কি না করি, তাহার কথ! কি বলিব? তাহার সমস্তই আমি করিয়। দিই; 

২ প্রিয়, 

$ তৃতীয় চরণের পাঠাত্তর-_“সে ঘেমন অবস্থার থাকুক না কেন, আমি কলিকালকে রোধ 
করিয়। তাহাকে রক্ষ। করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি ; 

৩ আঁছাট চাউল ভিক্ষা করিতে বাহির হয়? ৪ এই নৌকার উপর বসাইয় দিই; 
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আমাকে অর্পণ করে, তখন হইতেই আমি তাহার কল্যাণসাধন করি। 
এইজন্ত, হে ধনগ্রয়, তুমি এই মার্গ অবলম্বন কৰিয়াই আমার ভজন! করিবে, 
_ ইহাই তোমার ( উপালনার ) মন্ত্র করিয়া লও। 


ময্যেব মন আধতন্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় । 
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উদ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৮ 


এক, তোমার মনোবৃত্তি আমার শ্বরূপে' লাগাইয়া দাও (তোমার মন 
আমার হ্বক্নপকে অনুসরণ করুক” ), আর অন্য ষে তোমার বুদ্ধি-এই ছুটি 
যদি একসঙ্গে প্রেমের সহিত আমার মধ্যে প্রবেশ করে, তবে তৃষি আমাকে 
প্রাপ্ত হইবে। যদ্দি, মন ও বুদ্ধি আমার স্বরূপে স্থির হইয়া যায়, ( “আমাকে 
গৃহত্বরূপ করে? ), তবে, বল তো, “তুমি” এইবূপ দবৈতভাব কি অবশিষ্ট থাকিতে 
পারে? স্থতরাং প্রদীপ নিবিলে যেমন তাহার তেজও সঙ্গে সঙ্গে নিবিয়! 
যায়, কিন্বা, ববিবিদ্বের সঙ্গে যেমন তাহার প্রকাশও চলিয়। যায়) € ১৯০) 
প্রাণ বহির্গত হইবার সঙ্গে সঙ্গে যেমন ইন্দ্রিয়শক্তিও (শরীর হইতে ) বাহির 
হইয়া যায়, তেমনি মন ও বুদ্ধি যেখানে যায়, অহঙ্কারও তাহাদের অন্ুগমন 
করে। অতএব, মন ও বুদ্ধি আমার ব্বরূপেই সন্রিবিষ্ট করিয়। রাখ,_ইহাতেই 
তুমি সর্বব্যাপী মৎম্বব্ূপ হইয়া! যাইবে। আমি আপনার শপথ করিয়! 
বলিতেছি এই বাক্যের কোনও অন্যথ। হইবে ন]। 


অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শরুোষি ময়ি স্থিরম্‌। 
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাণ্তুং ধনগ্জয় ॥ ৯ 


অথবা, যদি মন ও বুদ্ধির সহিত তোমার চিত্ত সর্বসময়ের জন্য আমার 
হুম্তে অর্পণ করিতে অসমর্থ হও-_-3 তবে, এমন কর, যে অষ্টগ্রহরের মধ্যে 
কিছুক্ষণের জন্তও আমাকে চিত্ত সমর্পণ কর। ইহাতে ষে যে সময়ে আমাতে 
স্থথ অন্থভব করিবে, সেই সময়েই বিষয়ে অরুচি আমিবে। শরৎ্কাঁলের 
প্রারজ্ে যেমন নদীর জল কমিতে থাকে, তেমনি উহা! (আমাতে অন্থুরক্তি ) 
শীঘ্রই ( চিত্তকে ) প্রপঞ্চ হইতে বাহির করিয়া আঁনিবে (বিমুখ করিবে )1$ 


$ তৃতীয় চরণের পাঠীস্তর আছে-_অর্থ প্রায় একই ॥ 


ঘবাদশ অধ্যায় ৩১৯ 


পূর্নিমা হইতে চন্দরবিশ্ব যেমন দিন দিন ক্ষীণতর হুইয়া অমাবন্তায় বিলীন 
হইয়! যায়ঃ তেমনি, হে পাওুস্থত, বিষয়ভোগের মধ্য হইতে বাহির হইয়া 
চিত আমাতে প্রবেশ করিলে, তৃমি ধীরে ধীরে মদ্রপ হইয়া! যাইবে । যাহাঁকে 
অভ্যাসযোগ বলে তাহ! ইহাই জানিবে, এমন কিছুই নাই যাহ। ইছা ত্বারা 
প্রাপ্ত হওয়া যায় না। (১১০) এই অভ্যানযৌগের বলে কেহ আকাশে 
ভ্রমণ করে, কেহ ব্যাদ্র-সর্পকে বশীভূত করে; বিষ হজম করে, সমুদ্রের 
মধ্যে পথ তৈয়াঁরী করে ১, অভ্যালে শব্ত্রদ্ষকে ছোট ( জয়) করে (বেদবিদ্যায় 
পারদশী হয়)। স্বতরাং অভ্যাসের দ্বার! কোন বস্তই ছুশ্রাপ্য নহে, 
এইজন্য তৃমি অভ্যাসযোগে আমার সহিত মিলিত হও। 


অভ্যাসেহপ্যসমর্ধোইসি মৎকম্মপরমো। ভব । 
মদর্থমপি কন্মাণি কুর্ববন্‌ সিদ্ধিমবাগ্স্যাসি ॥ ১০ 


অভ্যাসের জন্য তোমার শরীরে যদি শক্তি না থাকে, তবে যেমন আছ 
তেমনি থাক। ইন্দ্রিয় নিরোধ করিতে হইবে না, বিষয়তোগও ত্যাগ 
করিতে হইবে না; ম্বজাতির অভিমানও ছ:ড়িতে হইবে না। বিধি- 
নিষেধ পালন করিয়া নিজের কুলধর্শের অনুষ্ঠান করিতে থাকিবে, এইভাবে 
তোমাকে স্থুখে থাকিবার অন্থমতি ,দিতেছি। পরস্ত, কায়মনোবাক্যে 
যে ব্যাপার অন্গষ্ঠিত হইবে (যে কন্ম করিবে) তাহা! “আমি করিতেছি, 
এরূপ মনে করিও না। করা বা না করা, এ সমস্ত বিশ্বের চালক যিনি তিনিই 
জানেন এইভাবে চিস্তা করিবে। (কর্মের) ন্যুনতা বা পূর্ণতা সম্বন্ধে 
আপনার মনে কোনও চিন্তা আসিতে দিও না, আপনার জীবন স্বন্বভাবানুযায়ী 
যেমন চলে তেমনিই চলুক ।২ মালী জলকে যেদিকে লইয়! যায় সেইদিকেই 
'জল নিঃশব্দে যায়,_-তেমনি তুমিও অভিমান শূন্য হইয়া এ জলের ন্যায় 
হইবে (ব্যবহার করিবে )। ন্‌ হে বীর অজ্জন, বাস্তবিক দেখিতে 
গেলে, পথ সরল কি বাঁকা, সে সম্বন্ধে বৃথাই চিস্তা কর] হয়।” প্রবৃত্তি ও 
নিবৃত্তির বোঝা! বুদ্ধির মাথায় চাপাইও ন।_চিত্তবৃত্তি নিরস্তর আমাতেই 


১ উপর পায়ে হীটিয়াচলে; ২ '্বজাতীয়' (হ্বন্বরূপানুষায়ী ) করিয়া রাখ 
৩ রথ কি কোনও ঝগড়া করে? 


৩২৬ জঞানেশ্বরী 


লাগাইয়া রাঁখ। ঘে যে কর্মের অনুষ্ঠান কর] হয়, তাহা! স্বল্প কি অধিক 
তাহার বিচার করিবে না, নীরবে তাহা! আমাকে অর্পণ করিবে। হে 
অঙ্জুন, এইভাবে আমার ভাবন। করিয়! কর্ম করিলে, শরীর ত্যাগ কবিয়। 
তুমি আমারি সাবুজ্যের সিদ্ধভবনে১ নিশ্চিত আসিয়। পৌছিবে। 


অধৈতদপ্যশক্তোইসি কর্তৃং মদ্যোগমা শ্রিতঃ। 
সব্ধ্বকন্মফলত্যাঁগং ততঃ কুরু যতাত্মবন্‌ ॥ ১১ 


অথবা হে পাও্কুমীর, আমাকে কর্ম অর্পণ করা যদি সহ্‌জ ন। হয়, 
তবে আমার ভজন। কর।২ হে কিরীটি, বুদ্ধির সম্মুখে ও পশ্চাতে, করের 
প্রারস্তে ও অস্তে, যদি আমাকে “বন্ধন” (স্মরণ ) কর। কঠিন মনে হয় )-- 
তবে ইহাঁও থাকুক ; আমার মহুত্বের কথ! ছাঁড়িয়। দাও,__পরস্ত বুদ্ধিকে 
ইন্জ্রিয়নিগ্রহের কন্মে লাগাইয়া দাও ।+ বৃক্ষ বা লতা] যেষন ফল পাকিলে 
তাহা ফেলিয়। দেয়, তেমনি, নিম্পণর কম্ম সিদ্ধ হইলে তাহাকে ত্যাগ করিয়া 
যাও) পরস্ত, আমাকে ম্মরণ করা ব। আমার উদ্দেশে (প্রীত্যর্থে ) কর্ণ 
করা, ইহার কিছুই করিতে হইবে না-সমস্ত শূন্যেই যাইতে দাঁও। প্রন্তরে 
পতিত বর্ষা, বা অগ্নির মধ্যে বীজবপনের ন্যায়, কর্মকে স্বপ্নদৃষ্ট বন্তর ন্যায় 
মানিয়া লও । (১৩) আত্মজার বিষুয়ে পিত৷ যেমন নিরভিলাষী ( নিষাম ), 
সমস্ত ক্শে তেমনি নিফাম হইয়া থাক। অগ্নির জ্বালা ( শিখ। ) যেমন 
আকাশে ব্যর্থই মিলাইয়। যায়, তেমনি কর্মকেও শূন্যের মধ্যে বিলীন হইতে 
দাও। ছে অজ্জন, এই ফলত্যাগ সত্যই সহজ মনে হয়, পরস্ত যোগের 
মধ্যে এই যোগই সর্বশ্রেষ্ঠ । এইভাবে ফলত্যাগ করিলে, সেই কর্ম আর 
বাড়িতে পারে না (সেই কশ্শ হইতে আর কর্ম উৎপন্ন হয় না )-_বাঁশের 
ঝাড় যেমন একবার ফলিলেই বন্ধ্যা হয়; তেমনি, ( ফলত্যাগের ফলে ) 
এই শরীরের পর আর শরীরধারণ করিতে হয় না,-অধিক কি বলিব? 
এই জন্মমতত্যুর যাতায়াত বন্ধ হয় (“যাতায়াতের পথে প্রস্তর পড়ে? )। 


১ সীযুজ্াভবনে ; ২ জানিতে চেষ্টা কর; 
+ এই স্থলে পাঠাস্তরে অগ্য একটি ওবী দেখা যায়__“আর যখন যেমন কর্মের অনুষ্ঠান 
₹ইবে, সে সকল কর্মের ফলত্যাগ করিতে থাকিবে ;” 


দ্বাদশ অধ্যায় ৩২১ 


হে কিরীটি, অভ্যাসের সি'ড়িতে উঠিয়া জানপ্রাণ্ি হয়, আর জ্ঞানের 
দ্বার ধ্যানের সাক্ষাৎকার হুয়। সমন্ত ভাব (মনোবৃত্তি) যখন ধ্যানকে 
আলিঙ্গন করে, তখন সর্ব কর্ম দূরে চলিয়া যাঁয়। কর্ম দূঝে গেলেই 
ফলত্যাগ সম্ভব হয়, ফলত্যাগেই সম্পূর্ণ শাস্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
নুতরাং, ইহাই শাস্তিপ্রাপ্তির “ক্রম (এই পথে চলিলেই ক্রমে ক্রমে 
শাস্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় ), এইজন্য, হে সৃভদ্রীপতি, অভ্যাসই এ বিষয়ে মুল 
সাঁধন। * 


শ্রেয় হি জ্ঞানমভ্যাসাজ, জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে। 
ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনস্তরম্‌ ॥ ১২ 


হে পার্থ, অভ্যাস হইতে জ্ঞান অধিকতর কঠিন, জ্ঞান হইতে ধ্যানের 
বৈশিষ্ট্য অধিক ) (১৪) ধ্যান হইতে কম্মফলত্যাগ উৎকৃষ্ট, ত্যাগ হইতেই 
শাস্তি-হুখোপভোগ হয় । হে বীর অজ্জুন, এই পথে চলিতে চলিতে যে মধ্য- 
পথে শাস্তির বিশ্রামগৃহ প্রাপ্ত হইয়াছে ; 


অছেষ্ট। সর্ববভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ। 
নিন্মমে! নিরহঙ্কারঃ সমহুঃখস্ুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩ 


যে সর্বভূতের মধ্যে কাহাকেও দ্বেষ করিতে জানে না, €চতন্তের ন্যায় 
যাহার আপনপরজ্ঞান ( ভেদভাব ) নাই $ উত্তমের সঙ্গ করিব, আর অধমকে 
অবজ্ঞা করিব,__-এইধপ মনোভাব বস্থধার ম্যায় যাহার নাই? “রাজার দেহ 
চালনা করিব, আর দররিদ্রকে দূরে রাখিব কপালু প্রাণবাফু যেমন কখনও 
এক্ূপ বিচার করে ন1; গাভীর তৃষ্ণ। মিটাইব, আর ব্যাগ্রকে বিষ হইয়। 
মারিব,_জল যেমন এক্ধপ করিতে জানে ন৷ ; হে পাগুব, দ্দীপ যেমন বলে ন। 
“ঘরেই শুধু প্রকাশ দেখাইবঠ অন্যত্র অন্ধকার হইয়া থাকিব ”$ তেমনি 
সমস্ত ভূতমাজ্রেই সমভাবে ধাহার মৈত্রী, যে আপনিই কপার ধাত্রী-্বক্ূপ ॥ 
আর, যাহার অহংভাব নাই, এরং যে কোনও কিছুই “আমার বলে না, 
যাহার সথখছুঃখের জ্ঞান নাই; ষে পৃথিবীর স্তায় ক্ষমাশীল (“ক্ষমা বিষয়ে 
যাহার পৃর্থীর স্তায় যোগ্যতা” ), যে সন্তোষকে আপনার অক্কে আশ্রয় 
দিয়াছে $ (১৫*)। 
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৩২২ জানেশ্বরী 


সন্তষ্টঃ সততং যোগী যতাত্ম! দৃঢ় নিশ্চয়ঃ | 
ময্যপিতমনোবুদ্ধিষ্ো! মন্তক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৪ 


বর্ধা বিনাই সমুদ্র যেমন নিরস্তর জলে পরিপূর্ণ থাকে, তেমনি উপচার 
বিনাই যে সন্তষ্ট (ব্বতঃই যে নিবস্তর সন্তোষে পূর্ণ); আপন শপথ দিয় যে 
অন্তঃকরণকে বশীভূত রাখে,-এবং এ বিষয়ে সত্যই দৃঢপ্রতিজ্ঞ ; যাহার হদয়- 
মন্দিরে জীব ও পরমাত্ম। এক্যাসনে বপিয়। বিকাজ করে; এইভাবে যোগনমুদ্ধ 
হইয়া ঘে নিরস্তর আমাতেই মন ও বুদ্ধি অর্পণ করে; অস্তরে |ও বাহিরে 
উত্তমরূপে ষোগসিন্ধ হইয়াও আমার প্রতি যাহার সপ্রেম অনুরাগ ; 'হে অঞ্জন, 
সেই আমার ভক্ত, সে যোগী, সে মুক্ত, সে বল্পভা আমি কাস্তে আমার 
এমনি প্রিয়। শুধু ইহাই নহে, _উপম। দ্বারা, বলিতে গেলে, “সে আমার 
প্রাণের সমান প্রিয়” একথা বলিলেও অল্পই বল] হয়। প্রেমিক ভক্তের 
কাহিনী শুধু ভূলাইবার যাছুমন্ত্রব_ইহাই এত কথা বলাইতেছে।8 সেইজন্তই 
আমি হঠাৎ উপমার কথা বলিয়াছি, নতুবা এই প্রেমের কি কোনও তুলন। 
আছে? এখন ইহা থাকুক $__-হে কিরীটি, প্রেমিক ভক্তের কথায় প্রেমের 
দ্বিগুণ বলবৃদ্ধি হয় (১৬০) ইহার পর, কদাচিৎ যদ্দি প্রেমিক শ্রোতা পাওয়া 
যায়, তবে কি তাহার মাধুর্ধ্যের তুলন। হয়? সৃতরাঁং, হে পার্থ, তুমিই প্রিয় 
€ ভক্ত ), তুমিই ( প্রেমিক ) শোতা, তছৃপরি প্রিয় ( প্রেমিকের ) কথার প্রসঙ্গ 
উঠিয়াছে। এখন আমি যাহা বলিতেছি তাহাতে আমার হৃদয় স্থথে পূর্ণ 
হইয়াছে*_-এই কথা বলিতেই ভগবান ( আনন্দে ) ছুলিতে লাগিলেন ; এবং 
বলিলেন-_-“্যাহীকে আমার হৃদয়ে বসাই সেই ভক্তের লক্ষণ শুন ।” 


যম্মান্নোদ্বিজতে লোৌকো। লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ। 
হর্যামর্যভয়োছেগৈষুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ 


“সমুদ্র ক্ষুব্ধ হইলে জলচর প্রাণিগণ ভীত হয় না, আর সমুদ্রও যেমন 
জলচবগণের প্রতি বিরক্ত হয় না; তেমনি, এই উন্মত্ত জগৎ ধাহার মনে খেদ 


$ ভূতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠাস্তর-_“ইহা। বলিবার বিষয় নহে, পরস্ত শ্রদ্ধা (প্রেম )ই 
বলাইতেছে” ॥ “ইহা বলিবার বিষয় নহে, পরস্ত বলাইতেছে” ॥ 


ছাদশ অধ্যায় ৩২৩ 


উৎপন্ন করে না, এবং যাহার ব্যবহারে লোকে ছঃখিত হয় নাঃ কিং বছুন।, 
হে পাণগ্ব, অবয়বের প্রতি শরীরের ন্যায় যে জীব হইয়া জীবের প্রতি বিরক্ত 
হয় না; জগতই নিজের দেহস্বরূপ মনে করিয়া যে প্রিয় ও অপ্রিয়ের মধ্যে 
ভেদ ভূলিয়! যাঁয়, হর্ষ ও ক্রোধকে দূরে ঠেলিয়] বাঁধে ১১ এই ভাবে ষে ( স্থখ- 
দুঃখের ) ছন্দ হইতে মুক্ত, ও ভয়োছেগরহিত, তদুপরি যে আমার ভক্ত) 
তাহার প্রেমে আমি মোহিত, সেই প্রেমের কথ] কি বলিব? শুধু ইহাই 
নহে_-সে আমার প্রাণের প্রাণ। (১১৭৯) যে আত্মানন্দে তৃপ্ত, যাহার জীবন 
সার্থক হইয়াছে, ষে পূর্ণতারূপ পত্বীর বল্পভ হইয়াছে ( পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে); 


অনপেক্ষঃ শুণচির্দক্ষ উদাসীনেো গতব্যথ;ঃ | 
সর্বারস্তপরিত্যাগী যে ম্তক্তঃ স মে প্রিয়; ॥ ১৬ 


হে পাগ্ুব, যাহার অস্তঃকরণে অপেক্ষা (বামন) প্রবেশ করে না। যে 
অনপেক্ষ, বাসনারহিত ), যাহার অন্তিত্বেই সখের বুদ্ধি হইতে থাকে; 
গঙ্গায় (মান করিলে) শুচি হয়, পাপতাপও যায়, পরস্ধ, সেখানে এক 
ডুবিবার ভয় আছে; মোক্ষদান করিতে কাঁশীধাম সত্যই উদার এবং 
শ্রেষ্ঠ, পরস্ত, এ স্থানে দেহত্যাগ করিতে হয়; হিমালয় পাপ ক্ষালন করে, 
পরন্ত, সেখানে যাইতেও জীবনের হানি হয়, সঙ্জনের নির্মল মন (শুচিত্ব) 
সেরূপ নহে ( তাহাতে সেরূপ ন্যনত] নাই )। গভীরতার পার নাই, তথাপি 
সস্ত ভক্তের ডুবিবার ভয় নাই, পরিশ্রম বিনাই সে প্রত্যক্ষ মোক্ষলাভ 
করে। সম্ভগণের অঙস্পর্শেই গঙ্গা পাপমুক্ত হয় (“পাপ জয় করে?) 
তাহাদের শুচিত্বের কথা আমি কি করিয়। বলিব? স্থতরাং, এইপ্রকার 
শুচিতার ( পবিত্রতার ) জন্য যে তীর্থের আশ্রয় হয়, ঘে মনের পাঁপরাশি 
দিগন্তরে সরাইয়। দিয়াছে ; বাহিরে যে শুদ্ধ, সুধ্যের ন্যায় নিশ্মল, 
এবং “পায়ালুর”* ন্যায় তত্বার্থ দেখিধত সক্ষম; যাহার মন সর্বত্রগ, আকাশের 
্বায় ব্যাপক ও উদামীন (নিল্লিপ্ত )) (১৮০) পাশ হইতে মুক্ত বিহঙ্গমের 
ন্যায় যে সংসারব্যথা হইতে মুক্ত, যে নিরাশার ( আশাশৃগ্ততার ) প্রতিমৃক্তি ; 


১ দ্বৈতভাবশৃন্ হইয়া যে প্রিরাপ্রিয়, হর্যামর্য, এই ভেদভাব ভুলিয়। বায়; 
" জন্মাইবার সময় যাহীর পদদ্বয় অগ্রে বাহির হয়, 


৩২৪ জানেশ্বরী 


গতামু মন্থস্তের যেমন লঙ্জ। থাঁকে না, তেমনি যে সতত আত্মহ্ুখে পৃ থাকিয়া 
কোনও দুঃখ দেখিতে পায় না) আর, কর্মারস্তের জন্য যাহার অঙ্গে কোনও 
অহঙ্কার থাকে না-_ইন্ধন বিন। অগ্রি যেমন নিবিয়া। যায় ;$ তেমনি, যোক্ষের 
অঙ্গীভূত ( মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য সাধনের আবশ্যক অঙ্গ ) বলিয়। লিখিত 'শাস্তি, 
যাহার ভাগে আনিয়াছে ( পড়িয়াছে ); হে অর্জুন, যে এই পধ্যস্ত আসিয়া 
সোহংভাবে পূর্ণ হুইয় (“সোহংভাবের সরোবরে নিমজ্জিত হইয়া ) দ্বৈত- 
ভাবের অপর তীরে গিয়! উঠিয়াছে ; কিম্বা, যে ভক্তিস্থখের জন্য আপনাকে 
ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক অংশকে সেবকের কাধ্যে নিযুক্ত। করে; অন্ত 
অংশকে আমার নাম দিয়া (ক্রদ্বন্বরূপ মনে করিয়া ), ভক্তিহীনি লৌককে 
আমাকে ভজন করিবার উত্তম রীতি দেখাইয়া দেয়,_এমন যে যোগী, 
তাহার প্রতি আমার অত্যধিক আসক্তি (ব্যসন ), সে আমার “নিধান' 
(আয়) কিং বহুনা, এইরূপ তক্তলাঁত হইলেই আমার সমাধান 
(শাস্তি) হয়। তাহার জন্যই আমি (অবতার হইয়া) ব্ূপ গ্রহণ করি, 
তাহার জন্তই আমাকে এখানে আসিতে হয়, সে আমার এমন প্রিয় যে 
আমি আমার প্রাণ তাহার জন্য আরতি করিয়া উৎসর্গ করি। 


যে! ন হ্ৃয্যতি ন ছেষ্টি ন শোচতি ন কাজ্ষতি। 
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্‌ যঃ স মে প্রিয়; ॥ ১৭ 


যে আত্মন্বরূপপ্রাপ্তির ন্তায় অন্য কোনও উত্তম বস্ত আছে বলিয়া জানে 
ন1,_এইজন্য কোনও বিশেষ বিষয় উপভোগে আনন্দ পায় না; (১৯*)ষে 
আপনিই বিশ্ব হইয়। যায়, এবং ভেদভাব চলিয়! যাওয়ায় ষে পুরুষ দ্বেষকে দুরে 
সরাইয়ীছে ; আপনার সত্য স্বরূপ কল্পান্তেও নষ্ট হয় না জানিয়া যে বিগত 
বস্ত বা বিষয়ের জন্য শোক করে না? যাহার পর (অধিক) আর কিছুই 
নাই, সেই আত্মন্বরপ আপনাঁর মধ্যে লাভ করিয়া যে আর কোনও বস্তর 
আকাজ্ষা]! করে না) সুর্যের যেমন দিন বা রাত্রি হয় না তেমনি যাহার তাল 
ব৷ মন্দ এন্ধপ কোনও ভেদবুদ্ধি নাই ; এইক্সপ যে শুদ্ধ, নিশ্চল জ্ঞানন্বব্ূপ হইয়। 


$ “নিরিন্ধন অগ্নি যেমন নিবিয়া ঘায়”-_তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠীস্তর ( অর্থ একই ), 
১ ভক্তি মার্গের উত্তম আচরণ ; 


দ্বাদশ অধ্যায় ৩২৫ 


সর্বদা আমার ভজন করে? তাহার তুল্য আমার দ্বিতীয় কোনও প্রিয় 
বাদ্ধব (আত্ীয় ) নাই-_-তোমার নাষে শপথ করিয়া আমি সত্য ধলিতেছি। 


সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ। 
শীতোফ্স্থখহুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবজ্জিতঃ ॥ ১৮ 


হে পার্থ, যাহার মধ্যে বৈষম্যের কোনও ভেদতাব নাই, ষে শক্ত ও মিত্রকে 
সমান চক্ষে দেখে; কাটিবার জন্য যে আঘাত করে, কিন্ব৷ যে বৃক্ষ রোপণ 
করিয়াছে-এ উভয়কেই যেমন বৃক্ষটি সমানভাবে ছায়া প্রদান করে; 
অথবা, ইক্ষদ্ণ্ড ঘেষন ষে পালন করে এবং যে (বস বাহির করিবার জন্য ) 
পেষণ করে,__উভয়ের পক্ষে সমানভাবে মধুর $ তেমনি, হে অজ্ঞুন, শত্রমিত্রের 
প্রতি যাহার এমন মনোভাব, মানাঁপমান যাহার পক্ষে সমান; (২০*) 
গগন যেমন ছয় খতুতেই সমান, তেমনি যে শীতোষ্চের মধ্যে সমান ভাবে 
থাকে ('শীতোঁঞ্চকে এক মনে করে” )$ হে পাওসত, দক্ষিণ ও উত্তরবামুতে 
( অটল) মেরুর স্তায় যে স্বখছুঃখ প্রাপ্ত হয়! “মধ্যস্থ ( নিধিকার ) হইয়া 
খাঁকে ) মাধুধ্যে চন্দ্রকিরণ যেমন ধাঁজা ও ভিখারীর পক্ষে লমান, তেমনি যে 
সর্বভূতে সমভাবাপন্ন ; জল যেমন সকলের একমাত্র সেব্য, তেমনি যাহাকে 
সর্ধলোক প্রশংস। করে; যে অন্তর্বাহা বিষয়ের সঙ্গ (আসক্তি ) ও সম্বন্ধ 
ত্যাগ করিয়! একাকী নিঃঙ্গ হুইয়৷ একাস্তে বাদ করে ; 


তুল্যনিন্দাস্তরতিমৌনী সন্তষ্টো যেন কেনচিৎ। 
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্‌ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯ 


ষে নিন্দাকে গায়ে মাখে না, স্ততিতে আনন্দিত হয় না-_আকাশ যেমন 
নিলিঞ্ক থাকে--; তেমনি, নিন্দা! ও স্ততিকে এক পংক্তিতে সমাঁন গণ্য করিয়। 
জনগণের মধ্যে মৌন থাকিক্ প্রাণপ্রবৃত্ির (সাংসারিক ব্যবহারের ) 
বিচার করে 3$ যে সত্য মিথ্যা কিছুই ন| বলিয়। মৌনী হুইয়। থাকে, _উন্মন। 
( মন লয় পাইবার ) অবস্থার ভোগে তৃপ্ত হয় না) বর্ধার অভাবে সমুদ্র ঘেমন 
শু হয় না, তেমনি যে যথালাতে তুষ্ট হয়, অলাভে ( অপ্রাপ্তিতে ) ক্ষিঞ্জ হয় 


তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠাস্তর-_“প্রাণবৃত্তির সহিত জনারখ্যে সমানভাবে বিচরণ করে ৮ 
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না; আর বাসু যেমন একস্থানে অবরুদ্ধ থাকে না, তেমনি ষে কোনও এক স্থান 
আশ্রয় করিয়া! থাকে না; (১১) “বিশ্বই আমার ঘর'-_এ সম্বন্ধে যে স্থিরবুদি, 
কিং বহুনা, যে নিজেই চরাচর বিশ্ব হইয়। গিয়াছে 3 তদুপরি, হে পার্থ, আমার 
ভজনে যাহার পূর্ণ আস্থা, তাহাকে আমি মাথার মুকুট করি। উত্তম পুরুষের 
সম্মুখে. যদি মস্তক অবনত কর! হয়, তাহাতে আশ্চধ্যের কি আছে? পবস্ধ, 
লোকে তাহার চরণামতকে ( তীর্থের হ্যায়) সম্মান করে। শ্রদ্ধার বস্তকে 
কি করিয়া আদর করিতে হয়, তাহ] সদাল্লিব শ্রীশক্করকে গুরু করিলেই জানা 
যাঁয়। তবে, ইহ! এখন থাঁকুক, মহেশের মহিম। বর্ণনা করিতে গেবৌ আত্মস্বতির 
সঞ্চার হইবে ।” বমানাধথ প্রীরুঞ্চ বলিলেন__“এইজন্য, হে অঞ্জু শুধু ইহাই 
বলি যে এইরূপ ভক্তকে আমি মস্তকে ধারণ করি। যে চতুর্থ পুরুষার্থ সিদ্ধি 
( মোক্ষ ) আপন হন্তে লইয়া তক্তিপথে প্রবেশ করে--এবং তাহা” জগতে 
বিতরণ করে; কৈবল্যের অধিকারী সে মোক্ষরূপ ভ্রব্যের ব্যাপার করে 
( খালে ও বাঁধে? )--পরস্ত, জল যেমন নিষ্নাভিমুখী তেমনি নম্র হইয়া থাকে; 
এইজন্তই আমি তাহাকে নমস্কার করি, তাহাকে মাথার মুকুট করি, তাহার 
চরণ আমার হৃদয়ে ধারণ করি? তাহার" গুণের ( গুণবর্ণনারূপ ) অলঙ্কারে 
আমার বাণীকে অলঙ্কত করি, তাহার কীর্তি আমি কর্ণে শ্রবণ করি? (২২০) 
তাহাকে দর্শন করিবার ইচ্ছায় অচক্ষু আমি চক্ষু দ্বীকার করিয়াছি,__হাঁতের 
পুষ্পদ্বার1২ তাহাকে পূজা করি ; তাহার অঙ্গ আলিঙ্গন করিবার জন্য দুহাতে 
উপর আরও ছুটি হন্ত ধারণ করিয়াছি ; তাহার সঙ্গহুখের জন্য আমাকে দেহ- 
ধারণ করিতে হইয়াছে; অধিক কি বলিব? তাহার প্রতি আমার প্রেম 
অতুলনীয়। তাহার ও আমার মধ্যে যে এই মৈত্রী (প্রেম ), ইহাতে বিচিন্ত 
কি আছে? পরস্ত, তাহার চরিত্র ষে শ্রবণ করে) যে ভক্তিচরিত্রের* 
(ভক্তির আচরণের ) প্রশংসা করে তাহাকেও আমি প্রাণাপেক্ষ। প্রিয় মনে 
করি--ইহাঁতে কোনও সন্দেহ নাই। তোমাকে এখন যে তক্তিযোগলন্মত 
যোগের কথা আগ্ত্ত বলিলাম_-১ এই যোগস্থিতির এমনি মহিমা যে 
(তাহাতে অবস্থিত ) ভক্তকে আমি গ্রীতি করি, কিন্বা তাহাঁর ধ্যান করি, 
অথব। তাহাকে মস্তকে ধারণ কৰি। 


৫০৯০৮ শিপ পদ বাশ এ? পদ পাপ 


১ আর অধিক বলিব না ২ লীলাকমল; ৩ ভক্তচরিত্রের 


ছাদশ অধ্যায় ৩২৭ 


যে তু ধন্্যান্বৃতমিদং যথোক্জং পধুর্পাসতে | 
শ্রন্ধধানা মংপরম। ভক্তাস্তেহতীব মে প্রিয়া; ॥ ২* 


যাহারা এই রম্যকথা, এই ধন্মান্ছকূল অন্ৃতধার। শ্রবণ করিয়। প্রতীতিগম্য 
(অন্ুভবসিদ্ধ ) করে ( অস্তরে অনুভব করে ); আমি যেমন নিক্ধপণ করিয়াছি, 
তেমনি মানসিক স্থিতিতে আনন্দে রমখ করে-__উত্তম ক্ষেত্রে বীজ বপন কবিলে 
যেমন হয় ;+ ষাহাদের অন্তরে "ইহা শ্রদ্ধার সহিত সাদরে বিস্তার লাভ করে, 
যাহার ইহ] হৃদয়ে স্থিরভাবে ধারণ করিয়া ইহার অনুষ্ঠান করে; (২৩৯) হে 
পার্থ, এই জগতে তাহারাই ভক্ত, তাহারাই ঘোগী, তাহাদের জন্য আমার সদাই 
উৎকঠ্1।$ যে মহাপুরুষগণের ভক্কিকথার সহিত ( প্রেমের ) মৈত্রী তাহারাই 
তীর্ঘস্বরূপ, তাহারাই পুণ্যক্ষেত্র ;1 জগতে তাহারাই পবিভ্র। আমি তাহাদের 
ধ্যান করি, তাহাই আমার দেবতা্চনা, _এই তক্তগণ ব্যতীত অন্য কাঁহাকেও 
উত্তম মনে করি না। তাহারাই আমার ব্যসন, তাহারাই আমার নিধান: 
(আশ্রয়)_অধিক কি বলিব? তাহার! আমার সহিত মিলিত হইলেই আমার 
সমাধান (শাস্তি) হয়। হে পাওক্ৃত, এই প্রেমিক ভক্তদের কথা যে শ্রবণ 
করিয়। অনুমোদন করে, সে আমার পরম দেবতার ন্যায়, জানিষে ।” সঙ্রয় 
কহিলেন--“এইভাবে, নিজজনানন্দ (ভক্তজনের নয়নানন্দ) জগতের আদি 
মূল, মুকুন্দ বলিলেন ; হে রাঁজন্‌, যিনি শ্বতঃই নির্মল, নিফলঙ্ক, লোকের প্রতি 
কপালু, শরণাগতের প্রতি নেহশীল, শরণ্য ; যিনি স্থরগণের সহায়শীল, লোক 
প্রতিপালন করাই যাহার লীলা, শরণাগতকে রক্ষ! করাই ধাহার খেলা) 
ধিনি ভক্তজনবৎসল, প্রেমিকের নিকট ( 'প্রাঞ্ল: ) অনায়ানলভ্য, মত্যসেতু 
(পরমাত্মাগ্রাপ্তির সত্যন্বপ সেতু ), নিখিল কলানিধি ) ধাহার ধর্ম ও কীণ্ডি 
শুত্র ও নিশ্মল, অগাধ দানশীলতায় যিনি সরল, অতুল পরাক্রমে প্রবল হুইয়াও 

) 


+ এই স্থানে পাঠীস্তরে এইপ্রকার 'অন্ঠ একটি ওবী আছে__ 
"পরস্ত। আমাকে পরম শ্রেষ্ঠ মানিয়া, সেইভাবে (আমার প্রতি ভক্তিতে ) প্রেম পোষণ 
করিয়। তাহাকেই সর্ধন্ ধরিয়া সেই পথই অবলম্বন করে”; 

$ ছ্থিতীয় চরণের পাঠান্তর আছে--অর্থ একই । 

1 প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের গাঠাস্তর আছে-_অর্থ একই । 

১ আঁমার নিধির ভাগ্ডার ; ২ বর্ণনা করে; 
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ধিনি বলিরাজার কাছে বন্ধন স্বীকার করিয়াছেন; (২৪*) মেই ভক্কের 
সমাট, বৈকুঠনায়ক শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন, 'এবং ভাগ্যবান অঞ্জন শ্রবণ 
করিতে লাগিলেন।” সপ্রয় ধৃতরাষট্রকে বলিলেন-__“এখন ইহার পর আরও 
যাঁছ। নিরূপণ কর] হইবে, তাহাই শুনুন” সেই রসাল কথা এখন বুবিবার 
মত করিয়! সরল মারাঠী ভাষায় আমি বলিতেছি আপনারা অবধাঁন করুন। 
জ্ঞানদেব বলিতেছে--“আমি সম্ভ আপনাদের শরণাগত হুইতেছি, আমার 
স্বামী শ্রানিবৃত্তিনাথ ইহাই আমাকে শিখা ইয়াঁছেন |” * (২৪৪) 


ও তৎসং | 
ইতি শ্রীমদভগবদগীতার শ্রীকুষ্ণাজ্জনসংবাদে 
ভক্তিযোগ নামক ঘবাদশ অধ্যায় 
সমাঞ্চ। 


জ্ক্মলাদ্ণ আশ্র্যান্জ 


সকল বিষ্ভার আশ্রয় শ্রীগুরুদেবকে স্মরণ করিয়া তাহার চরণ বন্দন। 
করিতেছি; খাহার স্মরণে কবিত্বশক্তির ক্ষরণ হয়, এবং জিহ্বাগ্রে সর্ব 
বিগ্ভার আবির্ভাব হয়ঃ বক্তৃতার মাধুধ্যের তুলনায় অমৃতও বিস্বাদ হয়, রস 
প্রত্যেক অক্ষরের সেবক হইয়া ফ্লাড়ায় ( অক্ষর রসপূর্ণ হয়); ভাবপ্রকাশ 
সহজ হইয়া ভাবার্থের' তত্ব প্রকট করে, সম্পূর্ণ তত্বজ্ঞান ( আত্মবোধ ) 
হস্তগত হয় ; শ্রীগুরুর চরণ প্রাপ্ত হুইয়া অন্তঃকরণ স্থির হইলে জ্ঞানপ্রকাশের 
এমনি ভাগা হয়। 


অর্জন উবাচ__ 
প্রকৃতিং পুরুষং চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ। 
এতদ্‌ বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব ॥ ১$ 


তখন অজ্ভুন বলিলেন--“গ্রকৃতি ও পুরুষ কি, ক্ষেত্রজ্ঞ কাহাকে বলে 
এবং ক্ষেত্রের প্রকারভেদ কি, এই সমস্ত আপনার নিকট জানিতে ইচ্ছ। 
করি।” তিনি নমস্কার করিবার পর, ব্রহ্মার পিতা, লক্ষমীপতি শ্রীরু্ণ 
এইবূপ বলিতে লাগিলেন । 


শ্রীভগবানুবাচ-_ 
ইদ্ং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে । 
এতদ্‌ যে৷ বেত্তি তং প্রাঃ ক্ষেত্রজ্ৰ ইতি তদ্বিদঃ ॥ ২ 


“হে পার্থ, শ্রবণ কর, এই শরীরকে ক্ষেত্র বলে, এবং যাহার এ অন্বদ্ধে 
সম্যক জ্ঞান হুইয়াছে তাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বল। হয় । 


কষেত্রজ্ঞং চাঁপি মাধ বিদ্ধি সর্ববক্ষেত্রেযু ভারত । 
কষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োজ্জণানং যত্তজজ্ঞানং মতং মম ॥ ৩ 





$ এই শ্লোকটি ও প্রথম ৬টি ওবী রাজবাডে ও মাড়গাওকর পাগুলিপিতে আছে। অন্য হস্ত- 
লিখিত বা ছাগা পাুলিপিতে নাই । এই ্লোকাট ধরিলে গীতায় সর্বসমেত ৭** গ্লোকের স্থলে 
৭০১টি গ্লোক হয়। স্থতরাং এই প্লোক ও ৬টি ওবী সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। 


৩৩৪ জ্ঞানেশ্বরী 


এই প্রসঙ্গে সর্বক্ষেত্রের পোষণ করি বলিয়া আমাকেই নিশ্চিতভাবে 
ক্ষেত্র বূপে জানিবে। আর, যে জ্ঞান দ্বার! ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্জের স্বরূপ 
নিশ্চিতভাবে জান] যায়, আমি তাহাকেই প্রকৃত 'জ্ঞান” বলিয়া মানি। (১) 


তত ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্‌ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যত। 
স চ যো ষৎ প্রভাবশ্চ তত সমাসেন মে শুণু॥ ৪ 


এখন এই শরীরকে ক্ষেত্র বলার তাৎপর্য কি আম তাহাই ব্যাখ্য। করিয়া 
বলিতেছি। কেন ইহাকে ক্ষেত্র বল! হয়, কিরূপে এবং কোথায় ইহার 
উৎপত্তি হইল, এবং কোন্‌ কোন্‌ বিকার দ্বার! ইহ! বিস্তার লাভ করে; 
এই সার্ধ তিন হাত মাত্র ছোট ক্ষেত্রটা কত বড়? এবং ইছাঁর আকার 
কি? ইহা উর অথব! উর্বর? ইহার অধিকারীই বা কে ? ইত্যাদি 
সর্ব বিষয়ের প্রভাব (সামর্থ্য, অর্থ) কি তাহা! সবিশেষ ভাবে বলিতেছি, 
অবধান কর। ইহারই (এই ক্ষেত্রের ) স্বব্ূপ নির্দেশ করিতে গিয়। শ্রুতি 
(বেদ) নিরস্তর বাঁগ্‌ বিন্যাস করিয়া থাকে, তর্কশাস্ত্র ইহারই স্থিবীকরণে 
নিরবচ্ছিন্ন তর্কের অবতারণ। করে। ইহারই আলোচনায় ষড় দর্শন তাহাদের 
সমঘ্ত যুক্তি নিঃশেষ করিয়াছে, তথাপি আজ পর্যন্ত তাহাদের দ্বন্দ মিটে 
নাই (তাহার) একমত হইতে পারে নাই )। বিভিন্ন শাস্ত্র ইহার বিচাঁর 
করিয়াছে, এ বিষয়ে একাস্থাপনের জন্য জগতে বাদাচবাদ চলিতেছে; 
তথাপি ইহার! কখনও একমত হয় নাই, মতের সহিত মতের মিল নাই, 
__শুধু নিক্ষল তর্ক-বিতর্ক প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিতেছে । কেহই জাঁনে ন1 এই 
ভূমির প্রকৃত অধিকারী কে, পরস্ব, ইহ! লাভের হচ্ছ এতই বলবান ষে 
প্রতিগৃছে ইহা লইয়। ভীষণ কলহ চলিতেছে । নাত্তিককে জব্দ করিতে বেদ 
অশেষ আড়ম্বরের সহিত চেষ্টা করিয়াছে,_উত্তরে পাষগুগণ (নাস্তিকের 
দল) অন্য কথ। বলে। (২০) তাহার! বলে-__বেদৌক্ত বাণীসকল ভিত্তিহীন, 
মিথ! বাক্জাল মাত্র-আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না! করিলে স্ুপারী রাখিয়া 
প্রতিদবন্দবিতা করিতে আহ্বান করিতেছি ।, পাঁষগুগণ কেহ দিগন্বর হুইয়। 
থাকে, কেহ মস্তক মুণ্ডন করে, তাহার। যে বাকৃবিতণ্ডা আরম্ভ করে তাহা 


১ বিভিন্ন শাস্ত্রের মধ্যে মতানৈক্য হইয়াছে; ইহ স্পষ্ট করিবার চেষ্টা! করিয়াছে ; 
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নিক্ষল হয়। মৃত্যুর সামর্থ্যের প্রবল আক্রমণে এই দেহক্ষেত্রই ব্যর্থ হইয়া 
যাইবে_এই ভয়ে যোগিগণ লম্মুথে অগ্রসর হয়। মৃত্যুভয়ে তাহার! নিজ্জনে 
বাস করে এবং যমনিয়মাদির সাধন পৃর্ণভাবে অবলম্বন করে। মহাদেব এই 
ক্ষেত্রাভিমানের জন্ত নিজ রাজ্য ত্যাগ করিয়াছেন, এবং ইহার জটিলত। 
বুঝিয়া, শ্মশানবালী হইয়াছেন। স্বীয় প্রতিজ্ঞ। প্রতিষ্ঠার্থে তিনি নিরাবরণ 
হইয়াছেন, এবং মদন তাহাকে যোগত্রষ্ট (প্রলুব্ধ ) করিতে গিয়াছিল বলিয়। 
তাহাকে ভন্মীভূত করিয়াছেন । ব্রহ্ম! নিজ সামর্থ্য বাঁড়াইবার জন্য চতুর্খ 
হইয়াছেন, তথাপি তিনিও ইহ] সম্যক জানিতে পারেন নাই। 


খধিভিরুধা গীতং ছন্দোভিবিবিধৈঃ পৃথক্‌। 
বরন্গস্ত্রপদৈশ্চৈব হেতুমন্ভিবিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৫ 


কেহ বলে, “এই ক্ষেত্র সম্পূর্ণভাবে জীবের, এবং প্রাণবায়ু ইহার কোর্ফা 
প্রজা । প্রাণবাঁয়ুর ঘরে তাহার চারি ভ্রাতা ( অপান, ব্যান, সমান ও উদান 
বায়ু) কুষিকার্ষেয পরিশ্রম করে, এরং মন ক্ষেত্রপালরূপে সকল কাধ্যবিধি 
পরিচালনা করিয়] থাকে। সে ইন্ছিয়বূপ বলদ জুড়িয়া, দিবারাত্রি খাটিয়া, 
এই বিষয়ন্ধপ ক্ষেত্রকে উত্তমন্ধপে কর্ণ করিতে থাকে । (৩০) সে 
বিধিবিহিত কর্শের সময় ও পদ্ধতি উল্লজ্বঘন করিয়া! অন্যায়ের বীজ বপন 
করে এবং তাহাতে কুকর্ের সার প্রয়োগ করে। ইহা হইতে কল্পনাতীত 
পরিমাণে পাপ ব্ধপ ফমল উৎপন্ন হয় এবং জীব কোটি জন্মাবধি দুঃখ 
ভোগ করে। ইহা না করিয়া, যদি বিধিনিরদিষ্ট কর্মপদ্ধতিতে সংকর্ের 
বীজ বপন করা যায়, তবে শতজন্ম পর্ধ্স্ত. জীব স্থখ ভোগ করিতে 
পারে। তখন অন্ত এক পক্ষ বলে, “ইহা ঠিক নয়-_এই ক্ষেত্র জীবের নহে-_ 
এই ক্ষেত্র সম্বন্ধে আমাদের প্রশ্ন কর। জীব এখানে সম্পূর্ণ প্রবাসী, 
যাতায়াত করিবার সময় শুধু থে কিছুক্ষণের জন্য বাস করে, আর প্রা 
এই ক্ষেত্রের স্বত্বাধিকারী, হতরাঁং সর্বদা জাগিয়। পাহারা দেয়। অনাদি 
প্রকৃতি-_নাংখ্য-দর্শন যাহার গুণগান করিয়া থাকে__এই ক্ষেত্র সেই 
প্রকৃতিরই “বৃত্তি” (ভূ-সম্পত্তি) জানিবে। আর ক্ষিকার্যের জন্ত উহার 


সপ সপ সপ) 
পেস 


১ জয় করিয়া । 
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ঘরে কর্মীর অভাব নাই, এবং তাহাদের দ্বারাই এই ক্ষেত্রের সব কাজ ঘরেই 
করিয়। থাকে। এই .ক্ষেত্রে কৃষিকর্শ করিবার জন্য যে প্রধান তিনটা গুণ 
আছে তাহার! প্রকৃতির গর্ভেই উৎপন্ন হুইয়াছে। রজোগুণ যাহ। বপন করে, 
সত্ব তাছ। যত্বপূর্বক রক্ষা করে, এবং তমঃই সেই সব শস্ত কাটিয়। সংগ্রহ 
করে। মহতৃত্বের খলিয়ান প্রস্তত করিয়া! তাহাতে কালরূপ বলদ ঘ্বাবা শশ্ব 
মাড়াই কব] হয়, তখন অব্যক্তের সায়ংকাল উপস্থিত হয়। (৪০) বুদ্ধিমান 
একদল এই মতের তীব্র প্রতিবাদ করে, এবং বলে" ইহা অর্বাচীন কল্পনা 
মাত্র” । অহো, পরতত্ব ব্রদ্মেব নিকট প্রকৃতির স্থান কৌথায়? এই 
ক্ষেত্রের বৃত্তান্ত আমরা বলিতেছি, নিঃশবে শ্রবণ কর। মহীনৃত্তরূপ ত্রদ্ধের 
শঘ্যাগৃহে, লয়াবস্থার পালঙ্কের উপর বলবান আদি সঙ্কল্প নিপ্রিত ছিল; 
অকম্মাৎ জাগ্রত হইয়া! সৌভাগ্যক্রমে উদ্যমী হইল এবং আপন হচ্ছাঙ্ুসারে 
এই বিশ্বের সৌধ নিশ্মীণ করিল; নিগুণ পরব্রদ্মের উদ্ভান ত্রিতৃবনবিস্তৃত 
ছিল--এই আদি সঙ্ছল্পের পরাক্রমে নাম ও রূপ প্রাপ্ত হইল; মহাভূতের 
শিশুকে যথেচ্ছভাবে ভাঙ্গিয়৷ চারটি বিভাগে ভাগ করা হইল এবং চারপ্রকার 
ভূতগ্রামের স্ঙ্টি হইল (জরাযুজ, ম্বেদজ, অগুজ ও উত্ভিজ্জ ); তদনস্তর, 
আদি পঞ্চমহাভূতের পিওু ভাঙ্গিয়া ভিন্ন ভিন্ন পাঞ্চভৌতিক স্যান্টি রচনা করা 
হইল) উভয় পার্থে কর্ম ও অকশ্মের প্রস্তরের বাধ দেওয়। হইল এবং মধ্যে 
উর ভূমিতে জঙ্গল তৈরী কর। হইল; অতঃপর এই আদি সঙ্কল্পই যাতায়াতের 
জন্য জন্মম্বত্যুর উত্তম লুড়ঙ্গ (পথ) তৈয়ারী করিল; তারপর অহঙ্কারের 
সহিত জীবিতকাল পর্যন্ত এক্যস্থাপন। করিয়। বুদ্ধিদ্বার] চরাঁচর জগৎ 
পরিচালন। করিতে লাগিল ; (৫) এইভাবে নিরালহ্ব ব্রহ্ম হইতে আদি সঙ্কল্পের 
শাখাসকল বাড়িয়াছে, এইজন্য, এই লঙ্কল্পই প্রপঞ্চের মূল।” ( সঙ্কল্পবাদীর ) 
এই মুক্তীফলরূপ মত বিবেচন। করিয়া অন্য এক পক্ষ বলে-__-'অহো, তোমবাই 
দেখিতেছি বুদ্ধিমান । পরতত্বের (ক্রন্ষের) গ্রামে সন্কল্পের শধ্য! যদি দেখিতে 
পাও, তবে প্রকৃতিকে মানিয়। লইবে না কেন? পরস্ত, ইহা থাকুক, এসব 
কথা নিতূর্প নহে--তোমাদের এ আলোচনা! না করাই ভাল ; আমর সমস্ত 
বলিতেছি, শুন। আকাশে মেঘগুলিকে কে বারিপূর্ণ করে? অস্তরীক্ষে 
তারাগুলিকেই বা কে ধরিয়া আছে? আকাশের চন্দ্রাতপ কে টাঙ্গাইল 
বল। বাস্ধু অবিরত বহিবে--এ বিধানই বা দিয়াছে কে? বৃক্ষ কে পুতিয়াছে? 
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কে সমুদ্র জলপূর্ণ করিল? বারিবর্ধণ কে করায়? এ সমন্ত ব্যাপারের স্ায় 
কষেত্রও স্বভাবসিদ্ধ,-_অবাস্তর কিছু নহে; ঘে কেহ পরিশ্রম করিয়া ফললাভ 
করিতে পাবে, অন্যের কিছুই লাভ হয় না। তখন আব একপক্ষ ক্ষোভ- 
সহকারে বলে_-“তবে ইহার উপর এক কালের আধিপত্য কেন? এই ভীষণ 
(ক্রুদ্ধ) স্বত্যু সিংহের গুহা সদৃশ $ তবে বৃথা কেন এই বাগাড়ত্বর? 
(বৃথা কেন উত্তেজিত হও?) (৬) এই কালের আঘাত অনিবার্য 
জানিয়াও, স্বকীয় মতে অভিমান করিতেছ। এই কালসিংহ যহাঁকল্পের 
অপর পাঁরে সত্যলোঁক (ব্রহ্মলোৌক )-ন্ূপ হন্তীর উপর অকম্মাৎ পড়িয়া 
আক্রমণ করে। স্বর্গের বনে প্রবেশ করিয়া নব নব লোকপাল ও দিগ্হত্তীর 
দলকেও সংহার করে। আর জীবর্ূপী হরিণের দল এই কালসিংহের 
অঙ্গের হাওয়াতে (নিঃশ্বাসের স্পর্শে) নিজ্জাঁব হইয়! জন্মমৃত্যুর গর্ভে ভ্রমণ 
করে। দেখ, এই কালসিংহের ক্ষমতা কতদূর বিস্তৃত,_ইহার করাল 
মুখগহবরের মধ্যে এই বিশ্বাকার হুম্তী মিলাইয়া যাঁয়। স্থতরাং ইহাতে 
একমাত্র কালেরই অধিকার_ ইহাই আমাদের নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্ত হছে 
পাঁওক্ত, “ক্ষেত্র সন্বদ্ধে এইবপ নানামত প্রচলিত আছে। নৈমিষারণ্ো 
খধিগণ এবিষয়ে অনেক বাদীহ্ুবাদ করিয়াছেন,__পুবাণেও এই বিভিন্ন 
মতান্থমত লিখিত আছে। অনুষ্টপাঁদি ছন্দে এ বিষয়ে বিবিধ আলোচনা 
হইয়াছে, অগ্যাঁবধি তাহাতে বিজয়লাভের জন্য প্রতিদন্দিতা চলিতেছে । 
বেদের 'ব্রদ্ষস্যত্র২__যাহ। জ্ঞান দৃষ্টিতে পবিত্র__-তাহাঁও এ ক্ষেত্রের ত্বর্ূপ 
নির্ঘয় করিতে পারে নাই । অন্যান্য অনেক দূরদর্শী বুদ্ধিমান পণ্তিতগণ এই 
ক্ষেত্র সম্বন্ধে বিচার করিতে গিয়া আপন আপন বুদ্ধি নিঃশেষ করিয়াছেন ; 
পরস্ত, ইহ। এই প্রকার, কি এতবড়, কিন্বা অমুকের সম্পত্তি-_নিশ্চিতভাঁবে 
কেহই ইহা! বুঝিতে পারেন.নাই। এখন, ইহার পর, আমি তোমাকে 
আগ্বস্ত এই ক্ষেত্রের স্বরূপ বলছি | 


মহাভূতান্যহঙ্কারে বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ। 
ইন্ছিয়াণি দশৈকং চ পঞ্চ চেক্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৬ 


১ ক্ষুব্ধ হইয়া $ তুদ্ধ হ্ইয়া; ২ বুহতসামসুত্র , 


৩৩৪ জ্ঞানেশ্বরী 


ইচ্ছ] দ্বেষঃ স্ুখং হুঃখং সঙ্বাতশ্চেতন! ধৃতি2। 
এতৎ ক্ষেত্র সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্‌ ॥ ৭ 


পঞ্চমহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, অব্যক্ত প্রকৃতি, এবং দশ ইন্দ্রিয়-_আর মন, 
দশ বিষয়,১ সুখ, দুঃখ, দ্বেষ, সংঘাত ও ইচ্ছ1; আর, চেতন! ও ধৃতি_-এই 
সকলের ব্যক্ত ম্বরূপই “ক্ষেত্র”_-এ সমত্তই আমি তোমাকে বলিয়াছি। এখন 
এক এক করিয়। পৃথকৃভাবে বলিতেছি-_-মহুণভূত কি, বিষয় কাহাকে বলে 
এবং ইন্জিয়ের স্বরূপ কি। পূৃথ্থী, জল, তেজ, বায়ু ও ব্যোম (আকাশ )-_ 
তোমাকে এই মহাতত্বের* কথ বলিয়াছি। আর, ম্বপ্র যেমন জাগ্রত দশায় 
লীন হয়, অথবা, চন্দ্রমা। যেমন অমাবস্তাঁয় গুপ্ধ হয়; অথবা, অপ্রাপ্তবয়স্ক 
বালকের মধ্যে যেমন তারুণ্য লুক্কায়িত থাঁকে, কিংবা, অপ্রক্ষুটিত ফুলের 
কুঁড়ির মধ্যে যেমন সৌরভ অন্তনিহিত হইয়। থাকে; অধিক কি বলিব? 
কাষ্টের মধ্যে অগ্নি যেমন প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে, তেমনি, হে কিনীটি, যাহা 
প্রকৃতির গর্ভে গুপ্ত হুইয়। থাকে ; (৮০) ( ধাতুগত ) জর যেমন কুপথ্যের 
জন্য ফুটিয়া৷ বাহির হয় এবং শরীরের অস্তর বাহির ব্যাঁপিয়া পড়ে ; তেমনি, 
পঞ্চমহাঁভূত একত্র হইয় দেহাকার গঠন করিলে যাহা ইহাকে চতুর্দিকে 
নাচাঁইয়। বেড়াঁয়__তাহাই অহঙ্কার ।+ এখন ধাহণকে বুদ্ধি বলে, তাহ। যে-সব 
লক্ষণ দ্বারা জানা যায়, তাহাই বলিতেছি, শ্রবণ কর”-_যছুপতি শ্রীুষ্ণ 
বলিলেন। “কামবাসন1 বলবতী হুইলে ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি যখন বিভক্ত হইয়! 
বিষয়সমূহের মধ্যে প্রবেশ করে; এবং স্থখ-দুঃখের বন্যায় জীব যখন লুটোপটি 
খাইয়া ভালমন্দের বিবেচনা করে, তখন যাহ দুটির মধ্যে তুলনামূলক বিচার 
করে; ইহা সখ, ইহ ছুঃখ, ইহা পুণ্য, ইহ! পাঁপ, ইহা অশুচি, ইহা! শুদ্ব__ 
এইভাবে যাহ। ইহাদের মধ্যে তারতম্য বুঝাইয়া দেয় ; যাহার সাহায্যে উত্তম 
অধম, ছোটি বড়, বুঝিতে পাঁব। যাঁয়, যাহার দৃষ্টিত্বার৷ জীব বিষয়সমূহ পরখ করে; 
ষাহ। জ্ঞানতেজের (বৃদ্ধি) উৎকর্ষ, সত্বগুণের ভাগ্ডার,*_যাহা! আত্মা ও 


১ ইন্ট্রিয়ের; ২ পাঁচ মহাভুতের ; মহাভূতের ; 

+ এই অহঙ্কার এমনি বিচিত্র যে ইহ] নির্ব্বোধকে বিশেষ কষ্ট দেয় ন! কিন্তু বুদ্ধিমানকে 
গল ধরিয়া নানা স্ছটে নাচায়”-_পাঠীস্তরে এস্থলে এরূপ অন্য একটি ওবী পাওয়। যায়। 

৩ আরিকরণ ; ৪ বৃদ্ধি; খদ্ধি; 


অয়োদশ অধ্যায় ৩৩৫ 


জীবের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনা করে? হে অর্জুন, তাহাকেই পূর্ণভাবে “বুদ্ধি” বলিয়। 
জানিবে : এখন অব্যক্ত প্রকৃতির লক্ষণ শুন। হে মহামতি, সাংখ্যদর্শনের 
মতে যাহ। 'প্রক্কৃতি' তাহাই এখানে অব্যক্ত (মায়া)। (৯*) সাংখ্য-শাস্ত্র ও 
যোগশাস্ত্রের মতাছুসারে প্রক্কৃতির যে ছুইটি প্রকারের কথা৷ তোমাকে পূর্বে 
গুনাইয়াছি (সপ্তম অধ্যায়ে )) তাহার মধ্যে দ্বিতীয়টি পণাপ্রকৃতি বা 
'জীবাশা, হে বীরেশ, তাহাকেই এই পধ্যায়ে "অব্যক্ত? বলা হইয়াছে। বানি 
পোহাইলেই যেমন নক্ষপ্রগুলি আ্সাকাশে লুপ্ত হয়, কিন্বা, দিনাস্তে যেমন 
প্রীণিমাত্রেরই কম্মতৎপরতা বন্ধ হয়; দেহাস্তে যেমন দেহাদির সমস্ত উপাধি 
(বিকার ) সমূহ কৃতকর্মের মধ্যে বিলীন হয়? বৃক্ষের সমস্ত সত্তা যেমন বীজের 
আকারের মধ্যে নিহিত থাকে, কিন্বা, তন্তরশ1 যেমন বস্ত্রক্ধপের মধ্যে প্রচ্ছন্ন 
থাকে; তেমনি সমস্ত স্থুলধন্ম ত্যাগ করিয়া মহাভূত ও যাবতীয় ভূতস্য্টি 
সক্মকূপে যাহার মধ্যে লয়প্রাপ্ত হয়; ছে অঙ্জুন, তাহারি মাম “অব্যক্ত, 
জানিবে ;_-এখন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সমস্ত ভেদের কথ। শ্রবণ কর। শ্রবণ, নয়ন, 
ত্বক, প্রাণ ও রসন1- ইহারাই পাচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় জানিবে ;) এই পাঁচটি তত্ব 
একত্র হইলে, ইহাদের ছারাই বুদ্ধি সথখছুঃখের বিচার করে। ইহ। ব্যতীত, 
বাক্‌, হস্ত, পদ, গুহ্ছার ও শিশ্ম_-এই অন্য পাচটি প্রকার আছে; (১৯৯) 
ইহাদের কর্শেক্র্িয় বলে, জানিবে”_ _কৈবল্যপতি শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন-_ 
“গুন; প্রাণের স্ত্রী_যাঁহা শরীরের মধ্যে ক্রিয়াশক্তিরূপে অবস্থান করে, 
তাহ! এই পাঁচটি দ্বার দ্বারাই যাতায়াত করে। এই দশটি ইন্দ্রিয়ের কথা। 
তোমাকে বলিলাম”*__ভগবান বলিলেন__"এখন "মন" কি তাহাই স্পষ্ট করিয়। 
বলিতেছি শুন। ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির মধ্যসদ্ধিস্থলে থাকিয়া, এবং রজোগুণের 
বন্ধে চাপিয়া মন চঞ্চলভাবে খেল। করে (চমকায় )।' আকাশের নীল রং 
ব৷ মুগতৃঞ্িকার লহুবী যেমন বৃথাই ভাসমান হয়, মনও তেমনি অপার | আর, 
শুক্র ও শৌণিতের মিলনে যে পঞ্চভূতের রচন। আকার প্রাঞ্ধ হয়, তন্মধ্যে 
ধশবিধ বামুতত্ব মিলিয়। এক হয়। এই দশবিধ বাফু দেহধর্শের বলাহুমারে 
দেহের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থান করে|. তাহাদের অঙ্গে একপ্রকার অবিমিশ্র 
চঞ্চলত। থাকায় তাহারা রজোগুণের বল প্রাপ্ত হম্স। এই চঞ্চলত। বুদ্ধির 
বাহিরে, পরস্ত অহঙ্কারের সীমার উপর অর্থাৎ বুদ্ধি ও অহস্কারের মধ্যবস্তা 
প্রদেশে প্রবল হয়। ইহাকে বুথাই এই নাম ( মন) দেওয়। হয়? বাস্তবিক 


পি রি ৮ 
৫১৯, 


৩৩৬ জ্ঞানেশ্বরী 


পক্ষে, ইহা! কেবল কর্পনারই যৃত্তি $ ইহার সংযোগে বন্ধ (ব্রন্ধবন্ত ) জীবদশ। 
প্রাপ্ত হন। ( ১১০ ) ইহা প্রবৃত্তির মূল; ইহাদ্বারাই কামন। বাসন। গ্রবল হয় 
( “কামন। বাসনাই ইহার বল? ), ইহা! নিরস্তর অহঙ্কারকে উত্তেজিত করে; 
ইচ্ছাসমূহকে বন্ধিত করে, আশাকে প্রবল করে ( চড়াঁয়) জগতের পশ্চাতে 
লাগিয়া থাকে ।১ ইহ] দ্বৈতভাবের স্যষ্টি করে, অবিগ্যার ( অজ্ঞানের ) বল 
বাড়ায় এবং ইন্জরিয়গ্রামকে বিষয়ভোগে নিয়োজিত করে। সঙ্কল্পিত২ হ্টি 
রচন] করিয়া সঙ্গে সঙ্গে বিকল তাহা নষ্ট করে, ইহু। মনোরথের হুম্ষাগ্র স্তস্ত 
রচন! করিয়! পুনরায় তাহা! ভাঙ্গিয়৷ দেয়। ইহা ভমের আগার এবং 
বাস্ুতত্বের সার, _ইহ। বুদ্ধির ছার বন্ধ করিয়! দেয়। হে অজ্জন, ইহার্কই "মন 
বলে, এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই ; এখন বিষয়ের নামতেদের কথা শ্রবণ কর। 
স্পর্শ, শব্দ, বূপ, রল, গন্ধ__জ্ঞানেজ্জিয়ের বিষয়ের এই পঞ্চবিধ প্রকার । হুরিং 
তৃণরাজি দেখিয়] পশু যেমন বিহ্বল হইয়। তাহার দিকে ধাবিত হয়, তেমনি 
এ পাঁচটি দ্বার দিয়! জ্ঞান বাহিরে ছুটাছুটি করে। স্বর ব৷ ব্যঞ্জনবর্ণ ও বিসর্গ 
(ইহার উচ্চারণ ), কোনও বস্তকে গ্রহণ কি বর্জন করা, চলাচল করা ও 
মলমৃত্র ত্যাগ কর1 ;__ইহারাই কর্মেক্দিয়ের পাঁচটা বিষয়, ইহাদের মঞ্চ বাঁধিয়া 
তাহার মাধ্যমেই (আধারে ) ক্রিয়ার প্রবৃত্তি হছয়। (১২০) জীবশবীরে 
ইহারাই দশবিধ বিষয়) এখন তোমাকে ইচ্ছার কথা বলিতেছি। বিগত 
ঘটন! স্মরণে আপিলে, বা (উহার সম্বন্ধে) কোনও কথা কানে আঁদিলে 
ষে (বৃত্তি) ভাঁবন! উখিত হয়; ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংযোগ হইলেই যাহা 
কামের হাত ধরিয়| বেগে উঠিয়। ঈীড়ায়__যাহা! উঠিলেই মন ইতত্ততঃ ধাবমান 
হয়, এবং ইন্ছ্রিয়গুলি নিষিদ্ধপথে মুখ ঢোকায় (প্রবেশ করে); যে বৃত্তির 
প্রভাবে বুদ্ধি পাগলের মত হইয়া যায়, এবং বিষয় যাহার অত্যস্ত প্রিয়,_ 
তাহাই চ্ছা'। আর, ইচ্ছান্ুসারে ইন্দ্রিয়গুলি যদি বিষয়ভোগ করিতে না 
পায়, তবে ঘষে দাবার দ্রান পড়ে (ষে মনের বিকার উৎপন্ন হয়) তাহাকে 
ঘদ্বেষ বলে। এখন “মুখ কাহাকে বলে শুন; যাহা প্রাপ্ত হইলে জীব অন্ত 
দব বিষয় ভুলিয়। যাঁয়__ষাহা কায়মনোবাক্যে আপন শপথ দিয়া দেহস্থতির 
আশ্রয় নাশ করে; যাহ! প্রাপ্ত হইলে প্রাণ পঙ্গু হয়, কিন্ত সাত্বিকভাবের 


১ ভয়ের পুষ্টিসাধন করে; ২ সংকল্পে। 
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বিণ বৃদ্ধি হয়; যাহা সমস্ত ইন্জিয়বৃত্তিকে দমন করিয়া হৃদয়ের কন্দবে শাস্ত- 
ভাবে ঘুম পাড়াইয়! দেয় ; (১৩০ ) অধিক কি বলিব? যে অবস্থায় জীবের 
আত্মন্বক্ূপ লাভ হয় তাহাকেই “সুখ বলে। আর, হে পার্থ, যে অবস্থাস্ 
এই স্থিতির অভাব ঘটে, তাহাকেই পূর্ণরূপে 'ছুংখ" বলিয়। জানিবে। মনোরথ?ঃ 
ভঙেই ছুঃখ হয়, আর মনোরথনিদ্ধি হইলেই দুঃখ যায় ( অর্থাৎ স্থখ হয় )-_ 
নুখছুঃখের এই ছুটি উপায় (কারণ)। এখন, হে পাওুস্ৃত, এই দেহে যে 
অদঙ্গ ও সাক্ষীভূত ( উদ্াপীন ) চৈতন্যের (ব্রন্ষের ) সত্ত। অবস্থান করে, 
তাহারই নাম চেতনা; ইহা? জীবশরীরে নখ হইতে কেশ পধ্যস্ত সর্বত্র 
সমানভাবে সতত জাগ্রত আছে,১ এবং জাগৃতি আদি তিন অবস্থাতেই 
অথগুভাবে বর্তমান । এই চেতনাই জীবদেহে “মন" “বুদ্ধি” আদিকে সদ। সজীব 
রাখে, _এই চেতনাই প্ররুতিরূপী বনের স্বয়ং বসস্তলক্ষমী । জড় ও চেতন পদার্থে 
অংশভেদে ( অর্থাৎ কোথায়ও কম, কোথায়ও বেশী ) সর্ববদ] সঞ্চারিত, 
ইহাই চেতন1_- ইহাতে বিন্দুমাত্র অসত্য নাই । রাজ] নৈহ্যাদলের প্রত্যেককে 
ন। জানিলেও, তাহার আজ্ঞা যেমন শত্রসৈন্ধদলকে পরাজিত করে, কিম্বা, 
পূ্ণচ্দর্শনেই যেমন সমুদ্রে জোয়ার আসে) অথব! চুম্বক যেমন কাছে 
আঁপিলেই লৌহকে “সচেতন? € পরিচালিত ) করে ; কিন্বা, স্ু্যোদয় হইলেই 
যেমন জীবলোক ত্ব ম্ব কন্মে নিষুক্ত হয়; মুখে মুখ না লাগাইয়াই যেমন 
মাতাকচ্ছপ (কুম্মী ) শিশু কচ্ছপের দিঁকে নিরীক্ষণ করিয়াই তাহাদের 
পোষণ করে ; (১৪৯) হেপার্থ, এইভাবে চেতন! আত্মার সংযোগে এই শরীরে 
থাকিয়। জড় পর্দার্কে সজীব করে । হে অজ্জুন, চেতনার কথা বল! হইল, 
এখন ধৃতির (বিচার ) বর্ণনা শুন। এই পঞ্চমহাভূততত্ব স্পষ্টই পরস্পর 
বৈরভাবাপন্ন ; জল কি পৃরথ্থী (মাটি )-কে নাশ করে না? তেজ (অগ্নি) 
জলকে শুকাইয়! দেয়, বাযু অগ্রিকে নির্ববাপিত করে ( “তেত্ব বামুর সহিত যুদ্ধ 
করে”), এবং আকাশ সহজে বাযুকে ভক্ষণ করে ; তেমনি, আকাশ কখনও 
অন্য তত্তবের সহিত মিলিত হয় না,_অখচ সর্ববভূতের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আপন 


সন 


$ “মনৌরধ থাকিলে সুখ হয় না, মনোরথের (সঙ্কল্পবিকল্পের ) নাশ হইলেই সুখ শ্বয়ংদিদ্ধ 
হ্য়"-_"্মনে সংকল্পবিকল্প থাকিলে হুখ হয় না, অন্যথায় দিদ্ধ হয়"-__ প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের 
এইরাপ পাঠান্তর আছে। 

১ আছে। ২ তো, 

২২ 


৩৩৮ জ্ঞানেশ্বরী 


স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে। এইভাবে, পরস্পর বিরোধী হইম়্াও এই পঞ্চমহাভূৃত 
জীবদেছে একত্রে অবস্থান করে; ছন্দের বাদাহুবাদ ত্যাগ করিয়া! একত্রে 
বাস করে, এবং নিজ নিজ গুণের দ্বার! পরম্পরকে পোষণ করে। যে ধৈর্যের 
্বার। এই মৈত্রী; স্থাপিত ও রক্ষিত হয়, তাঁহাকেই "ধুতি বলে। হে পাব, 
জীবের মহিত যে ছত্রিশটি তদ্বের মিলন হয়, উহাকেই এই প্রসজে "সংঘাত, 
বলিয়া জানিবে। আমি তোমাকে এইপ্রকার ছত্রিশটি তত্বের ভেদ ( লক্ষণ) 
বিশদভাবে বলিলাম, ইহাঁদের একত্রীভূত তথ “ক্ষেত্র” নামে প্রসিদ্ধ । (১৫০) 

হে পাগুব, রথের ভিন্ন ভিন্ন অংশকে একত্র করিলে তাহাকে “রথ” বলে 
ও নিয়ভাগের অবয়বসমূহকে একত্র করিলে তাঁহাকেই “দেহ' আখ্যা দেওয়া 
হয়। হত্তীং ইত্যাদি চতুরঙ্গ* মিলিয়া যেমন “সেনা” তৈয়ারী হয়, অক্ষর- 
সমূহের সম্মেলনকে “বাক্য” বল। হয়; মেঘপুগ্ীকে যেমন “অত্র” ( “আভালা' ), 
সমস্ত লোৌকসমূহকে যেমন “জগত আখ্য। দেওয়। হয়; কিন্বা, নেহ, সুত্র 
ও অগ্নি একস্থানে মিলিত হইয় জ্বলিয়। উঠিলে যেমন জনগণের পক্ষে দীপ, 
হয়; তেমনি এই ছত্রিশটি তত্ব যেখানে একত্রে মিলিত হয়, সামুদায়িক দিতে 
তাহাকেই “ক্ষেত্র বল৷ হয়। আর, এই ্রস্তত-কর পাঞ্চভৌতিক শরীরেই 
পাপপুণ্যের ফসল উৎপন্ন হয়, এইজন্য কৌতুকে আমি ইহাকে ক্ষেত্র? 
বলিতেছি। কেহ কেহ ইহাকে “দেহ” আখ্য। দেয়; পরস্ত, আর অধিক 
বলার প্রয়োজন নাই, ইহার অনস্ত নাম । দেব, মনুষ্য, নাগ আদি ভিন্ন ভিন্ন 
যোনিতে যে ত্য হয়, তাহারা সত্ব, রজ: ও তমোগুণের ও কর্মের সংযোগে 
উৎপন্ন হয়। পরতত্বের ( পরব্রদ্দের ) এধারে, আর স্থাবর জড়পদ্ার্থের সীম! 
পর্য্যন্ত, যে ধে পদার্থ উৎপন্ন হয় ব। নাশপ্রাপ্ত হয় তাহাই “ক্ষেত্র । হে 
অজ্জুন, এই গুণের বিচারের কথা তোমাকে পরে বলিব, এখন জ্ঞানের স্বরূপের 
কথা স্পষ্ট করিয়। বলিতেছি। (১৬০) ক্ষেত্র ও তাহার বিকাৰের শ্বরূপ 
তোমাকে সবিস্তারে বলিয়াছি,--অতএব এখন নির্মল (উদ্বার) জ্ঞান কি 
তাছাই শুন; যে জানলাভের জন্য ধোঁগিগণ স্বর্গের বন্ধুর পথ উল্লজ্ঘন 
করিয়! আকাশকে গিলিয়। ফেলেন ; খদ্ধি-সিদ্ধির মোহে ন1 পড়িয়। যোগের 


১ পরম্পরবিরোধী তত্বের মিলন । ২ কিমা চতুরঙ্গ সেনার মিলন; 
সং €হস্তী, অন্থ, রথ, পদ্দাতিক ); 
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কঠিন ও দুর্গম সাধনপন্থা। হেলায় আচরণ করেন ; তপোক্রেশের ছুর্গ জতিক্রম 
করিয়া ঘান, কোটি যজ্ঞের ফল উপেক্ষা করিয়। কর্মকাণ্ডের উলটপাঁলট 
করিয়া দেন 9 নানা উপাসনামার্গ অবলম্বন করিয়া কেহ সম্পূর্ণ নগ্ন দেহে 
অবস্থান করেন, কেহবা সুক্মতার স্ুড়ঙ্গে প্রবেশ করেন । এইভাবে ষে জ্ঞান- 
লাভের জন্য মুনীশ্বরগণের তীব্র ইচ্ছ৷ বেদক্ধপী বৃক্ষের পত্রে পত্রে বিচরণ করে 
( বেদোক্ত সমস্ত পশ্থাই অন্গুসরণ করে )) হে পাগুব, গুরুর সেবা করিয়া 
জ্জানপ্রাপ্তি হইবে, এই বুদ্ধিতে সমস্ত জন্ম গুরুমেবায় অতিবাহিত কবেন 3 
যে জ্ঞান-প্রাপ্তি হইলে অবিগ্যার ( অজ্ঞানের ) নাঁশ হয়, এবং জীবের আত্মার 
সহিত এক্য স্থাপিত হয়; যে জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের দ্বার বন্ধ করিয়! প্রবৃত্তির উদ্দাম 
আক্রমণ নষ্ট করে (“পা ভাজিয়! দেয়”), এবং মনের দৈত্য দূর করে; যে জ্ঞান- 
লাভ হইলে দ্বেতবুদ্ধির অকাল হয় (নাশ হয়) এবং সাম্যভাবের স্কাল 
উপস্থিত হয়; (১৭০) (মদের) অহঙ্কারের আধার নষ্ট হয়, মহাঁমোহের আবরণ 
সবিয়া যায়, এবং আপন-পর বোধ নষ্ট হইয়! সর্বভূতে সমত্বভাব আলে; 
যাহা সংসারকে সমূলে উৎপাটন, করে, এবং সঙ্কল্পের পঙ্ক (পাঁক) ধোত 
করিয়! জ্ঞানতেজে অসাধ্য পরমাত্মতত্বকে প্রাপ্ত করাইয়া দেয়; যে জ্ঞানের 
প্রকাশ হইলে বুদ্ধির চক্ষু উন্মীলিত হয় এবং জীব আঁনন্দসাগবে ( “আনন্দের 
রাশির উপবে' ) ভাসিতে থাকে? পবিত্রতার আধার এই জ্ঞান বিষয়াচ্ছন 
মনকে নির্দল করে? যাহার সাম্সিধ আত্মার জীববুদ্ধিরূপ ক্ষয়রোগকে 
নিরাময় করে এবং আত্মাকে বলবান করে; যে জ্ঞান নিরূপণের যোগ্য 
নহে, আমি তাহাই নিরূপণ করিতেছি, শ্রবণ করিয়। বুদ্ধিঘাব! ইহার স্বব্ূপ 
ক্মানিতে পারিবে, বুদ্ধি বিনা সাধারণ চক্ষুদ্বারা ইহা! দৃষ্ট হয় না; পরস্ত, এই 
জ্ঞান একবার শরীরে আপন প্রভাব বিস্তার করিলে, ইন্জিয়গ্রামের ক্রিয়ারূপে 
চক্ষত্বারাই দৃষ্ট হয়; যেমন বৃক্ষের সতেজ রূপ দেখিয়া বসস্তের আগমন জান! 
যায়, তেমনি ইন্দিক়গ্রামের ক্রিয়াগুপিই জানের বিকাশ সচিত করে। বৃক্ষের 
মূলে মাটিতে জল পসিঞ্ন করিলে যেমন € উপরে ) তাহার ডালপালার বিস্তার 
লক্ষিত হয়; কিম্বা, ষেমন অঙ্কুরের সতেজ শোভা দেখিয়া ভূমির মার্দিব 
€ স্বহৃতা বা পিক্তত। ) অনুভূত হয়, অথব। যেমন কুলীন পুরুষের মহ তাহার 





ৈ নিরাময় করে; 
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আচার-গৌরবেই (আচরণেই ) প্রকাশ পায় 3 (১৮) অথবা, আদর সৎকারের 
আয়োজন দেখিয়৷ (নিমন্ত্রণকারীর ) সেহের পরিমাণ বুঝ। যায়, কিম্বা, শাস্ত- 
ভব্য আকৃতিদ্বার| একটি মানুষকে পুণ্যশীল বলিয়া চেন। যায় ; অথবা, যেমন 
কপ্পূরকদলীর সৌগন্ধ্যে কর্পুরের অস্তিত্ব নিরূপিত হয়, কিন্বা কাচের আধারে 
রক্ষিত দীপ যেমন চতুর্দিকে তাহার দীপশিখার জ্যোতিঃ প্রকাশ কবে; 
তেমনি হৃদয় জ্ঞানে উত্তাদিত হইলে শরীরে যেসব লক্ষণ বাহিরে প্রকটিত হয়, 
তাহাই এখন বলিতেছি-_উত্তমন্ধপে মনোযোগ দিয়। শুন। 


অমানিত্বমদস্তিতমহিংস। ক্ষান্তিরার্জবম্। 
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥:৮ 


কোনও লৌকিক বিষয়ে আসক্তি যাহার রুচিকর মনে হয় না, প্রতি! 
যাহার কাছে পীড়াদায়ক ( বোৌঝ। হইয়া ধ্রীড়ায়); বাহার গুণ বর্ণন। 
করিলে, বা ধাহাকে সম্মান করিলে ব৷ যোগ্যতার প্রশংসা করিলে-_ 
ব্যান্র-রুদ্ধ হরিণের ন্যায়, কিঘ্।া সাতার দিয়া পার হইতে গিয়া নদীর 
ঘূর্ণাবর্ডে পতিত মহ্থয্ের ন্যায় যিনি বিচলিত হন; হে পার্থ, সম্মানকে ধিনি 
সন্কটের ন্যায় মনে করেন, লৌকিক মহত্ব হইতে যিনি সর্বদ। আপনাকে 
বাচাইয়া চলেন; আপনার সম্মান (পৃজ।) ধিনি আপন চক্ষে দেখিতে 
পাবেন না, আপন কীন্তি কানে শুনিতে চান না, লোকে তাহাকে “এ অমুক" 
বলিয়া স্মরণ করিতেছে__ইহাঁও সহা করিতে পারেন না; তাহাকে আদর 
সৎকার কব তে। দুরের কথা, তাহাকে কেহ নমস্কার করিলে তিনি যেন 
মৃত্যুর সন্মুধীন হুন ; বৃহস্পতির ন্যাঁয় সর্বজ্ঞ হইলেও, পাছে কেহ তাহার 
মহিষ। কীর্তন করে এই ভয়ে তিনি লোকের সহিত মূর্ধের ন্াঁয় ব্যবহার 
করেন ॥ বিষ্ার চাতুরধ্য ও মহত্ব লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপন করিয়া 
পাগল সাজিয়া বেড়ান; লৌকিক যশ তাহাকে পীড়! দেয়, শাস্বের 
বাদীহবীদ পরিহার করিয়া তিনি নিজ্জনে শাস্তভাবে থাকিতে চান ; সংসার 
তাহাকে অবজ্ঞা করুক, স্বজনগণ তাহাকে ত্যাগ করুক, ইহাই তাহার কাম্য 
(মনের ইচ্ছা); নঅত! তাহার ম্বভাবসিদ্ধ শোভা, হীনতা তাহার অন্ধের 
ভূষণ-_বহুপরিমাঁণে ইহাঁই তাহার ব্যবহার) তিনি এই আশা করেন, 
লোকে ধেন তাহার ব্যবহারে জানিতে না পারে তিনি জীবিত কি ম্বৃতঃ 
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তাহার গমনভঙ্গি দেখিয়া লোকের ভ্রম হয় তিনি নিজে চলিতেছেন, না৷ 
বাস্ুদ্বারা চালিত হুইভেছেন ; “আমার অস্তিত্ব লোপ হউক, “আমার 
নামরূপ নষ্ট হইয়া যাক, 'প্রাণিমাত্রই আমাকে দেখিয়া ঘেন ভীত ন' 
হয়; ইহাই ধাহীর দেবতার কাছে প্রার্থনা, ধিনি সর্বদা একান্তে বাস 
করিতে চাছেন_-বনে বাস করিবার কল্পনাই ধাহাকে জীবিত বাখে ? বায়ু 
ধাহীর সঙ্গী, আকাশের সহিত বাক্যালাপ করিতে ধিনি ভালবাসেন, 
বৃক্ষ যাহার প্রীণাপেক্ষা। প্রিয়) কিং বছনা, ধাহার মধ্যে এইসব লক্ষণ 
দেখা যায়, জ্ঞানের সহিত তাহার এক্য হইয়াছে, জানিবে। (২০৯) 
এইসব চিহ্ের দ্বারা পুরুষের মধ্যে “অমানিত্ব আছে জান। যায়; এখন 
'অনসভ্তিত্বের? লক্ষণ বলিতেছি। “আদভ্তিত্ব লোভীর মনের নায়; লোভী 
যেমন প্রাণ গেলেও তাহার লুক্কায়িত ধনরাশির সন্ধান প্রকাশ করে না; 
তেমনি, হে কিরীটি, দত্ত হইতে নিম্মুক্ত পুরুষ প্রাণসঙ্কটে পড়িলেও নিজ- 
মুখে নিজের স্থরতির কথ৷ প্রকাশ করিয়া বলে না। হে অর্জুন, ছুষ্ট গাভী 
যেমন স্তনে সঞ্চিত দুগ্ধ ধরিয়া রাখে, কিন্বা পণ্যাঙ্গন। যেমন আপন বয়সের 
কথ! গোপন করে ; বনের মধ্যে পড়িয়া! ধনাঢ্য ব্যক্তি যেমন আপন সমৃদ্ধি 
লুকাইয়া রাঁখে, কুলবধূ যেমন আঁপন অঙ্গ ( অবয়ব ) সর্বদা ঢাকিয়া রাখে; 
অথবা, কৃষক যেমন বীজবপন করিয়া তাহাকে উত্তমরূপে ঢাকিয়। দেয়, 
তেমনি দস্তহীন পুরুষ আপনার দানাদি পুণ্যকত্য সর্ধবদ1 গোপন করিয়। 
রাঁখেন। নিজের শরীরসজ্জায় বিমুখ এই ব্যক্তি কখনও লোকরঞুনে প্রয়াস 
করেন না, অথবা, শ্বধর্মের২ প্রসিদ্ধির জন্য চেষ্টা করেন না। পরোপকারের 
কথা নিজমুখে উচ্চারণ করেন না, স্বোপাজ্জিত বিদ্যার বড়াই করেন না, বা 
লৌকিক কাঠির জন্য সেই বিদ্যা কখনও. বিক্রয় করেন ন1; শারীরিক 
ভোগ বিষয়ে তিনি রূপণের ন্যায় আচরণ করেন, অথচ, ধর্মকাধ্যে ব্যয় 
করিতে তিনি মুক্তহত্ড ; তাহার গৃছে সর্বত্র দারিপ্রযের চিহ্ন, নিজের দেহের' 
অবস্থাও কৃশ, পরন্ত দানকর্ে ক্পতরুর সহিত প্রতিজ্ঞা করিয়৷ গ্রতিহন্বিত। 
করেন। (২১০) অধিক 'কি বলিব? তিনি ্বধর্ীচরণে শ্রেষ্ট, সময়মত 
(দ্বানকম্ধে) উদার, অধ্যাত্মচচ্চায় চতুর, কিন্তু অন্য সব বিষয়ে পাগলের 


জানের শযা। হইয়াছেন; ২ বথ৷ নিঙ্গমুখে প্রচার করেন না 
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যায় ব্যবহার করেন। কদলীবৃক্ষের অভ্যন্তর হালক। ও অস্তঃসারশূন্ মনে 
হয়, পরস্ত ইহ! গাঢ় রসাল ফল প্রসব করে। মেঘখগুগুলি এত হালক! যে 
মনে হয় সহজেই বায়ু তাহাদের উড়াইয় দিবে, পরস্ধ, আশ্চর্যের কথা এই 
যে এই মেঘই প্রচুর জল বর্ষণ করে; তেমনি, তাহার পুণ্যকশ্ম দেখিতে 
গেলে তৃপ্তি হয়, অথচ লৌকিক বিষয়ে তাহাকে দীনহীন দেখায় । আরকি 
বলিব? এইসব লক্ষণ ধাহার মধ্যে বিলসিত হয়, জ্ঞান তাহার হস্তগত 
হইয়াছে, জানিবে। অদস্তিত্বের কথ] বল] হইল; এখন অহিংসার লক্ষণ 
শুন। বিভিন্ন মতাবলম্বিগণ আপন আপন মতান্ুসারে অহিংসার' অনেক 
প্রকার বর্ণন। করিয়াছেন । পরস্ত, এইসব বর্ণনায় মনে হয় যেন একটি বৃক্ষের 
ডালগুলি কাটিয়৷ তাহাদ্বার। এ বৃক্ষের কাণ্ডের চতুদ্দিকে বেড়া দেওয়। হইয়াছে; 
যেন নিজের হাত কাটিয়! বিক্রয় করিয়া তাহাদ্বার] ক্ষুধা মিটান হইয়াছে, 
অথবা, দেবমন্দির ভাঙ্গিয়া তাহাঘ্ার। দেউলের অঙ্গন তৈরী কর! হইয়াছে। 
তেমনি, ছিংসার দ্বারা অছিংসার সাধন] হয়__-ইহাই কণ্মকাণ্ডে পূর্বমীমাংসা 
নির্ণয় করিয়াছে । (২২০) যখন অনাবৃষ্ইির১ উপদ্রবে সার] বিশ্ব পীড়িত হয়, 
তখন বর্ধার জন্য নান1 যাগজ্ঞ কর] হয় ;' এই যাগযজ্ঞের মূলে পশুহিংসাই 
স্পষ্ট দেখ। যায়,_ইহাতে অহিৎসাঁর নামগন্ধ নাই (“ইহাতে অহিংসার 
পরিবেশ ভাল ভাবেই দেখা ষায়,২-_অর্থাৎ দেখা যায় না)। শুধু হিংসার 
বীজ বপন করিপে কি তাহা হইতে অহিংসা আসিবে? পরস্ত, আশ্চর্য 
ধধ্য এই যাজ্িকগণের ! আর হে পাগুব, সমস্ত আমুর্ধেদশাস্্ও এই 
পথে চলে, এবং এই কথাই বলে-__-যে একটি জীবনরক্ষার জন্য অন্য একটি 
জীবকে হত্য। করা ঘাঁয়। রোগগ্রন্ত প্রাণিগণকে ভুগিতে দেখিয়া তাহাদের 
 বোগযাতন। নিবারণের জন্য চিকিৎস। হইতেছে, তাহ নয়! এই চিকিৎসার 
জন্য প্রথমে একটি বনস্পতির মূল খুঁড়িয়া আন! হয়, অন্য একটিকে সমূলে 
॥উৎপাটন করা হয়; একটিকে মধ্যস্থলে ভাঙ্গিয়। ফেল! হয়, অন্য একটি 
বৃক্ষের ছাল তুলিয়া লওয়া হয়,-গভিণী ( ফলস্কুলশোভিত ) একটিকে ক্ষার 
দিয়া জাল দেওয়া হয়; হে বীর, অজাতশক্র বনম্পতির সর্বাঙ্গে অস্ত্রাঘাতে 
চিরিয়। বস বাহির করিয়। তাহাকে শুকাইয়া ফেল। হয়। আর, জঙম অর্থাৎ 


অদৃষ্টের , ২ কোথা হইতে আসিবে? ৩ উৎপন্ন হইবে; 
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সজীব প্রাণীরও অঙ্গ চিরিয়া তাহার পিত্ত নিফাশন করিয়। তাহাত্বার 
পীড়িত জীবের প্রাণরক্ষা করা হয়। অহো, বাসগৃহ ভাঙ্গিয়া ভাহা- 
দ্বার দেবমন্দির তৈয়ারী করা, গরীব ব্যবসায়ীকে ঠকাইয়া অরসত্র 
খোলা; (২৩০ ) মন্তকে আবরণ দিতে গিয়া! শরীরের নিয়াঙ্গ সম্পূর্ণ উলঙ্গ 
করা, পশ্চাতে ভাঙ্গিয়৷ সম্মূথে পরিষ্কার করা ;$ অথবা, পরিধানের বস্ধ 
পুড়াইয়া সেই আগুনে সেঁক দেওয়া, অথব! হন্তভীর অঙ্গ ধৌত করিয়া আন 
করান; চাষের বলদ রিক্রয় করিয়া গোশালা দির্দাণ করা, বা, তোতা- 
পাখীর বদলে একটি পিঞ্তর সংগ্রহ করা, এইসব কার্য বা চেষ্টা হাস্যকর 
নয় কি? এক ধশ্মসম্প্রদায় জল ছীকিয়া পান করেন, কিন্তু জল ছাকিশ্ার 
পীড়নে অনেক জীব মারা যায়। কেহ বা ছিংস। করা হইবে এই ভয়ে অন্ন 
পাক করেন না,_-তাহাতেও প্রাণে কই দেওয়া হয়-_ইহাও হিংসা। হে 
স্থমন। অজ্জুন, কর্মকাণ্ডের সিদ্ধান্ত এই যে হিংসাই অহিংসা,__ইহ। তুমি 
জানিয়া রাখ। আমি যখন প্রথম অহিংসার নাম করি, তখন এই মতের 
দবব্ূপ স্পষ্ট করিয়া বলিব, মনে এই ইচ্ছারই স্ষুরণ হইয়াছিল। তবে কি 
করিয়! ম্পষ্টীকরণ করা যায়? ইহা ভাবিয়াই আমাকে এইসব কথা 
(হিংস1! ও অহিংসাঁর মধ্যে প্রভেদ ) বলিতে হইল,_-তাহাতেই তৃমি বুঝিবে 
_ইছাই আমার অভিপ্রায়; হে কিরীটি, এইজন্যই এ বিষয়ে এত কথ 
বলিয়াছি-_নতুবা এই বক্রপথে যাইবার কি প্রয়োজন? আর, হে ধঙ্ছর্ছর, 
আপন মত নিশ্চিতভাবে প্রতিপাদদন করিবার জন্য প্রাঞ্ধ মতাস্তরের বিচার 
প্রয়োজন । (২৪০) ইহাই আমার মত নিরূপণ করিবার রীতি, _এখন 
আমার যাহা মুখ্য মত তাহাই শুন) যে অহিংসার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে 
অন্তরে জ্ঞানের উদয় হইয়াছে বুঝিতে পারা যায়, সেই অহিংসার স্বরূপ বর্ণনা 
করিব। পরস্থ, কাহারও অঙ্গে অহিংস! পূর্ণভাবে অধিষ্ঠিত হইয়াছে কি না 
তাহা! তাহার আচরণের রীতি 'হইতেই বুঝা যায়-যেমন কষ্টিপাথরে 
ঘধিলেই সোনার কম বলা যায়; তেমনি, মনের সহিত জ্ঞানের সংযোগ 
হইলেই অহিংসার উদয় হয়-_ইহ1| কিভাবে হয়, হে কিরীটি, এখন তাহাই 
শুন; তরঙ্গ উল্লজ্ঘন না করিয়া, লহরী পায়ে ন! তাঙ্গিয়া, জলরাশি 


$ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠাস্তর-_“গৃহ ভাঙ্গিয়া! মণ্ডপ তেয়ারী করা”; 
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কোনওকপে আন্দোলিত না ককিক্সা; শিকারের ( মতন্যের ) উপর দুটি 
রাখিয়া, বক যেমন বেগে অথচ সাবধানে জলের মধ্যে পদমঞ্ধার করে ; অথবা, 
কমলের অভ্যন্তরে কেশর নই হইবে এই ভয়ে ভ্রমর যেমন হাক্কাপায়ে কমলের 
উপর বসে; তেমনি, প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব ভরিয়া 
আছে জানিয়!, করুণাপরবশ হুইয়! তাহার! সাবধানে পদক্ষেপ করেন (“কাকুণ্য 
দ্বারা পদছয় মণ্তিত করিয়া চলেন” )) যে পথে চলেন তাহাই কপামপ্ডিত 
হয়, যেদিকে দৃষ্টিপাত করেন সেই দিকই, নহে ( প্রেমে ) ভরিয়া যায়, 
আপনার জীবন অন্য জীবের পদতলে বিছাইয়া দেন ( অন্য জীবের রক্ষার অন্ত 
নিজের জীবন দান করিতে প্রপ্তত থাকেন ); হে অজ্জন, এইক্ধপ দয়াপপ্পবশ 
হইয়া! সাবধানে যিনি চলেন, তাহার অহিংসার ভাব ভাষাদ্বার] প্রকাশ করা 
যায় না, পরস্ত, মন কি ভরিয়া যায় না? (২৫০) বিড়ালী যেমন প্রেমজরে 
€ সন্তর্পণে ) শাবককে মুখে ধরে, যাহাতে শিশুর কোমল অঙ্গে তাহার দাত বসে 
ন। ঃ ম্মেহময়ী মাতা যেমন তাহার শিশুটির আগমন প্রতীক্ষা করেন, এবং তাহার 
দৃষ্টি অধিকতর কোমলতাপূর্ণ হয়; অথবা, দোলায়মান কমলদলের সংস্পর্শে 
আপিয়1১ বাফু যেমন অক্ষিগোলকের পক্ষে সুখকর হয়) তেমনি, (অহিংসাঁর 
প্রতিমৃদ্তি ) এই মহাপুরুষের কোমলতাপুর্ণ পদম্পর্শ যেখানে লাগে, সেখানে 
জীবমাত্রই স্থখী হয়। হে পাওুম্থত, মৃছ্পদ্ক্ষেপে তিনি খন পথে চলিতে 
থাকেন, কৃমিকীটার্দি জীব সম্মুখে পড়িলে তিনি ধীরে ধীরে পিছু হটিয়া 
যান$ বলেন- তাহার পদক্ষেপের শবে স্বামীজীর (এ জীবের ) নিদ্রাভ্গ 
হইবে, এবং তাহার শান্তির ব্যাঘাত হইবে; এই চিন্তায়, দয়াপরবশ হুইয়। 
তিনি পশ্চাদ্পদ হন, কোনও প্রাণীকেই তিনি মাঁড়াইতে চাহেন ন1। 
'জীবের নামে ( জীবের নাশ হইবে এই ভয়ে) তিনি তৃণ পধ্যস্ত উল্লজ্ঘন করিয়া 
যান নান! বুঝিয়া তাহাকে মাড়াইয়া যাইবেন- ইহা কি সম্ভব? 
পিগীলিক। যেমন মেরুপর্বত উল্লজ্ঘন করিতে পারে না; মশক যেমন 
সিদ্ধ পার হইতে পারে না, তেমনি তিনি পথে কোনও প্রাণীকে 
দেখিলে তাহাঁকে অতিক্রম করিতে পারেন ন1। ধাহার প্রতি পদক্ষেপ 
এমনি কৃপায় পরিপূর্ণ, (“বাহার চলনক্রিয়া এইরূপ ফল প্রনব করে+ ) 


১ দৌলায়মান কমলদল যদি চক্ষুকে বাঙ্গন করে; ২ কৃঁপারাপ ফল প্রসব করে। 
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তাহার মুখনিঃস্ত বাণী দয়ার জীবস্ত প্রতিমৃত্তিস্বরূপ-_দেখিবে ) (২৬) 
তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস সুকুমার, €( কোমলতাপূর্ণ ) তাহার মুখশ্রী প্রেমের আধার; 
তাহার দস্তরাঁজি মাধুর্ধ্যের অঙ্কুর। স্সেহে আগে আগে ক্ষরিয়। পড়ে, 
অক্ষর তাহার পশ্চাতে চলে, তাহার পরে, “কপাকে” সম্মুখে করিয়া 
শব্দ (বাক্য) বাহির হয়। তিনি সাধারণতঃ কোন কথাই বলেন না, 
ভয়ে ভয়ে যদি কিছু বলেন, তবে চিস্তা করেন তীহার বাক্য কি অপরকে 
আঘাত করিবে? বলিলে অনেক কথাই বলেন, তবে তাহার বাক্য কাহারও 
মে আঘাত করে না, ব! মনে শঙ্কা বা সংশয় উৎপাদন করে ন1; কাহারও 
গঠিত পরিকল্পন1 খগ্ডিত করে না, কাহারও মনে ভীতি উৎপন্ন করে না, বা, 
অকন্মাৎ চমকায় না বা কাহাঁকেও উপেক্ষ। করে ন13 কাহারও কোনও মনঃ- 
গীড়! ন। হয়, বা, কেহ (রাঁগিয়।) ভ্রকুঞ্চিত না৷ করে--মনে ইহাই চিন্ত। করিয়া 
অনেক সময় কোনও কথাই বলেন না; যদি কদাচিৎ কেহ কিছু প্রার্থন। 
করে, এবং তিনি ন্মেহবশতঃ কিছু বলিতে চাঁন, তবে শ্রোতার মনে হয় ঘেন 
পিতামাতা কথ। বলিতেছেন ; কিন্বা, নাদ-্রদ্ধ মৃত্তিমান হুইয়] সম্মুখে উপস্থিত, 
অথব। ( স্বচ্ছ ) গঙ্গাজল উচ্ছলিত "হইতেছে, কিনব! পতিতব্রতা নারী বৃদ্ধত্ব প্রার্ধ 
হইয়াছেন। তাহার সত্য ও কোমল, শীতল এবং রসাল$ বাক্য অমত- 
তরঙের ন্যায় মনে হয়। তর্ক যাহ1 বিরোধ সৃষ্টি করে, উপহাস, ছলপূর্ণ বা 
মর্মম্প্শী বাক্য যাহা অপরের প্রাণে পাপ সঞ্চার করে, অথবা, মনে সম্তাপ বা 
ত্রাস উৎপন্ন করে ; (২৭০) আত্মস্তরী, শব্দাড়ন্বরপূর্ণ,১ মন্মরভেদী বা কপটবাক্য 
যাহা আশা ব। শঙ্কা উৎপন্ন করে অথবা প্রতারণ। করে-_-এরূপ বাক্য 
(“বাক্যের অবগুণ' ) যিনি সঘত্বে পরিহার করেন ; আর, হে কিরীটি, তাহার 
ঘৃঠিও তেমনি স্থির€ কোমল (সহজ ) ও ভ্রকুটাব্জিত। তিনি সর্বভূতে 
পরমাত্মার রূপ দর্শন করেন, এবং পাছে কদাচিৎ কাহারও মনে আঘাত 
দেওয়া হয়_-এইজন্য প্রায়শ: কাহাত্বও দিকে দৃষ্টিপাত করেন ন।। যদি 


$ দ্বিতীয় চরণের পাঠন্তর-_"পরিমিত অথচ বল”, "পরিমিত এবং রসাল” 

1 প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের পাঠাস্তর--"বিরোধ উত্তেজক বাদানুবাদ বা মর্ধরভেদী বাক্য যাহা 
প্রাণে পাপ সঞ্চার করে”; প্বাদান্ুবাদ যাহা বিরোধ সৃষ্টি করে, মর্খম্পর্শী বাকা যাহা অপরের প্রাণে 
সস্তাপ উৎপন্ন করে”; প্উপরোধ, বাদানুবাদ, ও মর্দম্পর্শা বাক্য যাহ! প্রাণে পাপ সঞ্চার করে?” 

১ উত্তঞ্তকারী, বিরক্তিকর; ২ প্রীঞ্জল, 


৩৪৬ জ্ঞানেশ্বরী 


কোনও সময়ে কূপাপরবশ হইয়। প্রসন্মনে চক্ষু উন্মীলন করিয়া কাহারও 
দিকে দৃষ্টিপাত করেন-__তবে, চন্্রবিশ্ব হইতে অমতধার1 যেমন বাহির হইতে 
দেখা যায় না, পরন্ত, তাহ! চকোরের উদ্দর একেবারে পূর্ণ করে ; তেমনি 
প্রাণিমাত্রেরই হয়-_যদদি তাহার উপর এই মহাপুরুষের কৃপাদৃষ্টি পড়ে; 
মীতা-কচ্ছপও এইব্প দৃষ্টি জানে না।১ কিং বহুনা সর্ববভূতে বাহার এই- 
প্রকার প্রেমময় দৃষ্টি, তাহার হস্তও এ প্রকার বৃত্তি অবলম্বন করে। ক্রম্ধনিষ্ঠ 
শিদ্ধপুরুষের মনোরথ যেমন কৃতার্থ ( শাস্ত ).হইয়! যাঁয়, তেমনি ইহার হত্তও 
নিব্যাপার (নিক্ষিয়) হইয়া থাকে। অক্ষম ব্যক্তি ঘদি সংন্যাঁপ নেয়, 
নিরিদ্ধন অগ্নি বদি নির্ববীপিত হয়, মুক যদি মৌনব্রত অবলম্বন করে; 
ইহার হস্তদ্বয়ও তেমনি করণীয় কোনও কর্দের অভাবে অকর্তীর (নিক্ষিয় 
পুরুষের ) অঙ্গে স্থির হুইয়! থাকে । (২৮০) বাযুকে ধাক্কা লাগিবে-_আকাশে 
নথাঘাত লাগিবে এই ভয়ে তিনি হাত গুটাইয়। রাখেন ( চলিতে দেন না! ); 
এই অবস্থায়, অঙ্গে উপবিষ্ট ( মক্ষিকাকে ) উড়াইবেন, কিন্বা চক্ষুতে প্রবিষ্ট 
কোনও প্রাণীকে বাহির করিয়। দিবেন, অথব। পশুপক্ষীকে ভয় দেখাইয়! 
তাড়াইবেন ;_এইরূপ কোনও কাধ্য তিনি করিবেন, ইহা৷ কিরূপে হয়? 
তিনি নিজহত্তে কখনও যষ্টি ব দণ্ড গ্রহণ করেন না -_-হে কিরীটি, অস্ত্রের কথা 
কি বলিবার প্রযোজন আছে? তিনি কমল লইয়। ক্রীড়া করেন ন, পুষ্প- 
মাল] উর্ধে নিক্ষেপ করিয়া! ধারণ করেন না-_পাছে ইহ। ফিজার* ন্যায় প্রাণি 
গণকে ভীত করে (ইহা কাহাকেও আঘাত করে ); দেহের বোঁমাবলি 
নিম্পিষ্ট হইবে এই ভয়ে নিজ গাত্রে হস্তক্ষেপ করেন না, হাত পায়ের নখ ন। 
কাটিয়। তাহা বাড়িতে দেন । ষদি ( হস্তদ্বার1 ) কিছু করিবার প্রসঙ্গই উপস্থিত 
হয়, তবে স্বভাবতঃ২ উভয় কর যুক্ত হয়; কিন্বা, উর্ধে 'উঠাইয়া কাহাকেও 
অভয় দেন, অথবা কেহ পড়িয়া! গেলে হস্তদ্বার তাহাকে উঠান, কিন্বা 
আর্ত ( পীড়িত ) ব্যক্তিকে হস্তদ্বার৷ মৃছ স্পর্শ করেন। এইসব কাধ্য তিনি 
আগ্রহের সহিত করেন, পরস্ত, ছুঃখার্তের ভয় দুর করিতে তাহার যে 


সং গোফণ ১1178, ফিলা ॥ 
২ অভ্ঠাসবশতঃ ; 


জয়োদশ অধ্যায় ৩৪৭ 


যখন গভীর নহে আদর করেন, তখন তীছার হস্তের স্পর্শ মলয়বাঘুর শ্যাঁয় 
রুচিকর হয়। তাহার হত্তের মৃছ, লঘুষ্পর্শ চন্দনবৃক্ষের অজের ন্তায় শীতল, 
( চন্দনবৃক্ষের ন্যায়) কোনও ফল প্রসব না করিলেও নিক্ষল নহে। (২৯) 
অনেক বাগ্জাল হইল; তুমি ইহাই জানিয়৷ রাখ যে এইসব মহাপুরুষের 
করতল সঙ্জনের শীতল স্বভাবের ন্যাঁয়। এখন ইহাদের মনের গ্রকৃত বর্ণন। 
শুন; এতক্ষণ যাহ! বলিলাম তাহ! ঘার। কি তাহাদের মনের বৃত্তির কথা বুঝা 
ঘায় না? শাখা! কি তরু'নহে? জল বিন1 কি সাগরের অন্তিত্ব আছে? স্্ধ্য 
কি তাহার তেজ হইতে পৃথক? অবয়ব কি শরীর হইতে পথক? বমকি 
জল হইতে ভিন্ন? স্থতরাং এই মহাপুরুষের বাহ আচার সম্বন্ধে যাহ কিছু 
বলিলাম, তাহাই তাহার মনের শ্বরূপ, জানিবে। জমিতে যে বীজ বপন 
কর। হয়, তাহাই বৃক্ষের রূপে বাহিরে প্রকট হয়,__তেমনি অন্তরের ক্রিয়া 
বাহোন্দ্িয় দ্বারাই প্রকটিত হয়। মনের মধ্যে যদি অহিংসার-উদয় না হয় 
(অভাব হয়,) তবে (ইন্দ্রিয়ছার! ) বাহিরে কিরূপে প্রকট হইবে ? 
হে কিরীটি, বৃত্তি প্রথমে মনে উদয় হয়, পরে বাকা, দৃষ্টি ও হস্তত্বারা বাহিরে 
প্রকাশিত হয়। মনের অভ্যন্তরে যে ভাব নাই তাহ]! বাহিরে কিরূপে প্রকট 
হইবে? বীজ বিন। কি ভূমিতে অন্কুর উৎপন্ন হয়? জলের উৎস শ্তকাইয়া 
গেলে কি নদীতে প্রবাহ থাকে? জীবের প্রাণ চলিয়া গেলে কি দেহের 
কোনও ক্রিয়া বর্তমান থাঁকে ? ( ৩০০) মনের মনত্ব নষ্ট হইয় গেলে ইন্জিয়- 
সকল উৎপাটিত হয় (ক্রিয়াশক্তি হাঁরায় )-_যেমন স্বত্রধার বিন] কাষ্ঠপুত্তলী 
ব্যর্থ হয়। অতএব, হে পাণুব, মনই ইন্দ্িয়ের যাবতীয় ব্যাপারের মূল কারণ, 
ইন্্িয়ের দ্বারাই যন সব ব্যাপার সম্পন্ন করায় । অস্তঃস্থ মন যখন, যে স্থিতিতে, 
ঘে বাদন। লইয়! থাঁকে, ইন্দ্রিয়গুলি তাহাই বাহিরে ব্যাপারক্ষপে প্রকট করে। 
ফুলের কলি যেমন কোশ হুইতে আপনার সুগন্ধ ছড়াইয়৷ (সশবে ) বাছির 
হয়, তেমনি মনের মধ্যে অহিংস! অত্যাত্ত বাড়িয়া! যায় ( এবং বাহিরে গ্রকট 
হয় )£$ এইজন্য, তখন ইন্দ্রিয়গুলি অহিংসার (পি) রাশিকেই মূলধন 


$ তৃতীন্স চরণের পাঠাস্তর-_"যেমন নুপক্ক ফলের সৌরভ আপনা আপনি বাহিরে ছড়াইয়। 
পড়ে ।” 


৩৪৮ জানেশ্বনী 


(সম্পত্তি) করিয়া! তাহাই পূর্ণভাবে বিক্রয় করিতে আরস্ভ করে।+ সমৃত্র 
নিবিড়ভাবে ভরিয়া উঠিলে ( সমুত্রে জোয়ার আসিলে ) যেমন তাহার 
খাড়িগুলি ও সংলগ্ন তটভূমিও ক্ষারযুক্ত (লবণাক্ত ) হয়, তেমনি মন স্বসম্পত্তি 
( অহিংস!) ঘ্বার। ইন্ট্রিয়গুলিকে ভরিয়। দেয়। অনেক. বলা হইল। গুরু 
(পণ্ডিত ) যেমন আবেশভরে বালক ছাত্রের হাত ধরিয়া অক্ষরের সাবিগুলি 
নিজেই লিখিতে থাকেন ; তেমনি, মন হত্যপদাঁদি ইন্দিয়গুলির মধ্যে দয়ালুতা 
অর্থাৎ কপার ভাব আনয়ন করিয়! তাহাদের ঘার। অহিংসার আচরণ করায়। 
এইজন্য, হে কিরীটি, ইন্দ্রিয়গুলির ক্রিয়ার যে-সব কথা বলিয়াছি; তাহা 
দ্বারা মনের আচরণেরই বর্ণনা করা হইয়াছে। এইভাবে, ধাহার আচরণে 
দেখ! যায় যে তিনি কায়মনোবাঁক্যে হিংস! ত্যাগ করিয়াছেন (৩১৯) 
তাহাকেই জ্ঞানের প্রিয় লতাকুঞ্জ বা মন্দির বলিয়া! জানিবে,_শুধু তাহাই নহে, 
তিনি শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ । যে অহিংসার কথ কানে শুন। যায় বা যাহ। শাস্গ্রন্থে 
নিরূপিত ( বণিত ) হুইয়াছে,__তাহ। যদি প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে হয়, তবে 
এইপ্রকার মহাঁপুরুষকে দর্শন করিলেই হয়।” (জ্ঞানদেব বলিতেছেন )-- 
তগবান শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে অজ্জুনকে বলিলেন; ইহা! এক (অল্প) কথাতেই 
বল৷ যাইত; পরস্ত, আমি বিস্তারিতভাঁবে তাহ বলিয়াছি, এইজন্য আপনারা 
আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার! বলিবেন- হরিত্বর্ণ চার। দেখিয়া গবাদি 
পণ্ড যেমন পথ তুলিয়৷ অগ্রসর হয়, _কিন্ব1 পক্ষী যেমন বায়ুর বেগের মহিত 
আকাশে উড়িয়৷ যায়; তেমনি প্রমেয় (সিদ্ধান্ত ) বূপ বিষয়ের ক্ফৃপ্তিতে 
আমার রমবৃত্তির ( সরসভাঁবের ) শ্লোত আসিয়াছে, এবং তাহাতে আমার 
বুদ্ধি শ্বল্পপরিমাঁণে ভাসিয়! গিয়াছে ।৩ তবে এরূপ বলা ঠিক হইবে না; আমার 
এই বিস্তারিত বর্ণনার অন্ত কারণ আছে ? বস্ততঃ অহিংস শব্টি তিন অক্ষরে 
গঠিত। “অহিংসা"র ব্যাখ্যা অল্প কথাতেই হইতে পারে, পরত, অহিংস সম্বন্ধ 
বহু (বিভিন্ন ) মতের আলোচন। করিয়াই ইহার অর্থ স্পষ্ট কর! যায় ; নতুবাঃ 
এইসব প্রচলিত ভিন্ন মতের আলোচন। ন। করিয়া--( জোর করিয়া একপাশে 
সরাইয়া, অগ্রাহা করিয়া) ঘদি নিজের ব্যাখ্যাই শুনাই, তাহা আপনাদের 
ভাল লাগিবে না। জহুরীদের গ্রামে গিয়। কষ্টিপাথর* বাহির কর! যাইতে 


১ অহিংসাকেই মূলধন করিয়। তাহারই লেনদেন বা বাবস! করে; 
২ প্রেমের প্ষরণে ; ৩ আমার বুদ্ধি সববশে নাই ; ৪ গণ্ডকী; শালগ্রামশিল! ; 


ৃ আয়োদশ অধ্যায় ৩৪৯. 


পারে,_-কেশরকে কি পুট (লেপ) দেওয়ার দরকার হয় ?১ যেখানে আটার 
বিক্রয় কম হয় ( অর্থাৎ দরিদ্র পল্লীতে ) সেখানে কপুরের সুগন্ধের ইচ্ছা 
কেন?২ (৩২৯ ) স্থৃতবাৎ, হে প্রতুগণ, এই সভায় দি আমি বাক্পটুতার 
অভিমানে বক্তৃতা করি, সে কথা যুক্তিসম্মত হইবে না; যদি সাধারণ ও 
বিশেষ শ্রোতাদের মধ্যে প্রভেদ না করিয়া সরাসরি একভাবেই ব্যাখা। করা 
হয়, তবে আপনার! তাহা কানেই শুনিবেন না। কোনও শুদ্ধ তত্ব ব্যাখ্যা 
করিতে গিয়। যর্দি সংশয়ের আন্বিলত] থাকিয়। যায়, তবে অবধান পশ্চাদ্পদ 
হয় (শ্রোতাদের এ বিষয়ের দিকে লক্ষ্য স্থির থাকে না)। শৈবালে 
আচ্ছাদিত জলের দিকে কি হুংস তাকায়? কিম্বা, মেঘের আড়ালে 
ঠাদনী (চন্দ্রকিরণ ) ঢাঁকিলে চকোরপক্ষী তাহার দিকে চগ্চুপুট প্রসারিত 
করিয়া দেয় না)৩ স্ডেমনি, আমার নিরূপণ (ব্যাখ্য।) নিব্বিবাদ ন। 
হইলে, আপনার1 এদিকে তাকাইবেন না, গ্রন্থের আদর করিবেন না, শুধু 
তাহাই নহে, ইহা আপনাদের ক্রোধ উৎপাদন করিবে। বিভিন্ন মতের 
নিরাকরণ না করিলে 'আক্ষেপের” (আপত্তির, সংশয়ের ) নিরপন হইবে না, 
এবং আমার ব্যাখা। আপনাদের 'গ্রাহা হইবে না। আর, হে সম্ত শ্রোতৃবুন্দ, 
আমার এই গ্রন্থ প্রতিপাদনের মৃখ্য উদ্দেশ্য এই যে আপনারা সদা আমার 
প্রতি প্রসন্ন থাকিবেন ।$ যদি বাস্তবিক দৃষ্টিতে দেখ যায় আপনারা গীতার্থের 
আস্তরিক ভক্ত,--ইহ! জানিয়াই আমি এক চিত হইয়। গীতায় ধ্যান লাগাইয়াঁছি। 
আপনারা সর্ধবন্ধ দ্রিয়াও গীতাকে ধরিয়। থাকিবেন (ছাড়িতে পারিবেন 
না), স্থতরাঁং ইহ1 একটি গ্রস্থ নহে, ইহা আমার কাছে সত্যই (বন্ধকী 
জিনিসের ন্যায়) গচ্ছিত আছে। (৩৩০) তবে, দি আপনার! সর্ববস্থের 
লোভে এই গচ্ছিত'বস্তর অনাদর করেন, তবে গীতা ও আমার একই দশ। 
হুইবে। আর বেশী বলিবাঁর প্রয্নোজন নাই, আপনাদের কৃপাপ্রলাদের 
প্রাথা হইয়াই আমি এই গ্রন্থের ব্যখ্যা করিবার নিমিত্ত হইয়াছি। আপনাদের 
তায় রসিক শ্রোতাগণের যোগ্য (রুচিকর, মনঃপৃত ) হয়, এইভাবে আমাকে 
নির্দোষ ও শুদ্ধ ব্যাখ্যা করিতে হইবে-_ এইজন্যই আমি বিভিন্ন প্রচলিত 

১ সরম্বতীর ( 'কাশ্রিরী” ) স্তুতি করিবার কি দরকার? ২ কিআদর? ৩ উত্দে 

তুলিয়া ধরে না; 
$ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর আছে-_অর্থ একই । 





২৩৫৬ জ্ঞানেশ্বরী 


মতের আলোচন। করিয়াছি । এই বিস্তারিত কথনের জন্ত আমি গ্োকার্থ 
হইতে অনেক দূরে আমিয়। পড়িয়াছি, সেজন্য আপনারা এই সস্তানতুল্য 
বালককে ক্ষম1 করুন । আর, অল্পের গ্রাস হইতে কাকর বাছিয়! ফেলিতে কিছু 
সময় লাগে,তবে তাহা দূষণীয় নছে, কারণ কাকরর্প প্রতিবন্ধক লরাইতে 
হয়। ঠগের হাত হইতে বীাচিয়। আসিতে যদ্দি দেরীই হয় তবে কি বালকের 
মাতা তাহার উপর ক্রোধ প্রকাশ করিবে? না, জীবিত ফিরিয়া! আসিয়াছে 
বলিয়। “নিমলোন'* করিবে? পরস্, আর কথ! বাঁড়াইবার প্রয়োজন নাই; 
আপনার আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন তাহাই পরম লাভ; এখন ভগবান 
শরীক কি বলিলেন তাহাই শুঙন। ভগবান বলিলেন__“হে জ্ঞানোত্বমনয়ন 
( দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন ) অজ্জুন, এখন অবধান কর, তৌমাকে জ্ঞানের প্ররুত স্বব্ধপ 
বলিতেছি। ধাহার হৃদয়ে আক্রোশশৃন্ত ( দস্তরহির্ত বা খেদবঙ্জিত ) ক্ষমা 
আছে, তাহাকেই নিশ্চিতভাবে প্রকৃত জ্ঞানী বলিয়! বুঝিবে। গভীর সরোবরে 
যেমন কমলিনী, কিন্বা ভাগ্যবান পুরুষের গৃহে ঘেমন সম্পত্তি ( এই্বধ্য )) 
€ ৩৪০ ) তেমনি, হে পার্থ, ধাহার হৃদয়ে ক্ষমা বাড়িতে থাকে, সেই ক্ষমার 
লক্ষণসমূহ তোমাঁকে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রিয় অলঙ্কার 
যেভাবে ( যেমন আনন্দের সহিত ) অঙ্গে ধারণ কব! হয়, তেমনি ভাবে িনি 
ভালমন্দ সমত্ত সহ করেছ; ত্রিবিধ মুখ্য সমস্ত উপদ্রব, অর্থাৎ ভ্রিতাপের 
জালাও যাহার চিত্রকে বিচলিত করে ন1; অপেক্ষিত বস্তপ্রাপ্তি হইলে যে 
সন্তোষ হুয়, অনপেক্ষিত বস্ত ( অনিষ্ট) প্রাঞ্থি হইলেও তেমনি সমানভাবে 
ধিনি মানিয়। লন; মানাঁপমান, সুখ ও দুঃখ যিনি সমভাবে সহা করেন, নিন্দ। 
ও স্ততি ধাহার চিত্তের সমতা! ভঙ্গ করে ন1; গ্রী্মের তাপ ধাহাকে উত্তধ 
করে না, শীতে ধিনি কাঁপেন না (কষ্ট পান ন।), কোন প্রসঙ্গই ধাহাকে ভীত 
করে না; যেরু পর্বত যেমন আপন শরীরের ভার বুঝিতে পারে না, যজ্ঞবরাহ 
ঘেমন পৃথিবীর ভারকে বোবা ( কষ্টদায়ক ) যনে করেন নাই ; অথবা, পৃথিবী 
যেষন চবাচর ভূতগ্রামের ভার অনায়াসে বহন করে, তেমনি নানাপ্রকার 
€ স্থখছুঃখ ইত্যাদির) ছন্দ প্রা হইয়াও ধাহার কষ্ট হয় না (“ঘাম হয় না"); 


* নিমপাত। ও নুন একত্র করিয়া বালকের মুখের চতুর্দিকে ঘুরাইয়! ফেলিয়া দিলে অশুত 
দৃি হইতে রক্ষা করা যায়, 


অয়োদশ অধ্যাক্ন ৩৫১ 


অসংখ্য নদীর প্রবাহের জলরাশি একত্রিত হইয়া আসিয়া পড়িলে সমূত্র যেমন 
আপন বক্ষ ( পেট ) বিস্তার করিয়া তাহা গ্রহণ করে ১১ তেমনি, যাহার কাছে 
এমন কিছুই নাই যাহা। সহা করা যায় না, এবং যাহ। সহ করিতে হয় তাছা 
ধাহার ম্মরণেও থাকে ন।; (৩৫০) অলে যাহা কিছুই আস্থক না! কেন, 
তাহ! আত্মন্বরূপ মনে করিয়। যিনি সহা করেন এবং ধাহার যনে এই সহুন- 
শ্নীলতার কোনও অভিমান উৎপন্ন হয় না (সহন কর! কিছুই আশ্চর্য্য মনে 
করেন না )) হে প্রিয়োত্তম, এইগ্রকার অনাক্রোশ ( আক্রোশশুন্য, অভিমান- 
রহিত ) ক্ষমা ধাহার মধ্যে বিরাজমান, তিনিই জ্ঞানের মহিমা বৃদ্ধি করেন, 
জানিবে। হে পাগুব, তিনিই জ্ঞানের আধার বা উৎস। এখন আর্জবের 
কথা বলিব, শ্রবণ কর। “আর্জব” প্রাণবায়ুর সৌজন্যের স্তায়__অর্থাৎ 
প্রাণিমাত্রের প্রতি প্রাণবায়ু যেমন সৌজন্য প্রকাশ করে, তেমনি সর্বপ্রাণীর 
প্রতি অনুকূল ভাব পোষণ করাই “আজ্জব”। সুধ্য যেমন লোকের মুখ দেখিয়া 
( অর্থাৎ প্রিয় ব৷ অপ্রিয় ভেদজ্ঞানে ) আলোক বিকিরণ করে না, আকাশ 
যেমন জগতের সর্বত্র সমভাবে ব্যাপিয়া। আছে ; তেমনি ধাহার মন সর্বজীবে 
মমভাবাপন্ন, এবং ধাহার ব্যবহার সম্পূর্ণ ভোজ্ঞানরহিত; জগৎ সব্বদ্ধে 
গভীর জ্ঞান ধাহাঁর মনে সমগ্র জগতের সহিত একাত্মবোধ জাগায়, এবং 
ধাহার মনে আপন-পর ভাব নাই; পর্ধগ্রাণীর' প্রতি যিনি জলের ম্যায় 
নিয়গামী (সকলের লহিত অনায়াসে মিশিয়া যাঁন ) এবং কাহারও সম্বন্ধে কি 
কোনও বিষয়ে চিত্তে বিরুদ্ধভাঁব পোষণ করেন ন1$ ধাহাঁর মনের ভাব বামুর 
গতির স্যায় সরল, এবং (শঙ্কা) সংশয় বা আকাঙ্ষাশূৃন্ ; মাতার সম্সুথে 
যাইতে শিশুর যেমন কোনও বিচার (শঙ্কা) নাই, তেমনি লোকের সমক্ষে 
ধাহার (মন) মর্ত প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধ। হয় না; (৩৬৯) হে 
ধ্ধার কমল প্রন্ফুটিত হইলে যেমন তাহার স্থগন্ধকে সীমাবদ্ধ করা যায় না, 
তেমনি ধীহার মনে কোনও গুপ্ত গ্থান থাকে না (ধাহাঁর প্রিয় অপ্রিয় 
ভেদজ্ান নাই )) একটি বিশুদ্ধ রত্বের' শ্বচ্ছতা যেমন রত্বের উপর দৃটি 
পড়িলেই দেখ! যায়, তেমনি ধাহার মন ক্রিয়ার অগ্রে ধাবিত হয় ( কোনও 
কাধ্য করিবার পূর্বেই ধাহার সরল মনের ভাব প্রকাশিত হয়)? ধিনি 


১ আপন বক্ষেয় মধো গ্রহণ করে। 





৩৫২ জ্ানেশ্বরী 


আলোচন। (বিচার ) করিতে চাঁন না, আতিথেয়তায় অনভিজ্ঞ, সংগ্রহ ও 
সঞ্চয় করিতে ধিনি জানেন না; ধাহার দৃষ্টিতে লজ্জিতভাব ( কপটত ) নাই, 
বা কোনও পেঁচ নাই (সদ্ধানযুক্ত নহে), কাহার সহিত কি ব্যবহার 
করিতে হয় তাহ! ধিনি জানেন ন1; ধাহার দশ ইন্দ্রিয়, প্রাঞ্জল, নিষ্ষপট 
ও শুদ্ধ (নির্মল); ধাহার পঞ্চ প্রাণ অষ্ট প্রহর উন্মক্ত থাকে; ধাহার 
অস্তঃকরণ অম্বতধারাঁর ন্যায় সরল),_বেশী কি বলিব? ধাহার মধ্যে 
এইসব লক্ষণ বর্তমান ( ধিনি এইসব লক্ষণেরণ্আশ্রয় ); হে বীরশ্রেষ্ঠ অঞ্জুন, 
তাহাকে আজ্জবের প্রতিমৃত্তি বলিয়া জানিবে, তিনিই জ্ঞানের আধার। ' এখন, 
হে চতুবশ্রেষ্ঠ অজ্জুন, ইহার পর গুরুতক্তির প্রসঙ্গ (প্রকাঁর ) বলিব, আরধান 
কর। এই গুরুসেব। সমস্ত ভাগ্যের জন্মভূমি, শোকগ্রস্ত জীবকে ত্রহ্মশ্বর্ূপ 
প্রাপ্ত করায়;ঃ এই গুরুসেবার কথাই তোমাকে বলিব-_তুমি তোমার 
অবধান একাগ্র কর ( একাগ্রচিত্ত হইয়! শ্রবণ কর ) (৩৭০ )। সমস্ত জলরূপ 
সমৃদ্ধি লইয়া গঙ্গ। যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করে, কিন্বা শ্রুতি যেমন (সর্ব সিদ্ধান্ত 
লইয়া ) ব্রন্মপদে (প্রবিষ্ট ) স্থির হয়; অথবা, সতীন্ত্রী যেমন আপন পঞ্চপ্রাণ 
একত্র করিয়। সর্ব গুণাগুণনহ প্রিয় পতির পদ্দে অর্পণ করে ; তেমনি, যিনি 
আপনার সর্ধবন্ম ( সবাহা অন্তঃকরণ ) গুরুতক্তিকে অর্পণ করেন, এবং যিনি 
স্বতূই গুরুভক্তির গৃহম্বরূপ হুইয়। যান; বিরহিণী পত্বী যেমন সর্বদা পতির 
চিন্তা করে, তেমনি যিনি সর্ববদ। গুরুগৃহ যে দেশে অবস্থিত সেই দেশের কথাই 
চিন্তা করেনঃ সেই দিক হইতে প্রবাহিত বামুকে ভ্রতপদে সম্মুখে গিয়া 
সম্মানিত করেন ও “আমার গৃহে আস্থন' বলিয়। আমন্ত্রণ জানান ? প্র্কত 
(গুরু) প্রেমে আপনভোল। হুইয়৷ গুরুগৃহের উদ্দেশে কথ। বলিতে ভালবাসেন 
এবং আপন জীবনকে গুরুগৃহের মিরাসদার করিয়া ' রাখেন 7 রজ্জবন্ধ 
গোবৎসের ন্যায় ধাহার দেহ শুধু গুরুর আজ্ঞায় নিজের গ্রামে একল৷ বান 
কবে; যিনি বলিতে থাকেন--“কখন এই বন্ধন টুটিবে? কখন গুকুজীর 
সহিত সাক্ষাৎ হইবে? (বিরহে ) প্রতিমূহুর্ত তাহার কাঁছে একযুগের 
বেশী বলিয়। মনে হয়; এই অবস্থায় যদি কেহ শুরুর গ্রাম হইতে উপস্থিত 
হয়, কিন্বা গুরু স্বয়ং কাহাকেও তাহার কাছে প্রেরণ করেন, তখন গতাফু- 
লোক যেন আফু লাভ করিল-_-এইকপ ধাহার মনে হয়; কিম্বা ষেন শুষ্ছ 
বীজের অঙ্কুরে অম্তবর্ধণ হইল, কিন্ব৷ জলশূন্য মরোবরের মৎস্য সমূজে গিয়া 
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পড়িল; (৩৮০ ) অথবা, েন দবিভ্রের গুপ্তধন লাভ ছইল, কিছ! অন্ধ 
চক্ষম্নান হুইল, কিনব! ভিক্ষুক ইন্দ্রপদ লাত করিল) তেমনি, যিনি গুরুকুলেষ 
না গুনিলেই মহান্থখে এমন শ্ষীত হইয়া উঠেন, ঘে কোটিগুণ বর্ধিত 
আকাশের মধ্যেও তাহার স্থান হয় না; গুরুকুলে যাহার এমন ভক্তি দেখিবে, 
তাহাকে জ্ঞান স্বয়ং সেবা করিতেছে জানিবে । আর, অস্তঃকরণে প্রেমের 
আতিশয্যে যিনি শ্রীগুরুর মুদ্তি ধ্যানযৌগে উপাসনা! করেন? শুদ্ধ হৃদয়ের 
প্রাঙ্গনে আরাধ্য দেবতাকে অগ্রস্ভাগে স্থাপন করিয়া যিনি সর্বভাবে তাহার 
পরিবারতুক্ত হুইয়! যাঁন 7 ( টচতন্য ) জ্ঞানরূপ ভিত্তির উপর স্থাপিত আনন্দ- 
রূপ মন্দিরে শ্রীগুরুদেবের মৃত্তি স্থাপন করিয়া ধ্যানরূপ অমৃতের ধারায় তাহাকে 
অভিষেক করেন; বোধব্ধপ (ক্রহ্ষজ্ঞানরূপ ) ্ুর্যোদয় হইলে, বুদ্ধির্ূপ 
ডালায় সাত্বিক ভাবসমূহের দ্বার] পূর্ণ করিয়া শঙ্কররূপ গুরুদেবকে অর্থাদান 
করিয়! লক্ষপূজ। করেন $ দিবসে তিনবাঁর ( সকাল, মধ্যাহু ও সন্ধ্যায়) জীব- 
তাঁবের ধৃপ জাঁলাইয়! জ্ঞানের দীপ দ্বার। নিরন্তর গরুদেবের আরতি করেন ? 
সমরসের ( গুরুর সহিত এঁক্যভাবের ) নৈবেদ্ক নিরন্তর গুরুকে অর্পণ করিতে 
থাকেন, এবং পূজারী হুইয়। গুরুর্দেবের মুত্তিকে পূজা করেন। অথবা, কখনও 
তাহার বুদ্ধি জীবের শয্যায় গুরুকে পতিরূপে কল্পনা করিয়। তাহার সঙ্গহখাঙ- 
ভব করে, এবং প্রেমানন্দে মগ্ন হয়। (৩৯০ ) কোনও এক মময়ে তাহার 
অন্তর গুরুরপ্রতি অনুরাগে ভরিলে তাহাকে ক্ষীরসমুদ্রের ন্যায় অনুভব করেন ॥ 
সেখানে (সেই অন্রাগসমুদ্রে ) ধ্যানের বহুস্থখরূপ নিশ্মল শেষশয়নে ঘেন 
গুরুদেব শেষশীয়ী ভগবান নাঁরায়ণের মৃত্তিতে শয়ন করিয়া আছেন ) নিজেই 
ঘেন লক্ষ্মীর ন্তায় তাহার চরণসেবায় নিযুক্ত, নিজেই গরুড়রূপে ( পদতলে ) 
দণ্ডায়মান ) কখনও* আপনাকে নাভিকমল হইতে উদ্ভূত ত্রন্ষাম্বরূপে কল্পনা 
করেন,_-এইবপে গুরুমৃত্তির প্রেমে অস্করে ধ্যানস্থখ অনুভব করেন। কোনও 
এক সময়ে গুরুকে মাতৃরূপে কল্পন। কর্গিয়া, তাঁহার অঙ্কে শয়ন করিয়া স্তন্তপান- 
রূপ কল্পিত স্থখ উপভোগ করেন । অথকা, হে কিরীটি, চৈতন্য (জ্ঞান ) রূপ 
বৃক্ষের তলায় (ছায়ায়) গুরুদেবকে গোমাতান্বক্ূপ কল্পনা করিয়। নিজে 
তাহার বৎস হইয়া! যান। কোনও এক সময়ে মনে হয় গুরুদেবের কৃপান্সেছ- 
রূপ সলিলে তিনি মত্ত হইয়াছেন | কিন্বা, গুরু অম্বতেরু১ বর্ষণ, এবং তিনি 
১ ক্কপান্থতের ॥ 
৩ 
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নিজে ( গুরুর পাম্বতনিঞ্চিত ) কোমল; চাঁর|--এইক্প নানা সঙ্ল্প তাহার যনে 
উৎপন্ন হয়। তাহার প্রেম এমনই “অপার? ( অন্তহীন ) যে ( কখনও কল্পনা 
করেন যে) তিনি একটি ক্ষুত্র চক্ষুপক্ষহীন পক্ষিশাবক; গুরুকে পক্ষিণীরপে 
কল্পনা করিয়া, তিনি ষেন তাহার চঞ্চু হইতে থান্ঘ গ্রহণ করিতেছেন) 
কিছ, গুরুদেব জলের মধ্যে নৌক। এবং তিনি তাহাকে আশ্রয় করিয়া আছেন। 
(৪০*) সমুদ্রে জোয়ার আপিলে যেমন একটির পর একটি তরঙ্গ আসিতে থাকে, 
তেমনি প্রেমের আ্ধকো ধানোপাসনায় একটির পর'একটি ধ্যান উৎপন্ন হয়। 
আর কত বল! যায়? এইভাবে গুরুর মৃত্তি অন্তরে উপভোগ করেন; 
এখন বাহ সেবার কথ! শুন। তিনি যনে মনেস্থির করিয়া বলেম--'আজি 
এমন উত্তম দেবা করিব, যে গুরুদেব সন্তষ্ঠ হইয়া বলিবেন__“বর প্রার্থনা 
কর”; আমার এইপ্রকার আন্তরিক সেবায় গুরুদেব প্রসন্ন হইলে আমি 
এইভাবে প্রার্থনা করিব; বলিব__হে দেব, আপনার পরিবারের দেবক্বৃন্দ 
যে যেখানে কাজ করে, এক। আমাকেই তাহাদের সমস্ত কাজে লাগাইয়া 
দিন; আর, হে প্রভূ, আপনার মন্দিরে (গৃহে) যেসব উপকরণ 
(উপভোগের সামগ্রী) আছে আমাঁকে 'সেইপসব উপকরণর্ূপে পরিণত 
করুন; এইপ্রকার বর প্রার্থনা করিপে শ্রীগুরু প্রসন্ন হইয়া বলিবেন “তথাস্ত) 
তখন আমি তাহার সমগ্র সেবকমণ্ডলী হইয়] যাইব; আমি একাই তাহার 
সেবার সমস্ত উপকরণ হইয়া খাইব,_-তখন আমার গুরুসেবার চমৎকার রূপ 
দেখ। যাইবে 3 শ্রীপুর সমস্ত শিষ্বেরই মাতাম্বরূপ, পরস্ধ গুরুর কৃপায় আমি 
তাহাকে এমনভাবে ধরিব যে তিনি এক! আমারি মাতা হইয়! যাইবেন। 
তার প্রেম এমনভাবে আকর্ষণ করিব ঘে তিনি একপত্বীত্রত গ্রহণ করিবেন 
এবং ক্ষেত্রসংম্যাপব্রত আচরণ করিতে ইচ্ছ! করিবেন (অর্থাৎ তাহার গ্রেম 
আমাতেই স্থির হইয়া থাকিবে )( ৪১ )। বায়ু যেমন (চা রিদিশ1) চতুদ্দিকের 
সীম। অতিক্রম করিয়া বাহিরে যায় না, তেমনি আমিও নিজে গুরুকপাঁর 
পিঞ্জর হইব। গুকুপেবারূপী স্বামিনীকে আমি আপনার সমস্ত সদ্গুণ দ্বার! 
বিভূষিত করিব, শুধু ইহাই নহে,--আমি গুরুভক্তির একমাত্র আচ্ছান 
হইয়া! থাকিব। গুকুপ্রসাদদের করুণাধার! ষখন বর্ষণ করিবে, তখন নীচে 
আমিই পৃথিবী হইয়া তাছ। ধারণ করিব" ১ এইন্ষপে তিনি আপন হৃদয়ে 
১ সেবারৃতিরূপ; সতেজ; 
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অসংখ্য কল্পনার মনোরথ স্ত্টি করিতে থাকেন; আরও বলেন, আমি 
শ্রগুরুর গৃহ হইয়া যাইব, এবং তথায় দাঁস হইয়। তাহার সেবা! করিব; 
যাইবার আসিবার সময় দয়ালু গুরুদেব যে গৃহহ্থার পার হইয়। যান আঙি 
সেই ঘ্বাবের পৈঠা হইব, এবং দ্বারে দ্বারপাল হইয়া থাকিব; আমি তীহার 
পাদুক। হইব এবং আমিই তাহাকে সেই পাছুক] পরাইব, আমি তাহার 
ছত্র হইব, এবং ছত্রধারীও হইব) চোপদার হইয়া! পথের উচ্চনীচ ভূমি 
দেখাইব, তাহার হাত ধরিয়া চলিব,_শ্বামীর অগ্রে বক্ত। হইয়া থাকিব 
(যাহা কিছু বলিবার আমিই বলিব); আমি পানদান হইয়া সেবা করিব, 
পিকদানীও আমি হইব, তাহার ম্সানের সমস্ত কাঁধ্য করিয়া সেবা করিব) 
গুরুদেবের আসন, অলঙ্কার, বস্ত্র ও চন্দনার্দি উপচার আমিই হইব; স্পকার 
হইয়। তাহাকে অন্ন পরিবেশন করিব, এবং আপন আত্মার দ্বার! গ্রীগুরুর 
আরতি করিষ; (৪২০) গুরুদেব যখন ভোজন করিবেন আমি তখন এক 
পংক্তিতে বসিব, এবং পৎক্তিও হইব, ভোজন শেষ হইলে সম্মুখে গিয়া তাহাকে 
পান দিব; তাহার উচ্ছিষ্ট আমিই সরাইব, তাহার শয্যা আমিই পাড়িব 
এবং তাহার পদমেবা আমিই করিব; আমি সিংহাসন হইব, যাহার উপর 
্রপ্তরু আরোহণ করিবেন,__এইভাবে গুরুসেবায় উৎকর্ষ লাভ করিব; 
যেপব বিষয় শ্রীগুরুদেবের মন আকর্ষণ করিবে, আমি সেইসব চমৎকার বিষয় 
হইয়। যাইব? তাহার শ্রবণের অঙ্গনে আমিই অসংখ্য ( অক্ষৌহিণী) শব 
হইয় যাইব, এবং যে যে স্থানে তাহার অঙ্গম্পর্শ (ঘর্ষণ) করিবে আমি 
সেই সেই স্থানে তাহার ম্পর্শজ্ঞান হইয়া যাইব; যে যে বস্তর প্রতি শ্রীগুরুদেব 
সস্েহ দৃষ্টিপাত করিবেন, আমি সেই-সকল বস্ভতে পরিণত হইব; তাহার 
রসনায় যে ষে পদার্থ ভাল লাগিবে, আমি নিজেই সেইলব রস ( বস্ত ) হইব 

স্থগম্ধরূপে তাহার ভ্রাণেন্ছরিয়ের সেবা করিব ? গুরুসেবার সর্ব বস্ত নিজেই হইয়। 
লমস্ত গুরুসেবা আপনার মধ্যেই সগ্রহ করিব'_-এইভাবে বাহাসেব! সম্বন্ধ 
তাহার মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন । “যতদিন দেহ থাকিবে, ততদিন এই- 
ভাবে গুরুর সেবা! করিব দেহান্তে সেবা করিবার আশ্চর্য্য বুদ্ধি আলিতেছে, 
শুন।” (জ্ঞানদেব বলিতেছেন )£ পদেহপাঁতের পর আমি সেই ভূমির সুতিকার 
সহিত আমার দেহভস্ম (ধূলি ) মিশাইব, যেখানে গুরুদ্দেবের শ্রীচরণ 
ঈাড়ায়; ( ৪৩০) আমার দেহের সমক্য জলীয়ভাগ আমি সেই জলের সহিত 


৩৫৬ জ্ঞানেশ্বরী 


মিশাইব-যে জল আমার স্বামী কৌতুকে স্পর্শ করেন) যে দীপ বারা 
শ্রীগুর আরতি করেন, কিন্বা ষে দীপ তাঁহার গৃহ আলোকিত করে, সেই 
দীপের তেজের সহিভ আমার শরীরের তেজের অংশ মিশাইব 3 তাহার 
ব্যবহারের চামর ও পাখায় আমার প্রাণবাফু লয় করিব--যাহাতে তাহার 
অঙ্গে ব্যজন, করিতে পারি) যে যে স্থানে শ্রীগুরু পরিবারসহ বাস করেন 
তাহার আকাশ-তত্বের সহিত আমি আমার আকাশের অংশ লীন করিব; 
জীবিত ব1 মৃতাবস্থায় কখনই এই গুরুসেবঃ ত্যাগ 'করিব না, এক নিমেষও 
বুথ! যাইতে দিব না-_এইভাঁবে কোটি কল্প কাটাইয়। দ্িব।” ধাহার মনে 
( গুরুসেবার ) এইরূপ উৎকট ইচ্ছ। থাকে, এবং ধাহার সেবাকাধ্যও তেমনি 
অপার (অন্তহীন ); ধিনি রাত্রিদিবস, অল্পবহ কিছুই বিচার করেন না, 
গুরু আজ্ঞা দিলেই ভূত্যের ন্যায় আজ্ঞাপালনে যিনি তৎপর ও প্রফুল্ল; 
গুরূসেবার কাঁধ্য গগনাপেক্ষাঁও বৃহৎ হইলেও যিনি একাই, এক সময়েই সমস্ত 
কাধ্য সম্পর করেন; দেহের গতি ধাহার মনের গতিকেও অতিক্রম করে, 
ধাছার কাধ্য মনের সহিত প্রতিযোগিতা করে; কখনও শ্রীগুরুর খেলার 
জন্য (সামান্য পরিহাসপ্রন্থত ইচ্ছা পৃরণ করিতে) ধিনি জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান 
করেন (উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত ); (৪৪০) গুরুসেবায় ধাহার দেহ ক্ষীণ হয়, 
গুরুর ্সেহে ধাহার অঙ্গ পুষ্ট হয়, এবং ধিনি সর্বদ1 গুরুর আজাবহছ হইয়। 
থাকেন (আপনাকে গুরু-আজ্ঞার গৃহ বানান ); যিনি গুরুকুলেই সকুলীন, 
গুরুবন্ধু-সৌজন্যে সুজন, যিনি গুরুসেবারূপ ব্যলনে নিরস্তর নিযুক্ত ; গুরুসম্প্রদায়- 
ধর্মই যাহার বর্ণাশ্রম, গুরুচচ্চাইং বাহার নিত্যকম্খ ; গুরুই যাহার ক্ষেত্র, 
দেবতা, মাত। ও পিতা, গুরুসেব। ভিন্ন যাহার অন্য কোনও সাধনমাগ নাই ; 
শ্রীগুরুর ছার যাহার কাছে সর্বন্ব, _সর্ধবধর্শের সার, ধিনি গুরুসেবকগণের 
সহিত সহোদরের গ্ভায় প্রেমপূর্ণ ব্যবহার করেন ; যাহার মুখে শুধু গুরুনামের 
মন্ত্র, গুরুবাক্য ভিন্ন অন্ত কোনও শাস্ত্গ্রন্থ ধিনি হস্তে স্পর্শ করেন না) 
গুরুচরণস্পৃষ্ট শীতল পাদোদক ধাহাঁর কাছে ভ্রেলোক্যের নকল তীর্ঘাআ্জার ফল 
আনয়ন করে ; অকন্মাৎ শ্রীগুরুর উচ্ছিষ্ট প্রপার্দ পাইলে যিনি সমাধিস্থখকেও 
তুচ্ছজ্ঞান করেন $ হে কিরীটি, গুরু পথে চলিলে তাহার চরণ হইতে যে ধূলিকপা 


১ দেবা; . ২ গুরুপরিচর্ধয। ; 


আয়োদশ অধ্যায় ৩৫৭ 


উঠে, তাহার এককণা ধিনি কৈবল্যন্থখের বদলে ( মন্তকে ) গ্রহণ করিতে 
উত্স্ক; আর কত বলিব? বস্ততঃ গুরুভক্কির পার ( সীমা) নাই, ক্রাস্তদশ্শা 
( দীর্ঘদর্শী-ত্রিকালজ্ঞ ) জানী হইব।র ইহাই ( গুরভক্তিই ) কারণ। ( ৪৫*) 
ধীহার মনে গুরুভক্তির প্রতি অচ্থরাগ হয়, এই বিষয়ে উৎকণ্ঠা হয়, গুরুসেবা 
ব্যতীত অন্ত কিছুই ধাহার ভাল লাগে না; সেই মহাপুরুষ তত্বজ্ঞানের আধা, 
তাহাতেই জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয়,_-তিনিই দেবতা, তিনিই জ্ঞান, তিনিই ভক্ত । 
ইহা নিশ্চিত জানিবে টে এই *ভক্তের মধ্যে জ্ঞান মুক্তদ্বার হইয়া স্থখে বাস 
করে, এবং তাহা এত অধিক যে সমস্ত জগৎ ভরিয়া যায় । এই গুরুসেব। বিষয়ে 
আমার অস্তরে অভিলাষ প্রবল-_মেইজন্ুই অযথ। (যুক্তিমার্গ ত্যাগ করিয়। ) 
অনেক কথা বলিয়াছি। নতুবা, আমি হস্ত থাকিতেও হস্তহীন, ভজন বিষয়ে 
অন্ধ, এবং চলনে; পঙ্গু হইতেও অধিকতর “পঙ্গু' । গুরুর ( মহছিম1) বর্ণনায় 
আমি মৃক, বুথ! অন্নভোজী ও অলন, পবস্ত, গুরুর প্রতি নির্খল ও গভীর 
অন্থবাগে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ । আমি জ্ঞানদেব বলিতেছি এই কারণেই 
আমাঁকে এখানে এত বিস্তারিত বর্ণনা! করিতে হইতেছে ।২ ( হে শ্রোতাগণ ) 
আপনারা আমার এই কথার বিস্তার সহা করিয়া! আমাকে মেবা করিবার 
অবসর দিন; এখন এই গ্রন্থার্থের বিশদ ব্যাখ্যা করিতেছি । শ্রোতাগণ, 
গহন, ভূতভারসহিফু, বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, ও পার্থ শুনিতেছেন। 
শরীক বলিলেন__-“ধাহার শুচিতা এত অধিক দেখা যায় যে অঙ্গ এবং মন যেন 
কর্পুরের দ্বার গঠিত $ কিংবা ধাহার অন্তর ও বাহির রদ্বগুচ্ছের ন্যায় শ্বচ্ছ ; 
অন্তরে ও বাহিরে ধিনি হৃধ্যের ন্যায় তেজন্বী ; যিনি বাহ কশ্মের আচরণে শুদ্ধ, 
অন্তরে জ্ঞানের দীপ্তিতে উজ্জ্বল, এইভাবে যিনি অস্তর্বাহ শুচিতা লাভ 
করিয়াছেন; বেদয্ত্র উচ্চারণ করিয়া! এবং ম্বত্তিক। ও জল একত্রে ব্যবহার 
করিয়া ধাহাঁর বাহ্শ্ুদ্ধি-হয় ; বুদ্ধিবলে সবই কবা যায়,_যেমন ধৃল। দ্বারা 
দর্পণ স্বচ্ছ করা যায়, বা ( মসলাঁ। মিশ্রিত জলে ) ভাটিতে বস্ত্র ধৌত করিয়া 
দাগ উঠান যায়; বেশী কি বলিব? এইভাবে বাহিরে ধিনি নির্মল, 
এবং অন্তরে জ্ঞানদীগ্ড ও শুদ্ধ; নতুবা, হে পাওুস্ত, অস্তর যার শুদ্ধ 
নহে, বাহাকর্মের আঁচরণ তাহার পক্ষে শুধু বিড়ম্বন। মাত্র । মৃতদেহে শৃঙ্গারসঙ্জ! 


১ পরিচর্যায়, ২ আমাকে শরীর পোষণ করিতে হইতেছে ॥ ৩ নিরাসক্ত, বিতৃষণ । 


দেবা য় ॥ 
1১৮২ . রা 
সাড় তিনি নি বি 


৩৫৮ জানেশবরী 


করা, বা গর্দভকে তীর্থজলে স্নান করাঁন, বা একটি তিক্ত অলাবুব উপ 
গুড় মাথান যেমন হয়; একটি পরিত্যক্ত (নিন ) গৃহকে তোরণঘ্বারা 
সজ্জিত কর1, উপবামীর অঙ্গে অন্ন লেপন করা, বিধব! স্ত্রীলোকের কপালে 
কুদ্কুম সিন্ুর দেওয়া (একই প্রকার নিক্ষল)। রং করা শুস্ত কলমের 
বাহিরের চাঁকচিক্য যেমন বৃথা, চিত্রিত ফল যাহা অভ্যন্তরে গোময়পূর্ণ 
তাহা কি কোনও কাজে লাগে? (অন্তর যাহার শুদ্ধ নহে তাহার ) বাহ্‌- 
কর্দের অনুষ্ঠানও তেমনি, মেকী পদার্থের কোনও মুল্য নাই, মদের 
কলনী গঙ্গাজলে ডূবাইলেও পবিভ্র হয় না। (৪৭, ) অতএব, অস্ভরে জ্ঞান- 
লাভ হইলে, বাহাশুচিত৷ শ্বভাবতঃই ( আপন] হইতেই ) হইবে, শুধু বাহ্কর্থ 
দ্বারা জ্ঞান লাভ কর) যায়-_-ইহা কি সম্ভব? এইজন্য, পুণ্যকর্মের দ্বারা 
ধাহার দেহের বাহা মলিনত| উত্তমরূপে ধৌত হুইয়াছে, এবং জ্ঞানালোকে 
যাহার অন্তরের কালিম! দূর হইয়াছে ;_তাহার অন্তর্বাহা এই ভেদজ্ঞান চলিয়া 
ধায় এবং শুধু নির্মলত্ব থাকে, কিং বছনা, তাহার মধ্যে শুচিতা অধিষ্ঠান 
করে। তখন স্ষটিকনিম্মিত গৃহে দরীপশিখা৷ যেমন বাহিরে প্রকাশিত হয়, 
তেমনি অন্তরের সন্ভাব ( ইন্ডরিয়দ্ার1 ) বাহিরে প্রকটিত হয়। যে বিষয়গুলি 
সংশয় বা মিথ্যা মনোবিকার উৎপন্ন করে কিম্বা কুকাধ্যে প্ররোচন1 দেয় 
(ছুষ্কতির বীজ অস্কুরিত করে )॥ সেগুলি, শুনিলে বা তাহার সংস্পর্শে 
আসিলেও, তাহার মনে কোনও রেখাপাত করে না-_মেঘের বর্ণে আকাশ 
যেমন বিকারপ্রাঞ্ধ হয় না। বস্তুতঃ ইন্ডিয়গুলি বিষয়ভোগে লিপ থাকিলেও 
তাহার চিত্ত তজ্জনিত কোনও বিকারের স্পর্শে কলুষিত হয় না। পথে 
পবিত্রকুলজাত অথরা নিশ্নশ্রেণীর কোনও স্ত্রীলোক দেখিলে যেমন ( জিতেন্দরিয় 
পুরুষের ) কোনও চিত্তবিকাঁর হয় না, তেমনি বিষয় স্থন্ধেও ইহার নিষ্পৃহ 
আচরণ। কিন্বা, একই তকুণাঙ্গী (যুবতী ) স্ত্রীলোক পতিপুত্রকে আলিঙ্গন 
করে, পরস্ত, পুত্রপ্রেমে যেমন কোনও কামভাঁবের উদয় হয় না; তেমনি, 
হদয় শুদ্ধ ও নিশ্মল হইলে মনে সংকল্প-বিকল্পের ক্ষোভ হয় না, পরস্ত, কৃত্যাকত্য 
সন্বদ্ধে যিনি সম্যক অবহিত ) (৪৮) হীরক যেমন জলে ভিজে না, প্রস্তরখও যেমন 
জলে সিদ্ধ হয় না, তেমনি তীহার মনোবৃত্তি বিকল্পছ্বার। দূষিত হয় না। ছে 
পার্থ, এইপ্রকার আচরণকেই “শুচিতা বলে,__-এবং যেখানেই ইহা পূর্ণভাবে 


্বেখ। মায়, সেখানেই জান আছে, জানিবে। আর যে পুরুষের মধ্যে 
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[স্থিরতা” ( £্্ধ্য ) গৃহ নির্মাণ করিয়া আছে, তিনিই জ্ঞানের জীবনম্বরূপ ) 
দেহ আপন খুশিমত বাহক যাহাই করিয়। বেড়াক ন1 কেন, তাহার মনের 
স্ৈধ্য নষ্ট হয় না । গাঁভী বনে চরিতে গেলে বংদের প্রতি স্মেহ যেমন তাহার 
সঙ্গে যায় না,--অথবা ( পতির সহিত সহমরণে যাইবার সময় ) সতীর বিলাস- 
লজ্জা যেমন প্রেম (কাম) ভোগ নহে; কিন্বা, লোতী ( রুপণ) দূরদেশে 
গেলেও যেমন তাহার মন সঞ্চিত ধনরাশির উপর পড়িয়া থাকে, তেমনি ইহার 
দেহ চালিত হইলেও চিত বিচলিত হয় না) ধাবমান মেঘের সহিত যেমন 
আকাশ দৌড়ায় না, তারাগণ বৃত্তাকাঁরে ঘুরিতে থাকিলেও প্রবনক্ষজ্ ষেমন 
তাহাদের সহিত ঘুরে না) হে ধঙ্ছুদ্ধর, গমনশীল পথিকের মহিত যেমন পথি- 
পার্থস্থ বৃক্ষাদি চলিতে থাকে ন1; তেমনি, পঞ্চভৃতাত্ুক শরীরে ( ইন্জিয়ের 
সহযোগে ) যেসব ব্যাপার হয় তাহাদের বিকারলহরী তাহার মনকে 
বিচলিত করে না; ঘৃণিবাত্যা ষেমন পৃথিবীকে নড়াইতে পারে না, তেমনি 
(বিষয়েন্দ্িয়সঞাত ) উপন্রবের ধাক্কা! তাহাকে টলাইতে পারে না) (৪৯৯) 
দৈন্তদুঃখ তাহাকে সন্তপ্ত করে না, ভয় বা শোক তাহাকে কম্পিত করে না, 
দেহের মৃত্যু আদিলেও ভীত হন না) বাসন! বা আশার তীব্রতায় কিন্ব। 
বিবিধ রোগের আক্রমণে ( গঞ্জনে ) তাহার সরল চিত্ত মুখ ফিরায় না (বিক্ষুব্ধ 
হয় না) ) নিন্দা, অপমান বা দণ্ডের ভীতি, কাম বা লোতের উপত্রব তাহার 
মনের একটি কেশকেও কুঞ্চিত করে ন। (মনকে বিচলিত করে না); আকাশ 
বদি ভাঙ্গিয়াও পড়ে, পৃথিবী দি চূর্ণও হয় তথাপি তাহার চিত্ববৃতি নিশ্চল 
থাকে; ফুলের আঘাতে যেমন হম্তীকে পাশে ফিরান যাঁয় না, তেমনি 
ছর্বাক্যবাঁপ তাঁহাকে পথচ্যুত করে না, (ছুঃখকষ্ট' দেয় না); ক্ষীরপমূত্রের 
তরঙ্গ-লছরী যেমম মন্দার পর্বতকে টলাইতে পারে না, দাবানল যেমন 
আঁকাঁশকে জালাইতে অসমর্থ ; তেমনি (স্থখছুঃখের ) উন্মিমালা ঘতই উঠুক 
না কেন (আনাগোন। করুক নাুকেন ), তাহার মনোধর্মে অশান্তি হয় না, 
( চিত্তসাম্য নষ্ট হয় না), কল্লাস্তে তাহার ধৈর্য পৃথিবীর ন্যায় অটল থাকে 
(আপন সামর্থ্য অবিচলিত থাকে )। হে চক্ম্বান্‌ অঞ্জুন, “£স্থর্যট নামে 
যে বিশেষ গুণের কথ। বলিলাম, তাহা এইপ্রকার মানসিক অবস্থা-_বুবিয়া 


পথ এবং তাহার পারের বৃক্ষাদি ; 


৩৬ . জ্ঞানেশবরী 

রাখ। এইরূপ আত্মস্থ দু “ন্থৈর্য যে পুরুষের দেহ ও মন জুড়িয়৷ থাকে, 
তাহাকে জ্ঞানের উন্মুক্ত ভাগার বলিয়া জানিবে। আর, লোভী মন্থব্য যেষন 
তাহার ঘর, কিন্ব। দ্বন্বযোদ্ধ। আপন হাতিয়ার, ব। কপণ যেমন তাছার ধন- 
ভাগ্ডারের কথ! বিশ্বত হয় না) (৫০ ) মাতা যেমন একমাত্র বালককে 
সর্ধ্বদ রক্ষা করে, কিন্বা। মধুমক্ষিকাঁর যেমন মধুর প্রতি অত্যধিক লোভ থাকে; 
তেমনি, হে অঞ্জন, ধিনি মনকে সংঘত করেন এবং তাহাকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারের 
কাছেও দীড়াইতে দেন না; বলেন--কাম (বাসম। ) শুনিবে, আশারূপ 
ডাকিনী দেখিবে, তখন মনের মধ্যে ভেদতাব ঢুকিবে।” বণগিষ্ঠ পতি যেমন 
বহিমুব্ধী ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে সর্বদা ঘরের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখে, তেমনি 
তিনি (উদ্দাম) প্রবৃত্তিকে পাহার! দেন (সংযত করেন); জীবনীশক্তি, 
কমিয়া গেলে এবং দেহ ক্ষীণ হইলেও ইন্দ্রিয়সংযম করিয়। তাহাদের ছার রুদ্ধ 
করেন ; মনের মুখ্য দ্বারে, প্রত্যাহারের পাহারার স্থানে, শবীরবপী ছুর্গে ষম- 
দ্ষমকে দ্বারী নিযুক্ত করিয়া লদ] জাগ্রত রাখেন ; মৃলাঁধার, নাভী ( মণিপুর ) ও 
ক (বিশুদ্ধ) এই তিন চক্রে ( বজ, ওডিয়াঁন ও জালন্ধর এই ) তিনটি “বন্ধন 
বসাইয়। যিনি আপনার চিত্তকে ইড়া ও পিঙ্গলার সন্গিস্থলে প্রবেশ করাইয়৷ 
দেন; এবং অস্তঃকরণের সহিত এক্যাস্থাপনের জন্য ধ্যানের দ্বার। বাধিয়া 
নমাধিশষ্যায় শয়ন করাইয়া! দেন; $যাহাকে অন্তঃকরণ-নিগ্রহ বলে তাহা 
ইহাই, জানিবে,_-এবং যেখানে ইহ! আছে সেখানেই জ্ঞানের প্রকাশ ;« 
যে সাধকের আজ্ঞা তাঁহার মন শিরোধাধ্য করিয়া মানে, তিনি মন্ষ্বাকারে 
মৃপ্তিমান জ্ঞান, জানিবে। (৫১০) 


ইক্ড্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ। , 
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিহ্ঃখদোষানুদর্শনম্‌ ॥ ৯ 
আর ধাঁহার মনে বিষয়ের প্রতি পূর্ণ বৈরাঁগ্যের সম্বদ্ধি আছে) বমন- 
করা অন্ন খাইতে যেয়ন রসনার লাল ঝরে না, যেমন কেহই মৃতদেহ আলিঙ্গন 


৯ চেতনাশক্তি ; সত্তা; 

$ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠাস্তর-_-"এবং চৈতন্তের সহিত একাপ্রাপ্ত হইয়। যাহার চি 
অন্তরে রমণ করে”; “এবং অন্তরে চিত্ত চৈতন্ভের সহিত সযরস হয়” । ৃ 

২ বিজয়, , ৩ বৈরাগা পূর্ণমাত্রায় জীবন্ত বা জাগ্রত আছে ; 
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করিতে অগ্রসর হয় ন।) ঘেমন কেহই বিষ খাইতে চাছে না,--ব! জলন্ত 
গৃছে প্রবেশ করে না, অথবা ব্যান্রের গুহায় বাস করিতে যায় না) অথবা ফুটস্ত 
লৌহরসে েমন কেহ ঝাঁপ দেয় না, বা অজগরকে উপাঁধান করে না; তেমনি, 
হে অর্জুন, ধাছার বিষয়বার্তী ভাল লাগে না, যিনি ইন্ড্রিয়ের দ্বার কোনও 
বিষয় গ্রহণ করেন না; যাহার মনে বিষয়ভোগের আলম্য ( বিষয়ভোগ সম্বন্ধে 
উদাসীন ), দেহ অতিকৃশ, পরস্ত ষমদমের সহিত ( ইন্দ্রিয়নিগ্রহবিষয়ে ) ধাহার 
গভীর এক্যবোধ ; ধাহার মধ্যে সমস্ত তপো ব্রত একজ্রে সন্মিলিত, এবং, হে 
পাগুব, লোকালয়ে বাস ধাহার কাছে প্রলয়ের ম্যায় মনে হয়; ধোগাত্যাসে 
ধাহার অত্যধিক আকাঙ্ষা, ধাহাঁর বনবাসই ভাল লাগে, যিনি মন্গয্যসমাঁজের নাম 
পর্যন্ত মহন করিতে পারেন না; এহিক ভোগ যিনি শরশয্যার ন্যায়, বা পু'জের 
পন্কে গড়াইবার ন্যায় ( কষ্টকর) মনে করেন ; শ্বর্গসথখের কথা শুনিয়। যিনি 
তাঁহাকে কুকুরের গলিত মাংসের ন্যায় হেয় জ্ঞান করেন 7 (৫২০) ইহাই সেই 
বিষয়বৈরাগা, যাহাদ্বারা আত্মন্বরূপ প্রাঞ্চির সৌভাগ্য হয়, এবং জীব 
বদ্ধানন্দ স্থখভোগের যোগ্য হয়। এইভাবে, ধাহার মধ্যে এহিক ও পাঁর- 
লৌকিক উভয় প্রকার সখভোগ সঘন্ধে গভীর বিরক্তি দেখ। যায়, তাহাকেই 
জ্ঞানের বাসস্থান বলিয়! জানিবে। আর যিনি সকাম, ফলাঁকাজ্কী মনগুযের 
ন্যায় যাগষজ্ঞ ও জনহিতকর কর্মের অনুষ্ঠান করেন, পরস্ত, শরীরে কর্তৃত্ব- 
ভিমান পোষণ করেন না; যিনি বর্ণাশ্রমপোষক নিত্যনৈমিতিক কর্শের 
আচরণ করিয়া যাঁন, এবং তাহাতে কোনও ন্যুনতা আসিতে দেন না; পরস্ধ, 
এই কর্ম আমি করিলাম” বা 'আমাঘার। এই কর্শে সিদ্ধি হইল" এইক্প 
ভাবন৷ মনেও আসিতে দেন ন।; বাঁষু যেমন স্বভাবগুণে সর্বত্র বিচরণ করে, 
শষ্য ঘেমন নিরভিমাঁনে ( অহঙ্বারবজ্জিত হুইয়। ) উদ্দিত হয়; কিম্বা, বেদ 
যেমন সহজভাবে জ্ঞান বিতরণ করে, গঙ্গা যেমন বিন। কারণেই সর্ধদ। 
প্রবহমান, নেইরূপ যিনি অভিমানরহিত হইয়া! সর্বপ্রকার আচরণ করেন; 
উপযুক্ত খতু আনিলে বৃক্ষ যেষন ফল দান" করে, পরন্ধ, ফলন সম্বন্ধে তাহার 
কোনও জ্ঞান হয় না, তেমনি এ বৃক্ষের ম্যায় মনোবৃতি লইয়! যিনি সদা 
কর্ম আচরণ করেন; গ্রথিত হার হইতে স্ুত্রটি টানিয়া লইলে যেমন হয়, 
তেমনি ধাহার মন, কর্ম ও বাক্য হইতে অহঙ্কার সম্পূর্ণভাবে দূর হইয়াছে ? 
মেঘ যেমন আকাশে স্বন্বহীনভাবে আপন। আপনিই থাকে, তেমনি যিনি 
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দেছে কর্মের আচরণ করিলেও (এভাবে নিলিপ্ত খাঁকেন); (€৩*) 
মগ্যপায়ীর অঙ্গে বন্ধ, চিত্রে অঙ্কিত মনুস্তের হত্তে অস্ত্র, অথবা» বলদের পুষে 
শান্সগ্রস্থের বোবা (যেমন উপঘোগী হয় না); তেমনি, ধিনি নিজদেহ 
সম্বন্ধে সম্পূর্ণ দেহাভিমানবর্জিত (দেহের অস্তিত্ব ধাহার স্মরণে থাকে না), 
তাহার সেই স্থিতিকেই “নিরহঙ্কারতা' বলে। ধাহার মধ্যে এই নিরহঙ্কারের 
ভাব পূর্ণভাবে দেখা যায়, তিনিই জ্ঞানের আবামস্থল,_ইহাতে অন্যথা! নাই। 
আর, জন্ম, মৃতু, ছুঃখ, ব্যাধি, বার্ধকা' ও পাপ তাহাকে স্পর্শ করিবার 
পূর্বেই ধিনি দূর হইতে তাহাদের দর্শন করেন (তাহাদের সাঁদ্ধে সাবধান 
হন) যেমন কোনও সাধক পুরুষ পিশাচকে, বা কোনও যোগী উপাধি- 
জনিত উপদ্রবকে (শারীরিক দুঃখকষ্ট ) দেখেন, অথবা রা ওলন যন 
ঘেমন কমবেশী বুঝিতে পারে (গৃহ প্রাচীরের সমাস্তরালত নিরূপণ করে); 
সাপের মনে পূর্বজন্মের বৈরীভাব মুছিয়া যায় না, তেমনি ধিনি অতীত 
জন্মের অপূর্ণতা ( ছঃখদোষাদি ) সর্বদা স্মরণে রাখেন; চক্ষুর অভাস্তরে 
প্রস্তরের টুকরা! যেমন কষ্টদায়ক, আঘাতের মধ্যে প্রোথিত অস্ত্র যেমন সঙ্থ 
করা যায় না, তেমনি ধিনি বিগত, ( জন্মকালীন ) জন্মদুঃখ বিস্বাত হন না) 
তিনি বলিতে থাকেন--আমি পুঁজগর্তে জন্িয়াছি, মৃত্ররন্ধ হইতে বাহির 
হইয়্াছি, হায়, হায়। আমি মাতৃত্তনের ন্বেদ চাঁটিয়াছি'; এইসব কারণে 
ধাহাঁর জন্মের উপর ঘ্বণা হইয়া যায়, এবং বলেন “এখন যাহাতে আর 
জন্মগ্রহণ ন। করিতে হয় তাহাই করিব? জুয়াঁড়ী যেমন খেলায় হারিয়া। 
হার উঠাইবাঁর জন্য পুনরায় দাবা লইয়! বলিয়া যায়, কিন্বা পুত্র যেমন 
পিতার বৈরশোধের জন্য চেষ্টিত হয়) (৫৪০) আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি যেমন 
ক্রুদ্ধ হইয়া আঘাত ফিরাইয়া দিতে চেষ্টা করে, তেমনি তিনি জরাবন্ধন 
ঘুচাইবার জন্য সদাচেষ্টিত (শঙ্কিত) সম্মানিত ব্যক্তি যেমন অপমান 
সহিতে পারে না, তেমন তিনি নিজ জন্মাস্তের২ লজ্জার কথা কখনও 
বিশ্বত হন না। আর মৃত্যু যাহার সম্মুখে,_তাহা৷ কল্পাস্তে আমিলেও 
আজই যিনি সাবধান হন; হে পাও্স্ৃত, মাঝে অথৈ (গভীর ) জল আছে 
জানিয়! সীতারু যেমন নদীর তীরেই কোমর কিয়! তৈয়ারী হয়ঃ কিন্বাঃ 
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রণদেশে প্রবেশ করিবার পূর্বে সৈনিক যেমন সাবধান ছয় ও আঘাত 
লাগিবাঁর পূর্ধেই ঢাল আগাইয়। ধরে; আগামীকল্য পথে বিশ্রামস্থলে দস্থ্য 
হইতে বিপদ হইতে পারে বুঝিয়া যেমন আজই লাবধাঁন হইতে হয়, (রোগে) 
ভ্রীবন যাইবার পূর্ধ্বেই যেমন ওষধের ব্যবস্থা করিতে হয়) নতুবা, এমন 
অবস্থা হয় ঘে জলন্ত ঘরে আটক পড়িলে আর কৃপ খনন করিবার সামর্থ 
থাকে ন1 ( ঘরে অগ্রিপংযোগের পূর্বেই কৃপ খনন করিতে হয়); গর্তে 
পতিত প্রত্তরথণ্ডের ন্যায় যে সংসারসাগরে ডূবিতেছে, তাহার চীৎকারে 
কেহ আমিয়। তাহাকে উদ্ধার করিবে_ইহ। কে বলে? সেইজন্য, বলবান 
শতক্রর সহিত ( হাড়বিদ্ধকারী ) প্রবল শত্রুতা থাকিলে যেমন অষ্ট প্রহর খোলা 
তরবারি হস্তে প্রস্তত থাকিতে হয়; অথবা, বাগ্দত্ত। কন্ত। ( যেমন মাতৃগৃহ 
ত্যাগ করিতে ) কিন্ব৷ সন্গ্যানী (যেমন সংসার ত্যাগ করিতে প্রস্তত হয়), 
তেমনি যিনি মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যু সম্বন্ধে বিচার করিয়! প্রস্তুত থাকেন ; (৫৫০) 
যিনি এইভাবে ইহজন্মেই পুমজ্জন্ম নিবারণ করেন, এবং মরণেই মৃত্যুকে নাশ 
করিয়৷ আত্মন্বরূপে লীন হইয়া থাকেন $ সত্যই তাহার ঘরে জ্ঞানের কোনও 
নানতা থাকে ন1)--এইভাবে যিনি হৃদয়ে জন্মমৃত্যুর শল্য (ছুংখ) 
অনুভব করেন ; আর, শরীরে জরা আক্রমণ করিবার পৃর্ব্বে ভর1 যৌবনের 
মধ্যেই তাহার কথা চিন্তা করেন; এবং কহিতে থাকেন--'আজ এখন 
শরীরে যে পুঠি দেখ। যাইতেছে, তাহা সিদ্ধ তরকারীথণ্ডের ন্যায় হইবে? 
আমার হুস্তপদাদি ভাগ্যহীন ব্যক্তির ব্যবসায়ের ন্যায় অপটু হইবে,_ 
শরীরের বলের অবস্থ। অন্ত্রিহীন রাজার ন্যায় হইবে) মস্তক (কিম্বা নাক) 
যাহা ফুলে* স্থশোভিত ( ব। ফুলের স্থগন্ধ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ) তাহা ফাটিয়া 
( কিন্বা! ঝুলিয়! পড়িবে, এবং ) উষ্টের জান্বর স্তায় দেখিতে হইবে; বন্ধনযুক্ত 
পশুর ক্ষুর যেমন গ্রামের বাহিরে .রোগগ্রস্ত হয়, কান পর্যন্ত আমার সমজ্ত 
শরীরের দশাও তেমনি হইবে 5$ আমার নেত্রযুগল, যাহার রং পঞ্মদলের 
স্থায়_তাহ। হ্থপকক পটলের ন্যায় ( জ্যোতিহীন ) হইবে; ভ্রযুগল বৃক্ষের শুফ 
ছালের ন্যায় চক্ষু উপর ঝুলিয়! পড়িবে, বক্ষ-স্থল নয়নজলে ভিজিয়! পচিয়! 
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উঠিবে; সরীস্থপ যেমন ( মুখনিঃস্থত লালার দ্বার ) বাঁধলাগাছের গাঁ ঘর্ষণ 
কৰিয়] পিচ্ছিল করে, তেমনি (আমার মুখনিঃহত ) লালা ঘারা আমার মুখ 
ক্রেদাক্ত হইবে ? ( ৫৬* ) রদ্ধনশালার সম্মুথে নাল! যেমন ময়ল1 জলে পরিপুরণ 
থাকে, আমার নানিকাঁও তেমনি ক্রেপপূর্ণ হইবে; আমার অধরোষ এখন 
ভাখুলরাগে রঞ্িত, আমি হাসিলে দস্তরাজি বিকশিত হয়, এবং তাহার 
সাহায্যে আমি সুন্দর কথ! বলিতে পাৰি ; সেই মুখ ক্লেম্মার প্রবাহে ভাসিয়। 
যাইবে এবং কসের দীতের সহিত অন্য ধাতগুলি পড়িয়া ঘাইবে; কৃষিকার্ধয 
ঘাড়ে আপিয়। পড়িলে যেমন হয়, কিনব! বৃষ্টির ঝাপ্টায় গবাদি পশু একবার 
বসিয়া! গেলে যেমন (আর উঠিতে চায় না), তেমনি শত প্রযদ্্েও আমার 
জিহব! নড়িতে বা উঠিতে পারিবে না৷? শুষ্ক কুশা গ্রপ্রচ্ছ যেষন বাঁযুর আন্দোলনে 
উড়িয়া মালভূমিতে গিয়। পড়ে, তেমনি আমার মুখের শ্মশ্ররাজিরও এক্ূপ 
ত্রাসজনক অবস্থা হইবে; আষাঢ় মাসে পর্বতশিখর হইতে জলের প্রবাহ 
যেমন নামিয়। আসে, তেমনি আমার মুখের গর্ত হইতে লাঁলার বস্তা ঝরিয়া 
পড়িবে ; কথায় জড়তা আসিবে, কর্ণ বধির হইবে, এবং শরীর বুদ্ধ মর্কটের 
যায় দেখিতে হইবে ; হাওয়ায় আন্দোলিত কুশপুত্তলিকার ম্যায় আমার সর্ব 
কাপিতে থাকিবে ; পদ্ছয় টলিবে, হাত বীকিয়া যাইবে, সৌন্দর্যের সং চমৎকার 
নাচিতে থাকিবে ? মলমৃত্রের দ্বার ছিব্ত্রবিশিষ্ট ভাগের ন্যায় হইবে (নিরোধশক্ধি 
থাকিবে মা ), এবং অপরে আমার মৃত্যুকামন! করিবে ; (৫৭০) আমার অবস্থা 
দেখিয়া জগৎ থুতু দিবে (ম্বণায় মুখ ফিরাইবে ) এবং আমার মৃত্যু হইতেছে 
ন। দেখিয়া আমার আত্মীয়ন্বজন বির্ক্ত হইবে; স্ত্রীলোকের আমাকে 
ভূত বলিবে, বালক-বালিকারা৷ আমাকে দেখিয়া ভয়ে পলাইবে, অধিক কি 
বলিব? আমি একটা ত্বণার পাত্র হুইয়া৷ যাইব ; (আমার ) কাঁশির শবে 
নিত্রিত পাড়াপড়শীর ঘুম ভাঙ্গিয়া৷ যাইবে, এবং তাহারা বিরক্ত হইয়। বলিবে 
“বুড়া না৷ জানি কত লোককে জালাইবে'; এইভাবে, ধিনি (ভাবী) 
বৃদ্ধাবস্থার কষ্টের কথা যৌবনেই' চিন্তা করেন, এবং ধাহার মনে বিরক্তি 
€ বিতৃষ্ণা) আনিয়া যায়) এবং বলিতে থাকেন_-“কাল (শীগ্রই ) এই 
বৃদ্ধাবন্থা আসিবে এবং এখনকার ভোগ ফুরাইবে,-তখন আমার ছিতের 


১ খ্ণভারে চাষীর কৃষিকার্ধ্য যেমন নষ্ট হয়; ২ মুচ্ছ+ যাইবে; 


অয়োছশ অধ্যায় , ৩৫ 


(কল্যাণের ) জন্ত কি অবশিষ্ট থাকিবে? সৃতরাং কান বধির হইবার পূর্বেই 
শ্রোতব্য কথ! শুনিয়া। লইব, পঙ্ছু হুইবার পূর্বেই উত্তম স্থানগুলি দেখিতে 
যাইব) দৃষ্টি খন যাইবেই তখন দৃষ্টি থাকিতেই, দেখিবার বন্তগুলি দেখিয়া 
লইব, মুকত্ব আসিবার পূর্বেই মধুর ভাষণ করিয়া তৃপ্ত হইব; হাত অবশ 
হইবে, তাহা। পূর্বেই কিছু কিছু জানিতে পার! যায়, __স্তরাং দানধর্াদি 
মকল পুণ্যকশ্ম এখনি করিয়া যাই ; এমন দশা ভবিসষ্ততে আসিবে যখন মন 
পাগলের ন্যায় হইয়। ঘাইজ্ব, তাহার পূর্বেই নির্মল পরলোকের কাজ কবিয়! 
যাইব; কাল চোর আসিয়া সর্ধন্ব লুটিয়া লইবে, ইহা জানিতে পারিলে 
আজই সম্পত্তির ব্যবস্থা করিতে হয়, শেষ বাতিটি নিবাইবাঁর পূর্বে খা্- 
দ্রব্যাদি ঢাকিয়া রাখিতে হুয় ; (৫৮০) তেমনি, বার্ধক্য বাড়িতে থাকিলে শরীর 
বার্থ হইয়। যাইবে, _স্থতরাং এখন হইতেই সকল বিষয়ে নিলিপ্ত থাক1 উচিত 
( অথবা, আপনাকে সার্থক করিতে হইবে )7 এখন, ( শরীর ) দুর্গ ভাঙগিয়া 
পড়িতেছে, কিম্বা পক্ষিকুল ফিরিয়৷ আদিতেছে-_-এইসব বিপদের চিহ্ন উপেক্ষ। 
করিয়া যে বাহিরে পদার্পণ করে সে ধনেপ্রাণে লুন্তিত হয়; বৃদ্ধাবস্থাও 
তেমনি ; তাহার আগমনে জীবনধারণ ব্যর্থ হইয়! যায়; শতাযু হইলেই ব! 
কি হয়, বুঝ! যায় না; তিলের শস্য হইতে একবার মাড়িয়! তিল বাহির 
করিবার পর যেমন পুনরায় ঝাড়িলেও আর তিল পাঁওয়! ঘাঁয় না, অগ্নি যেমন 
ভম্মকে পুনরায় জালাইতে পারে না; সেইরূপ, বৃদ্ধাবস্থ।' আসিবে জানিয়াও 
ধিনি বার্ধকোর হাঁতে পড়েন না (পূর্ব হইতে প্রস্তত থাকেন ), তাহারই 
কাছে জ্ঞান আছে, জানিবে | নান। রোগে শরীর জীর্ণ হইবার পূর্বেই যিনি 
নীরোগ থাকিবার উপায় চিস্তা করেন; বুদ্ধিমান ব্যক্তি যেমন সর্পমুখস্পৃষ্ট 
অন্নের গ্রাস ফেলিয়শ দেয়; তেমনি যেসব বস্তর বিয়োগে দুখ, বিপত্তি ব! 
শোক উপস্থিত হয়, তাহাদের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করিয়। যিনি স্থখে উদাসীন 
হইয়া থাকেন ; এবং যে-সকল দ্বাঝু দিয়া শরীরে দৌষ প্রবেশ করে, সেইসব 
কম্ম-রন্ধ ষমনিয়মের প্রস্তরখণ্ড ছার! রুদ্ধ করেন? এহপ্রকার নিয়ম পালন 
ছারা! বিনি সাবধানে জীবন ধাপন করেন, তিনিই জ্ঞান-রপী সম্পত্তির স্বামী । 
(৫৯) হে ধনগ্রয়, এখন অন্ত একটী অলৌকিক লক্ষণের কথ। বলিতেছি, 
স্তন। 
১ দৃষ্টি বাইবার পূর্বেই, ২ আত্মজ্ঞীন , আত্মতন্বলাভ , 





৩গ৬ . জানেশ্বরী 


অসক্তিরনভিষবঙ্গ; পুত্রদারগৃহাদিযু । 
নিত্যং চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিযু ॥ ১০ 


পথিক যেমন ধশ্শশালায় (সাময়িকভাবে ) অবস্থান করে, তেমনি তিমি 
গৃহসংসার সম্বন্ধে উদ্দাপীন ; কিম্বা, পথে চলিতে প্রাঞ্ধ বৃক্ষের ছায়ার উপর 
যে আসক্তি, নিজগৃহের প্রতি মমত্ব যাহার সেইরূপ ) ছায়। সর্বদ] সঙ্গে গ্গেই 
থাকে, পরস্ত তাহা যেমন স্মরণে থাঁকে না, নিজের স্ত্রীর প্রতি অন্থবাঁগ ধাহার 
তেমনি; আর, ধাহার সম্তানদন্তদ্িগণের সহিত এমন ব্যবহার, যেন 
তাহার1 (মাময়িকভাবে ) তাহার গৃহে বাস করিতেছে, কিন্ব। তাহারা যেন 
কোনও বৃক্ষের ছাঁয়াতলে বিশ্রীমভোগী গবাদি পশু; ছে রে এখবর্্য 
পরিবেিত হইয়াও যিনি পথে চলন্ত ( নিরাসক্ত ) দর্শকের ন্যাক্: সাক্ষীভূত 
হইয়া থাকেন; বেশী কি বলিব? যিনি পিগ্ুরাবদ্ধ তোতা পাখীর ন্যায় 
সর্বদ] বেদাজ্ঞাকে ভয় করিয়া চলেন ; বস্তুতঃ দার] গৃহ পুত্রের সহিত যাহার 
মৈত্রী নাই (তাহাদের মায়ায় যিনি আবদ্ধ নহেন ), তাহাকে জ্ঞ।নের ধাতী 
বলিয়। জানিবে। আর, মহাসিস্ধু ঘেমন 'গ্রীক্মবর্ষায় সমানভাবে (পূর্ণ) 
থাকে, তেমনি ইষ্টানিষ্ট ধাহার কাছে সমান ; কিছু।, তিন বেলায় (প্রাতঃকাল, 
ধান ব৷ সন্ধ্যায়) যেমন ুধ্য তিন প্রকারের হয় না, তেমনি ক্থদুঃখে যাহার 
চিত্ত নিখিকার ; ( ৬** ) আকাশের ন্যায় ধাহার চিত্তে লমভাবের ন্যুনতা 
হয় না, তাহার জন্মাইবার সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞান লাভ হয়।১ 


ময়ি চানম্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী ॥ 
বিবিস্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥ ১১ 


আর, ধিনি নিশ্চিতভাবে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যে আম] ভিন্ন অন্য কোনও প্রিয় 
(উত্তম) বস্ত নাইঃ কায়মনোবাকে) কতনিশ্চয় হইয়াছেন ( “কৃতনিশ্চয়ের 
সার পান করিয়াছেন? ) যে আমা বই আর গতি (পথ) নাই; আর 
অধিক কি বলির? ধাহাঁর মন নিরস্তর আমাতে অন্করক্ত এবং যিনি আমার 
সহিত এক শধ্যায় শয়ন করেন $ পতির কাছে যাইতে পত্বীর ষেমন মনে 


১ প্রতাক্ষ জ্ঞান লাভ হয়$ 


অয়োদশ অধ্যায় ৩৬৭ 


কোনও সন্কট (কু) হয় না, তেমনি যিনি সরলমনে আমার তজনা কমন) 
গঙ্গাজল যেমন সমুদ্রে মিশিয়] যায় এবং নিবস্তর মিশিতে থাকে, তেমনি বিনি 
আমার সহিত সমরস হইয়া আমাকে সর্বন্ব অর্পণ করেন) সূর্যের সহিত 
উদয় হয় এবং সুর্যের সহিতই (স্ধ্যান্তের সময়) লয় প্রাপ্ত হয়,_-এই 
অনন্যতা যেমন স্যর প্রভাতেই শোভা পায়; জলের উপরিভাগ কৌতুকে 
(সহজেই ) তরঙ্গাম়িত হয়_লোকে তাহাকে 'লহরী” বলে, বাস্তবিকপক্ষে 
উহ! জলই ? তেমনি, ফে অনন্য ( একনিষ্ঠ) ভক্ত আমার সহিত একরূপ 
হইয়া আমাকে ভজনা করেন. তিনি জ্ঞানেরই প্রতিমৃত্তি ব অবতার । আর, 
ধিনি তীর্থে, পবিত্র ( নদী )তটে, শুদ্ধ তপোঁবনে ব1 গুহার মধ্যে বাস করিতে 
ভালবাদেন ; (২১) যিনি পর্বতকন্দরে বা জলাশয়ের সন্নিকটে, শরদ্ধাপহকারে 
থাকিতে চান, এবং নগরে বলতি ধাহাঁর ভাল লাগে না; ধাহার একাস্তবাসে 
অত্যন্ত প্রীতি, লোকালয়ে বান ধাহার পক্ষে কষ্টকর, তাহাকে মন্ধস্যাকারে 
দ্রানের প্রতিযুত্তি বলিয়া জানিবে। হে স্থমতি অজ্জুন, এখন জ্ঞানের স্পট্টা- 
করণের জন্য তোমাকে অন্য লক্ষণের কথা বলিব। 


অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্বঙ্ছানার্থদর্শনম্‌। 
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোইম্যথা ॥ ১২ 


যে জ্ঞানের দ্বার। পরমাত্মা, যাহ। একমেবাদ্বিতীয়বন্ত, তাহার স্বরূপ দর্শন 
কর! যায়; তাহাই প্রকৃত জ্ঞান,_এই জ্ঞান ব্যতীত অন্তবিধ জ্ঞান,-_যাহা। 
স্বর্গ বা নংসারাদিনন্বন্ধীয় জ্ঞান__তাহা! অজ্ঞানই_-ইহা। যিনি মনে দৃঢ়ভাবে 
বিশ্বাস করেন 3 ম্বর্গলাভের ইচ্ছাই ধিনি পরিত্যাগ, করিয়াছেন, সাংলারিক 
বিষয়ের কথ! যিনি ক্ষানে আমিতে দেন না,১__শুধু সদ্ভাবপ্রণোদিত হইয়া 
সদ! অধ্যাত্মজ্ঞানে নিমগ্রঃ পথ ভূুলিলে ধেমন টেবাবাক1 পথগুলি ছাড়িয়। 
প্রশস্ত রাজপখেই চলিতে হয়? মনি, ধিনি অজ্ঞানের বিষয়গুলি একদিকে 
মবাইয়। সারা মন ও বুদ্ধি অধ্যাত্মজ্ঞান্লাভের জন্য নিয়োজিত করেন; 
ইহাই একমান্ জান, অন্য বিষয়ের জ্ঞান ভ্রান্তিমাত্র"-_-এই বিশ্বাসে মিনি 
মেকুপর্ববতের ন্যায় দৃঢ় ও দ্বির; আকাশে এরবনক্ষত্রের গ্তায় যিনি অধ্যাত্ম- 


১ স&সারিক বিষয়ের কর্ঘ বাহার বাধাম্বরূপ ; 
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জানের ঘ্ারদেশে অচলভাবে স্থির হইয়। থাকেন ; (৬২০) তিনিই জানের 
আবাসস্থল।_ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই-__কারণ যখন জ্ঞানে মন স্থির ছয় 
বণিয়! ধায় তখন তিনি জ্ঞানম্বরূপ হুইয়! যান। মন বসাইবাঁর পর ( একাগ্র 
হইলে ) যে বস্ত লাভ হয়, বসাইবার সময়ই তাহা প্রাপ্ত হওয়া ঘাঁয় ন। সত্য,-_ 
তথাপি তাহার জ্ঞানের নছিত দমান যোগ্যত! (অর্থাৎ অধ্যাত্জানে মন 
স্থির হুইয় বসিলে তিনি জ্ঞানস্বরূপই হুইয়া যান) আর, শুদ্ধ তত্বজ্ঞানের 
যে একমাত্র ফল অর্থাৎ 'জ্ঞেয়' বন্ধ--তাহার উপর ধাহার সরল (পূর্ণ) 
দৃষ্টি নিবন্ধ) নতুবা, জ্ঞানের বোধ আসিবার পর যদি মনে “জ্জেয়” বসুকেই 
না দেখ! যায়, তবে জ্ঞানলাভ হুইয়াছে বল! যায় না। অন্ধের হস্তে দীপ - 
বঞ্িকার কি কোনও সার্থকতা আছে? তেমনি (জ্ঞয়” বস্তপ্ী সন্ধান না 
মিলিলে ) সার! জ্ঞানই ব্যর্থ হুইয়া যায়। পরস্ত, জ্ঞানপ্রকাঁশ 'দ্বারা যখন 
পরমার্থ-তত দৃষ্টিগোচর হয়, তখন, অন্ধ হইলেও জ্ঞানস্ফৃত্তি হয়।১ সেইজন্ত, 
বুদ্ধি এমন ্বচ্ছ ও নির্মল হওয়া আবশ্ক ঘে জ্ঞান যেসব বস্ত দেখাইবে 
সে সমন্তই পরমার্থ বস্তর স্বরূপ হইয়া! প্রকাশিত হইবে । এই কারণে, ধাহার 
বুদ্ধি (উন্মেষ) এমন নিশ্মল হইক্মাছে, তীহাঁকে নির্দোষ জ্ঞান যাহাই দেখায় 
তাহাই “জ্ঞেয়' বস্তরূপে দৃষ্ট হয়। ধাহার জ্ঞানের বৃদ্ধির সহিত বুদ্ধির 
অন্গরূপ ক্ষরণ হয়, ( অর্থাৎ যিনি “জ্ঞেয়? বন্ত ছাড়া অন্য কিছুই দ্বেখেন না ), 
তিনি জ্ঞানম্বর্ূপ,__ইহা ( শবের দ্বার! ) স্পষ্ট করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। 
বন্ততঃ ধাহার বুদ্ধি জ্ঞানের প্রভায় (প্রকাশে ) “জেয়? বন্তকে প্রার্থ হয়, 
তিনি পরমার্থতত্বের হস্তম্পর্শ করিয়া আছেন, বল] যাঁয়। (৬৩৯) এই 
অবস্থায়, হে পাওুস্থত, ইহাকে যদি প্রত্যক্ষজ্াানই বল! হয়, তাহাতে আশ্চর্য্যের 
কি আছে? সবিতা যে সবিত। তাহা কি 'কাহাকেও “বলিয়। দিতে হয় ?” 
এই লময় শ্রোতাগণ বলিলেন, “আর দেবের (পরমার্থতত্বের ) কথ অধিক 
বিস্তার করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই? গ্রন্থ শুনিবার উতৎ্কণায় বিস্বহি 
করিতেছেন কেন? আপনি জান” বিষয়ে যে বিভৃত উপদেশ দিয়াছেন, 
আপনার বত্ৃতায় আমাদের প্রভূত উপকার হইয়াছে ; রসালতার আধিক্য 
হইবে না--এই কবিজনোচিত “মন্ত্র (উপদেশ ) আপনার জানা আছে, তবে 


১ পরমার্থতন্‌ দৃষ্টিগোচর না হইলে জ্ঞানক্ষ-স্তি অন্ধ হয়; ২ এইমস্তর। 
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আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়। আমাদের শক্রতা করিতেছেন কেন? ভোজনে 
বদাইয়া ষে সন্ুখ হইতে পকান্ উঠাইয়া লইয়া পলায়ন করে, তাহার অস্ত- 
প্রকার আদর আপ্যায়নে কি ফল হয়? যে গাভী অন্ত সধ বিষয়ে তাল, 
পরস্ধ, সন্ধ্যাকালে ( দোহনসময়ে ) কাছে ঘেধষিতে দেয় না, সেই 'লাখাল" 
গাভীকে কে পোষণ করিবে? তেমনি, যাহার বুদ্ধি জ্ঞানে প্রবেশ করে 
নাই (জ্ঞানালোকে উদ্তাদিত হয় নাই ),__-এক্পপ অন্য লোক না জামি কত 
অবান্তর কথাই বলিয়া যাঁয়! পরন্ধ, ইহা থাকুক, আপনি ইহ। (জ্ঞান সম্বন্ধে) 
ভালভাবেই বুঝাইয়াছেন। যে জ্ঞানের কণামাত্র লাভের জগ্য ষোগসাধনার 
অতান্ত কষ্ট, করিতে হয়, সেই জ্ঞানই তৃষ্থির (শান্তির ) মূল কাঁরণ-_-আঁর 
তাহাই আপনি এমনি উৎকৃষ্টভাবে নিক্ষপণ কবিয়াছেন। সাতদিন ধরিয়া 
ধদি বিরামহীন অমুতবর্ধণ হয় তবে তাহা কাহার বিরক্তি উৎপাদন করে? 
দুখের কোটি দিবস কে ( বিরক্তিতে ) গণিতে বসে? একযুগ ধরিয়া যর্দি 
পৃণিমার রাক্রি থাকে, তবে কি চকোর চন্্রমার দিকে নিরস্তর তাকাইয়া 
থাকিবে না? (৬৪০ ) তেমনি, জ্ঞান সম্বন্ধে এমন রসাল ভাষণ-_ইছা। শুনিয়। 
কে বলিবে “থেষ্ট হইয়াছে? আর, ভাগ্যবান অতিথি গৃহে সমাগত, বন্ধন- 
নিপুণ! গৃহিণী অন্ন পরিবেশন করিতেছেন,_এই অবস্থায় ভোজন সম্পূর্ণই 
হয় না। এই প্রসঙ্গেও তাহাই বলা যায়; আমাদের "জ্ঞান? নম্বন্ধে জানিবার 
স্পা, আর আপনিও বুঝাইবার জন্য উৎস্থক ; সেইজন্য, আপনার এই 
ব্যাখ্যানের পর আমাদের আগ্রহ চতুণগ্ডণ বাড়িয়াছে,-_-আপনি প্রকৃত 
জ্ঞানের দ্রষ্টা ইহ! আমর! না বলিয়। পাঁরিতেছি না। এখন, ইহার পর আপনি 
প্রজ্ঞার ( বুদ্ধির ) উৎকর্ষে (জ্ঞানদীন্ত বুদ্ধিঘারা। এই বিষয়ের অভ্যান্তরে প্রবেশ 
করিয়া ) এই পদের (স্সোকের ) অর্থ শীঘ্র নিরূপণ করুন ।”8 লম্ভগণের এই 
বাকা শ্রবণ করিয়া নিবৃত্তিদাস জানদেব বলিলেন-_“আমারও মনোগত ইচ্ছ। 
এইকপ। হে প্রভো, এখন আপদ্নীরা ঘখন এইরূপ আদেশ করিতেছেন, 
তখন আমি বৃথ! বাগ্জাল বাড়াইব না ;*এখন অবধান করুন|” এইভাবে, 
ঘগবান শ্রীরুষ্ণ ধহুর্ধর অঙ্জনকে জ্ঞানের অষ্টাদশ লক্ষণের কথা৷ বলিলেন। 


১ যোগসাধনাদির কষ্ট, ২ ব্যাখ্যা শুনিয়া, ৩ অনুরাগ চতুগ? বৃদ্ধি পাইল; 

$ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠাস্তর---“এই পদের অর্থ বখার্থভাষে নিরূপণ করুন” ; “মূল পদের 
অর্থ-..করুন » 
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তিনি বলিলেন-_-“এইসব লক্ষণের দ্বার! প্রকৃত জানের ম্বক্ূপ জান! যায় 
ইহাই আমার মত, এবং জঞানিগণও এইরপ বলেন। করতলের উপর 
বর্তলাকার আমলকীফল নাঁড়াইলে যেষন স্পষ্ট দেখ! বায়, তেমনি স্পষ্টভাবে 
আমি তোমাকে জ্ঞানের ম্বরূপ দেখাইয়াছি। (৬৫* ) এক্ষণে, ছে মহামতি 
অন্জুন, যাহাকে “অজ্ঞান” বলে তাহার লক্ষণনমূহ তোমাকে স্পষ্ট করিয়া বলিব। 
হে ধনঞ্জয়, জ্ঞানের হবরূপ সমাকৃভাবে উপলব্ধি করিলেই “অজ্ঞান' কি তাহ! 
জান] যায় যাহা “জান? নহে তাহাই জাঁপন1 হইতেই “অজ্ঞান” । দিন 
শেষ হইলেই রাত্রির বুনানি১ আরম্ভ হয়-ইহার মধ্যে যেমন আর তৃতীয় 
কিছুই থাকে না; তেমনি, যেখানে জ্ঞান নাই, সেখানেই 'অজ্ান' আছে, 
জানিবে,_তথাপি অজ্ঞানের কতকগুলি লক্ষণের কথ! বলিব। ৫ প্রতিষ্ঠা- 
লাভের আকাক্ষা করে, লোকের নিকট সম্মানপ্রাপ্তির জন্য পথ চাহিয়। 
থাকে, আর আদরসৎকাবে যাহার সস্ভেোষ হয়; যে গর্বে পর্বতশিখরে 
অধিষ্ঠিত থাকিয়। সেই মহত্ব ( উচ্চপদ ) হইতে নামিতে চাঁয় না, তাহার চিত্ত 
অজ্ঞানে পরিপূর্ণ। আর তৃণের রজ্ছুত পিপুল-পাত] বাধিয়া তোরণ 
সাজ্াইবার ন্যায় কথাঘ্বার নিজের ব্বধর্মাচরণের (দানাদি পুণ)ধশ্মের ) তোরঘ 
প্রস্তুত করে ( আড়ম্বরপূর্ণবাক্যে নিজের পুণাকশ্ম ঘোষণ। করে ) এবং মন্দিরের 
মধ্যে সম্মার্জনীর স্টায় নিজের মস্তক খাড়। কনিয়। থাকে $ নিজের বিছ্য। জাহির 
করে, ঢাক পিটাইয়া নিজ স্থকূতির ঘোষণ! করে, যাহাই করুক না! কেন, 
লৌকিক কীপ্তি বাড়াইবার জন্য করে; নিজের অঙ্গ (চন্দন ) চচ্চিত করে, 
পরন্ত, লোককে বঞ্চনা করে--এইরূপ মনুষ্য অজ্ঞানের খনিন্বরূপ, জানিবে। 
আর, দাবানল বনের মধ্যে বিস্তত হইলে ঘেমন স্থাবর যাহ। কিছু জালাইয়! 
ফেলে, তেমনি যাহার আচবণে জগৎ দুঃখ পায়; যাহান্ম সহজ ভাষণ তীক্ষ 
লৌহফলক বা ভল্ল অপেক্ষাও অধিক বিদ্ধ করে, যাহার সক্কল্প বিষ অপেক্ষাও 
অধিকতর ঘাতক হয়; সেই বাক্তি অজ্ঞ'নে পরিপূর্ণ, তাহাকে অজ্ঞানের 
ভাণ্ডার বল। যায়, তাহার সমন্ত হ্ীবনই হিংসার আয়তন ( আশ্রয়-স্থল )। 

আর, হাপর ফু দিলে (বাযুপুর্ণ হইলে ) যেমন ফুলিয়। উঠে, আর বাসুনিঃস্র়ণ 
হইলে যেমন চুপ্সিয়া যায়, তেমনি ( বিষয়ের ) সংযোগ-বিয়োগে সে যথা" 


পাপ কি 


১ পাল; 
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ক্রমে (আনদ্ছে ফুলিয়। ) উঠে এবং পড়ে (ছুঃখসাগরে নিমজ্জিত হয় )3 
বাতাসের ঝাপ্টায়, যেমন ধূলি আকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়, তেষনি লোকের 
স্ততিতে সে হর্ষে ফুলিয়া উঠে; সামান্য নিন্দ। শুনিলেই কপাঁলে হাত দিয়া 
বসিয়া পড়ে ;--কর্দীম যেমন একবিন্দু জল পড়িলেই গলিয়া যায় কিন্তু বামুর 
সংস্পর্শে শুকাইক্স। যায়; তেমনি মান অপমানে তাহার এঁ অবস্থা হয়; 
কোনও মনোবিকার যে সহা করিতে পারে না, তাহার মধ্যে পূর্ণ অজ্ঞান 
আছে। আর যাহার মনে গাইট ( কুটিলতা ), অথচ বাহিরে কথ! ও দৃষ্টি 
সরলতাপূর্ণ, একজনকে আলিঙ্গন করিয়া অস্তঃকরণে অন্য একজনকে সহায়ত। 
করে; ব্যাধ যেমন ( শিকারকে প্রলু্ধ করিবার জন্য ) চার] ছড়ায়, তেমনি 
বাহ্িক সরলতাপৃর্ণ (প্রাঞ্জল ) ব্যবহারে (প্রতারণ। করিয়! ) ভদ্রলোকের 
চিত্ত বিরুদ্ধ করে; শৈবালমণ্ডিত প্রস্তরখণ্ড বা পক্ক নিশ্বফলের ন্যায় যাহার 
বাহক্রিয়া ( আচরণ ) মনোমুগ্ধকর হয় ;_তাহার অন্তর অজ্ঞানে পরিপূর্ণ 
ইহা সত্য, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই । ( ৬৭৯ ) আর, গুরুকুলে যাহার লজ্জা 
হয়, গুরুভক্তিতে যাহার অশ্রদ্ধা, গুরুসকাশে বিছ্য। অঞ্জন করিয়! যে তাহাকেই 
অবজ্ঞ। করে ( “উন্নত্তের ন্যায় ব্যবহার করে” ); শৃত্রান্ন গ্রহণের সায় তাহার 
নাম উচ্চারণ করিলেই জিহ্ব। অশুদ্ধ হয়,_-পরস্ত, জ্ঞানের লক্ষণগ্ডলি বলিতে 
গিয় ইহা হইল। এখন, গুরুভক্তের নাম লইয়৷ জিহ্বার প্রায়শ্চিত্ত করিব, 
_কারণ গুরুসেবক ( ভক্ত ) সুধ্যের ন্যায় ( পবিত্র )। এই প্রায়শ্চিত্ের দ্বারা 
গরুদ্রোহীর নামোচ্চারণে যে পাপম্পর্শ করিয়াছে জিহ্বার সে পাপের ক্ষালন 
হইবে; এপর্যস্ত এই নাম উচ্চারণে যে ভয় জন্বিয়াছে তাহা দূর হইবে; 
এখন ( অজ্ঞানের ) অন্যান্য লক্ষণের কথা বলিতেছি 'শ্রবণ কর। যে কর্মা- 
চরণে টিল! ( বস্ততঃ কর্ম্মবিমুখ ), মন যাহার সংশয়ে পূর্ণ” জঙ্গলে পরিত্যক্ত 
অমঙ্গল কৃপের ন্যায় ; যে কুপেব মুখ কাটার ঝাড়ে আবৃত কিন্তু যাহার 
অত্যন্ত শুধু হাড়ে পরিপূর্ণ- সেই, কৃপের ন্যায় অন্তর্বাহথ যে অশুচি; স্ধার্ভ 
লোভী কুকুর ধেমন খাগ্যন্ত্রব্য ঢাক কি খেঁল। আছে তাহা! বিচার করে না, 
তেমনি ষে ভ্তব্যপ্রান্তির অন্ত আপন-পর বিচার করে না ; কুকুরের যেমন সঙ্গম- 
বিষয়ে স্থান-অস্থানের জান নাই, তেমনি যে স্ত্রীস্গমবিষয়ে বিচারহ্ীন ; যে 
হ্বকশ্থানুষ্টানে বিলম্ব হইলে ব৷ নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম অনুষ্ঠিত ন। হইলে 
অস্তংকরণে কোনও ছুঃখ অঙ্কভব করে নী; (৬৮৯) পাপাচরণে যে নিজকজ্জ, 
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পুণ্যকর্্ের আচরণে যে বিমৃখ, যাহার মনে সদ বিকল্পের (সংশয়ের ) বেগ 
থাকে ; তাহাকে পূর্ণরূপে অজ্ঞানের পুতলী বলিয়া জানিবে ; যাহার চক্ষু 
শুধু পরিকল্পন! রচনায়১ নিবন্ধ; আর, যাহার ধের্য্য সামান্য স্বার্থের জন্য 
বিচলিত হয়,_যেমন একটী পিপীলিকার ধাক্কায় ঘাসের বীজ মাটিতে পড়িয়া 
যায়; পায়ে মাড়াইলেই ষেমন ডোবার জল পদ্ছিল হয়, তেমনি যে ভয়ের 
নামেই বিচলিত হয়; বায়ুবেগে ধূলিকপা যেমন দিগন্ত পর্যযস্ত বিক্ষিপ্ত হয়, 
দুঃখের বার্ত। যাহাকে তেমনি বিচলিত করে? বন্ায় কুম্মাগ্ড ঘেমন ভাসিয়া 
ধায়, তেমনি যাহার মন মনোরথের প্রবাহে ভাসিয়৷ চলে ; ঘৃণিয্লাত্যার স্তায় 
ঘে কোথায়ও স্থির হইয়া! থাকিতে পাঁরে না, এবং ক্ষেত্রে তীর্ধে বা নগরে 
কখনও বাঁধ করে না; মত্ত গিরগিটা যেমন একটা বৃক্ষে ওঠামামা করে, 
তেমনি. ঘে অনর্থক ইতত্ততঃ ঘুরিয়। বেড়ায় ; মাটির জালা যেমন মাটিতে 
পুঁতিয়া ন! রাখিলে স্থির হইয়া বসে না, তেমনি যে শুধু নিদ্রিত হইলেই 
একস্থানে থাকে, নতুবা এখাঁনে ওখানে ঘুরিয়। বেড়ায় ; তাহার মধ্যে বিপুল, 
অজ্ঞান প্রত্যক্ষভাবে বিরাঁজযান,-_চাঞ্চল্যে সে মর্কটের ভাতাম্বরূপ | (৬৯) 

আর হে ধন্ুদ্ধর, যাহার অন্তরে সংযমের' কোনও বাঁধ নাই £ একটি নালায় 
বন্যার শ্বোত আসিলে যেমন বালির বাঁধ মানে না, তেমনি বিধিনিষেধের বাধ 
ভাঙ্গিতে যে বিন্দুমাত্রও ভয় পায় না; আপন আচরণের দ্বারা যে ব্রতনিয়ম 
ও শাস্ত্রোক্ত বিধান ভঙ্গ করিয়া নিজধশ্ম পদদলিত করে; পাঁপকন্মে যাহার 
ভয় নাই, পুণ্যকাধ্যের প্রতি যাহার অন্থরাগ নাই, লজ্জার সীম! (বাধ ) ষে 
সহজে অতিক্রম করে ( খুঁড়িয়া ফেলে” ) ; কুলধর্মের দিকে যে পৃষ্টপ্রদর্শন করে, 
বেধোক্ত নির্দেশ হইতে দূরে থাকে ( অবহেলা করে ), এবং কৃত্যাকৃত্য বিষয় 
যে নির্ণয় করিতে অক্ষম ; ধর্মের ষাঁড়ের শ্যায় স্বচ্ছন্দবিচরণশীল, বায়ুর ন্যায় 
অবাধে সর্বত্র প্রবহমান, নির্জন প্রদেশে ভগ্ন পয়ঃপ্রণীলীর জলের গতির ন্যায়; 
অদ্ধ মত্ত মাতঙ্গের ন্যায়, কিম্বা পর্বতের উপর দাবানলের ন্যায়, যাহার অলংযত 
মন সর্ধদা বিষয়ে লাগিয়। আছে;* উপেক্ষিত কোন বস্তু ন। তলাইয়া যায় 
(নষ্ট হয় )?« উৎসগগাঁকত ধর্খের ধাঁড়কে কে না ধরে? গ্রামের জমির সীমানা 


১ বিভ্তপ্রাপ্তির আশায়, ২ সাহায্যে; ৩ প্রচগুভাবে; 
৪ প্রবেশ করে, ৫ ্ীস্তাকুড়ে কি না পড়ে? 


জয়োদশ অধ্যায় ৩৭৩ 


( অথবা! গ্রামবেষ্তার উন্মুক্ত দ্বার ) কে ন। অতিক্রম করে? যেন, সত্তরের 
অন্প কে না খায়? বেশ্বা যৌবনপুষ্ট হইলে যে কেছ উপভোগ করে, 
বেগ্তার দ্বারে কে ন। প্রবেশ করিতে পারে? তেমনি যাহার অস্তঃকরণ, তাহার 
মধেো সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞানের সমৃদ্ধি হয়, জানিবে। (৭০০) আর, জীবিত বা 
মৃত ষে বিষয়ভোগের বাসনা পরিত্যাগ করে না, এবং ম্বর্গে গিয়া যাহাতে 
সখ ভোগ করিতে পারে তাহার জন্য ইহলোকেই চেষ্টা করে ; অখণ্ড বিষয়- 
ভোগই যাহার কাম্য, সকাম কর্গাহষ্ঠান যাহার ব্যদন, যে বিরাগী সাধুর মুখ 
দেখিলেই সবস্ত্র স্নান করিয়া ফেলে; কুষ্ঠরোগী যেমন মিজের গলিত হস্তে 
অন্রগ্রহণ করিতে কুস্তিত হয় না__তেমনি বিষয় তাহাকে পরিত্যাগ করিলেও 
যে বিষয়ভোগে কুন্তিত হয় না, এবং সাবধান হয় ন]; স্ত্রীগর্দভ কাছে ঘেঁধিতে 
দেয় না এবং লাথি মারিয়। নাঁক ভাঙ্গিয়া দেয়, তথাপি যেমন গর্দভ তাহার 
পশ্গদন্ুসরণে বিরত হয় ন17) তেমনি, যে বিষয়ের জন্য জলম্ত অগ্রিতেও 
ঝাপ দিতে১ পশ্চাদপদ হয় না, এবং নান। প্রকার ব্যমনের বোঝা! নিজ অঙ্গে 
ভূধণের ন্যায় ধারণ করে ১ তৃষ্ণার্ত হরিণ বুক ফাটিয়৷ যাঁওয়! পর্যযস্ত জলের 
আশায় দৌড়ায়, পরস্ত, বুঝিতে পাঁরে না ইহ! মগজলের মিথ্যাভাম (মরীচিক1) 
মাত্র; তেমনি জন্ম হইতে ম্বৃত্যু পধ্যত্ত, বিষয়ের দ্বারা অনেক প্রকাৰে 
ত্রামিত (পীড়িত) হুইয়াও সে বিষয়ভোগে বিরক্ত হয় না, পরস্ত, তাহার 
বিষয়ালক্তি বাড়িয়াই যায়; প্রথম বালদশায় মাতাপিতাঁর নেহে পাগল হয়, 
_-তাহ। চলিয়া গেলে, স্ত্রীর দেহকাস্তি তাহাকে ভূলায়; ক্রমে স্ত্রীসভোগ 
পূর্ণ হইলে বুদ্ধত্ব আসিয়া পড়ে, এবং তথন তাহার স্েহ ভালবাসা সন্তানস্সেছে 
রূপাস্তরিত হয়; জন্মান্ধ যেমন ঘর ছাড়িয়। যায় না, তেমনি যে সম্তাননেছে 
অন্ধ হইয়া কাল খাপন করে, এবং যতক্ষণ জীবিত থাকে বিষয়ভোগে 
ত্রানিত (বিরক্ত ) হয়না] ; (৭১০ ) জানিয়] রাখ, এইগপ্রকার ব্যক্তির জ্ঞানের 
সীমা নাই; এখন অন্য কতকগুলি লক্ষণের কথা বলিতেছি। “দেহই আত্মা 
-মনে এই ভাব লইয়া যে কাধ্য আস্ত করে; আর, যে কম বেশী যাহাই 
করুক না কেন, তাহাই দেখাইতে গর্বব অনুভব করে (কুস্থন করিতে আবস্ 
করে); দেবতার প্রতিম। মন্যকে লইয়! তক্ত পূজারী যেমন উৎফুল্ল হইয়া চলে, 


এ 


পিপলস 


১ লাফাইয় পড়িতে 


৩৭৪ জ্ঞালেশবনী 


তেমনি যে আপন বিদ্যা ও যৌবনের গর্কে মাথা উচু করিয্বা চলে; বলে 
-_-আমি একক, কুলশীল, ধনসম্পত্তি, আচার-ব্যবহাবে কেহই আমার সমকক্ষ 
নহে ) আমি নর্বজ্ঞ, আমি জগতে একমাত্র মান্ত ব্যক্তি, আমার সমান কেহই 
নাই-_এইভাবে' আত্মতুষ্টি ও গর্বভরে সর্বদা ফুলিয়। থাকে ? ব্যাধিপ্রস্ত 
মন্থস্ত যেমন কোনও ভোগ্যন্্রব্য দেখান লহ করিতে পারে না, তেমনি যে 
অন্ত লোঁকের ভাল দেখিতে পারে ন।; দেখ, দীপ গুণ (স্থতার বঠিক1) খাইয়। 
ফেলে, তেল ( দ্েহ ) পুড়াইয়! ফেলে, এবং যেখানে রাঁথা ঘাঁয় সেখানে ঝুলে 
কালিম] ছড়ায় (তেমনি থে গুণ অর্থাৎ সদ্ভাবন1 নষ্ট করে, প্রেষ জালাইয়। 
দেয় এবং যেখানে 'সেখানে দুঃখের কালিম। ছড়ায়); (ধাহার ্স্থ সেই 
দীপের ন্যায় যাহ। ) জল ছিটাইলে পট্‌পট্‌ করিয়। শব করে, হাঁওয়া।লাগাইলে 
নিবিয়। যায়, শুতৃণার্দি জিনিসের সংস্পর্শে আসিলে ( তাহাকে জ্বালাইয়৷ ) 
তিলমাত্র অবশিষ্ট রাখে না; দীপের প্রকাশ ক্ষীণ, তাহার উত্তাপও তদ্রপ, 
লেই দীপের ন্যায় যাহার স্বপ্পবিষ্ভা ;) (৭২৯) নবজ্বরে ওুধধরূপে দুগ্ধ পান 
করাইলে যেমন জ্বর বাড়িয়। যায়, কিন্বা৷ নর্পকে ছুধ দিলে যেমন তাহ] বিষ 
হুইয়া ফিরিয়া আসে; তেমনি সদ্গুণযুক্ত হুইয়াও যে মাতসধ্যে পূর্ণ, বিদ্বান্‌ 
হইয়াও অহঙ্কারে পরিপূর্ণ, এবং তপ ও জ্ঞানের অপার গর্ধে যাহার হৃদয় 
স্কীত ; অস্ত্যজ মনুষ্য রাজসিংহাসনে বসিলে যেমন গব্বিত হয়, কিম্বা! অজগর 
সর্প (স্তস ) মুষল গিলিলে যেমন ফুলিয়৷ উঠে, তেমনি যে অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া 
থাকে ? লাঠির ন্তায়+ ষে অনমনীয়, প্রন্তরের ন্যায় গলে না (কঠিন )-_ষেমন 
“ফুরসে' সাপ সাপুড়িয়ার মন্ত্রে বশীভূত হয় না; আর বেশী কি বলিব? 
তাছার মধ্যে অজ্ঞান বাড়িতে থাকে, ইহা! তোমাকে নিশ্চয় করিয়া 
বলিতেছি। আর, হে ধনজায়, যে দেহ, গৃহ, সম্পত্তি ও পূর্বজন্মের কথ! 
বিচার করে না; কৃতস্ব মন্ুষ্যের উপকার করিলে, চোরকে ব্যবসায়ের জন্তু 
ধন দীন করিলে, ব! নিজ্লজ্জ পুরুষকে অপমান করিলে২ তাহার! যেমন তাহ! 
বিস্বত হয়; বাস্তার কুকুরের কান ও"লেজ কাটিয়া গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়। 
দিলেও, যেমন রক্ত শুকাইবার পূর্বেই নিল্পজ্জ কুকুর পুনরায় সেই গৃহে আসিয়। 
ঢোকে; তেক যেমন সাপের মুখে প্রবেশ করিবান সময়ও মক্ষিকাঁকে ধরিবার 


পপ াপপপপপপসমসপ্থয 


১ বেলার জায়, ২ স্ত্রতি করিলে; 


অয়োশ অধ্যায় ৩৭৫ 


গন্য জিহ্বা! বাড়াইয়! থাকে 3 তেমনি, ( ইন্ডিয়ের ) নবন্ধারপথে অবিরত ক্ষণে 
দেহ প্রত্যক্ষ কুষ্ঠরোগগ্রত্ত হইলেও যাহার মনে খেদ হয় না) (৭৩) 
মাতৃগর্ভে বিষ্ঠার ছবাবে (মধ্যে) থাকিয়া! নয়মাল পর্যন্ত গর্ভধস্তরণা ভোগ 
করিয়া ; গর্ভাবস্থার কষ্ট কিন্বা। জন্ম সময়ের যন্ত্রণা সহ করিয়াও সে 
কষ্ট ঘে একবারে ভুলিয়া যায়; অঙ্কস্থিত ছোট শিশুকে তাহার মলমৃত্রের 
সঙ্গে লুটাইতে দেখিয়াও যাহার বিরক্তি বা স্বণা (ত্রাস) হয় নাঃ 
যে জন্ম চলিয়া! গিয়াছে তাহার কথ! বুবিতে পারে না,১ যে জন্ম পরে 
আঁলিতেছে তাহার কথ! চিস্তাও করে না--এমনিই যাহার মনের ভাব ; আব, 
জীবন ঘৌবনের মদদে মত্ত হইয়া যে মৃত্যাচিস্তাও করে নং জীবনের প্রতি 
পূর্ণবিশ্বাসে ঘে মৃত্যুর অগ্ডিত্বই মনে মানিতে চায় না; ক্ষুত্র জলাশয়ের 
মৎস্য যেমন আশা করে ঘে এ জল কখনই শুকাইবে না, এবং গভীর জলে 
যাইতে চায় না; কিন্বা, সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়। হরিণ যেমন ব্যাধের আগমন লক্ষ্য 
করে না, _মতম্ত যেমন (লুক্কায়িত ) বড়শী ন। দেখিয়া আমিষ টোপ গিলিয়। 
ফেলে ; দীপের উজ্জ্বল প্রভ। তাহাকে জ্বালাইবে ইহ যেমন পতঙ্গ বুঝিতে 
পারে না; কিন্বা, নিদ্রাস্থথে মগ্ন হুইয়। মূর্খ যেমন ঘর জলিতেছে তাহা দেখে 
নানা জানিয়! যেমন বিষের সহিত অক্প রন্ধন করে; (৭৪০) তেমনি, 
জন্মের আকারে মৃত্যুই আসিয়া! উপস্থিত,__ ইহা যে রাঁজসিক স্থখে নিমগ্ন 
থাকিয়া বুঝিতে পারে না ;২ শরীরের পুরি, অহোরাত্র ব্যাপিয়া বিষয়ন্থখ- 
ভোগের সামর্থা( অভিমান )কেই যে একমাত্র সত্য বলিয়া মানে? পরস্ধ, 
বেচারা মূর্থ বুঝিতে পারে ন] যে বেশ্টার সর্ধন্থ অর্পণের অর্থ তাহার নিজেরই 
সর্বনাশ; ঠগের সহিত মৈত্রী প্রাণঘাতকই হুইয়। থাকে,_মৃত্তিকার দেওয়ালে 
অস্কিত চিত্রকে নাম করাইলে তাহ! নিশ্চিহ্ন হুইয়। যায়; পাও্রোগে অঙ্গের 
স্কীতি মৃত্যারই লক্ষণ-__-তেমনি যে আছারনিজ্রায় মোহাচ্ছন্ন হয় সে বুঝিতে 
পারে না (ইহাতে তাহার সর্বনাশ হইবে )$ সম্মুখস্থ শূলের দিকে, ধাবমান” 
বাক্তি যেমন প্রতি পদক্ষেপে ম্বতার নিকটরর্তাঁ হয় $* তেমনি দেহ যেমন যেমন 
বাড়িতে থাকে, দিনের পর দিন যেমন গত হয়, বিষয়ভোগের স্থখ যেমন 
দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় মৃত্যু ততোধিক বেগে আমুকে হরখ করে ;)_-লবণ 
৯ পুর্ব ধাহ। শেষ হইয়। গিয়াছে; 
২ দেখেন1। ৩ দ্রুত ধাবমান ; ৪ প্রতীক্ষ। করে; 


৩৭৬ জানেশ্বরী 


ধেমন জলে গলিয় যায় ;_-তেমনি আম়ুর ক্ষয় হইতে থাকে, মৃত্যু সময় 
নিকটবর্তী হয়,$- প্রত্যক্ষ এই বিষয় যে বুঝিতে পারে না; অধিক কি বলিব? 
হে পাগডব, জীবনের মিথ্যা মায়ায় ঘে দেহের নিত্যসঙ্গী মৃত্যুকে দেখিয়া 
দেখে না) (৭৫০) হে মহাঁবাহো, মে অজ্ঞান রাজ্যের অধিপতি--এ 
শি্ধান্তের কোনও ন্যুনতা৷ নাই ;২ জীবনের প্রাচুর্যে এই ব্যক্তি যেমন মৃত্যুকে 
দেখিতে পায় না, তেমনি যৌবনের আনন্দে সে জরাকে অগ্রাহহ করে। 
পর্বতগাত্র ছইতে পতনশীল শকট, কিন্বা,গিরিশৃঙগ হইতে শ্খলিত গ্রস্তর- 
খণ্ডের স্তায় যে সম্মুখে বার্ধক্য আছে তাহা দেখে না) কিন্বা, জঙ্গালের মালায় 
বন্তা আপিলে, অথব। মহিষ মত্ত হুইয়। যুঝিতে থাকিলে যেমন হয়, তেমনি 
যে তারুণ্যের মদে মত্ত হয়] যায়; দেহের পুষ্টি কমিতে থাকে, দেহকান্তি 
লোপ পায়, (জবায়) মস্তক কাপিতে আরম্ভ করে? শস্র পাকিয়। সাদ! 
হইয়া যায়, গলদেশ ছুলিতে থাকে, তথাপি যে পূর্বের উৎসাহ ত্যাগ করে 
না; অন্ধ যেমন সন্মুখের বস্ত বুকে আসিয়। না লাগ। পধ্যন্ত তাহার অস্তিত্ব 
টের পায় না, কিম্বা অলস ব্যক্তি যেমন চোখের পিচুটী ন। সরাইয়া আনন্দে 
পড়িয়া থাকে; তেমনি ঘে আজ তারুণ্য ভোগ করিবার সময় কাল 
যে বুদ্ধাবস্থা আদিতেছে তাহা দেখিতে পায় না, সে সত্যই অজ্ঞানের 
প্রতিমৃদ্ভি) অক্ষম কুজদেহ ব্যক্তিকে দেখিয়া! তাহাকে অবজ্ঞাভরে (গর্বে) 
উপছান করে, পরস্ত, তাহার নিজেরও যে এই দশ! হইবেঃ তাহ। ভূলিয়াও 
মনে করে না; আর, মৃত্যুর বারতা লইয়। বৃদ্ধাবস্থার চিহ্ুগুলি তাহার অঙ্গে 
প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করিলেও যাহার যৌবনকালের মোহ (ভ্রম ) দূর হয় 
ন। (৭৬০); এইরূপ পুরুষ অজ্ঞানের ঘর,-_ইহা। অতি সত্য কথ। জানিবে ; এখন 
অজ্ঞানের কতকগুলি প্রধান লক্ষণ শুন । ব্যান্রসন্কুল কোনও বনে চরিয়া 
তাগ্যক্রমে একবার ফিরিয়া আসিলে বাঁড় যেমন সেই ভরসায় পুনরায় সেই বনে 
প্রবেশ করে; কিন্বা অকম্মাৎ ঘরে মধ্যে সর্প দেবতার মুদ্তি ধরিলে-৬ যেমন 
কেহ নিশ্চিন্ত হইয়। নান্তিক হইয়। যায় $ তেমনি, দিনের মধো ছুএকবার ছুঃখ- 


সা শপ পান 


$ দ্বিতীয় চয়ণের পাঠান্তর-_“মৃত্যরাপ কাল তাহার নিকটবত্তাঁ হয়” ; 
১ বিবয়ভোগের মায়ায় ভুলিয়৷ ; ২ এ সম্বন্ধে কোনও ভিন্ন মত ব। মতভেদ নাই; 
৩ মায়ার প্রসার ; ৪ ইহাই হইবে; 

সর্পের গর্ত হইতে দৈবাং সুস্থ শরীরে গুপ্তধন আনিতে সক্ষম হইলে; 
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প্রাপ্তি হইলে ঘে তাহার জন্য কোনও আসক্তি আছে তাছ। মামিতে যায় 
ন!18 শত্রু নিত্রিত হইয়াছে এবং উহার সহিত ঘন্বের ( শত্রুতার )ও 
শেষ হইয়াছে-_ইহা মনে করিয়া মূর্খ যেমন সম্ভানসম্ততিসহ প্রাণ হারায়; 
তেমনি যতদিন আহার ও নিন্রা। নিয়মিতভাবে চলিতে থাকে, এবং ঘষে পর্্যস্ত 
রোগ না আক্রমণ করে, ততদিন ষে কোনও ব্যাধির চিন্তা করে ন। ( রোগ 
সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকে ); আর, স্ত্রীপুত্র পরিবার দ্বার! বেষ্ট্িত হুইয়। সম্পত্তি 
হইতে যেমন ষেমন অধিকাধিক, বিষয়ভোগের বৃদ্ধি হয়, সেই বিষয়ভোগের 
ধূলায় যাহার চক্ষু অন্ধ হয়? শীপ্রই বিয়োগ (বিচ্ছেদ) আমিতে পারে, 
একদিনেই বিপত্তি হইতে পারে,__-এইরূপ ভাবী ছুঃখ যে পূর্বব হইতেই দেখে 
না; হে পাগুব, সে অজ্ঞানেরই প্রতিমুত্তি; যে ইন্দ্রিযগুলিকে যেখানে 
সেখানে বিষয়ভোগে লাগায় সেও “অজ্ঞান, জানিবে; তারুণ্যের উৎকর্ষে 
এবং সম্পত্তির সাহায্যে ঘে সেব্যাসেব্য বিষয়ের বিচার না! করিয়া! ইন্দিয়- 
চরিতার্থে মগ্ন থাকে ) (৭৭০) ষাহ। করণীয় নহে তাহাই করে, অসংভাব্য 
বিষয়ের আশ! করে, যে বিষয়ের চিস্তা কর! উচিত নহে, তাহাই মনে চিন্তা! 
করে; ঘেখানে প্রবেশ করা৷ উচিত নহে, সেখানে প্রবেশ করে, যাহ লওয়। 
উচিত নহে তাহাই চায়, যাঁহ। স্পর্শ কর। উচিত নছে তাহার সহিত দেহ ও 
মনের সংস্পর্শ স্থাপন করে ; যেখানে 'যাঁওয়। উচিত নহে, সেখানে যায়, যাহা 
ঘ্বেখ। উচিত নহে, তাহাই দেখে, এবং নিষিদ্ধ থাগ্যাদি গ্রহণ করিয়। সস্তোষলাভ 
করে; যাহার সঙ্গ কর উচিত নহে, তাহারই সঙ্গ করে, অস্থানে আসক্তি 
স্থাপন করে এবং ষে মার্গে চল] উচিত নহে, তাহারই আচরণ করে; যাছ। 
শ্রবণের অযোগ্য তাহাই শ্রবণ করে, যাঁহ। বল। উচিত নহে তাহাই বলে, 
পরস্ত, এইসব আচরণে ঘে দোষ তাহ। দেখিতে পায় নাঃ দেহের বা মনের 
স্থথ (রুচি )ইযাহাঁর একমাত্র লক্ষ্য-_-এ বিষয়ে যে কৃত্যারত্য বিচার করে ন! 
(বিষয়ে চিন্তা করে ন1), যে “করণীস্প” বলিয়। সর্বপ্রকার কর্মের আচরণ করে; 
পরস্ত, “ইহাতে আমার পাপ হইবে কিন্কা নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে" 
ইহা! ষে পূর্ব্ব হইতে চিন্তাও করে না) তাহার সংসর্গে সংসারে অজ্ঞান 
এতদূর বলবান হয়, যে জঞানীলোৌকের লজেও লড়িতে সক্ষম হয়। আর বেশী 
$ এই ওনীর পাঠান্তর আছে__"তেমনি দৈবক্রমে ছুএকবার অসুস্থ হইলে, শরীরে রোগ 
হইয়াছে ইহাই থে মনে করে” ; ৰা 
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বলিবার প্রয়োজন নাই? এখন আমি অন্য কয়েকটি লক্ষণ বলিব যাহাতে 
তুমি অজ্ঞানের স্বর্ন সঠিক বুঝিতে পারিবে, শ্রবণ কর। যাহার ঘরগৃহ- 
স্থালীর প্রতি প্রীতি, নধপ্রন্ফুটিত ফুলের সুগন্ধ পরাগের প্রতি ভূঙ্গীর প্রীতির 
হ্যায় ( ৭৮* )$ চিনির শপে বসিয়া মক্ষিকা যেমন আর উঠিতে চায় না, 
তেমনিভাবে ঘাহার মন ঘরের লোকের প্রতি আদজ্ ।১-২ কৃপের মধ্যে 
যেমন ভীরু ভেক আবদ্ধ থাকে, মশক যেমন নাসিকা-নিংসহ্ত কফেব সহিত 
খাটিয়া থাকে, গবাদি পশ্ড যেমন কর্দিমে আমূল প্রোথিভ হয়) তেমনি, থে 
জীবনে মরণে ঘরের বাহিরে হয় না,__ষে সাঁপের ন্যায় নিজের গৃহে পড়িয়া 
থাকে; প্রমদা যেমন গভীরভাবে প্রিয়তমের ক আলিঙ্গন ৯২ থাকে, 
তেমনি যে সর্বাস্তঃকরণে নিজের কুটার (গৃহস্থালী ) আকড়াই! থাকে; 
মধুকর ঘেমন মধুরসের জন্য সর্ববদ। পরিশ্রম করে, তেমনি লতর্কভাবে যে 
গৃহস্থালী বক্ষ! করে ; বৃদ্ধবয়সে একটা পুত্ররত্ব লাভ হইলে মাতাপিত! তাহার 
প্রতি ঘতট। অনুরক্ঞ হয়? হে পার্থ, যে নিজের গৃহের প্রতি সেই পরিমাণে 
আসক্ত হয় এবং স্ত্রী ভিন্ন অন্য কাহাকেও জানে ন1; মহাঁপুরুষের চিত্ত যেমন 
ব্রন্মবস্ততেই লীন হইয়া থাকে, এবং তাঁহার সমস্ত ( জাগতিক ) ব্যবহার লোপ 
পায়; তেমনি যে লর্ববভাবে স্ত্রীদেহের ভজন] করে, এবং সে কে এবং তাহার 
কর্তব্য কি, তাহার কিছুই জানে না; যাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি একাগ্র হুইয়া 
স্ত্রীতেই লাগিয়। থাকে, এবং যে লাভত ক্ষতি দেখে ন?, বা লোকাপবাদ গ্রাহ 
করেনা ; (৭৯০) স্ত্রীর চিত্ত আরাধন। করিয়া তাহাবি ছন্দে (ইচ্ছান্সাঁবে) নাচে 
--যেমন বাজীকরের আজ্ঞায় বানর নৃত্য করে ; লোভী যেমন আপন লাভই 
শুধু দেখে আত্মীয়বজন বন্ধুবর্গকে দুরে ঠেলিয়! দেয়,_এবং তিল তিল করিয়া 
নিজের সম্পদ বাড়াইয়। যায় ; তেষনি, যে দান ও পুণ্যক্খ সংক্ষেপ করিয়া, 
নিজ গোত্র কুটুম্বকে বঞ্চন। করিয়া, স্ত্রীর ইচ্ছা! পৃরণ করিতে কার্পণ্য করে ন1) 
আরাধ্য দেবতার পৃজ। কোনও ব্ধূপে সম্পন্ন করে, গুরুকে কথাদ্বারা তুলার, 


১-২ স্ত্রীর চিত্তবিনোদনে নিযুক্ত ; 

$ প্রথম চরণের পাঠান্তর--“তরঙ্গে ভীত ভেক যেমন কুপের মধ্যে থাকে”; “জলের কুণ্ডে 
বেষন ভেক আবদ্ধ থাকে « 

৩ লজ্জা; 

1 প্রথম চরণের পাঠাস্তর--“আপনাকে কষ্ট দেয়” । 
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মভাপিতাকে নিজের দারিত্র্ের অজুহাত দেখায়; পদস্ত স্ত্রীর জন্ত অনেকানেক 
ভোগমম্পাতি এবং যে যে উৎকৃষ্ট বন দেখে তাহাই সংগ্রহ করে প্রেমিক 
ভক্ত ঘেমন আপন কুলদেবতাকে ভঙ্জনা করে, তেমনি একাগ্রচিত্বে যে স্ত্রীর 
উপানন। করে $ ইহাকে (স্ত্রীকে ) কেহ দেখিল, বা ইহার কিছু অনিষ্ট হইল, 
তাহাতে ঘাহার মনে হয় যেন প্রলয় উপস্থিত হইয়াছে; খাঁটি ও উৎকৃষ্ট 
রব্যমস্তার ত্বীর জন্ত সংগ্রহ করে, কিন্তু অন্য লোকের ভতরণপোষণের অন্ত 
সামান্ত বায় করিতে কুষ্টিত ছয়; খোসপাঁচড়ার ভয়ে যেমন লোক নাগের 
মানত* ভাঙ্গে না, তেমনি যে স্ত্রীর সামান্য ইচ্ছাও পালন করে; আর 
অধিক কি বল! যায়? হে ধনঞ্য়, স্ত্রীই যাহার সর্বস্ব, এবং তাহার 
গর্তজাত নস্তান যাহার একমাত্র মেহের পাত্র । (৮০১) আর, স্ত্রীর সমস্ত 
বৈভব, (ধন সম্পত্তি) যে নিজের জীবন অপেক্ষাও অধিকতর প্রিয় 
মনে করে; মেই অজ্ঞানের মূল, তাহার দ্বারাই অজ্ঞান বলবান হয়,_-আর 
কি বলিব? তাহাকে অজ্ঞানের প্রতিমু্তিই বল! যায়। বিস্ৃন্ধ মমূত্রের 
মধ বাযুচালিত নৌক! যেমন তরঙ্গের দেলিনে ছুলিতে থাঁকে ; তেমনি, 
প্রিয় বন্ত প্রাপ্ত হইয়! হ্থখের 'সপ্তম ঘ্বর্গে আরোহণ করে, আর অপ্রিয় 
ব্তগ্রাপ্থিতে ছুঃংখমাগরে তলাইয়। যায়; এইভাবে, হে মহামতি, যাহার 
চিত্ত বৈষম্য-সাম্যের ( ভেদভাবের ) চিস্তায় দোছুল্যমান, তাহাকে অজ্ঞানের 
স্বরূপ বল! ধাঁয়। আর, যে আমাকে ভক্তি করে, পরস্ত, ফললাভের 
আশায় আমাকে ভজন করে,_অস্তরে ধনপ্রাপ্থির ইচ্ছ। করিয়া যেমন কেহ 
বাহিরে বৈরাগ্যের অভিনয় করে; কিনা স্বৈরিণী স্ত্রী যেমন অন্ভের সহিত 
মিলিত হইবার স্থযোগ পাইবার উদ্দেস্তে পতির মনত্তপ্টি বিধান করে ; তেমনি, 
হে কিরীটি, যে বিষয়ন্থথের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমাকে ভজন। করিবার দাঁধন 
করে; আর, এইভাবে ভজন| করিয়। যদি বিষয়গ্রাপ্তি না হয় তবে আমার 
পৃজ! পরিত্যাগ করিয়া বরে 'এ সমস্ত ভণ্ডামি ? কৃষক যেমন নিত্য নৃতন জমি 
চীষ করে, তেমনি আমার পুজার জায়গায় অন্ত দেবতা স্থাপন! করিয়া 
পৃজা আরম্ভ করে; (৮১*) গুরু করিতে হইলে যাহার বাহিক ঠাট বেনী 
দেখ! যায়, ভাছার কাঁছেই মন্ত্র গ্রহণ করে এবং অন্য কাহাকেও শ্বীকার 


* দেবডাকে রৌপানির্শিত নাগ উৎসর্গ করিবার মানত 
১ পূর্বের সতায় আগ্রহদহকারে জন্ত দেবতার পৃন্বা করে , 


এর বু 
রি 


সনসত 


সিএ 
হন 
শা 


৩৮৪ . জ্ঞানেশবনী 


করে ন1; প্রাণিমাত্রের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করে, (বৃক্ষ, পাবাণ প্রভৃতি) 
স্থাবর পদ্দার্থকে বিশেষ ভক্তি করে, পরস্ত, যাহার একনিষতা। নাই ; আমার 
মুন্তি প্রস্তুত করিক্। গৃহের এক কোণে স্থাপন করে, এবং অন্য দেবদেবীর 
যাত্রায় বাহির হয় $ নিত্য আমার আরাঁধন। করে, মঙ্গলকাধ্যে কুলদেবতার 
অচ্চনা করে, কিন্তু বিশেষ কোন পর্ধের সময় অন্য দেবতার পুজা করে) 
আমাকে (আমার মৃ্তি ) গৃহে স্থাপন করে, আঁর অন্ত দেবতার উদ্দেশে মানত 
করে, পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাহাদের ভক্ত হয় ; একাদশীর দিনে আমাকে 
যেমন ভক্তি করে, নাগপঞ্চমী তিথিতে (শ্রাবণ শুক্লাপঞ্চমী ) অস্টুরূপ ত্তি- 
সহকারে নাঁগের পৃজ। করে; (ভাত্র মাসের শুক্লা) চতুর্থাতে গণপতি ভক্তহুইয়। 
যায়, এবং চতু্দশীতে দুর্গাদেবীকে বলে 'মা, আমি তোমারই সেবক? ; নবমীতে 
গুছাইয়৷ নবচণ্ীর অঙ্ুষ্ঠান করিতে বসিয়! যায়, রবিবাসরে ভৈরবের খিচুড়ী- 
প্রসাদ বণ্টন করিতে লাগিয়া যায়; পরে সোমবার আসিলে সে বেলপাতা 
হস্তে লইয়। শিবলিঙ্গের কাছে দৌড়ায়__এইভাবে যে একাই সর্বদেবতার পৃজা 
করে; নিরস্তর বিভিন্ন দেবতার ভজন] করিয়া যে ক্ষণভরও স্থির থাকে না, 
বাহিরে পতিপরায়ণ। নারী যেমন গ্রামের দ্বারে দ্বারে গিয়। ( অনেকের ভজনা 
করিয়া) সৌভাগ্যবতী হয়; (৮২) তেমনি যে ভক্ত বৃথাই নানার্দিকে 
দৌড়ায়,১__তাহাঁকে অজ্ঞানের মু্তিমান অবতার বলিয়া জানিবে ; আর, উত্তম 
একাস্ত স্থান, তপোবন, তীর্থ বা পবিত্র নর্দীতট দেেখিয়। যাহার মনে বিরক্ধি 
হয়, তাহাকেও অজ্ঞানের মৃত্তি বলিয়। জানিবে।+ আর যে বিছ্যা দ্বারা 
আত্মদর্শন হয়, মেই অধ্যাত্ববিদ্ভার নাম শুনিয়। যে বিদ্বান উপহাস 
করে; উপনিষদের দ্দিকে যে তাকায় নী (যায় ন1), যাহার যোগশান্ত্র ভাল 
লাগে না, অধ্যাত্মজ্ঞানের জন্য যাহার মনে কোনও আগ্রহ নাই ; আত্মচচ্চা 
€ আত্মানাত্মনিকূপণ ) কর৷ প্রয়োঞ্জন-_-এই বুদ্ধির দেওয়াল ভাঙ্গিয়। যাহার 
মন রজ্জ্মুক্ত প্ডর ন্যায় ইতস্তত: বিচরণ করে; যে কর্মকাণ্ডে নিপুণ, পুরাণ 
যাহার কণস্থ, ষে জ্যোতিবশান্ত্রে এমন পারদর্শী যে তাহার গণনা সর্বদ। 
নিভূল হয়? যে শিকল্পবিষ্ভায় অতিদক্ষ, র্ধুনবিদ্যায় স্থৃচতুর, অথর্বব বেদের 


১ বে ভক্তকে নানাদিকে দৌড়াইতে দেখিবে। 
+  ইহীর পর পাঠাস্তরে অন্ত একটি ওবী দেখ! যায়-__“যাহার জনপদে সুখ, সংসারের 
€কালাহলে আনন্দ, এবং ঘে লৌকিক বিষয় আলোচনা করিতে ভালবাসে, সেও অজ্ঞান”, 
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বিধি (মন্ত্র ) যাহার হম্তগত; কামশীস্ত্ে যাহার নৃতন কিছুই শিখিবার 
নাই, মহাভারত যে ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম, ভজন! করিলে আগঙষশান্ 
। বেদ) যাহার সম্মুখে মুত্তিমান হইয়া থাকে ; নীতিশান্ে যে পণ্ডিত, বৈস্তশান্তে 
ঘাছার সম্পূর্ণ জান, কাব্য ও নাটকের জ্ঞানে ঘাহাঁর সমকক্ষ কেহ নাই? ষে 
শ্বতিশাস্ত্র চচ্চা! করে, গারুড়ী বিদ্যার মন্ম জানে, এবং শবকোষ যাহার প্রজ্ঞার, 
দেবক (আয়ত্ত) ; (৮৩০) ব্যাকরণে যাহার বুত্পত্তি, স্যাক়শাস্ত্রে যাহার প্রগাঁ 
জ্ঞান, পরস্ত, একমাত্র অধ্যাজ্মববিদ্ঠাঁয় ষে সত্যই জন্মান্ধ ; এ একটি ভিন্ন অন্য সব 
শান্দে স্থুপপ্ডিত, এবং তাহার সিদ্ধান্ত নির্ণয়ে সক্ষম ; পরন্ধ এই জ্ঞানে ধিক 
_অশ্তভ নক্ষর্জে জাত সন্তানের ন্যায় তাহার দিকে তাকান উচিত নহে। 
ময়রের অঙ্গে পালকের উপর অসংখ্য চক্ষু (অস্কিত ) আছে, __পরস্ত তাহার 
একটিও দেখিতে পায় না-_-তাহার অধীত বিদ্যাও তেমনি নিরর্থক ; পরমাণু 
পরিমাণ সঞ্তীবনীমূল যদি পাওয়া যায়, তবে গাড়ীর পর গাড়ী (অন্য 
মহৌষধিতে ) বোঝাই করিবার কি প্রয়োজন ? তেমনি, এক অধ্যাত্বজ্ঞান 
ভিন্ন অন্য সমস্ত শাস্্র্ঞানই অপ্রমাণ; এইজন্য, হে অঞ্জন, যে শাঙ্মূঢ় 
( পণ্ডিতমূর্খ ) ব্যক্তির বুদ্ধি অধ্যা'ত্ঙ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই ; তাহার শক্ষীর 
অজ্ঞানের নবাস্কৃবিত বীজ-_যাহ। হইতে তাহার বুৎ্পত্তি অজ্ঞানবল্পীব স্যাঁয় 
উদ্ভূত হয়; তাহার মুখনিঃস্ত বাক্য অজ্ঞানেরই ফুল, তাহার পুণ্যকাধ্যের 
ফলও অজ্ঞান । যাহার অধ্যাত্মজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা নাই সে কখনও প্রকৃত 
জানার্থ দেখিতে পাঁয় না,-ইহা1 কি বলিবার প্রয়োজন আছে? এপারের 
নদীতীর পর্য্যন্ত না গিয়! যে ফিরিয়! পলাইয়া৷ আসে, সে নদীর অপর তীরের 
শর্তা কি করিয়। জানিবে? (৮৪০) কিন্বা গৃহদ্বারেই যাহার পদঘ্বয় ভালভাবে 
বীধিয়। বাখা যায়, সে গৃহীভ্যন্তরে কি আছে কেমন করিয়া দেখিবে ? 
তেমনি, হে ধনগুয়, যাহার অধ্যাত্মজ্ঞানের সহিত পরিচয় নাই, তাহাকে 
জ্ঞানার্ঘ ( তত্বার্থ ) বুঝাইয়া কি হইবে? কুতরাং এইরূপ মনুষ্য জ্ঞানের তত 
বিশেষভাবে বুঝিতে পারে না,_-ইহা এখন অঙ্ক কিয়া (প্রমাণ দিয়া) 
তোমাকে বলিতে হইবে না। যে অন্ন গভিণী মাতাকে দেওয়া হয়, তাহাতেই 
গর্ভস্থ শিশুর তৃপ্তি (পোষণ) হয়, তেমনি, (জ্ঞান সম্বন্ধে ) পূর্ব্বে যে পদের 
ব্যাখা। করিয়াছি, তাহাতেই অজ্ঞানের নিরূপণ হইয়াছে । ইছ। ভি, পৃথক 
করিয়া অজানের ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই,--অস্ধকে নিমন্ত্রণ করিলে 
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যেমন হয় ( তাহাকে ঘেমন চক্ষুম্সান একব্যক্তিকে পঙে আনিতে হয) এই- 
ভাবে উপরে বণিত চিন্ধের বিপরীত জ্ঞানচিহ্গুলি আমি পূর্বে অমানিত্বাদি 
লক্ষণের ব্যাখ্যা করিধার সময়ে বলিয়াছি ; জ্ঞানের যে অষ্টাদশ লক্ষণের কথ 
বলিয়াছি, তাহাদের বিপরীত লক্ষণগুলি বর্ণনা করিলেই অজ্াঁনের স্বন্ধপ 
বর্ণন। কর! হইল? পূর্ব্বোস্ত শ্লোকের উত্তরার্ধে শ্রীমূকুন্দ বলিয়াছেন ষে জ্ঞানের 
লক্ষণগুলি উণ্টাইয়৷ দিলেই অজ্ঞানের লক্ষণ হয়। এইজন্যই এ পন্থা অবলম্বন 
করিয়! আমি অজ্ঞানের লক্ষণণ্ডলি বিত্তারিত করিয়া বলিলাম ;-নতুবা ছুধে 
জল মিশাইয়। তাহার পরিমাণ যেমন বাড়ান যায় ;_তেমনি, বৃথা বাগ.জাল 
বিস্তার না করিয়া, পদের এক অক্ষর না ছাড়িয়। (বিষয়ের সম্বন্ধ ন! 
ত্যাগ করিয়!) মুল ধ্বনি (মূল অর্থ) বাঁড়াইবাঁর প্রয়াস করিয়াছি ।” 
€৮৫* ) তখন শ্রোতাগণ বলিলেন-- “যথেষ্ট হইয়াছে; দোষনিরসনরূপ 
আত্মসমর্থনের কি প্রয়োজন? হে কবিপোষক, আপনি অনর্থক কেন 
ভীত হইতেছেন, শ্রীমুরারি আপনাকে বলিয়াছেন “যে মন্থার্থ আমি গ্রপ্ত 
রাঁখিয়াছি, তুমি তাহ। প্রকট কর। আপনি ভগবানের এই মনোগত 
অভিপ্রীয় পূরণ করিয়াছেন,_একথা। যদি “আমর! বলি তবে আপনার চিত্ 
(প্রেমে ) অভিভূত হইবে । অতএব, আমরা একথা বলিব ন1,২-পরস্থ 
লোকত্রয় যে আপনার শ্রবণস্থখকর ব্যাখ্য। প্রাপ্ত হইল, ইহাতে আমরা পরম 
সন্তোষ লাত করিয়াছি । এখন শ্রীহরি ইহার পর আর কি বলিলেন আপনি 
তাহাই শীঘ্র বলুন।” সম্তশ্রোতাগণের এই বাক্য শ্রবণ. করিয়া নিবৃতি- 
দান বলিলেন- শুনুন, শ্রীরুষ্₹ অতঃপর এই কথ! বলিলেন--শ্রীভগবাঁন 
বলিলেন_-“হে পাণ্ব, তুমি ( শেষে) যে সমন্ত লক্ষণের কথ৷ গুনিলে তাহ 
অজ্ঞানেরই লক্ষণ; এই অজ্ঞানের দিকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া এখন তুমি প্রর্কত 
জ্ঞানের ব্বরূপ সম্বন্ধে দৃঢ়নিশ্চয় হও” ; জ্ঞান পরিশুদ্ধ হইলেই মনে «জেয? বন্তর 
সাক্ষাৎকার হয়--অর্জুনের তাহাই জানিবার ইচ্ছা হইল; খন সর্বশ্রেষ্ঠ 
€ সর্ববাস্তর্যামী ) ভগবান তাহার মনের ভাব জানিয়! বলিলেন__“এখন “জেয? 
কাহাীকে বলে তাহাই বলিব শ্রবণ কর। (৮৬) 


জ্বেয়ং যভৎ প্রবক্ষ্যামি যজজ্ঞাত্বা ৃতমশখুতে। 
অনাদিমৎপরং ব্রহ্ম ন সত্তস্নাসহচ্যোতে ॥ ১৩ 


অয়োদশ অধ্যায় ৩৮৩ 


রদ্ববন্তকেই “জেয়' বলিবার কারণ এই যেজ্ঞান ভিন্ন অন্ত কোন উপায়েই 
তাহাকে প্রা হওয়া! যায় না; আর যে বস্তর জ্ঞান লাভ হইবার পর আর 
কিছুই জানিবার অবশি্ থাকে না_ষে জ্ঞান ত্রদ্ধে তন্ময়তা ( তলীনতা, 
তদ্রপতা) আনিয়। দেয়; যে বস্তর জ্ঞান লাভ হইলে, সংসারকে তীরে ত্যাগ 
করিয়। ( মুমুক্ষ ) নিত্যানন্দমাগরে ডুব দিয়া তাহাতে লীন হয়; তাহাই 
এজ, তাছা। অনাদি, তাহাকে স্বতঃই 'পরত্রহ্ম' আখ্যা দেওয়া হয্ন। ঘধ্দি 
বল তাহার অন্তিত্ব নাই, তবে তিনি বিশ্বাকারে বহিয়াছেন ; ঘদ্দি বল! 
হয় তিনিই বিশ্ব, তবে ইহা। তো মায়া, (অনিত্য )১ ইহার রূপ, বর্ণ, বাক্তি 
(দৃশ্যমান সত ) নাই, ইহার দৃশ্য বা! ভরষ্টার স্থিতি নাই-_তবে ইহার অস্তিত্ব 
সন্বক্ধে কে কেমন করিয়া বলিবে? আর, তাহার অস্তিত্বই যদি ন। থাঁকে 
তবে তাহার অভাবে মহত্তত্বাদির স্ফষুরণ হইল কিরূপে এবং কোথা হইতে? 
হৃতরাঁং, ধাহাকে দেখিলে তিনি আছেন বা তিনি নাই এসব গ্রন্থ বা তক 
মূক হইয় যায় ; এবং বিচারের দ্বারা যেখানে পৌছান যায় না; পৃথবী ঘেমন 
ভাড়, ঘট, কলসী ইত্যার্দি নান! আকারে বিদ্যমান, তেমনি, যে বন্ধ (ত্ন্ষবন্ত ) 
সর্ব পদার্থে, সর্বত্র ওতপ্রোতভাবে ব্যাপিয়। আছেন; 


সর্ধবতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোইক্ষিশিরোমুখম্‌। 
সর্ববতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ধ্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৪ 


স্বানকাল হইতে ভিন্ন ন! হইয়া, সর্ব দেশে ও সর্ব কালে, স্থূল ও সুম্স্ সর্বব 
গতায় যে ক্রিয়। হয়, সেই ক্রয় যাহার হস্তত্বরূপ ? (৮৭) তাহাকে এই কারণে 
“বিশ্ববাছ” বল] হয় ; যে ত্রহ্মবস্ত সর্ববাকার হুইয়। সর্ব! সর্ব ক্রিয়া করিতেছেন £ 
আর, হে ধনগ্রয়, একই কালে, সর্বস্থানে একসঙ্গে আছেন বলিয়। যাহাকে 
'বিশ্বাংস্ত্ি আখ্য। দেওয়। হয়; স্ধ্যের বিশ্বে যেমন চক্ষু্ূপ কোনও পৃথক অঙ্গ 
নাই (তথাপি সমস্ত জগৎ গ্রকাশিদ্তঘ করে ), তেমনি সর্ধ ম্বরূপ হইয়া! যিনি 
সর্বদ্রষ্টা ; সেইজন্য, অচক্ষু ব। নেত্রহীন হইলেও ধাহাকে বেদ অতিবিচক্ষণতার 
সহিত “বিশ্বতশ্চক্ষুণ বলিয়াছে ? অগ্নির সর্বব সু্তিই যেমন তাহার মুখ, তেযনি 
যে ব্রন্ধবস্ত সর্ব ব্ববূপ হুইয়] সর্বব ভূত উপভোগ করেন; হে পার্থ, এই কারণে 
শ্রতি তীহাকে “বিশ্বতোমুখ এই আখ! দিয়াছে ঃ আর, সমস্ত বস্তর মধ্যে 
আকাশ যেমন ব্যাপ্ধ হইয়। আছে, তেষনি ধাহার শ্রবণ € উচ্চারিত ) শব্ধ- 
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মাত্রের মধ্যেই ব্যাপ্ত হইয়া আছে; সেইজন্য আমর] তাহাকে 'পর্বশ্রতিমানা 
বলি- এইভাবে ধিনি নর্ধ জগৎ আবরণ করিয়া আছেন ? হে মহাষতি, 
বাস্তবিক দেখিতে গেলে, শ্রুতি তাহাঁকে বিশ্বতশ্চক্ষু” প্রভৃতি আখ্য। দিয়া 
তাহার সর্ধব্যাপকত্বই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে ; নতুবা, যিনি সর্ববশৃন্যত্বের 
নিষ্ষর্য (পরিণাম, সার ),১ তাহার সম্বন্ধে হস্ত” “পদ? “নেত্র” এইসব ভাষা 
কি করিয়! প্রঘোজ্য হইবে? (৮৮০) একটি তরঙ্গ অন্য একটি তরজকে 
গ্রাস করিতেছে দেখা যায়, পরস্ত, গ্রসিত, ও গ্রাসকারী তরজের মধ্যে কি 
কোনও প্রভেদ থাকে? তেমনি, পরক্রক্ম খন সর্বন্বরূপ,২ সোনে ব্যাপ্য- 
ব্যাপকতা কোথা হইতে আসিবে? তবে, বুঝাইবার জন্য (আ্বীলঙ্কারিক ) 
নাম ব্যবহার করিতে হয়। শশূন্ত' বুবাইতে গেলে যেমন একটা বিন্দু অঙ্কিত 
করিতে হয়, তেমনি “অদ্বৈত'তত্ব প্রকাশ করিতে “টদ্বত' ব্যঞ্তক ভাষা ব্যবহার 
করিতে হয়। এইজন্য,ও হে পার্থ, গুরুশি্যসম্বদ্বের পথে অন্তরায় উপস্থিত 
হয় এবং আলোচনা সর্বথ। বন্ধ হয়; এইজন্যই শ্রুতি ছেতব্যগ্ুক ভাষা 
ব্যবহার করিয়া "অধৈত'তত্ব নিরূপণের পথ বাহির করিল; এখন, এই 
“জ্ঞেছ বস্ত কিভাবে নেত্রগোঁচর সর্ব আকারে ব্যাপিয়। আছেন তাহাই শুন। 


সর্বেক্দ্িয়গ্ডণাভাসং সর্ববেক্দ্িয়বিবজ্িতম্‌। 
অসক্তং সর্ধবভূচ্চৈ নিগুণং গুণভোত্ভ চ ॥ ১৫ 


আঁকাঁশ যেমন অবকাশে ব্যাঁপিয়া আছে, তন্ত যেমন বন্্মধ্যে বস্ন্ূপ 
হইয়। থাকে, ত্রক্ষবস্তও তেমনি (সারা বিশ্ব ব্যাপিয়। আছেন )$ রম যেমন 
জলের মধ্যে জল হুইয়৷ আছে, তেজ যেমন দীপের মধ্যে দীপতত্ব (প্রকাশ ) 
হইয়া আছে, দেখা যায়; সৌরভ ( গম্ধতত্ব) যেমন কর্মের মধ্যে কণ্পূররূপে 
অবস্থান করে, ক্রিয়।! ঘেমন শরীররূপে শরীরের মধ্যে প্রকট হয়; বেশী 
কি বলিব? হে পাগুব, স্বর্ণের সত্তা ঘেমন ত্বর্ণের কণার মধ্যে আছে, 
তেমনি ব্রহ্ষবন্ত সর্বস্বব্ূপ হইয়! সর্ববসত্তার অন্তরে ও বাহিরে ব্যাঞ্চ হইয়া 
আছেন। (৮৯০) পরস্ত, ত্বর্ণ যখন ত্বর্ণকণ! হুইক্স। থাকে তখন তাহাকে 
১ ভাষ। দ্বার! শূনাত্ের নির্ণয় করা সম্ভব নহে; ২ একমাত্র সত্য; 
৩ অন্ভথায় ; 
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(শ্বর্ণ) কণাই বলা হয়, তথাপি কণার ব্ূপ নষ্ট হইলে (সোনার সহিত 
সোনা মিশাইলে ) তাহ। হবর্ণই থাকিয়া যায়? নদীর প্রবাহ আকিয়া 
বাকিয়। গেলেও জল খু ও সরলই থাকে, লৌহখণ্ড আগুনে পুড়িয়া 
অগ্নির মতই হয়, কিন্তু অগ্নি লোহা হয় না; ঘটের আকারে ধরিলে আকাশ 
গোলাকার দেখায়, চতুক্ষোণ গৃহাত্যস্তরে বিস্তৃত হইলে তাহাকে চতুষ্কোণ 

দেখায়) কিন্ত যেমন এ গোল ও চতুক্ষোণ আকার আকাশের নহে, 
তেমনি ( মায়ার উপাধিতে ) নানবারূপে বিকার প্রাপ্ত হইলেও তাহার কোনও 
বিকার হয় ন1!; হে ধনপ্রয়, বাহাতঃ এই ব্রহ্মবন্ত মন আদি ইন্ছ্রিয় ও সত্ব 
গুণের সংস্পর্শে ভিন্ন ভিন্ন আকারে দৃষ্ট হন। পরস্ত, গুড়ের মিষ্টত্ব যেমন 
ভাহার আকারের উপর নির্ভর করে না, তেমনি গুণ ব1 ইন্দ্রিয়াদি প্রকৃত 
্রক্ষতত্ব নহে। হে কপিধ্বজ, ষেমন দুধের অবস্থায় ঘ্বত এ দুধের আকারেই 
থাকে, পরস্ত এ দুধ ঘ্বত নহে; তেমনি ব্রহ্মবস্ততে ( গুণেক্রিয়সংষোগে ) 
বিকার দেখা গেলেও তাহার কোনও বিকার হয় না_জানিবে ; বিভিন্ন 
আকারে তৈয়ারী সোনার অলঙ্কারের “ফুল ইত্যাদি নাম দেওয়। হয়, পরস্ত 
সোনার তৈয়ারী এসব বস্ত সোনই । সোজা মারাঠি ভাষায় বলিতে গেলে, ছে 
ধনপরয়, ব্রহ্মবস্ত বাস্তবিকপক্ষে গুণ ও ইন্দ্রিয় হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বতন্ত্র; 
নামরূপ আদি সম্বন্ধ, জাতি ক্রিয়া আদি ভেদ-_-এ সমস্তভই আকারেরই সংজ্ঞা, 
(ব্রহ্ম) বস্তুর নহে। (৯০০ ) এই ব্রক্গবস্ত গুণ নহে, তাহার সহিত গুণের 
কোনও সন্বন্ধ নাই, তবে ইহার। ব্রন্মেই ভাসমান ; এইজন্তই ( এই ভ্রমাত্মক 
গুণাতাসের জন্য ) হে কিরীটি, অজ্ঞানে আচ্ছন্ন ব্যক্তি মনে করে এইসব 
বিকার ত্রদ্ষেই বিদ্যমান; পরস্ত, ব্রন্মে এইসব বিকার তেমনিভাবে ভাসযাঁন, 
যেমন আকাশে মেঘ, কিনব দর্পণে প্রতিবিদ্ব দেখা যায়; অথবা, যেমন জলে 
হুর্ধ্যের প্রতিবিদ্ব পড়ে, ব! স্থধ্যের কিরণে যেমন মগজলের মরীচিকার 
সহি হয়; তেমনি, নিগুণ ত্রহ্ধ সম্বন্ধবিহীন হইয়া এই সারা বিশ্বকে 
ধারণ করিয়া আছেন, পরস্ত, ত্রদ্মে দৃষ্ট এই বিকারগুলি ভ্রমাত্মক ও ব্য, 
শুধু মিথ্যা দৃষ্টিতে ভাসমান তাহার] অসত্য; আর, ম্বপ্পে যেমন দরিজ 
ভিক্ষুক রাজ্য ভোগ করে, তেমনি নিগু ব্রহ্ম এইলব গুণ ভোগ করেন ; 
হুতরাং নিপু ব্রহ্ম গুণের সঙ্গ করেন অথব! গুণ ভোগ করেন একথা বল। 
যায় না। . 


৫ 
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বহিরস্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ। 
স্ুপ্ত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দুরস্থং চাস্তিকে চ তৎ॥ ১৬ 
হে পাুস্ৃত, যাহ। চরাচর ভূতে ব্যাপিয়া আছে, অগ্নির উত্তাপ যেমন 
অভেদে তাহার নান! ন্ূপে নিহিত থাকে ; তেমনি যাহা সর্ধব্যাপীরূপে এবং 
স্থক্ষভাবে সমস্ত বিশ্বে ব্যাপিয়া আছে তাহাকেই “জেয় বলিয়া জানিবে। 
ষেবস্ত অস্তরে বাহিরে, দূরে ও সঙ্গিকটে, এক হইয়া সমভাবে বিরাজ করেন, 
ধাহার কোনও হ্বিত্ব (দ্বিতীয় )নাই। ( ৯৯০)। 


অবিভক্তং চ ভূতেঘু বিভক্তমিব চ স্থিতম্‌। 
ভূতভর্ত চ তজ.জ্ঞেয়ং গ্রসিঞ্ণ প্রভবিষণ চ॥ ১৭ 
ক্ষীরসমুল্রের মাঁধুধ্য মধ্যস্থলে বেশী এবং তীরের কাছে কম-_ এমন নহে, 

সতেমনি, ধিনি সর্বত্র ব্যাপিয়। পূর্ণ হইয়। আছেন ? শ্েদজ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন 
ভূতে যিনি অখণ্ভাবে অস্থস্যত হইয়া! আছেন ; হে আোতৃশিরোমণি অঞ্জুন, 
অহম্ম ঘটের (জলের ) মধ্যে চন্দ্রের বিশ্ব প্রতিবিদ্বিত হইলেও, চন্দ্রে যেমন 
কোনও ভেদ নাই? কিম্বা, লবণখণ্ডের রাঁধ্ির মধ্যে ক্ষারত্ব ( লবণত্ব ) যেমন 
'একভাবেই থাকে, কিম্বা, কোটি ইক্ষুখণ্ডের মধ্যে ধেমন রস (মিষ্ত্ব ) এক- 
প্রকারেরই হয়; তেমনি, হে স্থমতি, অনেক ভূতমধ্যে ষিনি এক হইয়া ব্যাপ্, 
এবং এই বিশ্বর্ূপ কার্য্ের মূল কারণ) সেইজন্য, তরঙ্গ যেমন সাগর হইতে 
উৎপন্ন হয়, তেমনি এই নামক্ষপাত্মক ভূতাকার ধাহা। হইতে উৎপন্ন এবং যিনি 
ইহার আধার; বাল্যার্দি তিন অবস্থা যেমন একই শরীরে হয়, তেমনি স্থাি 
স্থৃতি প্রলয়ে ধিনি অখণ্ড ; সায়ংকাল, প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন প্রত্যহ যেমন আসে 
ও যাঁয়, কিম্বা গগনে যেমন কোনও পরিবর্তন হয় না? 8 হে প্রিয়োতম, 
বিশ্বের উতৎপত্তিকালে ধাহাকে ব্রহ্ধা! বলে, ব্যাপ্তি (স্থিতি ) কালে ধাহার অন্ত 
নাষ হয় ১ নামক্সপাত্মক এই বিশ্বের লয় হইবার লময্ন ধাছাঁকে রুদ্র বলে,_- 
আব গুণত্রয়ের লোপ হইলে যিনি শৃন্যরূপে অবস্থান করেন ; (৯২৯)+ 





$ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠাস্তর আছে-_যাহার অর্থ একই; 

১ যীহাকে বিষুঃ নামে অভিহিত করে ; 

+ "আকাশের শৃদ্তত্ব গিলিয়। এবং গুণত্রর়ের লোপ করিয়া, যাহা! শৃন্তরূপে অবশিষ্ট থাকে, 
তাহাই বেদপ্রতিপাদিত মহাশচ্য”--৯২* ওবীর পর, পাঠাস্তরে এই অর্থের একটি ওবী গাওয়া যায়। 
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জ্যোতিষামপি তজ_জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে । 
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ববস্য ধিষিতম্‌ ॥ ১৮ 


যিনি অগ্রির প্রকাশ (দীপ্তি), চন্দ্রের জীবন (অমৃত), স্থধ্যের নয়ন,__ঘাহ! 
বারা তাহার দেখিবার শক্তি হয়; যিনি আদিরও আদি, বৃদ্ধির বৃদ্ধি, বুদ্ধির 
বুদ্ধি, জীবের জীবন  ধাহার তেজে তাবাগণ তেজ প্রাপ্ত হয়, ধাহার (আধায়ে) 
জ্যোতিতে মহাঁতেজ সার জগৎকে, উদ্ভাসিত করে ; যিনি মনের মন, নেত্রের 
নয়ন, নাসিকার ভ্বাণশক্তি, বাক্যের বাক্য ; যিনি প্রাণের প্রাণ, গতির চরণ, 
ক্রিয়ার ক্রিয়াশক্তি ; হে পাওুকুমার, যিনি আকারের আকার, বিস্তারের 
বিস্তার, সংহীরের সংহার * যিনি পূর্ধীর্‌ পৃর্থী, জলের জল, ধাহার তেজে তেজ 
প্রকাশিত হয়; ধিনি বাছুর শ্বাসোচ্ছ্বাস, গগনের অবকাশ, সমস্য দৃশ্জাত 
বন্ধ ধাহার জন্ঘ ভাসমান হয়; আর অধিক কি বলিব? হে পাগুব, যিনি 
সর্বভূতে সর্ব স্বরূপ, এবং ধাহাঁতে দ্বৈতাভাস নাই ; ধাহার দর্শন হইবামাত্র 
শত ও ভ্রষ্টী সমরস হইয়া এককূপ হইয়! যায়; (৯৩০ ) তিনিই জ্ঞান, জাতা। 
ও জয় এবং জ্ঞানের ছ্বার। যে গন্তব্স্থানে (ব্রহ্গে) পৌছান যায়, তিনি 
তাহাই। হিসাব মিলিয়া গেলে যেমন ভিন্ন ভিন্ন অঙ্কের প্রয়োজনীয়তা থাকে 
না ('অন্ক এক হইয়া যায়”), তেমনি ব্রহ্ষপ্রাপ্তির পর সাধ্যসাধনাদির এক্য 
হয়। হে অজ্জুন, ইহার সহিত দ্বৈতভাবের কোনও সম্বন্ধ নাই$ ( দ্বৈতের 
উল্লেখ করা যায় না), এককথায়, তিনিই নকলের হৃদয়ে অধিষিত হইয়া 
আছেন। 


ইতি ক্ষেত্রং তথ৷ জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চোক্তং সমাসতঃ। 
মন্তক্ত এতদ্‌ বিজ্ঞায় মন্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৯ 


হে প্রিয় মিত্র, এইভাবে আষি প্রথমে তোমাকে “ক্ষেত্রের ম্বব্ধপ স্পষ্ট 
করিয়া বুঝাইয়াছি। তেমনি, “ক্ষেত্রের? , পর, হে কিরীটি, যাহাতে  তৃষি 
প্রতাক্ষভাবে দেখিতে পাও) এইভাবে 'জানের কথ] বলিয়াছি। তৎপন্ষে 
কৌতুকে অজ্ঞানের রূপ পূর্ণভাবে নিরূপণ করিয়াছি,-_যতক্ষণ না তৃষি 





$ দ্বিতীয় টরণের পাঠাস্তর আছে_ অর্থ একই । 


৩৮৮ জ্ানেশ্বরী 


“থে হুইয়াছে' বলিয়াছ) আর এখন অকাট্য যুক্তিত্বারা স্পষ্ট করিয়া 
“জেয? নিরূপণ করিয়াছি ? হে অঞ্জন, এই সমস্ত বিষয় বুদ্ধিদ্বাপা বিবেচনা 
করিলে সিদ্ধিপ্রাঞ্থির পথ পরিফষার হয়, দেহাদি পরিগ্রহ সংন্তাস 
করিয়া! ধাছার। জীবন আমার সেবাতেই সমর্পণ করেন ("মনেপ্রাণে 
আমাকেই অন্ছসরণ করেন”), হে কিরীটি, তাহারা আমার বদ্ধ, 
ত্বব্ধপ জানিতে পারিয়। অস্তে আপন ব্যক্তিত্ব ভূলিয়২ মন্দরপ হইয়] যান। 
(৯৪০) (মুমুক্ষুর পক্ষে ) মন্রপ হইবার স্্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা সরল পথ আহি 
রচনা করিয়াছি__ইহা! জানিয়া রাখ। যেমন পর্বতগাত্রে উিঠিতে সিডি 
তৈয়ারী করিতে হয়, আকাশে ( উচ্চস্থানে ) উঠিতে হইলে দেন মঞ্চের 
প্রয়োজন, গভীর জল পার হইতে যেমন নৌকার দরকার হয় ট নতুবা, হে 
বীরোত্ম, সর্বভূতেই আত্মা সমাহিত আছেন একথা বলিলে তোমার মনে 
লাগিবে না বা মনঃপৃত হইবে না)৩ এইজন্য, তোমার বুদ্ধির দূর্বলতা দেখিয়া, 
একই পরব্রক্ষকে চতুর্ধা ভাগ করিয়া! তোমাকে বুঝাইয়াছি। বালককে 
থাঁওয়াইতে হইলে যেমন তাহার খাগ্ঠ বিশ ভাগ করিয়। দিতে হয়, তেমনি, 
একই বস্তকে চার ভাগ করিয়া পৃথক পৃথক ভাবে বলিয়াছি। তোমার 
অবধানশক্তি ( গ্রহণশক্তি ) জানিয়।, “ক্ষেত্র, 'জ্ঞান', “জ্ঞেয়” এবং “অজ্ঞান”_- 
এই চারি বিভাগ করিয়াছি ; আর, হে পার্থ, ইহা সত্বেও দি আমার কথার 
মন্ার্থ তুমি না বুঝিয়1 থাক, তবে এই ব্যবস্থার কথা আর একবার 
( অন্তভাবে ) বলিতেছি। এখন এই তত্বটি চতুর্ধ ভাগ না করিয়া, একত্ব না 
মানিয়া, “আত্মা ও “অনাত্সী” (পুরুষ ও প্রকৃতি) এই ছুটি সমানভাবে 
বুধাইব। পরস্ত, তুমি শুধু ইহাই কর-_ আমি যাহা চাঁহিতেছি তাহাই 
আমাকে দাঁও,-আপনার সমগ্র মনকে কান করিয়। শ্রবণ কর।” শ্রীুষের 
এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অজ্ঞনের রোমাঞ্চ হইল। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া 
ভগবান কহিলেন_ “শান্ত হও, অধীর হইও না”) (৯৫*) এইভাবে অঞ্জুনের 
ভাবাবেগ শান্ত কবিয়। শ্রীর্গ বলিলেন, “এখন প্ররুতি-পুরুষের ভেদ্দের কথা 


৭ তৃতীয় চরণের পাঠীস্তর--প্যতক্ষণ না তোমার তৃপ্তি হইয়াছে" ॥ “যতক্ষণ না তোমার 
বুদ্ধির তৃপ্তি হইয়াছে" , 

১ আমাকে প্রাপ্তির জন্ত ইচ্ছা হয়। ২ আপন ব্যজিত্বের বদলে * 

৩ মনে ধরিবে না, 
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বলিব শুন। জগতে যে মার্গকে যোগিগণ সাংখ্যযোগ বলেন, যাহার প্রদিদ্ধির 
জন্য আমি “কপিল"দ্ূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম ; সেই 'প্রকৃতি' ও "পুরুষ" সম্বন্ধে 
নির্দোষ বিচার শ্রবণ কর”-_আদি পুরুষ শ্রীকষ্ণ অজ্জুনকে বলিতে লাগিলেন-__ 


প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধযনাদী উভাবপি। 
বিকারাংশ্চ গুণাংশচৈব বিদ্ধি প্র্কৃতিসম্তবান্‌॥ ২০ 


"এই পুরুষ অনাদি, এবং তাঁহার সহিত প্রকৃতি সংযুক্ত-_যেমন দিব ও 
রাত্রি একসঙ্গে মিলিত হইয়! আছে; কিন্ব, রূপ অবাস্তব বা! মিথ্যা নহে, 
রূপের সহিত ছায়াও সংযুক্ত__হে ধনণ্রয়, ফসলের দানার সঙ্গে কণা ও তুষ 
উভয়েই বাড়িতে থাকে ; তেমনি প্রকৃতি ও পুরুষ-_এই ছুটি অঙ্গার্গিভাবেং 
মিলিত হইয়া অনাদ্িসিদ্বরূপে প্রকট বহিয়াছেন ; “ক্ষেত্র নামে যে সমস্ত 
কথা বলিয়াছি তাহাকে এই 'প্রকৃতি” বলিয়াই জানিবে ; “ক্ষেত্রজ্ঞ" বলিয়। 
ধাহাকে বর্ণনা করিয়ছি তিনিই এই দপুরুষ"--ইহা1! পৃথকভাবে বলিবার 
প্রয়োজন নাই $ ভিন্ন ভিন্ন নামে আখ্যাত হইলেও ইহার। নিত্য, ইহাতে 
অন্থথা নাই--একথা ভূলিলে চলিবে না-_সেইজন্যই আমি ইহা বারশ্বার 
বলিতেছি। হে পাতুস্কৃত, পুরুষই একমাত্র অব্যয় সত্তা এবং প্ররকতিই সমস্ত 
ক্রিয়ার মূলাধার | ( ৯৬০) বুদ্ধি, ইন্জ্রিয় ও মন ইত্যাদি বিকারের উৎস 
(উৎপন্ন করিবার শক্তি ), এবং সত্বাদি তিনটা গুণ; ইহারা সমস্তই প্রতি 
হুইতে উদ্ভুত, জানিবে, এবং ইহারাই সমস্ত ক্রিয়ার উৎপত্তির কারণ। 


কাধ্যকারণকতৃতে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে | 
পুরুষ: স্ুখহ্ঃখানাং ভোক্ততে হেতুরুচ্যতে ॥ ২১ 
তাহ (প্রতি ) হইতেই প্রথমে ইচ্ছা ও বুদ্ধি, অহঙ্কারের সহিত উৎপন্ন 
হয়, এবং তাহারাই কারণের উৎস (ছন্দ গঠন করে )। হে ধনঞ্জয়, কারণের 
িদ্ধির জন্ত ষে সুত্রক্পপ উপায় অবলম্বন করিতে হয় তাহারি নাম কার্য্যকারণ। 
ইচ্ছার উন্মাদনা জানলে মন উদ্দ্ধ হয়, এবং উদ্ধদ্ধ মন ইন্জিয়গুলিকে কার্যে 
প্রবৃত্ত করে, তাহাকেই «কর্তৃত্ব বলে। এইজন্তই,”__সিদ্ধজনশ্রেষ্ঠ শ্রীকষ্ণ বলিতে 


একসঙ্গে সমানভাবে ; যমজের সভায় এক হইয়! 


৩৯০ জানেশ্বনী 


ছেন, পপ্রকতিই “কাধ” “কারণ? ও “কর্তৃত্ব এই তিনটির মূল। এইভাবে, এই 
তিনটি একত্র হইলে প্রক্কৃতি কর্খরূপ ধারণ করে, পরস্ত, যে গুণটি অবলম্বন করে, 
কন্ম তাহারি অনুরূপ হয়) যে কশ্ম সত্বগুণের আশ্রয়ে অঙ্ষিত হয় তাহাকে 
“সৎকন্ম” বলে, রজোগুণের প্রাবল্যে যে কন্ম সম্পাদিত হয় তাহাকে “মধ্যম 
কর্খ বলে; যে কর্শ কেবল তমোগুণে অনুষ্ঠিত হয় তাহাকে নিষিদ্ধ “অধম” 
কশ্ম বলিয়া জানিবে। এইভাবে সৎ*ও অসৎ কর্ম প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয়, 
এবং তাহার ফলে ুখছুঃখের ভোগ হয়।* (৯৭০) নিষিদ্ধ ৰা অসৎকশ্খে 
ছুঃখ হয়, সৎকর্ম স্থখ উৎপন্ন হয়, এবং এই ছুইটিই পুরুষকে উপভোগ 
করিতে হুয়। প্ররুতি-পুরুষের এই সংসার বলিতে গেলে এক বিচিত্র ব্যাপার, 
কারণ পত্বী যাহা উপার্জন করে, পতি তাহা উপভোগ করে (বসিয়া খায় )। 
যতক্ষণ স্থখ ও দুঃখ সত্য বলিয়া ভাসমান হয়, প্রকৃতি এই হুখছু:খ 
উৎপাদনের কার্য করিয়। যায়, এবং পুরুষ সেই ফল উপভোগ করে। পতি- 
পত্বীর মধ্যে কোনও সংযোগ হয় না, অথচ পত্বী (প্রকৃতি ) এই জগৎ প্রমব 
করে--কি চমৎকার ব্যাপার দেখ । 


পুরুষঃ প্রকৃতিস্থে। হি ভঙ কে প্রকৃতিজান্‌ গুণান্‌। 
কারণং গুণসঙ্গোইস্য সদসদ্যোনিজন্মন্থ ॥ ২২ 


( এই পুরুষ) অনঙ্গ ও পন্থু (নিক্ষিয়), কেবল নির্ধন, জী, অতিবৃদ্ধ 
হইতেও বৃদ্ধ; তিনি নামেই 'পুরুষ", বাশুবিকপক্ষে তিনি ভ্্রীও নন, নপুংসকও 
নন,$__ প্রকৃতি হইতেই এই জগতের উৎপত্তি। তিনি চক্ষুহীন, কর্ণহীন, 
হত্তপদ্রা্দিবিহীন, তাহার বূপ, বর্ণ বা নাম নাই) দেখ, হাহার কিছুই নাই, 
তিনিই প্রকৃতির ভর্তা, এবং তাহার জন্যই তাহাকে স্থখছুঃখ ভোগ করিতে 
হয়ঃ তিনি অকর্ত। (নিক্কিয়), উদাপীন ও অভোক্ত। হইলেও তাহার পতিব্রতা 
স্রী প্রকৃতি তাহাকে সকলি ভোগ করায় ॥ স্বপ্পপরিমাণ রূপ ও গুণের 
অন্থকৃলতায়২ (সহযোগে ), প্ররতি নানা প্রকার খেলার আকার দেয় 





১. যে গুণের সামর্থ্য বাড়ে; 
$ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠাস্তর__“কিং বনুনা, হার সবে িশ্চর করিয়া কিছু বা 
হায় না, 
২ চালে, মাধামে, 


আয়োদশ অধ্যায় ৩৯৩ 


(দেখায় )) (৯৮ ) এইজন্য প্রকৃতিকে 'গুণমন্ী' আখ্যা দেওয়া হয়; 
বেশী কি বলিব? প্রতি গুণেরই প্রত্যক্ষ মৃত্তি। এই প্রকৃতি প্রতিক্ষণে 
রূপ ও গুণের নব নব মৃ্তি প্রদর্শন করে, এবং নিজের মত্ততায় জড়পধার্থকেও 
উন্মত্ত করে। ইহা হইতেই নামের প্রসিদ্ধি হয়, ইহারই স্সেহে ইত্জিয়ের 
ন্িপ্কতা আসে 5 ইহ1 হইতেই ইন্দ্রিয়গুলি প্রবুদ্ধ (জাগ্রত ) হয়।ঁ ষনকে 
নপুংসক কি করিয়া বলা যায়? কারণ (প্ররুতির প্রেরণায়) মন জ্িতৃবন 
ভোগ করিয়৷ বেড়ায়__ইছার (প্রকৃতির ) এমন অলৌকিক: কাধ্য ! এই 
প্রকৃতি ভ্রমের মহাত্বীপ, ব্যান্তির মুদ্তি এবং অপরিমেয় বিকার উৎপন্ন করেন । 
ইনি কামের (বাসনাব্ধপী লতার ) মণ্ডপ, মোহবনের মাধবী (ভ্রাস্তিবীথিকার 
বসস্তলক্ষ্ী)) এবং দৈবী মায়। নামে প্রসিদ্ধ; শবক্থির বিস্তার ইনিই করিয়া 
থাকেন, নামনপাত্মক জগৎহ্ষিও ইহ দ্বারা হয়, এবং সর্বপ্রকার প্রপঞ্চের 
(আক্রমণ) রচনা ইনিই বরাবর করিতেছেন । কলা, বিদ্যা, ইচ্ছা, জান, ক্রিয়া 
ইহা! হইতেই উৎপন্ন হয়; ইনিই নাদের (শবের) টাকশাল ( উৎপতিস্থল ), 
চমৎকারের ( আশ্চর্যের ) লতামণ্প-_-আর বেশী কি বলিব? ইনিই সকল 
খেল। খেলিতেছেন। হ্ট্টি ও প্রলয় ইহাঁরি সায়ং ও প্রাতঃকাল,_বস্ততঃ 
প্রকৃতি এক প্রবল মোহিনীশক্তি | (৯৯০) ইনি অদ্ধয়ের সঙ্গিনী, নি:সজের 
আত্মীয়া, ইনি শৃন্যে ঘর বাঁধিয়া তাহাতে পরমানন্দে বাস করেন। ইহার 
সৌভাগ্য এত অধিক ষে ইনি অনাবর পুরুষকে আপন বশে আনিয়াছেন। 
বস্তত: এই উদাসীন পুরুষের কিছুই নাই, কিন্ত গ্রকৃতি স্বয়ং তাহার সবকিছু 
হইয়। ঘান। প্ররৃতিই এই স্বয়ভূ পুরুষের উৎপত্তি, সেই নিয়াকারের আকার 
(সৃতি) ও স্থিতি। প্রকৃতি স্বয়ং এই বাঁসনারহিতের বাসনা, স্বয়ংপূর্ণের 
তৃপ্তি, কুলহীনের 'জাতি 'ছুইয়া যান। তিনি অবর্ণনীয়ের চিহ্ন ( লক্ষণ); 
অপারের (মান ) আকার প্রমাণ, অমনস্থের ( মনরহিতের ) মন ও বুদ্ধি; 
তিনি নিরাকারের আকার, নির্ব্যাপারের ব্যাপার, নিরহস্কারের অহ্ঙ্কার ;৩ 
তিনি অনামীর নাম, জন্মরহিতের জন্ম, এবং স্বয়ং ক্রিয়ারহিত হুইয়াও কর্মরূপ 
হইয়। আছেন। তিনি নিগুণের গুণ, চরণহীনের চরণ, কর্ণহীনের কর্ণ ও 
চক্ছৃহীনের চক্ষ। তিমি ভাবাতীতের ভাব, অবয়বহীনের অবয়ব--অধিক 
+ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর আছে-_অর্থ একই 
১ সুন্দর; ২ অমনস্কের। মনহীনের ' ৩ আকার, 


৩৪২ জানেশ্বরী 


আর কি বলিব? প্রকৃতিই এই পুরুষের সবকিছু হইয়া আছেন। ( ১০০৯) 
এইভাবে, প্রকৃতির এই সর্ধববাাঁপক বিস্তারের জন্য অবিকান্ী (কর্ম) বিকারের 
মধ্যে লিপ্ত হুইয়। যান। এই পুরুষের যে পুরুষত্ব তাহা। প্রক্কতির প্রভাবে 
আচ্ছন্ন হয়--যেমন অমাবশ্যায় চন্দ্রম। অদৃষ্ঠ হয় যেমন খাঁটি সোনায় একরতি 
(বাল) পরিমাণ খাদ মিশাইলে তাঁহার কন পাঁচে নামিয়া যায়; অথবা 
পিশাচের সঞ্চার হইলে যেমন সাধু বা সদাচারী পুরুষ নিন্দনীয় ব1 ত্বৃণিত. 
আচরণ করিতে আরম্ভ করে, অথব। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলে স্থদিন যেমন 
দুর্দিনে পরিণত হয়; পণ্তর পেটে যেমন দুগ্ধ লুক্কায়িত থাকে, কাঁষ্ঠের মধ্যে 
যেমন অগ্নি নিহিত থাকে, বা বত্বের জ্যোতিঃ যেমন বন্ত্রথণ্ড দ্বারা টাকিয়। 
রাখ। হয়; রাঁজ! পরাধীন হইলে, ব1 সিংহ রোগগ্রম্ত হইলে ( যেমন তাহাদের 
তেজ লোপ পায়), তেমনি পুরুষও প্রকৃতির সংদর্গে আনিয়া আঁপন তেজ 
হারান; জাগ্রত সন্থন্ত যেমন সহসা নিত্রার বশীভূত হইয়! ত্বপ্নের মধ্যে 
বাসনার বশীভূত হয় $ তেমনি, প্রকৃতির সংযোগে পুরুষকে গুণ ভোগ করিতে 
হয়--যেমন উদাসীন পুরুষ স্ত্রীর সংস্পর্শে আসিপ্া! তাহার অধীন হয়; 
তেমনি, ইনি জন্মবহিত ও শাশ্বত (নিত্য) হইয়াও গুণের সংযোগে 
জন্ম-মৃত্যুর কবলে পড়েন (আঘাতপ্রাপ্ত হন); পরস্ত, হে পাওুস্থত, ইহা 
এই প্রকার--উত্তপ্ত লৌহের উপর হাতুড়ীর আঘাত করিলে লোকে যেমন 
মনে করে অমির উপর আঘাত পড়িতেছে ; € ১০১০) কিম্বা জল আন্দোলন 
করিলে যেমন তাহাতে অনেক প্রতিবিষ্থ দেখা যায়, এবং লোকে চন্দ্রের 
উপর অনেকত্ব আরোঁপ করে; দর্পণ কাছে আনিলে যেমন ছুটি মুখ দেখা 
যায়, বা কুক্কুমের উপর স্ফষটিকমণি রাখিলে যেমন রক্তবর্ণ দেখায়; তেমনি, 
গুণসংযোগে জন্মরহিতের জন্ম হইতেছে দেখা যায়, পরস্ত, তাহার জন্ম নাই; 
মনে হয় পুকষের অধমোত্ম যোনিতে জন্ম হয়,যেমন সন্যাশী দ্বপ্লে অস্তাজ 
হয়; বাস্তবিকপক্ষে, এই শুদ্ধ, নিঃসঙ্গ পুরুষের কোনও ভোগ নাই; _গুণসঙ্গই 
এক্ষে জে অশেষ বন্ধনের মূল কারণ ।!' 


উপদ্রষ্ঠান্ুমস্তা চ ভর্তা ভোক্ত। মহেশ্বরঃ। 
পরমাত্মেতি চাপুযুক্তো৷ দেহেংস্মিন্‌ পুরুষঃ পরঃ ॥ ২৩ 
১ নিননজাতীয় পুরুষের সংস্পর্শে আসিয়া মলিনত৷ প্রাপ্ত হয়; 
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যুথিক। লতাকে ধারণ করিয়া (মৃতিকা-প্রোধিত ) দণ্ড যেমন খু 
হইয়া থাকে, তেমনি প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়। পুরুষও অলিপ্ত অবস্থায় 
আছেন- কিন্তু গ্রক্ৃতির সহিত ইহার আকাশ-পাতাল প্রভেদ ; হে কিরীটি, 
প্রৃতিনদীর তটে পুরুষ মেরুপর্ববতের ন্যায় (স্থির ও অচল ), নদীতে 
তাহার প্রতিবিষ্ব পড়ে কিন্ত তিনি নদীর প্রবাহে ভাসিয়। ধান না) আর, 
প্রকৃতির উৎপত্তি ও লয় আছে, কিন্তু পুরুষ শাশ্বত এবং সেইজন্য তিনি 
আব্রদ্ষ স্তন্ব পর্যন্ত সমস্ত বিশ্বের শান্ত ও নিয়স্তা) পুরুষ হইতেই প্রকৃতি 
জীবন প্রাপ্ত হয়, তাহার সতায়ই (সামর্থ্য ) এই জগৎ প্রসব করে, এইজন্য 
পুরুষকে প্রকৃতির ভর্তা বল! হয় 3 হে কিরীটি, অনন্তকাল হইতে যেসব ত্ষ্ি 
হইয়াছে তাঁহ। কল্পাস্তঘময়ে এ পুরুষের মধ্যেই লীন হয়; (১০২*) এই 
মহদব্রক্মই প্রকৃতির স্বামী, এই ব্রক্ষাণ্ডের স্থত্রধার এবং ইহার ব্যাপকতা 
এতই অপার ঘষে সমস্ত জগত্প্রপঞ্চ মাপ করিতে পারেন ; দেহের মধ্যে যে 
পরমাত্মা আছেন বলে, তিনি এই পুরুষই, ইহা। জানিয়া৷ রাখ। হে পাওুস্থত, 
লোকে ষে বলে প্ররতির ওপারে একটি বন্ঘ আছে, তাহ। ( তত্বতঃ ) বাস্তবিক- 
পক্ষে এই পুরুষই । 


য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ। 
সর্ববথা বর্তমানোইপি ন স ভূয়োইভিজায়তে ॥ ২৪ 


যে মন্ধুন্ত এই পুরুষকে শ্দ্বতত্ব বলিয়] পূর্ণভাবে জানিতে পাবে এবং 
বুঝিতে পারে যে এই ত্বিগুণাত্মক স্থষ্টি প্রকৃতিঘবারাই উৎপন্ন; হে ধনঞ্জয়, 
যে নির্ণয় করিতে সমর্থ যে ইহা রূপ (মূল বস্ত) এবং ইহা ছায়া, দূরের এ জব 
-মায়ামরীচিকা মাত্র; হে অজ্ঞুন, মেইভাবে, যে প্রকৃতিপুরুষ সম্বন্ধে মনে 
বিচার করিয়া তাহাদের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছে ; সেই মন্থম্ত শরীরপ্রাপ্তির 
নিমিত্ত ধেসব কর্মই করুক না'কেন- আকাশ যেমন ধুলার দ্বারা মলিন 
হয় না, তেমনি কর্সঙ্গে মলিনতা প্রাপ্ত 'ন। হইয়! নিলিপ্ক থাকে । যতদিন 
দেহ থাকে ততদিন সে দেহের মোহে পতিত হয় না, দেহপাত হইলে 
আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় ন1; এইভাবে প্রকৃতি-পুরুষ সম্বন্ধে পূর্ণজান 
জন্মিলে, তাঁহা৷ এক মহৎ উপকার সাধন করে। এখন, হৃ্ধযের স্যায় নির্ল 

১ অলৌকিক; | 
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এই জ্ঞান যাহাতে অন্তরে উদয় হয়, তাহার অনেক উপায় আছে শ্রবণ 
কর। (১০৩০) 


ধ্যানেনাত্মনি পশ্যস্তি কেচিদাত্বানমাত্মনা ৷ 
অন্তে সাঙখ্যেন যোগেন কন্মযোগেন চাপরে ॥ ২৫ 


হে বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন, কেহ কেহ বিচাঁরর্ূপ আঙ্গুটিতে ( অগ্রিপাজ্রে ) 
আত্মানাত্মতত্বের আলোচনায় ( আত্মতত্বহছইতে অনাত্মন্ধপ দোষ ক্ষালনের 
জন্য ) জ্ঞানের পুট দিয়া ছত্রিশ ভেদরূপী কস জ্বালাইয়। নিংসংশয়ে নিশ্মল 
(শুদ্ধ) আত্মতত্ব নিক্ূপণ করেন ; হে কিবীটি, তাহার। এই আত্মতত্বের মধ্যে 
আত্মধ্যানের দৃট্ি দ্বার৷ আত্মম্বব্ূপই দেখিতে পান; অন্যে দেবযোগে সাংখ্য- 
প্রদগিত মার্গ অবলম্বন করিয়া! ব্রদ্মতত্বের ধ্যান করেন, অপরে কম্মযোগের পথে 
সাধনা করেন। 


অন্হে ত্বেবমজানস্তঃ শ্রত্বান্তেভ্য উপাঁসতে । 
তেহপি চাঁতিতরস্ত্যেব মৃত্যুং শ্রতিপরায়ণাঃ ॥ ২৬ 


এইবূপ বিবিধ উপায়ে সত্য-সতাই লোকে এই ভয়সক্কল ভ্রমণমার্গ হইতে 
উত্তীর্ণ হয় (তবসংসার পার হয়); পরস্ত, কেহ এইরূপ করে- সমস্ত 
অভিমান পরিত্যাগ করিয়া! কাহারও উপর একান্ত বিশ্বাস স্থাপন করিয়া 
তাহার উপদেশের আশ্রয় গ্রহণ করে ; ষে সাঁধুপুরুষ তাহার হিতাঁহিত দেখেন, 
অন্থকম্পাঁভরে তাহার ছুঃখ বা অভাব মোচন করেন, €( অপরের কাছে) 
জিজ্ঞাস করিয়! তাহার রেশ হরণ করেন ও তাহাকে সুখ প্রদান করেন? 
সেই সাধুপুরুষের মুখনিঃস্থত উপদেশ পরম আদরে (শ্রদ্ধাসহকারে ) শ্রবণ 
করিয়! কায়মনে এক হুইয়৷ তাহা পালন করে? তাহার মুখের কথ! শুনিবার 
জন্য সর্বস্থ অর্পণ করে এবং শ্রদ্ধাভরে তাহার উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন 
করে ( উপদেশের প্রতি অক্ষরকে গ্রাঁণ দিয়া আরতি করে); হে কপিধবজ, 
এই উপায়ে এই মৃত্যুন্ধপ সংসারার্ণৰ উত্তমভাবে পার হইতে লমর্থ হয়। (১৪৭) 
এক ত্রহ্মবপ্ত জানিবার জন্ত এইরূপ বহুবিধ উপায় আছে) এ সম্বন্ধে যথেষ্ট 


১ সংসারের ভয় ॥ সংসাররাপ স্রাস্তি। 
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বলা হুইল; সর্বশান্ত্র মন্থন করিয়! সিদ্ধান্তরূপ ঘে নবনীত লাভ করা ধায়, 
এখন তাহাই তোমাকে দিব; ঘাহা৷ হইতে, হে পাওু্থত, (ব্রন্ষদ্বরূপের ) 
অন্থুভবপ্রাপ্তি তোমার পক্ষে সহজ হইবে, এবং সেজন্য তোমাকে অন্য কোনও 
প্রয়ান করিতে হইবে না; স্থতরাং, এখন তাহারই বিচার করিব-__বিতিব 
মতবাদ খণ্ডন করিয়। শুদ্ধ ফলিতার্থের সিদ্ধান্ত গ্রতিপাদন করিব । 


যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্বং স্থাবরজঙ্গমম্‌। 
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্জংযোগাৎ তদ্দিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৭ 


“ক্ষেত্রজ' এই নামে তোমাকে যে আত্মতত্বের কথা বুঝাইয়াছি, আর, 
ক্ষেত্র” সম্বন্ধে যেসব কথা বলিয়াছি; তাহাদের পরস্পর সংযোগে এইসব 
হষ্টির উৎপত্তি হয়,_বাযুর সংযোগে যেমন জলে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়; কিনা, 
হে বীর, উর জমির উপর সুর্যের কিরণ পড়িলে ধেমন মুগজলের তরঙ্গের 
আভান হয়; অথবা, মেঘ হইতে প্রচুর ধারাবর্ষণে বন্ধদ্ধরা। প্লাবিত হইলে 
যেমন নানাবিধ অস্কুরোদগম হয়; তেমনি, এই চরাচর জগৎ__যাহাকে জীব 
আখ্য। দেওয়। হয়, তাহ এই উভয়ের সংযোগেই সম্ভব হয় জানিবে। এই- 
জন্যই, হে অঞ্জুন, পুরুষ ( ক্ষেত্রজ্ঞ ) ও প্রকৃতি ( প্রধান] ) হইতে 'ভূতব্যক্তি' 
(নামনূপাত্মক স্যট্টি) ভিন্ন নহে। (১০৫০) 


সমং সর্ব্বেঘু ভূতেষু তিষ্ঠস্তং পরমেশ্বরমূ। 
বিনশ্যৎস্ববিনশ্থাস্তং যঃ পশ্ঠতি স পশ্যাতি ॥ ২৮ 


পটত্ব তন্ত নহে, পরস্ত তন্ত হইতেই পট (বস্ত্র) বূপগ্রহণ করে, তেমনি 
উন্মুক্ত (গভীর ) দৃষ্টিতে প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে এঁক্য দেখিতে হইবে ১ 
সমস্ত ভূতগ্রাম এ একেরই একরপ, _কিস্তু বন্ততঃ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতীয়মান 
হয়; ইহাদের নানা নায়, ইহাদের চাঁলচলন ভিন্ন ভিন্ন, ইহাদের বেশও 
( আকার ও বর্ণ) নানাপ্রকারের 7 হে কিরীটি, এইসব দেখিয়া যদি অস্তরে 
তেদভাবের প্রশ্রয় দাও, তবে জন্মমৃত্যুর যাতায়াত হইতে+ বাহির হুইতে 
পারিবে না; একই অলাবু গাছে যেমন নান! আধার অনুসারে দীর্ঘ, বন্ত ও 


শিপন এপাস৯া্র। 
লস 


১ কোটীজন্মের পরও , 
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বর্তল-_-নান। আকারের ফল হয়; কি! নানাস্থানে সোজা, বক্র হইলেও 
লতা, যেমন সেই লতাই থাকে, তেমনি ভূতগ্রাম বিভিন্ন আকারের হইলেও 
সর্বভূতের আধার যে পরমবস্ত তাহা সরল (ও একই )। অঙ্গারকণ। বহু 
আকারের হইলেও তাহার উষ্ণতা যেমন সমান, তেমনি জীবসমুধায় নান। 
আকারের হইলেও পরমাত্মা একরূপই ৷ হে বীর অঞ্জন, গগনভর] বাৰিবর্ষণ 
হইলেও তাহার জল ঘেমন একই, তেমনি ভূতাকার বিভিন্ন হইলেও পরমাত্মা 
সর্বত্র সমানভাবে আছেন। ভূতগ্রাম, কিষম (নান! নামরূপাত্মক ), পরস্থ 
্রহ্মবস্ত সর্বত্র সমভাবে বিদ্যমীন-যেমন ঘট ও মঠের মধ্যে আকাশ; 
ভূতাঁভাস নশ্বর, পরস্ত আত্মা অবিনাশী--যেমন কেয়ুরারদি অলঙ্কারর মধ্যে 
স্ববর্ণের কস একই ; (১০৬৯) এইভাবে, যিনি আত্মতত্বকে জীবধন্ম হইতে নি্টিপ্ত 
অথচ জীব হইতে অভিন্ন দেখেন, তিনিই জ্ঞানিদের মধ্যে স্থবিজ্ঞ ( উত্তমনয়ন- 
বিশিষ্ট )। হে বীরেশ, তিনি জ্ঞানের “দৃষ্টি, হুইয়! যান, এবং তাহাকে 
্রষ্টাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভ্রষ্টা বলিয়। জানিবে- ইহ। স্তুতি নহে; এইপ্রকার জ্ঞানী 
অত্যন্ত ভাগ্যবান্‌। 


সমং পশ্যন্‌ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্‌। 
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মীনং ততে। যাতি পরাং গতিম্‌ ॥ ২৯ 


এই দেহ ইন্র্রিয়ের থলিবিশেষ,২ (বাযু পিত্ত ও কফ এই) তিন ধাতুর 
ভ্রিকুটী, এবং পাঁচটি মহাভূৃতের মিশ্রণে প্রস্তত; অশুভ ও ভয়ঙ্কর । ইহা স্পষ্ট 
পাচটি হুলবিশিষ্ট বৃশ্চিকের ন্যায় শরীরের পচ জায়গায় দংশন করে, ইহ! 
জীবরূপী সিংহকে হরিণের খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়াছে। শরীর যখন 
এইপ্রকারের তখন অনিত্যভাবের উদদরে কে (আত্মা অবিনাণী এই) 
অনন্ত বুদ্ধির ছুরি চালাইয়] বাহির হইবে না? পরস্ত, হে পাও্হত, 
জানীপুরুষ ঘতর্দিন এই দেহে বান করেন ততদিন আত্মার* বিনাশ সাধন 
করেন না, আর শেষে ( অস্তে) ষ্টাহার ( পরমার্থতত্বের) সহিত মিলিত 
হন। যোগিগণ আপন যোগজ্ঞানের লামর্থ্যে কোটিজন্স উল্লজ্ঘন করিয়া, 
যেস্থানে “আর জন্মগ্রহণ করিব না” বলিয়। প্রবেশ করেন; যাহা আকারের 


বল শত তত) ০৯ 


১ বারীফল ২ গুণও ইন্ট্রিয়ের থলি; ৩ নিত্যবৃদ্ধির। 8 আপনার ; 
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(নামরূপাত্মক ভূতস্থত্ির ) অপর ভীরে ) যাঁহা তুরীয় অবস্থার মধ্যস্থান, যাহা 
নাদের লীমানার ওপারে অবস্থিত, যাহাকে পরব্রহ্ধ বলে; যাহাতে মোক্ষ 
আদি সমস্ত পরম গতি তেমনিভাবে বিশ্রীম লাভ করে, যেমন গঙ্গাদি নদী 
সমুদ্রে লীন হইয়। যায়) যাহারা ভূতবৈষম্য থাকিলেও বিষমবুদ্ধি হয় না 
(মনে ভেদভাব আসিতে দেয় ন1।) ব্রহ্মপ্রাপ্তির সখ তাহাদের এই দেহেই 
পদপ্রক্ষালনের জন্য আগাইয়। আসে; (১০৭৯) কোটি দীপের তেজ যেমন 
একরূপ হইয়াই দীপ্চি প্রকাশ করে, তেমনি অনাদি পরমাত্মা। সর্বত্র সমভাবে 
আছেন। হে পাওুস্থত, এইভাবে সর্বজীবে যে সমত্ব দর্শন করে তাহাকে 
জন্মমৃত্যুর বন্ধনে পড়িতে হয় না। সেইজন্যই, ধিনি সাম্যভাবের শহ্যাক্ক 
নিত্রিত, আমি নেই মহ! ভাগ্যবান পুরুষের বারম্থার স্ভতি করি। 


প্রকৃত্যৈব চ কন্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ববশঃ | 
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি ॥ ৩০ 


আর মন, বুদ্ধি প্রমুখ জ্ঞানেন্দরিয় দ্বার! প্রকৃতিই সমস্ত কর করাইতেছে-_ 
ইহ] যে সত্যই বুঝিতে পারে ; ঘরের অভ্যন্তরে যাহাঁর1 বাঁস করে তাহারাই 
সব করে, ঘর কিছুই করে না, মেঘ আকাশে ধাবিত হয়, কিন্ত আকাশ স্থির 
হইয়া থাকে; তেমনি, ত্রিগুণাত্মিক! প্রকৃতি আত্মার প্রকাশে গুণাহুসারে 
হুন্দর থেলা১ প্রদর্শন করে, আত্মা স্তপ্তের ন্যায় উদাসীন থাকিয়। কিছুই জানে 
না; এইপ্রকাঁর অনুভূতি ধাহার অন্তরে প্রকাশিত হয়, তিনি নিশ্চিততাঁকে 
অকর্থ। আত্মার স্বরূপ জানিয়াছেন। 


যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্থমন্থুপশ্যতি। 
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদ! ॥ ৩১ 
হে অর্জুন, বন্তঃ ধিনি বিভিন্ন ভূতাকৃতির মধ্যে একত্ব দেখিতে পান, 
তিনি ত্রন্মসংযুক্ত ব ব্রহ্মন্বর্ূপ হইয়া যান,; জলে যেমন তরঙ্গ, ভূতলে যেমন 


পরমাণুকপিকা, হূরধ্যমগ্ডলে যেমন রবিকিরণ3 অথবা দেহের সর্ব্ব অবয়ব, 
মনের সর্ধ্ব ভাব, এক বহ্ছির সর্ব স্ফুলিঙ্গ ) (১০৮৯ ) তেমনি, ধাহার (আনি) 


১ গুণের সহ্তি বুক্ত হুইয়। বিবিধ প্রকারের ( নুম্মর ) খেল 


২৩৯৮ জানেশবী 


দৃষ্টি ভূতাকারে গ্রুতভাবে একত্ব দেখিতে পায়, তীহার ব্রক্মরূপ সম্পত্তির 
নৌকাপ্রাপ্তি হইয়াছে; যেদিকেই তাহার দৃষ্টি পড়ে তিনি সমস্তই ব্রহ্ধময় 
দেখিতে পান, আর অধিক কি বলিব? তিনি অপার স্থখভোগ করেন; 
এইভাবে, হে পার্থ, আমি তোমাকে ঠিক ঠিকভাবে প্রকৃতি ও পুরুষের 
মধ্যে সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা ( সম্বন্ধ ) বুঝাইয়া বলিলাম-__যাঁহাঁতে তোমার অন্গুভব- 
সিদ্ধ জ্ঞান হয়; অ্বতের এক গণ্ষ পাইলে, ধনসম্পর্তি চোখে দেখিলে 
€লাভ হইলে ) যে আনন্দ হয়, (ব্রন্মতত্বশ্রবণে ) তোমার তেমনি পরম লাভ 
হইল, জানিবে। পরস্ত, হে স্থভদ্রাপতি, যতক্ষণ না বিচারপূর্বক চিত্তে 
প্রতীতি জন্মায়, ততক্ষণ এ সম্বন্ধে দৃঢ়নিশ্চয় হইতে পারিবে নাঃ খাই গতীর 
তত্বের ছুএকটি কথা এখন বলিতে চাহি, তুমি মনকে বন্ধাক দিয়! শ্রধণ কর”; 
এইভাবে ভগবান শ্রীকষ্ণ তাহার কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন, ও অজ্জুন, 
সর্বাঙ্ছগ অবধানময় করিয়া (গভীর অভিনিবেশ সহকারে) শুনিতে 
লাগিলেন । 


অনাদিত্বান্নিগুণত্বাং পরমাত্মায়মব্যয়ঃ। 
শরীরস্োইপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩২ 


বলিলেন-_“হুর্যের প্রতিবিষ্ব জলে পড়িলে সুরা যেমন জলে ভিঞ্জিয় যায় 
না, তেমনি ধাহাকে পরমাত্মা বল! হয় তিনিও শুদ্ধ স্বরূপ; কারণ, হে 
কিরীটি, স্ুধ্য জলের আগে হইতেই আছে এবং পরেও থাকিবে, স্থৃতরাং উহা! 
“অসৎ (শাশ্বত, সনাতন ),--মাঝে অজ্ঞানীলোকের দিতে ( জলের মধ্যে ) 
প্রতিবিদ্বরূপে দৃষ্ট হয়; তেমনি, আত্মা দেহের মধ্যে আছে-_-একথা৷ বলাও 
ঠিক নহে,_-কারণ আত্ম। সর্বদা! যেখানকার সেখানেই অবস্থিত। (১০৯৯) 
ঘর্পণে মুখ যেমন তাহার প্রতিবিষ্ব মাজজ, আত্মার দেছে বাসও তেমনি। 
আত্মার দেহের সহিত সন্বদ্ধ আছে একথা বলাও সর্বথ। নিরর্৫ঘক,__বামু ও 
বালুকার সহিত কি কখনও সংঘোগ হুয়? অগ্নি এবং পালক, সুতা এবং স্ুচ 
'ষেমন১- ২; আকাশকে পাষাঁণের" লছিত বাঁধা যায় কিরূপে? একজন 
পূর্বদিকে বাহির হইল, অন্য একজন পশ্চিমদদিকে গেল,_ তাহাদের সাক্ষাতের 


১-২ অগ্নি এবং পালককে কি নুতায় গ্রথিত করা যার? ৩ পৃর্ধীর সহিত 
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যে সষ্ভাবন?, আত্ম! ও দেহের মধ্যে সম্বন্ধও তেমনি ; আলোক ও জাধার, 
জীবিত ও মৃত ব্যক্তির মধ্যে যে সম্বন্ধ, আত্মা ও দেহের মধ্যেও সেই বন্বন্ধ, 
জানিবে) রাত্রি ও দিবস, হ্বর্ণ ও কাপাসের মধ্যে যে ভে, আত্মা ও 
দেহের মধ্যেগড সেই প্রকারের প্রভেদ ; এই দেহ পঞ্চভৃতদ্বার। গঠিত, কর্মের 
সুত্রের (বন্ধনের ) দ্বারা আবদ্ধ, এবং জন্মমৃত্যুবক্ধপ ভবচক্রে ঘূর্ণায়মান; 
কালানলের কুণ্ডে এই দেহ একটি ক্ষুত্র মাখনের ডেলার ম্যায় পতিত, 
মক্ষিকাঁর পাখা নাড়িতে যে সময লাগে তাহার মধ্যেই (চক্ষের নিমেষে ) 
ইহা বিনাশপ্রীপ্ত হয়; দৈবষোগে অগ্সিতে পড়িলে ভন্ম হইয়া উড়িয়া 
যাইবে, কুকুরের মুখে পড়িলে তাহার বিষ্টায় পরিণত হইবে; এই ছুই 
অবস্থায় ন৷ পড়িলে কৃমিকীটের স্ুপে পরিণত হইবে,_হে কপিধবজ, ইহাই 
দেহের ঘ্বণিত ( দোষযুক্ত ) পরিণাম। (১১০০) দেহের এই অবস্থা, পরঙ্থ, 
আত্মা অনার্দি বলিয়। নিত্য, ( শাশ্বত ) ম্বয়ংসিদ্ধ; ইহ নিগুণ, স্থতরাং 
কলাযুক্ত বা৷ পূর্ণও নহে, অথবা কলারহিত বা৷ অপূর্ণ ও নহে, নি ক্রিয়ও নহে, 
ক্রিয়াশীলও নহে, হুক্স্ও নহে, স্থুলও নছে; ইহা অন্ধপ (নিরাকার ), 
স্থতরাং ইহা! আভাস (দৃশ্ঠ )ও নহে, নিরাভাস (অদৃশ্য )ও নহে, প্রকাশও 
নহে, অপ্রকাশও নহে, অল্পও নহে, বনুও নহে; ইহা শুন্য শ্ববূপ, সুতরাং 
রিক্ত নহে, পরিপূর্ণও নহে, সঙ্গরহিতও নহে, সঙগযুক্তও নহে, মুগ্তিমানও 
নহে, অমূর্তও নহে; ইহা কেবল আত্মন্বরূপ, স্থৃতরাং ইহা আনন্দও নহে, 
নিরানন্দও নহে, একও নহে, বিবিধও নহে, মুক্তও নহে, বদ্ধও নছে; 
ইহা! অলক্ষ্য বলিয়া ইহার সম্বন্ধে বল! যায় ন। যে ইহা এতবড় কি অতবড়, 
্বয়ভু বা অপরের দ্বারা ত্ষ্, সবাক বা মুক। ইহ হৃষ্টির সময় উৎপন্ন 
হয় না, প্রলয়ের সময় ইহার নাশ হয় নাইহা উৎপত্তি ও নাঁশ এ 
উভয়েরই লয়স্থান। ইহা অব্যয়, সুতরাং ইহার মাপ ব। বর্ণন। কর। 
যায় না, ইহার উপচয় বা অপচদ্ম নাই, ইহা ম্লান হয় ন1 বা বিলীন হয় 
না। হে প্রিয়োত্বম, আত্মার স্বরূপ যখন এইপ্রকার, তখন আত্মাকে 
দেহী বলিলে আকাশকে যঠাকার বলিবার ন্যায় হইবে; দেহের আকুতি 
গড়ে এবং বিনাশ প্রাপ্ত হয়, পরস্ত, হে স্থমতি, আত্মা সর্বব্যাপক,' দেহ- 


১ স্বতন্ত্র 
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ধারণও করে না দেহত্যাগও করে না, যেমন আছে তেমনিই থাকে । (১১১৯) 
আকাশে যেয্ন দিন ও রাত্রি আনাগোনা করে তেমনি শরীর আত্মার সততায় 
রূপ গ্রহণ করে ও বিনষ্ট হয়। এইজন্য, আত্ম৷ শরীরে থাকিলেও তাহাকে 
কোনও কর্ণ করায় না, বা নিজে কোনও কর্ম করে না, শরীরের কোনও 
ব্যাপারেই লিপ্ত হয় না। এই কারণে উহার ম্বূপে কোনও ন্যনতাঁও হয় না, 
পূর্ণতাও আসে না, শুধু ইহাই নহে, শরীরে থাকিয়াও শরীরের সর্বব্যাঁপাঁর 
হইতে অলিপ্ত থাকে । 


যথা সর্রগতং সৌন্ষ্প্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে 
সর্ধত্রাবস্থিতো। দেহে তথাত্ব। নোপলিপ্যতে ॥ ৩৩ 


আকাশ কোথায় নাই? কোথায় ইহ প্রবেশ করে না? পরস্ত, কোনও 
বস্তদ্বারা ইহা দূষিত ব! বিকারগ্রন্ত হয় না; তেমনি, সর্বত্র সর্ববদেহে 
থাকিয়াও আত্ম! সঙ্গদোঁষে লিপ্ত হয় না। বার বার এইভাবে তোমাকে 
এইসব লক্ষণ পরিফার করিয়! বুঝাইতেছি, যাহাতে “ক্ষেত্রজ্কে ক্ষেত্রবিহীন 
(আত্মা দেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ) বলিয়া জানিতে পার। লৌহ চুম্বকের 
সংসর্গে আর্ট হয়, পরস্, লৌহ চুম্বক নহে,_ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্জের সন্বন্ধও 
তন্রপ। দীপবত্তিকার আলোয় গৃহকাধ্য সম্পন্ন হয়, তথাপি দীপ ও গৃহের 
মধ্যে ( কোঁটীশঃ ) অপার প্রভেদ ; হে কিরীটি, বহ্ছি কাষ্টের মধ্যে থাকিলেও 
কাষ্ঠ নহে,_.এই দৃষ্টির দ্বারাই (ক্ষেত্রজ্ঞকে ) দেখিতে হইবে; আকাশ ও 
মেঘের মধ্যে, রবি ও ম্বগজলের মধ্যে ষে প্রভেদ, ইহাদের (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্জের) 
মধ্যেও তেমনি প্রভেদ__লেই দৃষ্টিতে, বিচারপূর্বক ইহা! দেখিতে হইবে। 
(১১২০) 5 


যথ! প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃত্ন্ং লোকমিমং রবিঃ | 
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্সং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৪ 


এ সমস্ত একদিকে থাক; আকাশে হুর্ধ্য যেমন ভিন্ন ভিন্ন সমস্ত ভুবন 
প্রকাশিত করে ;_তেমনি, “ক্ষেত্র” সমগ্র ভাসমান “ক্ষেত্র'কে প্রকাশ 
করে,-ইহার পর আর কিছুই প্রশ্ন করিবার নাই, আর কোনও সন্দেহ 
করিও না। | 
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ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমস্তরং জ্ঞানচক্ষুষ!। 
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ যে বিছ্র্ধাস্তি তে পরম্‌ ॥ ৩৫ 


ষে প্রজ্ঞার দ্বার। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, দেহ ও আত্মার মধ্যে এই প্রভে 
দেখা যায়, তাহাই প্রকৃত ভষ্টার দৃষ্িন্বক্ষপ, তাহাই শব্দার্থের মর্দন গ্রহণ 
করিতে পারে। এই ছুটির মধ্যে প্রভেদ জানিবাঁর জন্য বুদ্ধিমান বাক্তি জ্ঞানী 
পুরুষের দ্বারে আরাধনা। করেন। হহারি জন্য স্থমতি সন্ত পুরুষেরা তপঃসম্পত্তি 
অর্জন করেন ও ঘরে শান্ত্রবূপী দুগ্ধবতী ধেন্ পোষণ করেন (নিবস্তর 
শান্্াধ্যয়ন করেন )। এই জ্ঞানপ্রাপ্তির আশায় কেহ কেহ যোগাভ্যাসের 
আকাশে চড়িবার উৎ্কট ইচ্ছা পোষণ করেন। কেহ শনীরাদি সমস্ত 
বিনাশশীল১ জ্ঞান করিয়। মনপ্রাণে সম্ভদ্দের চরণোপামন। করেন। এইভাবে 
লোকে অন্তরে জ্ঞানলাভের উতৎকট ইচ্ছ।৷ পোষণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন মার্গে 
জ্ঞানের সাধন করিয়। শুদ্ধ হয়। জ্ঞানের উন্মেষে যাহার] ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের 
মধ্যে অন্তর (প্রভেদ ) পূর্ণভাবে উপলব্ধি করে, তাহাদের আমি আরতি 
করি। আর, মহাভূতাদ্দি বস্তর' অনেক প্রভেদরূপ লতার২ মধ্যে ষে মিথ্যা 
মায়াবী প্রকৃতি ব্যাপ্ত হইয়া! আছেন ; ( ১১৩০) তাহাবি মায়ায়, শুকনলিক- 
হ্যায়ানুলারে যাহা বাস্তবিক বন্ধন নয় তাহাই বন্ধন বলিয় প্রতিভাত হয়__ 
এই তথ্য যিনি অবগত আছেন ; যেমন ( পুষ্পমাল। সন্বন্ধে ) মিথ্য। সর্পবুদ্ধির 
(সর্পাভাসের ) নাশ হইলে, মালাকে চক্ষু মালা বলিয়াই দেখে; কিন্বা, 
রৌপ্যাঁভাঁসের ভ্রম দূর হইলে যেমন শুক্তিকে সত্যই শুক্তি বলিয়াই প্রতীতি 
জন্মে; তেমনি, আত্মা হইতে প্রকৃতি ভিন্ন, ইহা ধিনি অন্তরে উপলব্ধি 
করিয়াছেন, তিনি ব্রহ্ষূপ হইয়াছেন-ইহাই আমি বলি? যে ব্রন্ম আকাশ 
হইতেও বিশাল, অব্যক্ত প্রকৃতির অপর সীমানায় অবস্থিত, ধাহার সাক্ষাৎকার 
হইলে ( ভেদভাবের ) বিশ্বঙ্খলাষ্ দুর হয় ; যাহাতে আকার, জীবত্ব বা দ্বৈত- 
ভাব থাকিতে পারে ন1,_বিনি শুদ্ধ, অবদ্বয় ; হে পার্থ, ধাহারা আত্মানাত্ম- 
ব্যবস্থা সম্বন্ধে সম্যক অবহিত, এবং রাঁজহুংসের ন্যায় অসার বস্বত্যাগ কৰিয়া 
কেবল সারবস্ত গ্রহণে সমর্থ, তাহারা সর্বথ! পরমতত্বই হুইয়া যান।” 


১ ভঁপবৎ; ২ প্রভেদের; ৩ সামা ও অসামা; ভেদভাব ॥ 
খ্গ 
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এইভাবে, শ্রীকষ্ণ অঞ্জুনকে আত্মানাত্মতত্ব সঙ্থক্ষে আপন অন্তঃকরণের সর্ব 
দান করিলেন (বুঝাইয়া দিলেন )। একটি কলমী হইতে যেমন অন্ত একটি 
কলনী পূর্ণ কর! যায়, তেমনি শ্রীহরি সমস্ত আত্মজ্ঞান অঞ্জুনকে প্রদান 
করিলেন। আর, কে কাহাকে দেয়? যিনি নর, তিনিই নারায়ণ? শ্রীক্ণ 
অর্জুনকে দেখাইয়া স্বয়ং বলিয়াছেন, “ও তো৷ আমিই”। (১১৪০) পরস্ত, 
আর বল] বৃথা; ষখন কেহ জিজ্ঞাসা করিতেছে না তখন আমি আর কি 
বলিব? সংক্ষেপে বলিতে গেলে-_ভগবান্‌ শ্রীরূষ্চ আপনার সর্বন্ধ অঞ্জুনকে 
দান করিলেন। কিন্তু ইহাতেও অঞ্জনের মনে তৃপ্তি হইল না, আরও শুনিবার 
ইচ্ছ। বাড়িল; দীপে তেল ভরিয়। দিলে তাহার প্রকাশ আরও 'অধিক হয়, 
তেমনি (শ্রীকষ্ণের উপদেশশ্রবণে ) অজ্জুনের অন্তঃকরণে শুনিষার ইচ্ছ। 
বাড়িতে লাগিল। যদি স্থগৃহিণী উদার হয়, এবং ভোক্তাগণ রসজ্জ হয়,__ 
ইহার] মিলিলে যেমন ( উভয়পক্ষের ) হাত চলিতে থাকে 3 অঞ্জনের শুনিবার 
অত্যধিক আগ্রহ দেখিয়া ভগবানেরও তেমনি হুইল, ব্যাখ্যানের ক্ফৃত্তি চতুণ্ড 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। অনুকুল পবনে যেমন আকাশে মেঘ আঁসিয়। জমে ১ চন্ত্রমা 
দর্শনে যেমন সমূত্রে জোয়ার আসে, তেমনি শ্রোতাগণের আদরে বক্তার 
রলশ্ফত্তি হয়। তখন সঞ্জয় বলিলেন__“তগবান শ্রীকৃষ্ণ এখন সার! বিশ্ব 
আনন্দময় করিবেন, হে রাজন্‌, আপনি শ্রবণ করুন।” এইভাবে, মহাভারতের 
ভীম্মপর্বের শ্রীব্যানদেব অগাঁধ বুদ্ধিবলে যে শাস্তরসপূর্ণ কথ! বলিয়াছেন; 
সেই কষ্কা্ুনসংবাদ আমি শুদ্ধ নাগরী ভাষায়, ওবী ছন্দে স্পষ্ট করিয়। 
বলিতেছি; এখন আমি যাহ। বলিব তাহ? শুধু শাস্তরসের কথা পরস্, উহ! 
শৃঙ্গাররসের মন্তক পদদলিত করিবে (শুঙ্গাররসকেও হার মানাইবে )$ (১১৫৪) 
আমার হ্ন্দর নবীন দেশী ( মারাঠ। ) ভাষায় এমনভাবে'শব যোজন করিব 
'যে তাহ। সাহিত্যকে জীবনীশক্তি দিয়! প্রকাশিত করিবে, মাধুর্য ইহা 
অম্বতকেও হার মাঁনাইবে ( দোষ ধরিবে ); এই ভাষায় কথিত বাণী রমার 
শীতলতায় চন্দ্রমার তুল্য হইবে, ইহার রসরঙ্গের (রসালতার ) মোহিনী- 
শক্তিতে স্বয়ং নাদত্রন্ম লীন হইয়া থাকিবে; খেচরার্দি পিশাচের মনেও 
সাত্বিকবৃত্তির শ্রোত বহিবে,_ ইহা! শ্রবণে সাধুদস্তগণের আত্মসমাধি হইবে; 


কুল্মর বিস্তার করিবার গুণে; আকর্ষণী গুণে, ২ রসরস্তা 
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আমি এখন এমন বাগ্বিলাস বিস্তার করিব ঘে তদ্বীর! সার। বিশ্ব গীতার্থে 
ভরিয়া যাইবে, এবং জগতে একটি আনন্দের অঙ্গন রচিত হইবে । বিবেকের 
দৈন্ ঘুচিবে, শ্রবণ ও মন মোহিত হইবে, এবং যেদিকে তাকাইবে সেদিকেই 
্রন্মবিস্ভার খনি দৃষ্টিতে পড়িবে । এই চক্ষুতেই পরমার্থতত্বের দর্শন হইবে, 
স্বথের পর্ব ( আনন্দোৎমব ) আমিবে, এবং সারা! বিশ্বে ব্রহ্ষজান লাভের 
স্থকাল (স্থযোগ ) হইবে । আমি এমন সুন্দরভাবে ব্যাখা। করিব যে এখন 
এ সমন্তই হইবে_কারণ আমি পরমদেব শ্রানিবৃত্তিনীমের আশ্রয় লাভ 
করিয়াছি ; এইজন্ত, প্রত্যেক অক্ষরে উপম। শ্লেষাঁদি উত্তমরূপে ভরিয়। গ্রন্থের 
প্রতিপদ্দের অর্থ স্পষ্ট করিয়৷ ব্যক্ত করিব। আমার শ্রীমস্ত গুরুরাঁজ আমাকে 
সর্বশান্্ের পর্ণজ্ঞান দিয়া এতদূর পর্যস্ত পরিপূর্ণ করিয়াছেন; তীহাঁরি 
কপাবলে আমি যাহ কিছু ব্যাখ্যা করিতেছি তাহা মান্য হইতেছে, আর 
আপনাদের সভায় গীতার্থ ব্যাখ্যা করিবার যোগ্যতা৷ অঞ্জন করিয়াছি । (১১৬৭) 
তৎপরে, আমি আজ আপনাদের ন্যায় সম্তজনের চরণসমীপে উপস্থিত হুইয়াছি, 
এবং এইজন্য আমার সম্মুখে কোন বাধাই নাই । হে প্রভু, মাতা সরদ্ঘতীর 
গর্ভে কি তুলক্রমেও ( কৌতুকে ১ মৃক বালকের জন্ম হয়? না, লক্ষমীদেবীর 
কোনও শুভ সামুত্রিক গুণ আছে? তেমনি, আপনাদের ন্যায় সম্ভজনের 
পাশে অজ্ঞান কির্পপে থাকিবে? এইজন্য, আমি আমার ব্যাখ্যায় নবরমের 
বন্যা বহাইয়। দিব ; আর অধিক কি বলিব ?” জ্ঞানদেব বলিতেছেন--“আমাঁকে 
'অবসরমাত্র দিন, আমি উত্তমরূপে এই গ্রন্থের ব্যাখ্য। করিব” (১১৬৪) 


ও তৎ সৎ 
ইতি শ্রীমদভগবদগীতার শ্রীকৃষ্কাঞ্জুনসংবাদে 
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্যোগ নামক জয়োদশ অধ্যায় 
সম্বাপ্ত। 


১ গুণের অভাব আছে? 


লজ্ড্গৃস্পণ জ্যাক 


হে আচার্যদেব, আমি আপনার জয়গান করিতেছি ? সর্ব দেবতার মধ্যে 
আপনিই শ্রেষ্ট; প্রজ্ঞারূপী প্রভাতের আপনিই স্থধ্য ; আপন। হইতেই হুখের 
উদয় হয়; আপনিই সর্ধ জগতের বিশ্রামস্থল;) আপনিই সোহংভাবের 
সাক্ষাৎ করাইয়। থাকেন; নানা লোকন্থঠির তরঙ্গ যে সমুদ্রের বুকে দেখ 
যায়, সে সমুদ্ব আপনিই- আপনার জয় হউক ? হে ছুঃখিতের বান্ধব, অথগ 
করুণাদিন্ধু, শুদ্ধ আত্মবিষ্তান্পপ বধূর বল্পত, হে গুরুদেব, আপনি শ্রাবণ করুন 
আপনার স্বরূপ যাহার কাছে গোপন করেন, তাহাঁকেই আপনিএই মাঁয়িক 
বিশ্ব দেখাইয়। থাঁকেন_-তখন এই নামরূপাত্বক সারা জগং প্রকট করেন 
( অথবা, ষখন আপনাকে প্রকট করেন, তখন সার! বিশ্বহই আঁপনি )) 
অপরে যদি ভ্রম উৎপন্ন করে,১-২ তাহাকে “নজরবন্দী” কর! বলে, পরন্ধ আপনি 
এক আশ্চর্য কৌশলে আপনার স্বরূপ গোপন করেন 38 হে প্রতৃ, এই চরাচর 
বিশ্বে আপনি আপনারই সমতুল-_কাহাকেও আত্মবোধদর্শন করান, 
কাহাকেও মায়ায় ভুলাইয়! রাঁখেন__ইহ। শুধু আপনারই লীলাচাতুর্ধ্য,_ 
আপনাকে নমস্কার করি; জগতে যাহাকে জল বলে তাহার সরসত। আপনা 
হইতেই প্রাণ হয়,1 পৃথ্বীর ক্ষেমত্ব (কল্যাণ করিবার শক্তি ) আপন হুইতেই 
আলিয়াছে ঃ রবিচন্ত্রাদি ষে গ্রহ উদ্দিত হুইয় ভ্রিলোক উদ্ভাসিত করে 
তাহারা আপনার তেজোপ্রভা হইতেই তেজপ্রাঞ্ধ হয়; বায়ুর চঞ্চলত। 
আপনারই দৈবী সামর্থ্য, আকাশ আপনারই আশ্রয়ে এইলব লুকোচুরির খেলা 
দেখায়; সংক্ষেপে বলিতে গেলে, আপন] হইতেই অশেষ মায়। উৎপন্ন হয়, 
জান আপনার সামর্্েই দৃষ্টি লাভ করে 3 যথেষ্ট বল! হইল__বেদও এই বর্ণন! 
করিতে গিয়। শ্রাস্ত হইয়াছে; (১৯) আপনার হ্বরূপ দর্শন ন| হওয়া পর্যন্ত 
বেদ আপনার উত্তম বর্ণন। করে, কিন্ত (আপনার আত্মন্বরূপের প্রকাশ হুইলে) 
বেদ ও আমি মৃক হুইয়া এক পংক্তিতে বসিয়া থাকি (আমাদের অবস্থ! 


কা সস 


১-২ অপরের দৃষ্টিতে ভ্রম উৎপন্ন করিলে; 

$ চতুর্থ চরশের পাঠান্তর-_"্ঘরের মধ্যে ঘরে" । 

1 ররর বালিলারিগানিগানগে 
৩ ক্ষমত্ব (সহনশীলত| ); 
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এক হইয়া! যায় )$ একার্ণবে ধখন চতুদ্দিক জলময় হয়, তখন জলবিন্দুুলি: 
স্বত্ত্রভাবে দেখ! যায় না,_-মহানদীর অস্তিত্বই কি কিয়া জানা যাইষে? 
সুর্যের উদয় হইলে চক্দ্রমা! যেমন জোনাকীর ন্যায় দ্বেখায়, তেমনি আপনার 
সম্মুথে বেদ ও আমার একই অবস্থা হয়; আর, যখন দৈতভাব নিশ্চিহ্ন হইয়া 
যায়, এবং পরা৷ ও বৈখরী বাণী স্তব্ধ হয়, তখন আমি কোন্‌ মুখে আপনার 
বর্ণনা করিতে সক্ষম হইব? এইজন্য, এখন আপনার স্বতি হইতে বিরত 
হইয়া নিঃশবে আপনার চরণে মস্তক নত করাই ভাল মনে করিতেছি ; হে 
গুরুবাজ, আপনি যেমন আছেন তেমনিই আপনাকে নমস্কার করি, আপনি 
আমার উত্তমর্ণ হইয়া আমার গ্রস্থোছ্চমকে সফল করুন; এখন আপনি 
আঁপনাঁর কপার ভাগ্তার (পুঁজি) খুলিয়া আমার বুদ্ধির থলি ভরিয়া! দিন, 
যাহাতে আমার শ্রেষ্ঠ জ্ঞানপদ-প্রাপ্তি হয় ১-৩ আমি সেই (আপনার 
কপার) পুজি ছার] ব্যাপার করিয়া (আপনায় রুপাপ্রসাদে ) সম্ভগণের 
কর্ণে ববেকবচনরূপ স্থলক্ষণ (সুন্দর ) কর্ণভূষণ পরাইব ; অহো, আঁমি গীতার্থ- 
রূপ জ্ঞান-ভাগ্ডাঁর খুলিয়। প্রকট করিব, ইহাই আমার মনের ইচ্ছা ;-_-আপনি 
আমার নেত্রে আপনার স্সেহাঞ্ন (কপার দিব্যাগুন ) লাগাইয়া দিন । 
আপনি আপনার নিশ্মল করুণারপ ক্্য এমনভাবে প্রকাশিত করুন যাহাতে 
আমার বুদ্ধির নেত্র একদৃষ্টিতে বাকৃ্স্থট্টি (শব্ময় স্থষ্টি ) স্পষ্টভাবে দেখিতে 
পায়; (২৯) আপনি শ্বয়ং স্েহময়ের শিরোমণি বসস্তকাল হুইম্। যাঁউন, যাহার 
প্রভাবে আমার প্রজ্ঞারপী লতায় সুন্দর কাব্যর্ূপ ফল ধরে (উত্তম কাব্য 
রচনা! করিতে পারে); আপনি আপনার উদার কৃপাদৃষ্টির এমন বর্ষণ 
নামাইয়া দ্িন__যাহাতে আমার বুদ্ধিরূপী গঙ্গা তত্বসিদ্ধাত্তের বস্তায় ভরিয় 
যায়) হে বিশ্বের একমাত্র বিশ্রামস্থল, আপনার প্রসাদচন্জ্রমা আমাকে 
কৃত্তির পূর্ণিমা প্রাপ্ত করাইয়া দিক; যাহ! দেখিয়। আমার জ্ঞানরূপ 
সাগরে এমন জোয়ার আসিবে 'যে আমার বসবৃত্তির ভ্োতঃ উছলিয়] 
বাহিরে বহিতে থাকিবে ।” তখন গুরুরাজ নিবৃত্তি নাথ সন্ত হইয়! 
বলিলেন--"্তুমি বিনতিব্যাজে (প্রার্থনার ভান করিয়।) আমার স্তৃতির 
কৌশলে ছৈতভাব বাড়াইতেছ ; এখন এই ব্যর্থ স্ততি বন্ধ কর, জানরূপ 


১ জলবুদ্ববুদ্গুলি ; প্রলয়মেঘ ; 
২-৩ জ্ঞানপদ লাভ করিয়া আমার শ্রেষ্ঠত্ব হয়; ৪ রসবৃত্ির ক্ষতি; ৫ আুবকরিয়া, 


৪৬৬ জ্ঞানেখনী 


সথগন্ধে ভরা! গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ কর ; (আমাদের ) উৎকণ্ঠা! ভঙ্গ করিও 
না” $ ( তখন জানদেব বলিলেন ) “অহো! শ্বামিন্, আমি আপনার শ্রীমুখ হইতে 
এই কথাই শুনিতে চাছিতেছিলাম-__ষে 'তুমি গ্রস্থ রচন। কথিয়! যাও, ) দুর্বার 
অঙ্কুর স্বতাবত:ই২ অমর, তাহার উপর অমৃতের বন্থা। বহিয়া গেল; এখন, 
আমি আপনার কপাপ্রসাদে মূল গীতাগ্রস্থের প্রত্যেক পদ সবিষ্তারে এবং 
চাতুরধ্য সহকারে ব্যাখ্যা করিতেছি ; পরস্ত, যাহাতে মনের অভ্যন্তরে সন্দেহের 
নৌক। ডুবিয়। ঘায় (সমস্ত সন্দেহের নিরসন হয়) এবং শ্রবণের ইচ্ছায় আগ্রহ 
দেখা যায়ঃ 8 (৩০) গুরুর কপার ঘরে আমি এই ভিক্ষা করি যে আঁমার ভাষায় 
ঘেন তেমনি মধুরতার স্ষ্টি হয়; পূর্বে, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে কষ অজ্জুনকে 
বলিয়াছেন যে, কক্ষেত্র ও “ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগে এই জগৎ উৎপন্ন হয়, এবং 
গুণের সঙ্গদোষে আত্মা সংসারী হইয়া যায়; আর 'প্রকতিগত'? (মায়ার 
অধীন ) হইয়! হ্থখ ও ছুঃখ ভোগ করে,_নতৃবা আপন কৈবল্যন্বর্ূপে আত্ম! 
গুণাতীত ; এই অবস্থায় এই অসঙ্গের সঙ্গপ্রাপ্তি কি প্রকারে সম্ভব হয়? 
ক্ষেত ও ক্ষেত্রজ্ঞের ষে এই সংষোগ হয়, ইহা কি? ক্ষেত্রজ্ঞের সুখ- 
ছুঃখাঁদির ভোগ কি প্রকারে হয়? গুণ কয়টি এবং তাহার ত্বরূপ কি? কি 
প্রকারে বন্ধন" হয়? অথবা» গুণাতীতের লক্ষণ কি? এই চতুর্দশ অধ্যায়ে, 
এইসব বিষয়ের অর্থ প্রকাশ করা হইবে; এখন এই প্রকরণে, বৈকুষ্ঠপতি 
বিশ্বেশ্বরের কি অভিপ্রায় তাহাই শ্রবণ করুন। 


. শ্রীভগবান্থুবাচ-_ 
পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্‌। 
যজভ্বাত্ব। মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতো! গতাঃ ॥ ১ 


ভগবান বলিলেন, “হে অর্জুন, তুমি অবধানের সর্ব সেন! সমবেত করিয়া 
( একাগ্রচিতে ) এখন জ্ঞানের স্বক্নপ ধারণা করিতে চেষ্টা কর। আমি পূর্বে 
বছ যুক্তিসহকারে তোমাকে জ্ঞানের হ্বব্ধপ বুঝাইয়্াছি, পরস্ত, এখন পর্য্যস্ত 


শিলা পাপী শা পিতা কলা 


১ জ্ঞানার্থ উত্তমরূপে প্রকট করিয়া, ২ অছে!, 
$ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠাস্তর--শ্রবণের ইচ্ছা বাড়িতে দেখা যায়' , 
৩ বাধা, 


তোমার অন্তরে কোনও প্রতীতি জন্মায় নাই। (৪১) সেইজন্ত, শ্রুতি বারশ্বার ঘে 
জ্ঞানের) মহিমণ কীর্তন করিয়াছে, সেই জ্ঞানের কথা আমি পুনরায় তোমাকে 
বলিতেছি + বাস্তবিকপক্ষে এই জ্ঞান আমাদের নিজম্ব, পরস্ত, ভবস্বর্গাদিং 
বিষয়ের প্রতি আসক্তির জন্য ইহা! “পর? ব! 'পরকীয়” হুইয়। গিয়াছে; এই 
কারণেই আমি ইহাকে পর্বশরেষ্ঠ ব৷ সর্বোত্তম বলিতেছি,-কারণ ইহা! অগ্মি, 
এবং অন্য সব জান তৃণসদৃশ (ইহা! অগ্নির ন্যায় অন্য সব জ্ঞানকে জালাইয়া 
ভন্ম করে); যেজ্ঞান হ্বর্গাদিলেইককে* সত্য বলিয়। জানে, যাঁগযজ্ঞানুষ্ঠানকে 
উত্তম বলিয়া মানে, এবং ভেদভাবের জন্য ছৈতকেই সত্য বলিয়া জানে ; এই 
'পর' জ্ঞান লাভ হইবার পর সেইসব জ্ঞান ম্বপ্পের মত প্রতিভাত হয়,__বাজুর 
ন্বোত যেমন গগনেই লয়প্রাঞ্ধ হয় ;« কিম্বা, হুধ্যের উদয় হইলে যেমন 
চন্দ্রাদির তেজ লোপ পায়, অথবা, প্রলয়জলের বন্যায় যেমন নদনদদী লীন হয়; 
তেমনি এই আত্মজ্ঞানের উদয় হইলে, সর্বপ্রকার অজ্ঞান একেবারে বিলীন 
হইয়। যাঁয়__ এইজন্য, হে ধনঞ্জয়, আমি এই জ্ঞানকে “উত্তম” জ্ঞান বলিতেছি ; 
হে পাতুস্ৃত, আপনার ষে অনাদি, স্বয়ংসিদ্ধ মৃক্তস্থিতি, সেই 'মোক্ষ? যে জ্ঞানের 
দ্বার প্রাঞ্ধ হওয়! যায়; যে জ্ঞানের প্রতীতি (অনুভব ) হুইলে বিচারশীল 
শুর মন্ুয্যগণ সংসারকে মাথা তুলিতে দেয় না; যাহার মন দ্বারাই মনকে 
নিগ্রহ করিয়। শ্বাভাবিক বিশ্রাম লাভ করিয়াছে, তাহার। দেহধারী হইয়াও 
দেহের অধীন হয় না) (৫* ) তাহার দেহের বন্ধন পার হইয়া! আমার সহিত 
সমত। প্রাপ্ত হয়; 


ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধন্ম্যমাগতাঃ। 
সর্গেইপি নোপজায়স্তে প্রলয়ে ন ব্যথস্তি চ ॥ ২ 


হে পাঁতু্থৃত, ইহারা আমার নিত্যতায় নিত্য হয়, আমার পূর্ণতায় পরিপূর্ণ 
হয়; আমি যেমন অনস্ত, আনন্দন্বরূপ, সত্বসিদ্ধ*, তাহারাও তেমনি হুইয়) 
যায়, ( তখন আমার ও তাহাদের মধ্যে,) কোনও ভেদ অবশিষ্ট থারে না; 
আমার ত্বব্ধপ ষেমন ও ঘতবড়, উহাদের হ্বর্ূপও তন্দরপ হইয়া] যায়-_-ঘট ভাঙিয়। 


১ যেজ্ঞানকে "পর" জ্ঞান বলিয়।,। ২ ম্বর্গাদি। ৩ “অবর" হওয়ায়, 
৪ ভবনবর্গাদি লোককে, € অন্তে লরপ্রাপ্ত হয়, ৬ সতাসিদ্ধু; শ্বতঃসিদ্ধ ; সতাসন্ধ * 


৪০৮ জানেশ্বরী 


গেলে যাহা ঘটাকাশ+ বলিয়। প্রতীয়মান হয় তাহ! যেমন আকাশের সঙ্গে 
মিলিয়। যায়; অথবা, একদীপের জ্যোতির মধ্যে অনেক দীপশিখা মিলিলে 
যেমন হয়; তেমনি, হে অজ্জুন, দ্বৈতভাব চলিয়া! গেলে লমস্ত নামক্ষপাত্বক 
পদার্থ স্থথে এক পংক্তিতেই বসিয়! যায়__-তখন তাহাব। আমার সহিত এক 
হইয়। যায়; এই কারণে, যখন ( গ্রলয়ের পর ) প্রথম সৃষ্টির রচন। হয় তখনও 
উহাদের জন্মগ্রহণ করিতে হয় না]; আদিস্ষ্টির সময়ে যাহাঁদের দেহের বাঁধা 
হয় না, প্রলঙ্পকালে তাহাদের নাশ কি করিম] হইবে? অতএব, হে ধনগরয়, 
যাহারা এই জ্ঞানের অনুসরণ করে, তাহারা জনসমৃত্যুর অতীত হইয়া আমার 
স্বরূপে বিলীন হুইয়া৷ যাঁয়।” এইভাবে ভগবান শ্রী অর্জুনের উৎস্থৃক্য 
জাগাইবার জন্য অত্যন্ত প্রেমসহকারে জ্ঞানের মাধূর্যেরৎ প্রশংসা করিলেন। 
(৬০) তখন অঞ্জনের এক অন্য প্রকারের অবস্থা হইল, সর্বাঙ্গে ষেন কান 
উৎপন্ন হইল, এবং তিনি সম্পূর্ণ অবধানের মুদ্তি হইয়া গেলেন ( একাগ্রতায় 
তন্ময় হইলেন ); এখন ভগবানের প্রেমপুর্ণ উৎসাহ অঞ্ভুনের হৃদয় এমনভাবে 
গ্রাস করিল, যে তাঁহাঁর নিরূপণ আকাশেও ধরিয়া রাখ! যায় না (তাহার 
পরিমাণ নিরূপণ কর! যায় না); তখন ভগবান বলিলেন-__“হে প্রজ্ঞাকাস্ত 
€ বুদ্ধিমান) অজ্জুন, আমার বক্তৃতা৬ আজ উজ্জ্বল ( ধন্য ) হুইল, কারণ 
তোমাকে আমার বাণীর যোগ্য শ্রোতাব্ধপে পাইয়াছি ; এই ব্রিগুণক্পী ব্যাধ 
মূল একম্বরণ আমাকে কি করিয়া অনেকভাঁবে দেহপাশে বন্ধ করে; এবং 
ক্ষেত্র ( মায়। ) সংযোগে আমি কেমন করিয়া এইসব জগৎ কৃষ্টি কবি, তাহাই 
এখন ত্বরা করিয়। বলিতেছি, শ্রবণ কর; আমার সঙ্গরূপ বীজ হইতেই ভূতরূপ 
ফসল উৎপন্ন হয়, এইজন্যই প্রকৃতিকে “ক্ষেত্র বলে; 


মম যোনিমহদ্ত্রহ্ম তম্মিন্‌ গর্ভং দধাম্যহম্‌ | 
সম্ভবঃ সর্ধবভূতানাং ততো! ভবতি ভারত ॥ ৩ 


আর, প্রকৃতির যে মহদত্রক্ষ এই' নাম,ইহাঁর কারণ এই ষে গ্ররুতিই 
১ ঘটাকাশ যেমন আকাশ হয়; ২ মুল দীপের জ্যোতির মধ্যে; 


৩ বন্ধন; ৪ জ্ঞানলাভের আকাজ্জ! বাড়াইবার ছন্ঠ ; ৫ যহত্বের। 
৬ বক্তৃতাশজি ॥ ' 


চতুর্দশ অধ্যায় ৪৬৯. 


মহদাদিতত্বের বিশ্রীমন্থল $ হে অঞ্জুন, ইহা! হইতেই বিকারের বহুগ্রকারে 
বলবৃদ্ধি হয়,_-তাই ইহাকে মহদ্ত্রহ্ম বলে, জানিবে ; 'অব্ক্ত“মতবাদী ইহাকে 
'অব্যক্ত' বলে, লাংখ্যবাদের “প্রকৃতি? ইহাই বৈদাস্তিকগণ ইহাকে মায়া, 
আখ্যা প্রদান করে, পরস্ব, হে প্রাজ্ঞশিরোমণি, বৃথ। বাক্যব্যয় করিয়া! কি লাত 1 
এই প্রতিই “অজ্ঞান” ; ( ৭* ) হে ধনপ্রয়, আপনার আত্মম্বরূপের বিশ্বতিই 
এই অজ্ঞানের শ্বরূপ ; ইহার আর এক বৈশিষ্ট্য এই যে-_দীপ জ্বালাইলে 
যেমন অন্ধকার তিরোহিত হয়,_তেমনি বিচার ভিন্ন১ ইহার স্বব্ধপ দেখ! যাঁয় 
না; ছুধ নাড়িতে থাকিলে যেমন তাহার সর নষ্ট হয়, না নাড়িলে উপরে সর 
ভাসিয়! উঠে ; অজ্ঞান গা সুযুধ্থির ন্যায়, যাহাতে জাগৃতিও থাকে না স্বপ্নও 
দেখা যায় না,অথবা। যাহ! আত্মন্বর্ূপ সমাঁধিও নহে; কিনব বামুর 
সঞ্চরণ ন। থাকিলে আকাশ যেমন শাস্ত ও স্থির (“বন্ধ্যা ও শূন্য” ) থাকে, 
অজ্ঞানও ঠিক তদ্রুপ) এ দূরের বস্তুটি স্তত্ত কি মানুষ, নিশ্চয়ভাবে বলা যায় 
না,_-পরস্ত, 'কে জানে? একট কিছু দেখা যাইতেছে_ইছাই মনে হয়) 
তেমনি, আত্মার প্রত ম্বরূপ সঠিক দেখ। যায় না, পরস্ধ ইহ। যে অন্য কোনও 
বস্ত, তাহাঁও নিশ্চিতভাবে জান] ধায় ন1; দিনও নহে, রাত্রিও নহে, তাহাদের 
সন্ধিস্থলে যেমন সায়ংকাল, তেমনি, যাহা বিরুদ্ধ জ্ঞানও নহে, আত্মজ্ঞানও নহে; 
_এইরূপ কোনও এক অবস্থা-_-তাঁহাকেই “অজ্ঞান” বলে; আর অজ্ঞানের 
দারা আচ্ছন্ন চৈতন্যের ( আত্মতত্বের ) নামই “ক্ষেত্রজ্ঞ' ; অজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা 
করে, এবং আপন শুদ্বত্বরূপ জানিতে দেয় না-_ইহাই ক্ষেত্রজ্ঞের রূপ ( লক্ষণ ) 
জানিবে; (৮০) (প্রকৃতি ও পুরুষ, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ ) উভয়ের মধ্যে যে 
সংযোগ তাহা ইহাই-_হে বৎস, ইহা ভাল করিয়। বুঝিয়া রাখ,_ইহাই সভার 
( আত্মতত্বের ) নৈসগিক ম্বভাব; এখন, অজ্ঞানকে অনুসরণ করিয়া চৈতন্য- 
বন্ত ( আত্ম। ) আত্মস্বরূপকে দেখে, পরস্ত, তাহার অনেক রূপের আভাস হয়, 
এবং ( কোন্টি সত্য কোনটি মিথ্যা। ) তাহা বুঝিতে পারে না) যেমশ কোনও 
দরিজ্‌ ব্যক্তি ভ্রমে পতিত হইয়া বলে--৪রে, আমি রাজ! হইয়াছি", কিনব 
কেহ মৃচ্ছাভঙ্গ হইবার পর বলে-_আমি ম্বর্গলৌক হইতে আদিলাম' 9 
তেমনি, দৃষ্টিবিভ্রম হইলে যে যে পদার্থ ভাসমান হয়, তাহাকেই সৃষ্টি বলে, এই 


মাস পপ 


পরল 


১ বিচার করিলে; বিচারের সময় : 


সী 


৪ ১৩ জানেশ্ববী 


কৃষ্টি আমা হইতেই উৎপন্ন হয়) +এ বিষয়ে যাহাতে কোনও ভ্রম না হয় এই- 
ভাবে আমি পুনরায় এই সিদ্ধাস্তটি স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতেছি, পরস্ত, তুমি স্বয়ং 
ইহা অন্ভুভব করিয়! উপলব্ধি কর; আমার অবিস্তাব্দপী এই গৃহিণী অনাদি, 
তরুণী, এবং অবর্ণনীয় গুণে ভূষিত ) আমি যখন নিনত্রিত, ইহ। (মায়! ) তখন 
জাগিয়া থাকে, এবং আত্মপত্তার সহিত সংযোগ হইলে গভিণী হয়? প্রাক্কতিক 
আটটি বিকারের সহায়তায় মহদত্রহ্ম (প্রতি) আপনার উদরে গর্ভের 
পোষণ (প্রতিদিন বৃদ্ধি) করে) ইহার দ্ধূপ বর্ণনা করা যায় না, ইহার 
ব্যাপকতা অপরিমেয়, যাহারা নিদ্রিত ( অজ্ঞানে আচ্ছন্ন ) ইহ! তাহাদের 
সমীপস্থ, যাহারা জাগ্রত, তাহাদের হইতে দূরে অবস্থিত ; €প্রকৃতি ও 
পুরুষের ) উভয়ের সংযোগ হইলে প্রথমে বিচারশক্তির ( বুদ্ধিতত্বের ) বিকাশ 
হয়।১ বুদ্ধিতত্বদ্ধার অশ্থপ্রাণিত হুইয়। মন জন্মগ্রহণ করে । (৯) মনের 
তারুণ্য অহঙ্কারতত্ব রচন1 করে, অহঙ্কার হইতে (পঞ্চ) মহাভৃতের 
অভিব্যক্তি হয়। আর, মহাভৃতের ত্বভাবই এই যে ইহা “বিষয়” ও “ই্জিয়া- 
গণের সহিত সর্বদ] সংলগ্ন থাকে, (ইহাদের পরস্পরের মধ্যে আসক্তির সম্বন্ধ ) 
এবং এইজন্যই ইহাঁরাঁও মহাঁভূতের সঙ্গে সঙ্গেই উৎপন্ন হয়; বিকারক্ষোড 
হইলে, পরে গুণত্রয়ের উৎপত্তি হয়,_এইভাবে গর্ভ তৎকাঁলে সম্পূর্ণ হয়; 
বৃক্ষের উৎপত্তির ব্যাপার* এই যে,_বীজকণিকা জলের সংস্পর্শে আসিলেই 
যেমন তাহা হইতে অস্কুরোগ্ম হয়ঃ তেমনি, আমার সঙ্গপ্রাপ্তি হইলেই 
অবিষ্ঠা আঁপন। হইতেই« নান। নামব্ধপাত্মক জগৎ স্থপতি করিতে আরম্ভ করে?" 
হে স্থজনশ্রেষ্ঠ অর্জন, এই গর্ভগোলক কি প্রকাৰে নানান্বপ প্রাপ্ত হয় এখন 
তাহাই শ্রবণ কর; উহাতে, অগ্ুজ, ম্বেদজ, জারজ ও উদ্তিজ্জ"'-_ এই চারি 
প্রকার অবয়ব সহজে উৎপন্ন হয়; গর্ভরসে ব্যোম ও বায়ুর সংযোগে “মণিজ' 
বিভাগন্বপ অবয়ব উৎপন্ন হয় 3 উদদরের মধ্যে যখন তম ও রজোগুণের সহিত 
যুক্ত হইয়া জল ও তেজের আধিক্য হয়, তখন 'ন্বেদ্জ” বিভাগের উৎপত্তি 


+ পাঠান্তরে এখানে আর একটি ওবী আছে-..ন্বপ্ের মোহে পড়িয়া যেমন কোনও মনুষ্ 
আপনাকে নানারপে দেখিতে পায়, আত্মত্বরূপের বিল্মরণ হইলে আত্মাও ধরূপ দশ! প্রাপ্ত হয় । 

১ বুদ্ধিতত্তের উৎপত্তি হয়; ৃ ২ তরুণী (ত্ত্রী) মমতা; 

ঙ বার্থ; ৪ পরিণতি; «৫ তীব্র ইচ্ছার বশবর্তী হয়; ৬ অন্কুর উৎপন্ন করিতে 
আরজ করে। ৭ উদ্বীজ; 
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হয়; পৃর্ধী ও জলতন্বের প্রাবল্য হইলে উহাতে বখন কেবল নিকৃষ্ট তযোগুণ 
থাকে, তখন স্থাবর” বর্গ উৎপন্ন হয়-_এবং তাহাকেই 'উত্বীজ*+ বিভাগ 
কহে। (১০১) পঞ্চ কর্শেন্র্িয় ও পঞ্চ জ্ঞানেজিয়ের সহায়তায় ধন ও বুদ্ধি 
আদি স্বাভাবিক ভাবে হয় (কাধ্য করে) এবং ইহাই 'জারজ' বিভাগের 
উৎপত্তি, জানিবে $ এই চারিটি বিভাগ তাহার সরল হন্ত ও চরণতল, স্থুল 
( অষ্টধা ) মহাঁপ্রক্কৃতি তাহার মস্তক; প্রবৃত্তি তাহার মোট উদ্দর, নিবৃত্তি 
তাহার সরল পৃষ্ঠ, অষ্ট স্থরযোনি "তাহার উদ্ধাঙ্গ, স্বর্গ তাহার বিকশিত ক 
প্রদেশ, মৃত্যুলোক তাহার মধ্যভাগ, অধোদেশ (পাতাললোক ) তাহার 
স্থগঠিত নিতম্ব , দেখ, মায়! এমনি একটি বাঁলক প্রসব করিল-_-এই ত্রিলৌক 
তাহার স্থপুষ্ট বাঁল্যাবস্থ। $ চুবাশি লক্ষ যোনি তাহার হস্তপদ্াহগুলী ও অস্থির 
সন্িস্থল, এই বালক দিন দিন বাড়িতে থাকে; নান প্রকারের দেহ, 
অবয়ব ও নামরূপের অলঙ্কার পরাইয়! মায়া তাহার বালককে নিত্যনৃতন 
মোহন্পী স্তন্তপাঁন করাইয়া বাড়াইতে থাকে; এই বালকের করাঙ্গুলিতে 
ভিন্ন ভিন্ন স্বষ্টিরূপী অঙ্গুরী শোভ] পায়”_এই অঙ্গুরীর জ্যোতি:ও ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকারের; এইপ্রকার একমাত্র একটি সহজ-স্ন্দর চরাচর-ম্বরূপ বালককে 
প্রসব করিয়া প্রকৃতি অভিমানে স্ফীত হয়; এই বালকের প্রভাতকাল 
্রষ্ধা, মধ্যাহৃকাল বিষু। আর সন্ধ্যাকাল সদাশিব ; ( ১১০ ) এই বালক খেলা 
সাঙ্গ করিয়া মহাপ্রলয়ের শয্যায় নিপ্রিত হয়, এবং কল্লোদয়ে বিষমজ্ঞানে 
(অর্থাৎ বিপরীতজ্ঞান বা অজ্ঞানের মোহে ) জাগ্রত হয়; হে অর্জুন, এই- 
ভাবে অজ্ঞানের (“মিথ্যা দৃষ্টির” ) ঘরে এই বালক ক্রীড়াকৌতুকে যুগাস্তকাঁল 
কাটাইয়। দেয়) সঙ্বল্প ইহার ইষ্ট, _অহঙ্কার ইহার সমীপস্থ হইলে জ্বান- 
দ্বারা ইহার অন্ত হয়; $ এখন অনেক বল! হইল ; এইভাবে মায়! বিশ্ব গ্রসব 
করিয়াছে, তাহাতে আমার সত্বাও উত্তমরূপে সাহাধ্য করিয়াছে। 


সর্ববযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবস্তি যাঃ। 
তাসাং ব্রহ্ম মহদযোনিরহং বীজপ্রদঃ পিত! ॥ ৪ 


১ উত্ভিজ, ২ সজ্জিত হয়, 
$ এই ওবীর পাঠাত্তর--“সম্ঘল্প ইহার ইষ্ট, অহঙ্কার ইহার চিন, শুধু জ্ঞানম্বারাই ইহার 
অন্ত হয়”। 
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এইজন্য, হে পাওুসুত, আমি পিতা, মছদ্ত্রক্ম ( মুলমায়। ) মাতা, এবং 
এই জগডন্বর (বিশ্ববিষ্তার ) আমাদের লম্ভতান; এখন, সংসারে বিভিন্ন 
আকারের শরীর দেখিয়া তোমার চিত্তে ষেন কোনও ভেদভাবের উদয় ন 
হয়, কারণ সর্বভূতে মন ও বুদ্ধি সব একক্সপ) একই শরীরে কি ভিন্ন ভিন্ন 
অবয়ব থাকে না? তেমনি, (নানাক্ষপে ভাসমান ) এই বিচিত্র বিশ্ব মূলত: 
একই ; দেখ, একই বীজ হইতে যেমন ( বৃক্ষে ) উচু নীচু, বিষম ( অসমান) 
ও পৃথক্‌ পৃথক্‌ নাঁন? প্রকারের শাখা উৎপন্ন হয়) আর, (আমাদের মধ্যে) 
সম্বন্ধও তেমনি-_যেমন যুন্নয় ঘটের (মৃত্তিকার সহিত ), কিন্ব৷ গটত্ব যেমন 
কার্পামের মধ্যে থাঁকে 7 অথবা, সাগর হইতে উত্পন্ন উরান রত 
যেমন সাগরের সম্ভতি, তেমনি আমার সহিত এই চরাঁচর জগতের সম্বন্ধ; 
(১২০) স্থতরাং যেমন অগ্নি ও অগ্নিশিখা মূলতঃ শুধু অগ্নিই, তেমনি সকল বিশ্বই 
আমার শ্বর্ূপ,-আমার সহিত তাহার সম্বন্ধ আছে ইহা ব্যর্থ কল্পন।; জগৎ 
স্ষ্টি হইলে যদি আমার স্বরূপ লোপ পায়, তবে কাহার তেজে এই ন্দার৷ 
জগৎ প্রকট হয়? মানিক কি তাহার তেজের মধ্যে লুপ্ত হয়? কিনা, 
দ্বর্ণ হইতে অলঙ্কার প্রস্তত হইলে কি হ্বর্ণের সত্তা ন্ট হইয়! যায়? কমল পদ 
বিকশিত হইলে কি কমলত্বের নাঁশ হয়? হে ধনগ্ুয়, বল, অবয়বগুলি কি 
অবয়যীকে ( শরীরধারীকে ) ঢাকিয়! ফেলে, না, তাহার রূপ (অবয়ব ) 
মাত্র? জোয়ারের গাছ বাড়িয়া যখন শশ্ত পাঁকিয়৷ উঠে, তখন কি বলিব যে 
ইহা নষ্ট হইল, না প্রনারিত হইল? সুতরাং, জগৎকে একপাশে সরাইয়। 
আঁমাকে দেখিতে পাইবে-_ইহা সম্ভব নহে, কারণ এই সারা বিশ্বই আমি? 
হে বীর, জীব সম্বন্ধে এই শুদ্ধ সত্য সিদ্ধান্ত নিজের মনে গাথিয়! রাঁখ। 

এখন আমি বিভিন্ন শরীরে ভিন্ন ভিন্ন দ্ূপে ভাসমার্ন--এইরূপ মনে হয়। 
কারণ আমি ত্রিগুণের বন্ধনে বন্ধ; হে কপিধ্বজ, স্বপ্নে মনুষ্য যেমন নিজে 
উঠিয়া কল্পনাবশে নিজের মৃত্যু ভোগ করে; কিন্বা, পাওুরোগ হইলে যেমন 
চক্ষু পীতবর্ণ হয় এবং সেইজন্য রোগী যাহ! দেখে তাহাই পীতবর্ণ দেখায় 
€১৩০) অথবা ুর্য্যের প্রকাঁশেই যেমন মেঘ দেখ যায়, আর এ মেঘারা 


1 এই ওবীর পাঠান্তর-_"আর (আমাদের মধ্য ) সম্বদ্ধও তেমনি, যেমন মাটি হইতে 
খটরূপ সন্তান উৎপন্ন হয়, কিন্বাঁ পটক্ব যেমন কার্পাসের নাতি হয়।” 
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ূর্ঘ্য ঢাঁকিয়া গেলেও যেমন তাহাও নৃর্যের প্রকাশেই দেখা ধায়; অথবা, 
আপন শরীর হইতে উৎপন্ন নিজের ছায়! দেখিয়া ভয় পাইয়া যেমন ভীত 
মনুত্তের চ্ভায় ব্যবহার করে 3$ তেষ্কনি, নান। দেহে আমিই নান! রূপে প্রকাশিত 
হই__ইছাতে ষে বন্ধন হয়, তাহারি কথ! শুন; “আমি বদ্ধ না মুক্ত”,-_এই 
প্রশ্ন আত্মদ্বরূপের জ্ঞানের অভাবেই উঠে; হে অর্জুন, কোন্‌ গুণের জন্য 
এবং কিভাবে আমার এমন বন্ধন হয়, এখন তাহাই শুন) গুণের কি ধর্খ, 
ইহাদের নাম কি, এবং কোথ। হইতে উহারা। উৎপন্ন হয়, ইহারই রহস্ত 
প্রবণ কর। 


সত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্তবাঃ। 
নিবধস্তি মহাবাহে। দেহে দেহিনমব্যয়ম্‌ ॥ ৫ 


সত্ব, রজঃ ও তম,_গুণের এই তিনটি নাম, আর, প্রকৃতি হইতেই 
ইহাদের উৎপত্তি $ ইহাদের মধ্যে সত্বগুণ উত্তম, রজোগুণ মধাম,_তিনটির 
মধ্যে তমোৌগুণই স্বভাবতঃ অধম ; এই তিনটি গুণই একই মনোবৃত্তির মধ্যে 
থাকিতে পারে, যেমন একই দেহে তিনটি অবস্থা-_-( বালা, তারুণ্য ও 
বৃদ্ধাবস্থ। ) ১ কিন্বা, খাঁটি সোনার সহিত ক্রমশঃ খাদ মিশাইলে যেমন যেমন, 
ওজন বাড়ে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে সোনার কস নাযিতে নামিতে পাঁচে দাড়ায় ; 
(১৪০) কিম্বা, মানসিক সতর্কতা আলম্মে ডুবিয়! গেলে যেমন নিদ্রা আনিয়া 
দৃঢভাবে বসে ; তেমনি, অজ্ঞানকে স্বীকার করিয়| যে বৃত্তি বিস্তারলাভ করে, 
তাহা সত্ব ও রূজোগুণের দ্বার দিয়! তমোগুণে প্রবেশ করে; হে অর্জুন, 
ইহাদের নামই গু৭_এখন ইহার! কি প্রকারে বন্ধক হয়, তাহারি লক্ষণ 
বলিতেছি; আত্ম।*যখন ক্গেত্রজ্ঞদশায় অর্থাৎ জীবাত্মারূপে শরীরে সামান্ত 
প্রবেশ করে, তখনই “এই দেহই আমি'_এইরূপ বলিতে আরম্ভ করেঃ 
জন্ম হইতে মরণ পর্য্যস্ত সমত্ত দেহধর্দের বিষয়ে যখন মমত্বের অভিমান পোষণ 
করে ১--যেমন মতন্যের মুখে আমিষের টোপ পড়িলেই মত্ম্তশিকারী টোপে 
ঝট্‌কা মাবিয়া তাহাকে গীখিয়া ফেলে 


৯০৭৪ 


$ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠীস্তর- “দেখিয়া! ভীত হয়, পরস্ধ, ছায়া হইতে কি ভিন্ন?" 
1 প্রথম চরণের পাঠাত্তর-_“গণ কয় প্রকারের এবং তাহাদের ধর্ঘ কি” ; 


৪১৪ জানেশ্ব্ী 


তত্র সত্বং নিশ্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্‌। 
সুখসঙ্গেন বাতি জ্ঞানসঙগেন চানঘ ॥ ৬ 


তেমনি, সত্বন্গপী ব্যাধ স্থুখ ও জ্ঞানের জাল টানিতে আরভ করে এবং 
জীবাত্ম। হরিণের ম্যায় তাহাতে আটকাইয়! পড়ে; এ অবস্থায় জীবাত্ব 
জ্ঞানের অভিমানে আশ্ফাঁলন করে, সুখের উপর লাথি মারে,১ এবং হস্তগত 
আত্মন্থখ ফেলিয়া দেয়; তখন, বিদ্বান বন্ধিয়া কেহ মানিলে তুষ্ট হয়, সামান্ত 
(হুখ) লাভেই হর্ষের সীম! থাকে না, এবং তাহার মনে এই আত্মশ্লাঘ। হয় 
যে “আমি বাস্তবিকই সখী”; বলে_-“আমার কি ইহ সৌভাগ্য নহে?" 
“আমার মত স্ৃখী আজ আর কেহই নাই”*--এইভাবে সাত্বিক ভাবের 
বিকারে ফুলিয়! উঠে ? (১৫০) শুধু ইহাই নহে, আর একটা বন্ধন আসিয়া 
উপস্থিত হয়-_তাহার অঙ্গে পাগ্ডিত্যের ভূত আসিয়। চীপে; নিজেই সে 
জ্ঞানত্বরূপ, এই জ্ঞান সে হারাইল তাহাতে তাহার কিছুমাত্র ছুঃখ হয় না, 
পরস্ত বিষয়জ্ঞানে মে আকাশের সমান ফুলিয়া উঠে) যেমন কোনও রাজ। 
স্বপ্নে তিথারী হইয়া! রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া মনে করে “ইহা খুব ভাল 
হুইল, আমি কি ইন্দ্রের ম্যায় ভাগ্যবান নই?” তেমনি, হে পাওুহ্থত, 
দেহাতীত আত্ম। দেহপ্রাপ্ত হইয়। বাহজ্ঞান দ্বার! প্রতারিত হয়; প্রবৃত্তিশান্তে 
নিপুণ হয়, ষজ্ঞবিগ্যায় তাহার জ্ঞান হয়, শুধুই ইহাই নহে, ত্বর্গের খবর পধ্যস্ত 
রাখে; আর বলিতে থাকে--“আমার সমান কেহুই জ্ঞানী নহে, চাতুর্ধাচন্ 
আমার চিত্তগগনে উদ্দিত হইয়াছে”; এইভাবে সত্বগুণ জীবাত্মাকে স্থখ ও 
জ্ঞানের রজ্জুদ্বার৷ বীধিয়। রজ্জুবদ্ধ বলদের ন্যায় পঙ্গু করিয়া ফেলে ; এখন এই 
শরীরধারী জীবাত্া রজোগুণের ছার। কিভাবে বদ্ধ হয়' তাহাই বলিতেছি, 
শুন 

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্তবম্‌। 
তন্নিবরাতি কৌস্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্‌॥ ৭ 


' ইহাকে বজোগুণ কহে কারণ ইহ] জীবাত্াকে তরুণ কাঁমন!। বাসন! ছার! 
সবাহ্‌ রজিত করে ইহ! স্বল্প পরিমাণেও জীবাত্মার মধ্যে প্রবেশ করিবে, 





১ জ্ঞানের উপর বিভৃষণ হয়; 


চতুর্দশ অধ্যায় * ৪১৫ 


তাহাকে বিষয়ভোগের মার্গে লাগাইয়া! দেয় এবং সে বামনার বাছুর উপর 
আন্ধঢ হয় ; € ১৬০ ) প্রজ্বলিত অগ্নিকৃণ্ড বজ্কাগির ন্তায় জলিয়! উঠিলে১ ঘেমম 
ছোঁট বড় সবই গ্রাস করে ; তেমনি, বিষয়ভোগের ইচ্ছা প্রবল হইলে ছুঃখ- 
মিশ্রিত বিষয়ও সুমিষ্ট বোধ হয়, এবং ইন্দ্রের বৈভব লাভ হইলেও তাহ! 
কম মনে হয় সেই বিষয়তৃষ্ণ! বাঁড়িয়। গেলে মেক্ষপর্বত হস্তগত হইলেও 
( সেই তৃষ্ণ। মেটে না) বিষয়প্রাপ্তির জন্য অন্ত কিছু ভয়ানক কম্ম করিতে 
উদ্চত হয়; “আজ যাহা! আছে খুরচ করি, কিন্তু কাল কি হইবে ?__ইহা 
ভাবিয়া আশার বশবর্তী হইয়া! তাহার ব্যবল। বাঁড়াইতে চেষ্টা কঝে; 
কড়ির ( অর্থের ) জন্য জীবনপাত করিতে প্রস্ভত হয় ("জীবনকে অর্থের কাছে 
আরতি করিয়া বলি দেয়” ), তৃণ পরিমাণ বস্ত লাভ হইলে কৃতরৃত্য হয় 
(আপনাকে ধন্ত মনে করে )$ বলে-_ম্বর্গে তো যাইব, তবে সেখানে কি 
খাইয়। থাকিব ?”__-আর এই জন্যই যাগযজ্ঞ করিতে দৌড়ায়; ব্রতের পর 
ব্রত করিয় যায়, ইঠ্টপৃত্তির (যাগষজ্ঞাদি ও জনহিতকর কাধ্য ) আচরণ 
করে, কাম্য ভিন্ন অন্য কর্মে হাত দ্বেয় না) হেবীর, গ্রীক্ম খতুর অস্তে বাস 
যেমন বিশ্রাম জানে না, তেমনি" এই ব্যক্তিও (বিশ্রাম ন। করিয়। ) দিনরাত 
আপনার ব্যাপার করিয়া যায়; তাহার চঞ্চলত৷ মৎস্তের চঞ্চলতা, কামিনীর 
কটাক্ষ বাবিছ্যতের ত্রুত গতিকেও হার মানায়; তেমনি ভ্রুতবেগে সে 
স্বর্গসংসারের আলক্তির জন্ত$ (এহিক ও পারলৌকিক বিষয়ের লোভে) ক্রিয়া 
কর্মের অগ্রির মধ্যে প্রবেশ করে) ( ১৭৯ ) এইভাবে, দেহ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন 
হইয়াও দেহধারী জীবাত্ম। বাসনার শৃঙ্খল দ্বারা আবদ্ধ হুইয়। নান] ব্যাপারের 
ঝঞ্কাট আপন গলদেশে ধারণ করে ; এইভাবে রজোগুণের দারুণ বন্ধন দেহধান্নী 
জীবাত্মাকে বাধিয়| €ফলে ; এখন, তমোগ্ুণের কৌশলের কথ। শুন £-- 


তমস্তজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ধবদেহিনাম্‌। 
প্রমাদালস্তনিদ্রাভিস্তনিবপাতি ভারত ॥ ৮ 
যাহা দ্বার! ব্যবহার-ভ্ঞানের দৃষ্টি মন্দ (ক্ষীণ) হয়, যাহ! মায়ারাজির 


১ প্রহ্থলিত অগ্নিকৃণ্ডে স্বৃত পড়িলে ; 
8 দ্বিতীয় চরণের পাঠীস্তর আছে__অর্থ একই ; 
২ মোহ্রাত্রির ; 


৪১% : জ্ঞানেশখবরী 


কৃষ্ণবর্ণ মেঘ সদৃশ ) যাহা অক্ঞানের জীবন, যাহার মায়ায় তুলিয়! এই বিষ 
নাচিতে থাকে 3 যাহা! অবিচারের মহামন্ত্, যাহা মূর্খতা ( অজ্ঞান) রূপ 
মদিরাঁর পাত্র,আর কি বলিব? যাহ] জীবের পক্ষে মোহনাস্্র হইয়া 
আছে? হে পার্থ, তাহাকেই তমঃ বলে 3 ইহ] দেহাঁভিমানীর চতুর্দিকে একটা 
বর্দ (রহস্য ) রচনা করে; ঘখন এই তমোগুণরূপ বিকার+ চরাচর জগতের 
অঙ্গে বাড়িতে থাকে, তখন সেখানে অন্ত কোনও গুণ আসিতে পারে না) 
সর্ব ইন্দিয়গ্রাম জড়তা প্রাপ্ত হয়, মনের মধ্যে মূঢ়তা আসে, এবং মালন্যের 
বলবৃদ্ধি হয়; তখন জীব অঙ্গমোড়। দিতে থাকে, কর্মে তাহার রুচি থাঁকে 
না, এবং সর্বক্ষণ জ্ভ্তণ করিতে থাকে; হে কিরীটি, এ শব চক্ষু খোলা 
থাকিলেও কিছুই তাহার দৃষ্টিগোচর হয় না,_কেহ তাহাকে না ডাকিলেও 
সে “1” বলিয়। উঠিয়া ঈীড়াঁয়) (১৮০) প্রস্তরখণ্ড একবাঁর ভূমিতে 
পড়িলে যেমন আর নড়ে না, (পাঁশ ফেরে না) তেমনি এই ব্যক্তি এক 
অবস্থায় থাকিলে আর নড়িতে চাঁয় ন1)1 পৃথিবী রসাতলে যাউক, কিন্বা 
আকাশ পধ্যন্ত উঠুক, পরস্ত ইহার মনে উঠিবার ইচ্ছা হয় না) আলম্তে 
লুটাইতে থাকিলে অন্তরে সমস্ত উচিতানুচিত জ্ঞান লোপ পায়, যেখানে 
পড়িয়৷ থাকে সেখানেই লুটাইতে ইচ্ছ। হয়) করতল উঠাইয়া কপাঁলে 
আঘাত করে, কখনও ব হাঁটুর উপর মস্তক রাখে; আর নির্ত্ বিষয়ে 
তাহার এত বেশী আসক্তি যে, নিদ্রা আঁপিলে তাঁছা'র ত্বর্গলাভও ক্ষুদ্র মনে 
হয়; ব্রহ্মার আয়ু লাভ করিব, এবং এই আমুক্ষাল নিন্ত্রায় কাটাইব-_ 
ইহাই তাহাঁর ইচ্ছা»-ইহা ব্যতীত তাহার অপর কোনও ব্যসন নাই, 
পথে বেগে চলিতে চলিতে২ যদ্দি শুইয়৷ পড়ে, তবে নিত্রায় চক্ষু বুজিয় যায়, 
আর নিদ্রা আসিলে অমৃতও লইতে চায় না; যদ্দি তাহাকে কোনও লময়ে 
জোর করিয়া কাজ করিতে বাধ্য কর! হয়, তবে সে ক্রোধে অন্ধ হয়) কখন 
কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, কাহাকে কি বলা উচিত, কোন্‌ 
কাধ্য করিবার যোগ্য, কোন্টি নয়,_এসব কিছুই জানে না। পতঙ্গ যেমন 


১ একা । 
1 এই ওবীর পাঠাস্তর :--*প্রস্তরখণ্ড পড়িলে যেমন পাঁশ ফিরিতে পারে না, তেমনি একবার 


তল্লীভিভূত হইলে আর চক্ষু খুলিতে চায় না।” 
২ খাষিয়। গেলে ; পথে যাইবার সময় ; 


চতুর্দশ অধ্যায় ৪১৭ 


নিজের পাঁখ। হারাই বনের আগুন নিবাইবার ইচ্ছা কৰে; (১৯৯) 
তেমনি এই ব্যক্তিও কারণ বিনাই সহস|১ উৎকট: ইচ্ছায় কর্থ করিতে 
প্রবৃত্ত হয়,_-বেশী কি বলিব? এমনি ভাবে কেবল প্রমাদেই তাহার 
রুচি হয়। নিরুপাঁধি শুদ্ধ জীবকে এইভাবে তমোগুণ নিক্রা, আলম্য ও 
প্রমাদ, এই ত্রিবিধ পাশে বন্ধন করে; কোনও কাষ্ঠে আগুন ধরিলে 
অগ্রি এ কাষ্ঠের আকার ধারণ করে, ঘটের মধ্যস্থিত আকাশ 'ঘটাকাঁশকূপে 
তাঁদমান হয়; অথবা একটি সরোবর জলে পূর্ণ হইলে তাহাতে চন্ত্রমার 
প্রতিবিষ্ব পড়ে, তেমনি গুণাঁভাসে২ আত্মীও বদ্ধ হয় এমনি মনে হয়। 


সত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কন্মণি ভারত । 
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ ৯ 
রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্বং ভবতি ভারত । 

রজঃ সত্ব তমশ্চৈব তম: সত্তং রজস্তথা ॥ ১০ 


কফ ও বায়ুকে সরাইয়া! পিত্ত যখন শরীরে প্রবল হয়, তখন যেমন 
শরীর সস্তপ্ত হয়; কিন্বা, বর্ধার অস্তে, (সব খতৃকে ) জয় করিয়া! যেমন 
শীতের আগমন হয়, এবং তখন আকাশে শৈতোোর সঞ্চার হয়; অথবা, স্বপ্ন 
ও জাগৃতির লোপ হইলে যখন ন্যুণ্তি থাকিয়! যাঁয় তখন ক্ষণকালের জন্য 
ধৃতিওত যেমন সেই অবস্থা প্রাপ্ত হয়) তেমনি রজঃ ও তমোগুণকে দাবাইয়। 
যখন সত্বগুণ প্রবল হইয়া দেখ! দেয়, তখন জীব বলিতে থাকে, আমি কত 
হথী” ১) তেমনি যখন সত্ব ও রজোগুণ লোপ পায় এবং তমোগুণের প্রাবল্য 
হয়, তখন সহজেই জীব প্রমানের বশীভূত হয় ; অন্থরূপভাবে যখন সত্ব ও ভয়ে? 
গুণকে দাবাইয়া রক্জোগুণ প্রবল হইয়! উঠে ; (২০০) তখন দেহের স্বামী দেহী 
( জীবাত্মা ) “কর্ম ব্যতীত অন্য কিছু সথন্দরঃ বন্ত নাই”-_ইহাই মনে করে।+ 


সর্ধ্বদ্ধারেষু দেহেইস্মিন্‌ প্রকাশ উপজায়তে | 
জ্ঞানং যদ! তদা বিদ্যাদ্‌ বিবৃদ্ধং সত্বমিত্যুত ॥ ১১ 


১ সাহদের সহিত ১ ২ গুণরূপ পাশে; ৩ চিত্ববৃত্তি ॥ চিদ্বৃতি। ৪ ভাল, 
+ পাঠান্্রে ইহার পর অন্য একটি ওবী আছে :__"আমি তিনটি শ্লৌকে ত্রিগুপবৃদ্ধি নিরাপণ 

করিলাম জানিবে; এখন সন্বপ্ণ বৃদ্ধির লক্ষণের কথ! বলিতেছি, মনোঘোগপুর্ব্ক শ্রবণ কর”, 
২৭ 





৪১৮ জানেহ্বরী 


লোভ, প্রবৃত্তিরারস্তঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা । 
রজস্তেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ভ ॥ ১২ 
অপ্রকাশোহপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ। 
তমস্তেতানি জায়স্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩ 

যদ! সত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাঁতি দেহভূৎ। 
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্‌ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪ 
রজসি প্রলয়ং গত্ব৷ কম্্মসঙ্গিধু জায়তে। ূ 
তথা প্রলীনস্তমসি মুঢ়যোনিষু জায়তে ॥ ১৫ 


রজঃও তমোগুণকে জয় করিয়া যধন দেহে সব্বগুণ বাড়ে, তখন সাহার এই 
সব লক্ষণ দেখ! যাঁয় 3 বসস্ত খতৃতে কমলের স্থগন্ধ যেমন ( চতুর্দিকে ছড়াইয়। 
পড়ে ), তেমনি, প্রজ্ঞ। অন্তর পরিপূর্ণ করিয়া বাছিরে চলিয়া আলে; সমস্ত 
ইন্দ্রিয়ের মধ্যে বিবেক জাগ্রত থাকিয়। কম্ম করে, এবং হস্তপদ্দাদি সত্যই এক 
অদ্ভূত দৃষ্টি প্রা্ত হয়ঃ রাঁজহংসের সম্মুখে নীর ও ক্ষীরের সমস্া রাঁখিলে 
ঘেমন সে তাহার চঞ্চুর অগ্রভাগ ব্যবহার করিয়! সে সমস্তার সমাধান করে 
€তমনি ইহার ইন্দরিয়গ্রামই দোবাদোব পত্রীক্ষ! কৰিয়। তাহার বিচার করে, এবং 
“নিয়ম” ( ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ) সেবক হইয়া তাহার দেব! করে ; যে কথ! শুনিবার 
যোগ্য নছে, তাহার কান তাহা বর্জন করে, যে বস্ত দেখিবার যোগ্য নহে, 
তাহার চক্ষু তাহার দিকে তাকায় না, যে বাক্য বল৷ উচিত নহে, তাহার 
জিহব। তাহা লঘত্বে পরিহার করে; দীপের সম্মুখে ঘেমন অন্ধকার পলাইয়া 
যায় তেমনি নিষিদ্ধ কর্ম তাহার ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে দাড়াইতে পারে না) 
বর্ধাকাঁলে যেমন কোনও মহানদী দুকুল ছাঁপাইয়৷ বিস্তৃত হয়, তেমনি তাহার 
বুদ্ধি সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে প্রসাবিত হয় ; পূথিমার দিবলে ( বরাতে) চন্দ্রের প্রভা 
যেমন আকাশে ছড়াইয়া। পড়ে, তাহার জ্ঞানবৃতি তেমনি চতুর্দিকে; বিস্তার 
লাভ করে; (২১*) বাসন! একস্থানে স্থির হুইয়। যাক্স, প্রবৃত্তি সন্কুচিত হয় 
€ পশ্চাতে হটে ), মন শ্রাস্ত হইয়] সখের উপর বিশ্রাম করেও; এমনি ভাবে 


১ তাহার বৃতি্ঞানের সীমার মধ্যে ; 
$ তৃতীয় ও চতুর্থ চর়পের পাঠান্তর--“মন বিষয়ভোগে বিরক্ত হয়" । 
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সতবগুণের বৃদ্ধি হয়, এবং ভাহার লক্ষণণ্লি স্পষ্ট ফুটিয়৷ উঠে) আর যছ্ধি এই 
অবস্থায় মৃত্যু আসিয়া বায়? গৃছে সম্পত্তি বা ধনবৃদ্ধির সঙ্গে যদি উদার 
মনোবৃতি থাকে, তবে পরলোকের সাধন (ন্বর্গলাভ ) ও ইহলোকে কীন্ঠি 
হয়; কিনা, স্থকাল হুইলে (প্রচুর ধান্তের ফসল হুইলে ) তোজের উৎসব 
লাগিয় যায় এবং স্বর্গ হইতে প্রিষ্ন অতিথিগণ আসিয়। উপস্থিত হন ) ছে ধনঞ্রয়, 

এইবপ উত্তম মনোবৃত্তিসম্পন্ন পুরুষের তুলনা কোথায়? তেমনি, সত্বগুণে 
দেহাস্ত হইলে ইহ ভিন্ন আর কোনু গতি হইতে পারে? ইহার কারণ এই 
যে, গুণের শ্রেষ্ঠ, শুহ, সব্বগুণ লইয়। জীবাত্বা যখন এই ভোগক্ষীণং দেহ 
ত্যাগ করিয়া বাহির হয়ঃ অকন্মাৎ এইভাবে যাহার মৃত্যু হয়, সে কেবল 
সত্বেরই নবীন মৃত্তি হইয়! যায় আর বেশী কি বলিব? সে (পরজন্সে) 
জ্ঞানিজনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে $ হে ধনুর্ধর, রাজা যদি স্বীয় রাজবৈভব সহ 
কোনও পর্বতের উপর গিয়া বলে, তবে কি তাহার কোনও ন্যনতা হয়? 
বল। অথবা, হে পাগুব, যদি কোনও দীপকে এক গ্রাম হইতে নিকটবত্তী 
অন্য গ্রামে লওয়া হয়, তবে কি উহ। সেখানেও সেই দীপই থাকিবে ন1? 
তেমনি, শুদ্ধ সত্বণুণ জ্ঞানের অত্যধিক বুদ্ধি করে, এবং বুদ্ধি বিবেকের সাগরে 
তরঙ্গের ম্যায় ভাসিতে থাকে; (২২০) মহদাদি সমস্ত তত্বের অনুক্রম 
বিচার করিয়া, অস্তে জীবাত্মা এ বিচারের পহিত যাহার মধ্যে লীন 
হয়, যাহ। ছত্রিশ তত্বেরাঁ পর সীাইত্রিশ তত্ব, অথব! (সাংখ্যে বণিত ) 
চতুবিংশতি তত্বের পর পঞ্চবিংশতি তত্ব, যাহা নৈসগিক তিন গুণের 
ওপারে চতুর্থ তত্ব; এই যে সর্বোত্তম স্থিতি তাহা সুগম হইলে, তাহারই 
বলে এমন দেহ প্রাপ্ত হয় যাহার তুলনা! নাই; এই প্রকারে, দেখ, 
তমঃ ও সত্বগুণকে' দাবাইয়া, রজোগুণ যখন প্রবল হয়; তখন নিজের 
কার্যক্রম ছারা এই দেহক্ধপ গ্রামে. এক প্রচণ্ড হাঙ্জাম! (ধুমধাম) বাধাইয়া 
তোলে,_- সময়ে এই সব লক্ষণ প্রকাশ পায়; ঝটিকাবর্ত উঠিলে 
যেখশ ভিন্ন ভিন্ন সমস্ত জিনিন একত্র করিয়। উড়াইয়! লয়, তেমনি ( রজো- 
গণের প্রাবল্য হইলে ) ইন্দ্িয়গ্রামকে অনংঘতভাবে বিষয় ভোগ করিবার 

১ ধর্ণবৃততির উদয় হয়; মনোবৃত্তির উদয় ॥ উদার্য ও ধৈ্যাবৃত্তি' 


২ ভোগ ও মোক্ষের সাধক; 
1 (অআয়োদশ অধ্যায় ৬৭) ; 
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জন্ত ছাড়িয়া দেওয়া হয়; পরদারাদি-গ্ন সে নীভিবিকুদ্ধ মনে করে না, 
মন তাহার+ ছাগলের মুখের ম্যায় ষথেচ্ছভাবে চরিয্া বেড়ায়; তাহাক্র 
লোভ এত অধিক বাড়িয়। যায় যে, ষে বস্ত তাহার আয়ত্তের বাহিরে শুধু 
তাছাই তাহার স্বৈরাচার (গ্রাস ) হুইতে নিষ্কৃতি পায় ঃ আর, হে ধনগয়, 
উহার সম্মুখে যে কোন কাঁধ্যই উপস্থিত হউক না৷ কেন, উহার প্রবৃত্তি 
পে কাব্য হইতে নিবৃত হইতে দেয় না। তেমনি “একটি প্রানাদ২ তৈরী 
কৰিব” কিম্বা “অশ্বমেধ যজ্ঞ করিব'_ এইবপ বুহৎ (উত্তট) কল্পনা ও 
কখন কখনও তাহার মাথায় উঠে; (২৩) (কখনও [মনে করে) 
একটি নগর গঠন করিতে হইবে, বা বৃহৎ উদ্যান রচনা! করিতে হুইবে, 
অথবা নানাপ্রকারের জলাশয় নিশ্বমীণ করিতে হইবে; এইন্লপ অনেক 
অপরিমিত বৃহৎ কর্মের পরিকল্পনা করিয়া আরম্ভ করে, এবং উহ্বার এঁহিক 
বা পারলৌকিক সুখলালসা কখনও পূর্ণ হয় না; উহার অস্তঃকরণ এমন 
উৎ্কট ও প্রচণ্ড সুখাঁভিলাঁষে সর্ববদ। পূর্ণ থাকে, যে তাহার তুলনায় সাগরও 
( সাগরের বিশালত। ) কিছুই নহে, নিজের অঙ্গের জন্য তিন কড়িও খরচ 
করিতে চায় না; মনের আগে আগে স্পৃহ। € ভোগলালসা ) আশার বশীভূত 
হইয়া দৌড়ায় এবং এই ভোগস্পৃহার চাপে সার! বিশ্বকে পদদলিত করে 
এইভাবে রজোগুণের বৃদ্ধি হইলে, এইনব চিহৃগুলি সহজে প্রকট হয় ১--আর 
এই অবস্থায় ষদদি মৃত্যু ঘটে ; $ তবে এই সমস্ত গুণের সহিত যুক্ত হইয়া! অন্য 
দেহে প্রবেশ করে, _পরস্ত ম্দ্যযোনিই প্রাপ্ত হয়; একটি ভিখারী যদ্দি 
সর্ব্বস্থখপূর্ণ রাজপুরীতেঃ গিয়! বলে, তবে কি সে রাজ] হইয়া যায়? যাঁহাঁরই 
বরযাত্রী লইয়। যাউক না কেন, বলদের ভাগ্যে “কডব। (বিচাঁলি ) ভিন 
অন্য কিছুই জোটে ন1; অতএব, যাহাদের সাংসারিক ব্যাপার দিবারাত্রি বন্ধঃ 
না করিগ্জা চলিতে থাকে, ইহাকে তাহাদের পর্যায়ে ফেল। যায় ( “তাহাদের 
সহিত এক পংক্তিতে বসে" ); সংক্ষেপে বলিতে গেলে, যে ব্যক্তি রজোগুণের 


১ এবং; ২ প্প্রসাদ"--প্প্রানাদের অপপাঠ । ৩. অগ্নির (দাহিক। শক্তির ) 
কোনও মুলা নাই, - 
$ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠাস্তর-_-“আর এইক্সপ রজোগুণের প্রাবল্যের সময় যদি 
দেহপাত হয়” । 
৪ রাজমলিরে ; রাজভবনে ; ৫ বিশ্রাম; 
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দ্ধিরূপ গভীর জলে ডুবিয়া মরে, সে পুনরায় কর্ধপ্রবণ লোকের মধ্যেই জন্ম- 
গ্রহণ করে; (২৪০ ) তেমনি রজঃ ও সববৃত্তি গ্রাস করিয়া বখন তমোগুণ 
প্রবল হয়ঃ তখন দেহে যে অন্তর্বাহ লক্ষণগ্ুলি প্রকাশ পায়, তাহাই 
বলিতেছি-_মনোষোগ দিয়। শ্রবণ কর ) তখন মন অমাবস্াঁর রাত্রে রুবিচন্্র- 
হীন আকাশের ন্যায় (অন্ধকার ) হুইয়। যায়; তেমনি, অস্তঃকরণ অতান্ত 
শপিহীন ও শুন্ত (উদ্দাস ) হয় এবং বিচারের ভাষা হাবাঁক্ (বিচারের শদ্ধি 
থাকে না )? বুদ্ধি তাহার মুত। *( তীক্ষত৷ ) এতদূর হারায় যে প্রস্তরধণ্ডও 
গণিতে পারে ন] ( বুদ্ধি অত্যন্ত জড়তা প্রাপ্ত হয়), স্বৃতিশক্তিও দেশছাঁড়। হয় 
(লোপ পায়); সর্ব শরীর অবিচাঁরের (বিবেকশৃন্ততাঁর ) মত্বতায় ভরিয়া 
থাকে (নিনাদিত হয়)» এবং সে শুধু মূর্খতার লেনদেন কবে ( সর্ব্ব ব্যাপারে 
তাহার মূর্খত। প্রকাশ পায়); আচার ভঙ্গের অস্থি (সদ্দাচাবের উল্লজ্যন ) 
তাহার ইন্দিক্গ্রামকে খোচা দেয়__ঘদি তাহাতে মৃত্যুও হয় তথাপি সেই 
অনাচার করিতে থাকে; আর একটি কথা এই যে, পেচক যেমন শুধু 
অন্ধকারেই দেখিতে পায়, (এই তামন জীবের ) তেমনি দু্ধৃতি করিতেই 
চিত্তে উল্লাস হয় ; যে কোনও নিষিদ্ধ কর্মের নামেই এ কর্ম করিবাঁর উৎ্কট 
বাপনায় তাহার মন ভরিয়া যায়, এবং ইক্জ্িয়গুলিও সেই বিষয়ের দিকে 
দৌড়াঁয় ; মদ্যপান ন! করিয়াই মগ্পের ন্যায় টলিতে থাকে, সন্নিপাত ন। 
হইলেও প্রলাপ বকে, এবং হৃদয়ে প্রেম না থাকিলেও পাগলের ন্যায় 
মোহ্গ্রন্ত হয়; (২৫০) চিত্ত তাহার স্ববশে থাকে না, অথচ তাহা 
উন্মনা" (সমাধি) অবস্থা! নহে, এইভাবে মে সর্ধদ| মোহে উন্মত্ত 
অবস্থায় থাকে; সংক্ষেপে বলিতে গেলে, তমোগুণ যখন তাহার বিস্তার 
লইয়| বাঁড়ে, তখন* তাহ! হইতে এই সব চিহ্ুই প্রকট হয়; আর এই বামুর 
ঝাপটায়ত যদ্দি মৃত্যুর স্থান হইতে ভাঁক আসিয়। যায় তবে তেমনি ভাবে 
তমোগুণের সহিত এই শরীর হইতে বাছির হয়ঃ রাই (সর্ধপ) আপনার 
বিশিষ্ট গুণ ও স্বর্ধপ বীজের মধ্যে রাখিয়া শুকাইয়! ( মরিয়া) যায়; এ বীজ 
যখন অস্কুরিত হয় তখন কি বাই ভিন্ন অন্য কিছু উৎপন্ন হইতে পারে? 
যে অগ্নি ছার! দীপ জালান হয়, এ মল অগ্নি নিবিয়া গেলেও গ্রজ্লিত দীপের 


১ বাসনা। ইচ্ছা; তমোযোনির ; তমোগুণে পুষ্ট; ৩ এই অবস্থায়। 
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শিখার মধ্যে মূল অগ্নির সর্ধবগ্ুণ বর্তমান থাকে (দীপও সর্ববভোতাঁবে মেই 
অগ্নিই ); সেইভাবে জীব ধখন আপনার সন্বল্পের বোঝাগুলি তমোগুণের 
গাঠরীর মধ্যে বাঁধিয়া! দেহত্যাগ করে, তখন সে পুনরায় তাষস দেহই প্রা 
হয়; এখন আর অধিক বলিবার কি প্রয়োজন? তমোগুণের প্রাবলোর 
মধ্যে যাহার মৃত্যু হয়, তাহার পশু, পক্ষী, বৃক্ষ ব! কৃমিকীট যোনিতে 
জন্মলাভ হয়। 


কর্মণঃ সুকৃতন্যাহুঃ সাত্বিকং 'নিশ্মলং ফলম্‌। 
রজসম্ত ফলং ছঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্‌॥ ১৬ 


এই কারণে শ্রুতি বলিয়াছে__যাহ1 সব্বগুণ হইতে উৎপন্ন; হয় তাহাই 
স্থকুতি বা পুণ্যরুত্য ; অতএব, নির্মল সত্বগুণ হইতে যে স্থখ ও জ্ঞানকপ 
অপূর্ব ফল সহজে প্রাপ্ধ হওয়]! যায়, তাহাকে সাত্বিক ফল কছে) আর 
রজোগুণ হইতে ষে ক্রিয়া উৎপন্ন হয় তাহ “ইন্দ্রাবণী”* ফলের ন্যায়-_সুখের 
রূপ লইয়। আসে কিন্তু অস্তে দুঃখদীয়ক ; (২৬ ) কিন্বা, নিয়বুক্ষের পক ফন 
ষেমন উপরে দেখিতে সুন্দর কিন্তু ভিতরে" বিষের গ্যাঁয় কটু, রাঁজম ক্রিয়ার 
ফলও তেমনি; বিষবৃক্ষের অঙ্কুর যেমন বিষাক্তই হয় তেমনি তাঁমস কর্দের 
ফলই অজ্ঞান । 


সত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ। 
প্রমাদমোহৌ তমসেো। ভবতোইহজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭ 


সুতরাং, হে অঞ্জন, স্ধ্য ঘেমন দিনমানের কারণ, তেমনি সত্বগুণই 
জ্ঞানের কারণ; আর, আত্মহ্বরূপের বিস্থৃতি ঘেমন অ্বৈতভাবের লোপের 
কারণ,১ রজোগুণ হইতেই তেষনি লোভের উৎপত্তি হয় ; হে স্থবিজ্ঞ অঞ্জন, 
মোহ, অজ্ঞান ও প্রমাদ--এই একত্রীভৃূত দৌঁধমণ্ডলীর (জ্রিদ্দোষের ) তমঃই 
সর্ব্ব সময়ে মূল কারণ) করতলগত *মাঁমলকী যেমন স্পষ্ট দেখ! যায়, তেমনি, 
বিচারের দৃষ্টিতে তোমাকে এই তিনটি গুণের লক্ষণগ্ুলি যথাসময়ে বলিয়াছি। 


* কড়বৃন্দাবন--একপ্রকার তিক্তফল ; 
১ দ্বৈতভাব আনয়ন করে ; 


চতুর্দশ অধ্যায় ৪২৩ 


রজ: ও মোগু--এই ছইটির বৃদ্ধি অধংপাতের কারণ, আর সত্বগুখ ভিন্ন 
অন্য কোনও গুণই জ্ঞানের দিকে লইয়া! যাইতে পারে না। এইজস্ই, 
তাগবত১ যেমন সর্ধত্যাগ করিয়া চতুর্থী ( ভক্তি) মার্গ গ্রহণ' করিতে বলে, 
তেমনি কেহ কেহ আজন্ম সাত্বিক বৃত্তির আচরণ করিয়। থাকে। 


উর্ধং গচ্ছন্তি সত্ৃস্থা মধ্যে তিষ্ঠস্তি রাজসাঃ। 
জঘন্য গুণবৃত্তিস্থা অধে। গচ্ছস্তি তামসা: ॥ ১৮ 


তেমনি, ঘাঁছারা সর্বপ্রকারে সর্বসময়ে সাত্বিক বৃত্ির আচরণ কবে, 
তাহার! দেহান্তে স্বর্গের রাজ! হয় ; এই প্রকারে, যাহার] রজোগুণে জীবিত 
থাকে ও মৃত হয়, তাহার! মৃত্যুলোকে মহুষ্যযোনিতেই জন্ুগ্রহণ করে) 
(২৭০) সেখানে স্ুখছুঃখের খিচুড়ী একই থালায় ভক্ষণ করে, এবং এই 
জন্মমৃত্যুর চক্রে একবার পড়িলে আর উঠিতে পারে না; আর যাহার 
তমোগুণেই বাড়ে, এবং এই ভোগক্ষীণ, অক্ষম দেহ ত্যাগ করে, তাহাদের 
তামস স্থিতি-_তাহারা নরকভূমিতে বাস করিবার পাট্টা পায়; হে পাওুস্থত, 
এইভাবে, ব্রন্মের সত্তা হইতে উৎপন্ন এই ব্রিগ্তণের স্বরূপ ও আকারযুক্ততাঁর 
সমস্ত লক্ষণ স্পষ্ট করিয়া! বলিলাম ; বস্ততঃ ব্রদ্ষের স্বরূপে কোনও বিকার 
হয় না ('বস্ত আপন বস্তত্বেই পূর্ণভাবে থাকে”), তবে কার্ধা-বিশেষ 
( প্রসঙ্গান্ুত্রমে ) আপন গুণের লক্ষণের অন্ুলরণ করে; যেমন কেহ 
দ্বপ্লে সন্ন্যাসী হয়, অথবা “আমি বাঁজা হইয়াছি' দেখে, $ এবং স্বপ্নেই তাহার 
জয়পরাজয় হয় ; তেমনি উর্দ, মধ্য ও অধঃ (উত্তম, মধ্যম ও অধম )--এই 
ঘে তিনটি গুণভেদ্--এই গুণবৃত্তিভেদ* ছাড়িলে ব্রহ্ম কেবল শুদ্ধ বসত; 
পরস্ত আর বিস্তাবের প্রয়োজন নাই-_-এই পরব্রদ্গ ব্যতীত অন্য কোন বস্তকেই 
তুমি মানিবে না; এখন তোমাকে পূর্বে ঘাঁহা বলিয়াছি তাহাই পুনরায় 
বলিতেছি, শুন-_. 


১ কেহ যেমন.*চতুর্থী ভক্তি স্বীকার করিয় লয়; ২ “সকারগতা -_মূল কারণের ; 

$ প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের পাঠাস্তর-_পযেমন কেহ স্বপ্রে রাজা হইয়া আপনাকে শক্র দ্বার! 
আক্রাস্ত দেখে। 

১. গুগভেদের দৃষ্টি । 


৪২৪ জঞানেশ্বরী 


নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদ। দ্রষ্টানুপশ্টুতি। 
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মন্ভাবং সোইধিগচ্ছতি ॥ ১৯ 


এই তিনটি গুণ, দেহকে নিমিত্ত করিয়া, নিজ নিজ সামর্থে সহজে 
উৎ্পর হয়; অগ্নি যেমন ইদ্বনের আকারে প্রকট হয় অথবা পৃথিবীর 
অভ্যন্তরের রস যেমন বৃক্ষের রূপ ধারণ করে১ অথবা, ছুঞ্ধ যেমন পরিণামে 
দধিতে রূপাস্তরিত হয়, কিন্বা, মিষ্টত্ব যেমন ইচ্ষুরূপে মূর্ত হয়) (২৮০) তেমনি, 
গুণ অস্তঃকরণের সহিত যুক্ত হুইয়! দেহের কূপ ধারণ করে, এরং এইজন্তই 
বন্ধনের কারণ হুইয়! দাড়ায়) পরস্ত, হে ধন্থর্ধর, আশ্চর্য্যের রা এই যে, 
(স্ুক্ম দেহের সহিত গুণের ) এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইলেও, গুণঘবাব! মোক্ষলাভ 
হয় না) গুণ আপন ধরন্ধাচসারে দেহের পশ্চাতের ও সামনের (সঞ্চিত ও 
ক্রিম্নমাণ) কর্মগুলি আচরণ করায়, সেজন্ত নিপুণ আত্মতত্বের (গুণাতীততার) 
মানতা। করাঁয় না) এমনিভাবে মুক্তি কেমন সহজে হয় সেই কথাই এখন 
তোমাকে শুনাইব,_-কারণ তুমি জ্ঞানরূপ কমলের মধ্যে রসিক তৃজপদৃশত। 
আর গুণের সহিত সংযোগ হইলেও চৈতন্য গুণী হয় না, ( গুণের দ্বারা 
লিধ হয় না )-_পূর্ববে যে কথ! বলিয়াছি, এ তত্ব তাহাই* ; হে পার্থ; জীবের 
যখন আত্মবোধ হয় তখন ইহা বুঝিতে পারে,__জাগ্রত হইলে স্বপ্ন যেমন 
€ মিথ্যা) হয়; অথব। তীরে বসিয়া ধেমন বুঝা যাঁয় যে নদীর জলে নিজের 
যৃত্তি ষে তরলের হিল্লেরলে অনেকধ প্রতিফলিত হইতেছে তাহ প্রতিবি্ 
মাত্র; কিম্বা, নট যেমন নিজের অভিনয়দক্ষতায় আপনাকে প্রতারিত করে 
না, তেমনি গুণের সহিত অলিপ্ত ্াকিয়। গুণজাত ক্রিয়াগুলি দেখিবে ; 
আকাশ যেমন খতুত্রয় অঙ্গীকার করিলেও নিজের স্বরূপে অপূর্ণত। ব। ভিন্নতা 
আঁমিতে দেয় না) তেমনি, যিনি গুণের মধ্যে থাকিয়াও গুণাতীত হুইয়। 
সহজ আত্মস্বর্ূপে অবস্থান করেন, তিনি যখন “অহুং ব্রদ্ষ' বা 'ব্রদ্ধান্মি' এই 
'আত্মতত্বের মূলপীঠে আন্মঢ হন) (২৯০) তখন তিনি এ স্থান হইতে 
রষ্টাম্বক্ূপ কহিতে থাকেন-_-আমি কেবল মাত্র সাক্ষী, আমি অবর্তা, 


১ বৃক্ষরূপে দেখ! যায়; 
২ মোক্ষের বাহারে কম পড়ে না, ৩ গ্জ্ঞানামুজছিরেফ*_ এই পাঠ হইবে । 
৭ ১৩ অধ্যায় ২৪ প্লোকের মধ ; 
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গ্রণের দার! নিয়োজিত হুইম্বাই এই সব ক্রিয়। সম্পন্ন হয়; সত্ব, বরজঃ ও 
তমোগ্তণের দ্বারা যেসব বিভিন্ন কর্খের প্রসার হইতেছে, তাছা এই 
গুণজ্য়েরই বিকার ; বনে যেমন বসস্ত বনলম্ী শোভার কারণ, তেষনি 
আমিও ইহাদের মধ্যে অলিপ্ত থাকি 3 কিন্বা, (হুর্যোদয় হইলে ) তারাগণ 
অদৃশ্য হয়, সুর্ধ্যকাস্তমণি উদ্দীপ্ত হয়, কমল বিকশিত হয়, অন্ধকার বিনষ্ট 
হয়? ইহাদের কোনও কাজই যেমন (কারণন্বক্ষপ ) সবিতার অঙ্গ ম্পর্শ 
করে না, তেমনি আমার সত্বায় এই লব কাধ্য হইলেও আমি এই দেহে 
অকর্তা;) আঁমি দেখাই বলিম়াই এই গুণগুলি প্রকট হয়, আম। হইতেই 
গুণের সামর্থ্য বাড়ে_-উহার! নিঃশেষ হইলে যে তত্ব অবশিষ্ট থাকে তাহ। 
অ[মিই ) ছে ধনপয়, যাহার অন্তরে এই বিবেকের উদয় হয় সে উর্ধাপথে 
(জানমার্গে ) গুণাতীতত্ব প্রার্ধ হয়; 


গুণানেতানতীত্য ত্রীন্‌ দেহী দেহসমুদ্তবান্‌। 
জন্মমৃত্যুজরাছুঃখৈবিমুক্তোইমৃতম্খুতে ॥ ১০ 


এখন, (গুণের অতীত ) একটি নিগুপ তত্ব আছে, তাহার শ্বরূপ মে 
সঠিকভাবে জানিতে পারে, কারণ তাহার উপর যথার্থভাবে জ্ঞানের প্রকাশ 
হুইয়াছে১; হে পাঁওুস্থত, বেশী কি বলিব? নদী যেমন দিন্ধুত্ব প্রাপ্ত হয়, 
তেমনি এই পুরুষ আমার সত। ( সারূপ্য ) প্রাপ্ত হয়; শুক যেমন নলিকাযন্ত 
হইতে মুক্ত হুইয়! বৃক্ষশাখায় গিয়া বলে, তেমনি (এই গণাতীত পুরুষ ) 
'অহং ব্র্ষান্মি' এই মূল তত্বে গিয়। স্থির হয় ; (৩০০) অছে, যে জীব এতদিন 
অজ্ঞানের নিদ্রায় অভিভূত হুইয়! নাসিকাধ্বনি করিতেছিল,২ সে তত্বতঃ এখন 
আত্মন্বরূপে প্রবুদ্ধ হইয়া জাগিয়! উঠিল 7 হে বীরেশ, বুদ্ধিতেদ উৎপনকাবী 
মোহদর্পণ যখন্‌ উহার হাত হইতে খসিয়। পড়ে, তখন সে প্রতিবিশ্বের আতান 
হইতে মৃক্ত হয়) ঘখন দেহাভিমাঁনরূপ ঝড়ের বেগ বদ্ধ হইয়া যায়, তখন 
জীব ও ঈশরূপ তবঙ্গ ও সাগরের এক্য হয়) তখন, বর্ষ খাতুর অবলানে 
মেঘ যেমন আকাশে লীন হইম্বা যায়, তেমনি জীবাতআও মৃদ্তাব প্রাণ্ত হইয়! 
মদ্রপ হুইয়। যায়; আর মন্দ্রপ প্রাপ্ত হইবার পরও যদি এই দেহেই অবস্থান 


জ্ঞান তাহাকে তিলক পরাইয়াছে । ২ শব্দ করিয়া নাসিকাধ্বনি করিতেছিল । 


৪২৩ জানেশরী 


করে, তবে নে দ্বেহ হইতে উৎপন্ন গুণের পাশে আবদ্ধ হয় ন1$ কাচের ঘরের 
মধ্যে যেমন দীপের প্রকাশ আবরণ কর! যায্স না, অথবা] সমুদ্রের জলে যেষন 
বড়বানল নির্বাপিত হয় না; তেমনি, গুণের (আনাগোনা ) সঞ্চারহেতু 
জীবের বোধ (শুদ্ধজ্ঞান ) কখনও মলিন হয় না,_যেমন আকাশের চন্ত্রম 
জলে প্রতিবিদ্িত হইলেও জল হুইতে নিপ্সিপ্ত ; তেমনি সে দেহে থাঁকিলেও 
দেহধন্ম হইতে অলিপ্ত থাকে; তিনটি গুণ আপন আপন সাষর্থ্য অনুসারে 
দ্বেহকে নাচাইবাঁর খেল! দেখায়, পরস্ত জানীপুরুষ তাহার দিকে ফিরিয়াও 
তাকায় না, এবং ক্ষণকালের জন্যও সোহংভাব হইতে বিচ্যুত হয় না, 
তাহার অন্তরে এই সোহংভাব এমন দৃঢ়ভাবে বসিয়া যায়, ঘে দেটে কি কার্য 
চলিতেছে তাহার কিছুই জানিতে পারে নাঃ সর্প খন তাহার খোলদ 
ছাড়িয্লা আপন গর্ভে (পাতালে ) প্রবেশ করে, তখন কি এ খোলসের কথা 
আশি চিস্তা করে? এক্ষেত্রেও তেমনি হয়; (৩১০) কিন্বা, কমলকোরক 
বিকশিত হইলে যেমন তাহার স্থগন্ধ আকাঁশে মিলাইয় যাঁয়, এবং কমল- 
কোশের মধ্যে আর ফিরিয়া আসে না; তেমনি জীব যখন ব্রহ্মসারূপ্য লাভ 
করিয়া তাহার সহিত সমর হুইয়! যাঁয়, তখন দেহ কি, দেহধম্শ কি-_এ মন্বদ্ধে 
তাহার কোনও জ্ঞান থাকে না) এইজন্য, শরীরের জন্ম জরা মরণ আদি ফে 
ছয়টি গুণ আছে, তাহার! দেহেই থাকিয়। যায়, জানী জীবের সহিত তাহাদের 
কোনও সম্পর্ক থাকে না; ঘট চূর্ণ হইলে ঘটের ভাগ মাটির টুকরায় পরিণত 
হয়, পবস্ত ঘটাকাশ মহদাঁকাশের সহিত মিলিত হুইয়! তদ্রপ হয়; তেমনি, 
যখন দেহাঁভিমান লুগ্ত হয় এবং আপনার আত্মস্বরূপের স্মরণ হয়, তখন এ 
আত্মন্বরূপ ভিন্ন অন্য আর কি থাকে? এইরপ শ্রেষ্ঠ আত্মবোধের সহিত 
যুক্ত হইয়া সে দেছে বাল করে মেইজন্যই আমি তাহাকে গুণাতীত বলিতে ছি”। 
ভগবানের এই বাক্য শুনিয়। পার্থের অত্যন্ত সন্তোষ হইল-_ঘেমূন মেঘের ডাক 
শুনিয়া! ময়রের মনে আনন্দ হয়। 


অঙ্ঞুন উবাচ-_ 
কৈলিঙ্গিস্ত্রীন্‌ গুণানেতানভীতো! ভবতি প্রভো । 
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্‌ গুণানতিবর্ততে ॥ ২১ 


পে আরা সক “৪ +১, 


১ ঘট ভাগ! গেলে মাটির টৃকরায় পরিণত হয়; 
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এবন্প্রকার সন্তোষ লাভ করিয়। বীর অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন--“ছে 
ভগবন্, যাহার এই প্রকার আত্মবোধ হয়, তাহাতে কি কি লক্ষণ দেখা 
ধায়? সে নিপুণ (গুণাঁতীত ) হুইয়। কি প্রকার আচরণ করে? গুণেক, 
বন্ধন হইতে কি প্রকারে মুক্ত হয়? হে কপানিধি, আপনি এসব বলুন” ; 
ষড়.গুণৈশ্ব্যসম্পন্ন € ড় গুণের রাজা” ) ভগবান শ্রীরুষ্ণ অজ্জুনের প্রশ্নের 
সমাধান করিতে ঘাঁহ। বলিতে লাগিলেন তাহ! শুচুন। (৩২৯) 


শ্রীভগবান্ুবাচ-_ 
প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহমেব চ পাগুব। 
ন ছেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাজ্ষতি ॥ ২২ 


তিনি বলিলেন-_ “হে পার্থ, আমার আশ্ধ্য মনে হইতেছে ষে তুমি কেন 
এই প্রশ্ন করিতেছ ; দেখ, “গুণাতীত' এই নামটিই তাহা হইলে মিথ্যা 
(কারণ যাহার “আচার, আছে তাহাকে “গুণাতীত” বল। কি অন্থচিত 
নহে?) ধাহাকে “গুণাতীত' বল। যাঁয় তিনি কখনও গ্ুণাধীন হন না, 
কিম্বা, গুণের সংস্পর্শে আমিলেও তাহ! দ্বার। বিকারপ্রাপ্ত হন ন1; পরস্ধ, 
“গুণের উর ভূমিতে পড়িয়া১ তিনি গুণের অধীনে হন, কি হন না” ইছা। 
কি করিয়। জান! যাইবে ?--এই সন্দেহ যদি তোমার মনে জাগে, তবে তুমি 
অনায়াসে (স্থথে ) এই প্রশ্ন করিতে পার; এখন তাহার লক্ষণ বলিতেছি, 
গুন; রজোগুণের প্রাবল্যে যখন দেহে কর্মের অন্কুর উৎপন্ন হয়, আর প্রবৃত্তি- 
গুলি জীবকে ঘিবিয়া ফেলে; এ. অবস্থায় 'আমিই কর্মকর্তা, এইরূপ 
এশ্বধ্যের অভিমান যাহাকে স্পর্শ করে না, কিম্বা (কর্ম নিচ্ষল হইলে ) 
বুদ্ধিবিপর্ধ্যয়ে ষাহাঞপ কোনও খেদ হয় না; অথবা, সত্বগুণের বৃদ্ধি হইলে, 
যখন সমস্ত উন্ডরিয়গ্রামের উপর জ্ঞানের প্রভাব প্রসার লাভ করে, তখন 
বিদ্যার (জ্ঞানের ) অভিমানে তাহা মস্ভৌষও হয় না, খেদও হয় না; কিন্বা 
তযোগুণের বৃদ্ধি হইয়া যখন মোহত্রম গ্রাপ করে, তখন অজ্ঞানের জন্য যাহার 
মনে কোনও খেদ হয় নাং; যে মোহ উৎপন্ন হইলে জ্ঞানের জন্য উৎকষ্ঠিত. 


১ বাপারের মধ্যে ঘনিষ্টভাবে থাকিয়াও ; 
২ অজ্জানকে অঙ্গীকারও করে না, তাহার জন্ত কোনও খেদও হয় না; 


৪২৮ জানেশখরী 


হয় না, বা জ্ঞানের উদয় হইলে কর্দদ পরিত্যাগ করে না, বা তাহ! হইতে দুঃখ. 
বোধ করে ন1$ শূর্ধয যেমন প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালের ছিসাব রাখে 
মা (গণন] করে না ), তেমনি যাহার মনে কোনও তেদভাব নাই 3 (৬৩+) 
এইপ্রকার যাহার জ্ঞান, তাহার কি অন্ত কোনও (জ্ঞানরূপী ) প্রকাশের 
আবশ্ককতা আছে? লাগর ভরিতে কি বর্ষার দরকার হয়? কর্মের আচরঘ 
করিলেও কর্খঠতা (কর্তৃত্বের অভিমান ) কি তাঁহাঁকে স্পর্শ করে? বল, 
হিমালয় কি শীতে কম্পমান হয়? অথবা/ মোহ উৎপন্ন হইলেও কি ক্রোধ 
প্রকাশ করিবে? গ্রীম্মখতু কি অগ্নিকে জালাইতে পারে? 


উদাসীনবদাসীনে। গুণৈর্ষো ন বিচাল্যতে। 
গুণা বর্তস্ত ইত্যেব যোহবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥ ২৩ 


তেমনি এ সমস্ত গুণকাঁ্ধ্য তাহার আত্সতাত্মক (তাঁহার সহিত সে 
এক হুইয়। যায়), সেইজন্য প্রত্যেকটির জন্য তাহার কোনও তাড়াহুড়া 
খাকে না; এইরূপ প্রতীতি লইয়াই সে দেহে বাস করে,_কোনও পথিক 
যেমন পথিমধ্যে অবস্থিত ধর্্মশালায় কিছুক্ষণের জন্য বাদ করে ; লমরাঙ্গন: 
যেমন সংগ্রামে জয়পরাঁজয়ের সহিত সংযুক্ত হয় না, তেমনি সে “আমি কর্তীও 
নহি, গুণও নহি" এই মনোভাব লইয়া কাজ করিয়া যায়; +আর, হে পাব, 
স্বগজলের তরঙ্গে মেরুপর্বত যেমন টলে না, তেমনি, জ্ঞানীপুরুষও গুণের 
যাতায়াতে ( উপত্রবে ) বিচলিত হয় না; আর বেশী বলিয়া! কি হইবে? 
বাধুর ধাক্কায় আকাশ উড়িয়া যায় না,8 অন্ধকার হুর্যকে গ্রাস করিতে পারে 
না ন্বপ্প যেমন জাগ্রত মন্ষ্কে ধোক। দিতে পারে না, তেমনি ওুগ 
তাহাকে (জানীপুরুষকে ) চালাইতে পারে না, জানিবে ? সে কখনও গুণের 
কবলে পড়ে না, পরস্ত দুর হইতে যখন কৌতুকে গুণের খেলা দেখে তখন 
লোঁকে যেমন পারাঁপারের নৌকা দেখে, তেমনি নিলিপ্তভাবে দেখে; 

১ পুর্ধী, 

+ পাঠীস্তরে এখানে অন্ত একটি ওবী আছে-_“কিদ্বা, শরীরের অভ্যন্তরে প্রাণ, অথবা গৃহে 
আগত অতিথি ব্রাহ্মণ, বা৷ চৌরাস্তায় অবস্থিত স্তস্ত যেমন সম্পূর্ণ উদাস (অলিপ্ত ) থাকে” ; 

$ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর--"আকাশ ভাঙ্গিয়। পড়ে না” ; "বায়ু আকাশকে হাওয়া! করে না"; 

২ দর্শক যেমন কাষ্ঠপুত্তলিকার নাচ দেখে; 
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(৩৪০) মন্তগ্ণ শুদ্ধ সাত্বিক কর্শে, রজঃ রজোগুণবিশিষ্ট কর্মে, এবং তমঃ 
সদা মোহাঁদি কর্ণ্ে ব্যাপৃত থাকে ; পরস্ত, আমারই সভায় এই অমস্ত গুণ- 
ক্রিয়া সম্পন্ন হয়-_ইহা স্পষ্ট জানিয়া রাখ, হুর্য যেমন সমস্ত লৌকিক 
ব্যাপারের মূল (অথচ তাহা! হইতে অলি); (চন্্রমার উদয় হইলে) 
সমুদ্রে জোয়ার আলে, চত্দরকাস্তমণি দ্রবীভূত হয়, কুমুদ বিকশিত হয়-_পরস্ত 
নত স্তব্ধ ( নিপিপ্চ ) হইয়| থাকে ? বায়ু বেগে বহিতে থাকে বা শাস্ত হয়, কিন্তু 
গগন নিশ্চল থাকে, তেমনি যিনি গুণের ক্ষোভের দ্বার] বিচলিত হন ন1) হে 
অঞ্ছুন, এইসব লক্ষণ দ্বারাই গুণাতীত পুরুষকে জান! যায়,_এখন তীহার 
আচরণ কি প্রকার হয় তাহাই শ্রবণ কর। 


সমহুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মাকাঞ্চনঃ। 
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তল্যনিন্দাত্বসংঘ্ততিঃ ॥ ২৪ 


হে কিরীটি, যেমন বস্ত্রের সামনে পিছনে ( অন্তরে বাহিরে ) সুতা ভিন্ন অন্তু 
কিছুই নাই, তেমনি তাহার দৃষ্টি চরাঁচরে সমভাবে বিস্তৃত ) শ্রীহরি যেমন 
বৈরী ও ভক্তকে একই প্রকার মুক্তি প্রদান করেন, তেমনি জ্ঞানীপুরুষ সুখ ও 
দুঃখ উভয়কে সমান চক্ষে দেখেন ; বাস্তবিক পক্ষে মত্ত ঘেমন জলে খেলিয়া। 
বেড়ায়, তেমনি এই দেহরূপ জলে সখ ও দুঃখ সহজেই অস্থভৃত (দুষ্ট ) হয়; 
এখন এই জ্ঞানীপুরুষ দেহাভিমান ত্যাগ করিয়া সদা আত্মন্বরূপে নিমগ্ন 
থাকেন_-বীজ বপন করিয়া শশ্য তৈয়ারী হইলে, বীজের যেমন হয় ; কিন্বা, 
নদী নিজের প্রবাহ ছাঁড়িয়। সমুত্রে প্রবেশ কারলে যেমন তাহার শোতের 
উচ্ছলত। নিস্তব্ধ হয় ; (৩৫০) তেমনি, হে ধনগ্রয়, জীব যখন আত্মন্বরূপে লীন হয় 
(অবস্থান্স করে ) তখন দেহে থাকিলেও তাহার পক্ষে সুখ ও দুঃখ ত্বতঃই 
সমান হয়; একটি স্তম্ভের কাছে যেমন দিন ও রাত্রি সমান, তেমনি আত্মারাম 
দেহীর (আত্মন্থক্ধপে নিমগ্ন মন্ুস্তের) সমস্ত ছন্দ (হুথ ও ছুঃখ, লাভ-ক্ষতি 
ইত্যাদি) এক হইয়া যায়; নিত্রিত বাক্তির অঙ্গে সাঁপের স্পর্শ ও উর্বশীর 
স্পর্শ সমান, ঠিক এ প্রকার স্বন্বরূপস্থ পুরুষের কাছে শারীরিক বন্দ সব মান 
হইয়া যায়; সেইজন্য, এই পুরুষের দৃষ্টিতে সোনা ও গোবর, বা রত্ব ও 


সপ 
১ চরাচরে মন্ত্রপ দেখিতে পান্ন । 


৪৩৪ জানেখরী 


্রস্তরের মধ্যে কোনও ভেদ থাকে না$ স্বর্গনুখও যদি তাহার গৃহে আসিয়া 
উপস্থিত হয়, কিন্বা ব্যাত্রও যদি আক্রমণ করে, তথাপি তাহার আত্বুদধি- 
সন্ভোগে (আত্মস্বরূপ স্থিতিতে ) কোনও ন্যুনত হয় না (রসহীন হয় না), 
মরিলে যেমন আর উঠিতে পারে না, (বীজ) জালাইলে যেমন আর 
অন্কুরিত হয় না, তেমনি ইহার সাম্যবুদ্ধি কখনও নষ্ট হয় না) তাহাকে 
যদি কেহ 'ব্রহ্ধা” বলিয়। স্ভতি করে, ব| “নীচ” বলিয়! নিন্দাও করে 
তথাপি ভন্মের ন্যায়, তিনি জলিয়াও উঠেন না বা “নিবিয়াও' যান না, 
স্থ্যের ক্ধপে১ (মগ্ডলে) যেমন আধারও নাই, দীপও জর্ধে না, তেমনি 
ইহার কাছে নিন্দা বা স্ততির কোনও অর্থই হয় না ( অতিত্যকতিহয় না)। 


মানাপমানয়োস্তল্যস্তল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ। 
সর্ববারভ্তপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫ 


তাহাকে যদ্দি কেহ ঈশ্বর বলিয়া পৃজ1 করে ব! চোর বলিয়। ( ভতপন। ) 
পীড়ন করে, অথবা বৃষ, গজ ইত্যার্দি দ্বারা ঘিনিয়] তাহাকে রাজ! বানাইয়। 
দেয়; মিত্র ঘি আপিয়। পাশে জোটে অথব। বৈরী হইয়া দীড়ায়_তিনি 
তেমনি নিধ্বিকাঁর থাকেন, যেমন ক্্ধ্যের তেজ দিব। ও রাত্রির ঘ্বার! বিকার 
প্রাপ্ত হয় না, (৩৬০) ষড়খতুর আগমনে আকাশ যেমন নিলিপ্ত থাকে, তেমনি 
তাহার মন কোনও প্রকার বৈষম্য জানে না; তাহার মধ্যে আচাবের আর 
একটি লক্ষণ দেখ! যায়, তিনি কোনও ব্যাপার ( কাধ্য ) করিতেছেন বলিয়াই 
মনে হয় না) তিনি সর্ববারস্ত ( সমত্ত কর্দের আরম ) দূর করিয়! দেন, প্রবৃতি 
গুলি দাবাইয়া রাখেন, তাহার লহিত যুক্ত হইয়। সমস্ত কর্মফল জলিয়! যায় 
এঁছিক ঝ পাঁরলৌকিক কোনও ভোগের ইচ্ছা! তাহার, মনে উৎপন্ন হয় না, 
স্বভাবে (শ্বাভাবিকভাবে ) যাহ] প্রাপ্ত হওয়। যায় তাহাই অঙ্গীকার করিয়া 
লন; স্খীও হন না, ছুঃধও করেন না, তাহার মন পাষাণের স্তায় কঠিন, 
এবং সর্বপ্রকার লংকল্পবিকল্পবর্জিত ; আর কত বিস্তার করিয়] বলিব? ধাহার 
আচরণ এইপ্রকার দেখা যায় তাহাকে প্ররুভ গুণাতীত পুরুষ বলিয়া 


» ঘরে। 
ধ চতুর্থ চরণের পাঠাস্তর-_“কর্ণফল জ্বলিয়া যায় কারণ €জঞানালোকে ) তিনি অগ্মিসদৃশ” ॥ 


চতুষ্দশ অধ্যায় | ৪৩) 


জানিবে” $ ভগবান ভীরু তৎপরে কহিলেন-__"এখন জীব কি উপারে 
গ্রণাতীত হইতে পারে তাহাই শ্রবণ কর। 


মাং চ যোইব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। 
স গুণান্‌ সমতীত্যৈতান্‌ ব্রন্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ২৬ 


যে পুরুষ ( ব্যভিচাররহিত হইয়া) একনিষ্ঠচিত্তে এবং ভক্কিসহকারে 
আমার সেবা করে সেই এই গুণকে বশীভূত করিতে পাঁরে ; এখন, আমি কে, 
ভক্তি কি প্রকারের, অব্যতিচারী ভক্তির লক্ষণই বা কি, এ সমস্ত বিষয়ের 
নিরূপণ কর। আবশ্যক ; হে পার্থ, শুন--বত্ব ও রত্বের প্রভ। ষেমন একই, আমিও 
তেমনি এখানে (এই বিশ্বের মধ্যে) আছি $ (৩৭) কিন্বা, তরলতাই যেমন জল, 
অবকাশই যেমন অদ্থর (আকাশ ), মিষ্টত্বই যেমন শর্করা,দ্বিতীয়২ কোন 
পদার্থ নহে $ অগ্নিশিখাই যেমন অগ্নি, কমলদলের নামই কমল, বা শাখা, ফলাদি 
লইয়াই যেমন বৃক্ষ ; হিম জমিয়াইত যেমন হিমবস্ত ( হিমালয় ) হয়, অথবা, দুপ্ 
অমিয়! যেমন দধিতে রূপান্তরিত হয়; তেমনি, বিশ্ব যাহাকে বলে পে সবই 
আমি; __যেমন চন্দ্রের কল! দেখিতে হইলে চন্দ্রবিদ্বের পরদ। উন্মোচন করিতে 
হয় না? জমাট ঘ্বত যেমন দ্বতই থাকিয়। যায়, কিন্ব। সোনার কঙ্কণ না! গলাইলেও 
সোনাই থাকে 3 বস্ত্রের স্থৃত1 না খুলিলেও ঘেমন তাহ! স্পষ্টই তত্তরই সমষ্টি ১ 
নৃতন তৈয়ারী ঘট« কি পৃর্থী নহে? স্থৃতরাঁং ইহ ঠিক নহে ষে বিশ্বভাবন। 
নষ্ট হইবার পর আমাকে লাভ করা যায়,_-কারণ এ সমস্তই আমি ; আমাকে 
এইভাবে জানাকেই জ্ঞান ভক্তি" কহে, ইহাতে যর্দি কোনও ভেদ দেখা যায়, 
তাহাই ব্যভিচার” ; এইজন্ত সর্বপ্রকার ভেদভাঁব পরিত্যাগ করিয়া, অথণ্ড- 
চিত্তে ( একাগ্রমনে ১ আপনার সহিত আমাকে জানিবে (সার! বিশ্বে আমিই 
ব্যাপিয়। আছি ইহাই জানিবে); হে পার্থ, সোনার টিপ মোনাঁর উপর বনাইলে 
যেমন হয় তেমনি আপনাকে (বিশ্ব হইতে ) পৃথক বলিয়া! মানিবে না; 
(৩৮০) তেজ (কয ) হইতে তেজ বাছির হুইয়া পুনরায় সেই তেজেই লীন হয়, 
এবং তাহাকে রশ্রি কহে,_-আপনাকেও নেই রশ্রির ন্যায় দেখিবে ? পৃথিবীর 


১ জ্বালাইতে ; ২ ভিন্ন, ৩ হিমের রাশি হইতে; 
৪ ঘট ন। ভাঙ্গিলেও তাহ; ৫ অব্যভিচারী ভক্তি ; 


৪৩২ জানেশ্বরী 


অস্তঃস্থলে যেমন পরমাণু, হিমাঁচলে যেমন হিমকণা, আমার মধ্যেও তেমনি 
আপনাকে” দেখিবে ; তরন্বগুলি যতই ক্ষুদ্র হউক ন! কেন, _ভাহার! সমূদ্ 
হইতে ভিন্ন নহেত+-তেমনি 'আমি'ও ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহি; এইগ্রকার 
সমরসের ( সমভাবের ) ঘে আনন্দপূর্ণ দৃষ্টি, তাহাকেই আমি “ভক্তি” বলি; 
এই ( আনন্বপর্ণ) দৃষ্টিই সর্বব জ্ঞানের সার ও যোৌগের সর্বন্থ 3 সমুক্র ও মেঘের 
মধ্যে অথণ্ড ধারায় বর্ষণ হুইলে যেমন ছুইটি এক হইয়! গিয়াছে দেখায়, 
হে বীর, এই উল্লাসপূর্ণ বৃত্তিও তদ্রেপ ঃ কৃ'য়ার মুখের সহিত আকাশের যেমন 
কোনও জোড় নাই, তেমনি, (জ্ঞানীপুরুষ ) পরমরসের ( পরর্ক্ষের ) সহিত 
এক হইয়া যায়; (স্যয্যের) বিশ্ব হইতে প্রতিবিম্ব পর্যাস্ত যমন হু্যের 
প্রভার তেজ প্রসারিত হুইয়া থাকে, তেমনি 'সোঁহহংঃ বৃত্তিও ( পরমাত্বা 
হইতে জীবাত্া। পর্ধ্যস্ত ) বিস্তৃত হুইয়৷ আছে; যখন এই প্রকার “সোহহংঃ 
দৃষ্টি একবার প্রকট হয়, তখন মনুম্য এ দৃষ্টির সহিত পরমাত্মতত্বে বিলীন হইয়া 
যায়; হে পাগুব, লবণের ঢেল! সমুদ্রে পড়িয়া একবার গলিয়! গেলে যেমন 
তাহার গলিবার বৃত্তি বন্ধ হইয়া যায়; ( ৩৯০ ) অথবা, তৃণ জালাইবার পর 
অগ্নি েমন আপন] হইতেই নির্ববাপিত হয়, তেমনি জ্ঞানের অগ্মিতে ভেদবুদ্ধি 
নষ্ট হইলে জ্ঞানই থাকেত; তখন আমি ওপারে (সংসারার্ণবের ) এবং ভক্ত 
এপারে-__এই কল্পন। নষ্ট হইয়। যায়, এবং এই দুইয়ের মধ্যে যে অনাদি এক্য 
তাহাই থাকিয়া যায়; এখন, হে কিরীটি, এই প্রকার ব্রদ্ধৈক্য প্রাপ্তি হইলে 
( 'উক্যপ্রাপ্তির বাকী না থাকিলে" ) *গুণাতীত' হুইবাঁর কথাই উঠে না) 
বেশী কি বলিব? হে মর্শজ্ অঙ্ঞজুন, এই দশাকেই '্রন্ষত্ব' ব। 'ব্রাঙ্গীস্থিতি' 
কছে, যে আমাকে এইভাবে ভজন করে সেই এই '্রন্বত্ব গ্রাঞ্ধ হয়; আমি 
পুনরায় বলিতেছি, জগতে এই লক্ষণযুক্ত আমার যে ভক্ত'আছে তাহাকে এই 
ত্রহ্মত্ব” বা ত্রাঙ্মীস্থিতি পতিত্রত) স্ত্রীর ন্যায় সেব। করে ; উত্তাল তরঙ্গের সহিত 
প্রবহমান গঙ্গার শ্বোতের& ঘেমন সমুদ্র ভিন্ন অন্য কোনও যোগ্য স্থান নাই; 
তেমনি, হে কিরীটি, যে পুরুষ জ্ঞানের দৃষ্টিতে আঁমার সেব! করে, সেই এই 
হ্ধত্থের মুকুটমণি হয়; হে পার্থ, এই ত্রন্ধত্বকেই সাযুজ্য বলে, ইহাই চতুর্থ 
পুরুষার্থ, অর্থাৎ মোক্ষ) আমার আরাধনাই ব্রক্ষত্বলীতের সোপান, কিন্ত 


১ “অহ”॥) ২ সোহ্‌ংবৃত্তি। ৩ জ্ঞানও অবশিষ্ট থাকেনা ৪ আ্রোতেয জলের? 


চতুর্দশ অধ্যায় সি 
আমি শুধু 'সাধন' মাত্র-_ইহীই ঘদি মনে হয়? তবে বক্ষ আম! হইতে ভিন 
_এইপ্রকার ধারণা কখনও তোমার চিত্তে প্রবেশ করিতে দিও না। (৪**)+ 


ব্রহ্মণে৷ হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্াব্যয়স্য চ। 
শাশ্বতম্য চ ধশন্মস্ত সুখস্তৈকাস্তিকস্ চ ॥ ২৭ 


হে স্থুবর্মা, (মর্শজ অর্জুন) দেখ, চন্দ্র ও চন্দ্রমণ্ডল ঘেমন পৃথক নহে, তেমনি, 
বদ্ধ ও আমার মধ্যে অনুমাত্র তেদ নাই; যে বস্ত শাশ্বত, অচল, অখও: 
ধর্শঘবরূপ, অপার স্থখরূপ (আনন্দময়) ও অদ্বৈত (অদ্বিতীয় ); বিবেক 
তাহার কম্ম (উপযোগিত। ) ত্যাগ করিয়। যে ধাঁম প্রাপ্ত হয়, যাহা নিষর্ষের 
(সিদ্ধান্তের) পরম সীমা,__তাহা। আমিই” এইভাবে অনন্য (একনিষ্ঠ) 
তক্ের পরমাত্ৰীয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধন্ুর্ধর পার্কে এইমব কথ। বলিলেন; তখন 
ধৃতরাষ্্র বলিলেন-_-“হে সঞ্য়, তোমাকে এসব কথা কে জিজ্ঞাসা করিল? তুমি 
নিরর্থক এসব কি বলিতেছ ? আমার এসময়ের চিন্তা দূর করিয়া তুমি (আমার 
পুত্রগণের ) বিজয়ের শুভ সংবাদ বল” ; তখন সঞ্য় ( মনে মনে ) বলিলেন-_ 
"এসব (বিজয়ের ) কথ। এখন ছাঁড়িয়। দাও” ; সঞ্জয় মনে বিস্ময়বোধ করিলেন, 
এবং সর্ববাস্তঃকরণে২ বলিলেন__“আহী, ইহার মন ভগবানের প্রতি কতখানি 
দ্বেষে” পূর্ণ ; তথাপি দয়ালু ভগবান দন্ত হইয়। ইহাকে কৃপা করুন, যাহাতে 
বিবেকরূপী উধধ পান করিয়া ইহার মোহরপ মহারোগ দূর হয়”) সঞ্জয় এই 
বিষয় চিস্ত! করিতে থাকিলে তাহার মনে কষ্ণাঞ্জুনসংবাদ স্মরণ করিয়া! প্রত্ভৃত 
আনন্দের বন্ত। আসিল ; সেইজন্ত এখন উৎসাহের সহিত সঞ্জয় শুরুর ভাষণ 
বলিতে আরস্ভ করিবেন ; (৪১৯) নিবৃত্তিদাঁপ জ্ঞানদেব বলিতেছেন--“আহি 
সেই ভাষণের ভাবার্থ আপনাদের হৃদয়ঙ্গম করাইব--আপনারা শুভ্ছন। (৪১১) 

ও তৎ সৎ 
ইতি শ্রীমদ্ভগবদশীতার প্রীরুষণাঞ্জুনসংবাদে 
গুণত্রয়বিভাগযোগ নাক চতুর্দশ অধ্যায় 
সমাপ্ত । 

+ এই ওবীর পর পাঠান্তরে আর একটি ওবী দেখা যায়-_-”হে পাগ্ুব, 'বরক্ষ' যাহাকে 

বলা হয় সে আমিই, এই সমস্ত শবের দ্বার! আমাকেই বুঝায়”? 


১ অনাবৃত ( অনাবর ); ২ দয়ার্রচিত্ত হইয়! ? ৩ স্বন্ব (বিরোধ )। 
২৮ 


2ঞ্রগুলস্ণ অন্যান 


এখন আমার হ্বাদয়কে চৌকী ( আঁসন ) করিয়া তাহার উপর শ্রীগুরুর 
চরণযুগল স্থাপন করিতেছি ; তারপর, সর্বেক্জিয়রূপ কুস্থমকলি এঁক্যভাবের 
অগ্জলিতে; ভরিয়। সেই পুষ্পাঞ্লি২ আমি ( গুরুদেবের চরণে ) অর্ঘ্য দিতেছি) 
অনন্যতক্তিবারিনাত, শুদ্ধ, তন্িষ্ঠ, বাসনারপ চন্দন দ্বার। তাহার অঙ্গে 
তিলক পরাইতেছি ; শুদ্ধ প্রেমের স্বর্ণন্পুর গড়াইয়া তাহার সুকুমার 
চরপ-যুগলে পরাইতেছি ) নির্মল, অব্যভিচারী, দৃঢ় প্রেমের অঙ্করীযুগর 
তাহার ( চরণের ) অনুলীতে পরাইতেছি; আনন্দের স্থগন্ধে (আমোদিত 
অষ্টসাত্বিক ভাবের অর্ধ গ্রশ্ফুটিত অষ্টলবিশিষ্ট কমলপন্মরূপে হার চরণে 
উৎসর্গ করিতেছি) তারপর, অহংকারের ধূপ জালাইয়া, নিরভিমানের দীপ* 
দ্বার! তাহার আরতি করিয়। সমরসে ( এক্যভাবে ) নিরস্তর তাহাকে আলিঙ্গন 
করিতেছি; আমার শরীর ও প্রাণ-এছুটিকে পাছুক] (খড়ম ) বানাইয়। 
তাহার শ্রীচরণে পরাইতেছি এবং ভোগ ও মোক্ষকে “নিমলোণ' (আরতি) 
করিয়। তাহার চরণে অর্পণ করিতেছি ; যে গ্ররুচরণসেবাধারা মকম 
পুরুষার্থের অধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমি ভাগ্যবলে সেই সেবার যোগা 
হইব? জ্ঞানের উদ্মেষ দীপ্ত হইয়। ব্্ষস্বর্ূপের বিশ্রাস্তিধাম পর্যযস্ত পৌছিবে। 
এবং বাক্যে নুধাসিম্কুর মধুরতা আসিবে ; (১*) (আমার ভাষণের ) প্রত্যেক 
অক্ষর এত মধুরতা প্রাপ্ত হইবে যে বন্তৃতা৷ অস্তে কোটিপূর্ণচন্ত্রয়ূপ পুরস্কার 
(নৈবেগ্য, দান ) পাওয়া যাইবে; পুর্বগগনে হ্ধ্যের উদয় হইলে যেষন 
সমত্ত জগৎ প্রকাশের সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হয় (প্রকাশিত হয়), তেমনি আমার 
বাণী শ্রোতৃমণ্ডলীকে দিবালীর প্রকাশের ন্যাঁয় জ্ঞান-মগ্ডিত করিবে; ঘে 
মৌভাগ্যের উদয় হইলে মুখ হইতে এমন শব্দ (বাণী) বাহির হয় যাহার 
সম্মুখে নাদক্রন্ম (বেদ) খর্ব হয়, এবং যাহার সহিত কৈবলা ( মোক্ষ )ও 
প্রতিযোগিতা করিতে পারে ন1) "যে সৌভাগ্য দ্বার। বাণীর লতা। এমন 
লরমভাবে বাড়িতে থাকে যে শ্রবণন্থথরূপ মণ্ডপের নীচে সার বিশ্বে 
বনস্তশোভার লৌন্দধ্য অনুভূত হয়) যে পরমাত্বাকে না পাইয়া মনের 


১ কাভাবের ডাল; ২ পুণ্যাঞ্রলি ভরিয়। । ৩ লোহ্‌ং ভাবের দীপ । 


পঞ্চদশ অধ্যায় 8৩৫ 


হিত বাকা ফিবিয়। আসে, সেই পরমাত্মীকে শবদ্বার! গোচবীভৃত কর! 
ধায়-__বাণী সৌভাগ্যক্রমে এমন চমৎকার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়১) (যে লৌভাগোর 
উদয় হইলে, ) যাহা জ্ঞানের অগম্য ও ধ্যানের অসাধ্য মেই ইন্দ্রিয়াতীত 
(অগোঁচর ) ব্রহ্মতত্বকে শব্দ্বার২ বর্ণন। করা সম্ভব হয়? প্রীগুরুপাদপন্ম- 
পরাগের এক কণা প্রাপ্ত হইলে বাণীর নেই সৌভাগ্য লাভ হয়; আর 
অধিক বলিবার কি প্রয়োজন ?” জ্ঞানদেব বলিলেন--“এ যোগ্যতা আজ 
আমা ভিন্ন অন্য কাহারও নাই) তাহার কারণ এই ষে আমি আমার 
গুরুদেবের একমাত্র শিশুসস্তান, স্থতরাং আঁমি একলাই তাহার কপার পাত্র; 
দেখুন, মেঘ তাহার সমঘ্ত জলরাশি চাঁতকের জন্য টালিয়। দেয়, আমার প্রত 
আমার জন্য তাহাই করিয়াছেন ( কৃপাবারি বর্ষণ করিয়াছেন )) (২*) 
ইহার ফলে, আমার অসার মুখ হইতে ব্যর্থ বাগ্জাল বাহির হইলেও মধুর 
গীতার্থ প্রকট হইয়াছে; ভাগ্য (অদৃষ্ট) অহৃকৃল হইলে বালুকণাও বদ 
হইয়। যায়, আঁফু না ফুরাইলে ঘাতকও দয়া করে ১ শ্রীজগন্পাথ যদি কাহারও 
ক্ুধা মিটাইতে চাহেন ( সময়মত অন্ন দিতে চান ) তবে প্রস্তরখণ্ড জাল 
দিলেও তাহ] অমৃততুল্য তুলে পরিণত হয়3 ঠিক এগপ্রকার, ক্রীগুরুদেব 
যদ্দি অঙ্গীকার করিয়া লন, তবে এই সার! সংসার মোক্ষময় হইয়া যায়; 
দেখুন, পুরাঁণ-পুরুষ, বিশ্ববন্দ্য, নাঁরায়ণের অবতার শ্রীকৃষ্ণ কি পাগুবগণের 
কোনও ন্যুনতা৷ রাখিয়াছেন? তেমনি, শ্রীনিবৃত্তিনাথ মহারাজও আমার 
অজ্ঞানের মধ্যেও জ্ঞানের প্রকাশ আনয়ন করিয়াছেন; পরস্ত, এখন যথেষ্ট 
বল! হইল 3 বলিতে বলিতে আমি প্রেমে অভিভূত হুইফাছি, গুরু-গোৌরব 
বর্ণনা করিবার সময় কাহার জ্ঞান থাকে? এখন, তাহাৰি প্রসাদে আমি 
গীতার অর্থ প্রকট ক্করিয়। সন্ত শ্রোতা আপনাদের চরণ সেব! করিতেছি । 
এ পর্যন্ত বল! হইয়াছে যে, চতুর্দশ অধ্যায়ের অন্তে টকবল্যপতি শ্রী 
এই দিদ্ধাস্তের কথা বলিয়াছেন যে, যেমন শত যজ্ঞ করিলে স্বর্গের 
সম্পত্তি (ইন্তরত্ব) লাভ কর! যায়, চ্ভেমনি যে জ্ঞান লাভ করিয়াছে 
দমে মোক্ষলাভে সমর্থ; (৩০) কিন্বা, যিনি শতজন্ম ধরিয়! ব্রহ্ষাকর্্ম” 


শসাসপ 


১ শব্দধার] ব্য কর! যায়; ২ ওবীর মধ্যে; 
$ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠাস্তর-_“মোহের সাগর মোক্ষ হইয়| যায়" , 
৩ বাহ্যকর্ম ( ভগতের ব্যাপার ) 


৪৬৬ জানেশ্বরী 


করিতেছেন তিনিই ত্রদ্ধা, অন্ত কেছই নহে? অথবা, চক্ষুমান্‌ ব্যক্তিই 
যেমন হূর্যের প্রকাশ অঙ্থতব করিতে পারে, তেমনি জানীপুরুষই ১ 
মোক্ষের পরমানন্দ লাভ করে; এখন এইজ্ঞান প্রাপ্তির যোগ্যতা কাহার 
হইতে পারে-__ইহার বিচার করিলে জগতে শুধু একটি পুরুষকেই ইছার 
যোগ্য দ্বেখা যায়; চক্ষুতে দিব্য অঞ্জন লাগাইলে পৃথিবীর অস্তংস্থলে 
গুধধন দেখ! যায়, পরস্ত শুধু পায়ালু* মন্ুস্তই এইপ্রকার দিব্যচক্ষু পায়; 
তেমনি, জ্ঞানই মোক্ষপ্রাপ্তি করায়,_ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই, 
পরস্ত, মন অত্যন্ত শুদ্ধ ন| হইলে নেখানে জ্ঞান স্থির হইয়| থাকে না, 
আর, ভগবান বিচারপূর্ববক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে বৈবাগ্য ব্না জ্ঞান স্থির 
হইয়। থাকিতে পারে না; এখন, কি প্রকারে মনে ধৈবাগ্য আসিতে পারে 
সর্ধজ্ঞ শ্রীহরি তাহাও বিচার করিয়াছেন; ভোজনকারী ঘদি বুঝিতে পারে 
যে পক্কান্নের সহিত বিষ মিশান আছে, তবে সে ধেমন অন্নের থাল। সরাইয়! 
দিয়৷ উঠিয়া পড়ে ; তেমনি, যখন এই সার। জংসাঁরের অনিত্যতা উপলন্ধি হয় 
তখন বৈরাগ্যকে দৃবে ঠেলিয়। দিলেও পশ্চাঁদন্ছসরণ করে ; এখন, এই পঞ্চদশ 
অধ্যায়ে, বিশ্বেশ শ্রীকৃষ্ণ একটি বৃক্ষের ( বূপক ) উপম। দ্বার। সংসারের অনিত্যতা 
বুঝাইতেছেন ; (৪০ ) সাধারণতঃ একটি বৃক্ষকে উপড়াইয়া উল্টাইয়া দিলে 
শীঘ্রই শুকাইয়৷ যায়__এই সংসারক্ষপী বৃক্ষ সম্বন্ধে সে কথা বল। যাঁয় না; এই 
প্রকার একটি ব্ূপকের কৌশল দ্বারা ভগবান দংলারের ( জন্ম-ৃত্যুর ) চন্ত 
ছের্দনম করিতেছেন ? সংসারের অনিত্যত সিদ্ধ করিয়া, স্বন্বরূপে মোহং ভাঁবকে 
দৃঢ় করাই এই পঞ্চদশ অধ্যায়ের উদ্দেশ্ ; এখন, এই গ্রন্থের গুঢ রহত্য আমি 
আপনাদের স্পষ্ট করিয়। বুঝাইব, আপনারা মন দিয়! শুক্ছন।” তখন, 
মহানন্দের সমুদ্র, পৃণিমার পূর্ণচন্ত্র, দ্বারকাঁধীশ শ্রীকষ্জ কছিতে লাগিলেন :__ 
স্রীভগবানুবাচ-_ 
উদ্ধমূলমধঃশাখমস্তর্খং প্রান্থরব্যয়ম্‌। 
ছন্দাংসি যস্থ পর্ণার্নি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১ 

হে পাতুকুমার অঞ্ুন, আমার স্বর্বপপ্রাপ্তির পথে যে বিশ্বাভাঁস গ্রতিবন্ধক 

হইয়া দীড়াক্স ; তাহা এই জগডদ্ঘর (বিশ্ববিস্তার ) নহে, এই সংসার বস্ততঃ 


* সাহার জন্মকালে পদঘয় অগ্রে বাহির হয়; 
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একটা প্রকাণ্ড বর্ধনশীল বৃক্ষ; পরস্ক, অন্যান্য বৃক্ষের হ্যায় ইহার মূল মিমন্িকে 
অবস্থিত নহে, এবং শাখা-প্রশাখ! উর্ধদিকে প্রসারিত নহে,_এইজগ্ত ইছাক্ষে 
(বৃক্ষ বলিয়া) জানিতে পারা যায় না; বৃক্ষের গুঁড়িতে ঘদদি অশ্নিসংঘোঁগ 
করা হয় ব! কুঠারের আঘাত কর! হয় তবে তাহার উপরের দিকে ধতই 
শাখা-প্রশাখার বিস্তার থাকুক না কেন? তাহার মূল (শিকড়) ছেঘন 
করিলে শাখা সহিত উল্টাইয়! পড়ে, পরস্ধ তেমনিভাবে সহজে এই 
সংসারক্বপী বৃক্ষকে উৎপাটন করা,যায় না; (৫৯) হে অঞ্জুন, ইহার সন্বদ্ধে 
আশ্ধ্য ও অলৌকিক১ কথা৷ এই যে ইহা নীচের দিকেই বাঁড়িয়। ষাক্স; 
সূর্য যেমন কত উর্ধে অবস্থিত জানা যায় না! এবং তাহার কিরণজাল 
নিম্নাভিমুখে প্রসারিত, এই বিচিত্র সংসাররূপী বুক্ষও তেমনি; আর, 
প্রলয়কালের জলরাশি যেমন সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া ফেলে তেমনি এই 
মংসার-বৃক্ষ বিশ্বের যেখানে যাহ। আছে সে সমস্ত ব্যাপিয়া আছে? কিম্বা, 
যেমন তুর্য্য অস্ত গেলে রাত্রি অন্ধকারে একেবারে ভরিয়া! যায়, তেমনি এই 
বৃক্ষ সার! গগনে ব্যাপিয়া আছে; ইহার কোন ফল নাই যাহ। ভক্ষণ কর! 
যায়, কোনও ফুল নাই, ঘাহার “ভ্রাণ লওয়। যায়, _হে পাওস্থত, ইহা! কেবল 
বক্ষই সার) ইছার মূল (শিকড়) উর্ধদিকে প্রসারিত, পরস্ত ইহা কোন 
উন্ম.লিত বৃক্ষ নছে-_ইহা! সর্বদা নবীন ও সতেজ থাকে ; আর ইহাকে ষে 
'উর্ধমূল' বল। হয় তাহা! ঠিকই, পরস্ত নীচের দিকেও ইহার অসংখ্য শিকড় 
আছে; তৃণ যেমন ধেখাঁনে সেখানে ঘথেচ্ছভাবে বাড়িতে থাকে,$ বট ও 
পিপুল বৃক্ষের শাখা হইতে যেমন শিকড় নামিয়া আসে, আর ভাহাতেও 
শাখা বাহির হয়) তেমনি, হে ধনঞয়, এই সংসারতরুর নীচের দিকেই যে 
শাখা আছে-এমম নছে; উপরের দিকেও ইহার অগণিত শাখা-প্রশাখা 
বিস্তারিত হুইয়া আছে ; (৬০ ) ইচ্ধুকে দেখিলে মনে হয় যে আকাশই পল্পবিত 
হইয়াছে, কিন্া বাযুই বৃক্ষের আঁকার ধারণ করিয়াছে, অথব! অবস্থায় 
(উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় ) এইভাবে উদুয় হইয়াছে ; এইভাবে এক বিশ্বযপী 
প্রকাণ্ড 'উদ্ধমূল বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়াছে, জানিবে ? এখন, এই দ্ধ কি? 
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ইহার মূলের লক্ষণ কি? ইহা! অধোমুখ হুইয়। কেন অবস্থিত, ইহার শাখা 
কি প্রকারের ; অথব।, এই বৃক্ষের অধোভাঁগের শিকড় কোনগুলি, এবং তাহ! 
হইতে যে ভর্দশাখা উৎপন্ন হয় তাহাদের হ্বব্ূপ কি? আর, এই বৃক্ষ 
'অশ্বথ” নাম কি করিয়। প্রাপ্ত হইল,_আত্মজ্ঞানীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ তাহা 
নির্ণয় করিয়াছেন; এই সমস্ত বিষয় যাহাঁতে তুমি উত্তমরূপে বুঝিতে পার 
সেইজন্য স্পষ্ট ভাষায় বুঝাইয়া বলিতেছি; হে ভাগ্যবান অঞ্জুন, তুমিই 
এই প্রসঙ্গ শুনিবার যোগ্য, স্থতরাং সর্ধাঙ্গ কর্ণে পরিণত করিয়া, সর্ববাস্তঃকরণে 
শ্রবণ কর”? বাঁদবেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ঘখন এইভাবে অত্যন্ত প্রেমসহকারে; বলিলেন__ 
তখন অঞ্জুনও মনৌষোগের প্রতিমুণ্তি হইয়া! গেলেন; আকাশ যেমন প্রসারিত 
হইয়। দশ দিককে আলিঙ্গন করে তেমনি অঞ্জনের শ্রবণের আকাঙ্ষা এত 
অধিক বাড়িল যে ভগবানের নির্নপণ তাহার কাছে কম মনে হইল; যদিও 
শ্রীকৃষ্ণের উত্তম ভাষণ সমুক্রের ন্তায় অনন্ত ছিল, অজ্জুনও দ্বিতীয় অগন্ত্য খষি 
সাঁজিয়৷ ভগবানের এ সমস্ত বচন-সাগর এক গও্ষে পান করিতে চাহিলেন ১ 
(৭০) অঞ্জনের শুনিবার আগ্রহ এমন সীমাহীনভাবে বাঁড়িয়া গেল যে তাহ 
দেখিয়া ভগবান সখী হইয়। তীহাকে আরতি করিলেন ; তখন ভগবান বলিলেন 
--হে ধনঞ্য় এই বৃক্ষের উর্ধে যে ব্রহ্ম আছেন, ধাহ। হইতে এই বৃক্ষমূল উর্ধত। 
প্রাঞ্চ হইয়াছে; বাস্তবিক পক্ষে, যাহাতে মধ্য উর অধঃ এইপ্রকাঁর কোনও 
ভেদ নাই, যাহা অদ্ধয় কৈবল্যতত্বের এক্যব্ূপ ; যাহ সেই নাদত্রক্ষ যাহ! কর্ণে 
শ্রবণ কর! যায় না, সেই মকরন্দের সুগন্ধ যাহ! ভ্রাণেন্দ্রিয় দ্বার! অন্থভব করা 
যায় না, মেই স্বরূপানন্দ যাহা! কোঁনও বিষয়ের সংস্পর্শ বিন। গ্রাপ্ত হওয়া ধায় 
যাহা এপারে এবং ওপারে, অগ্রে ও পশ্চাতে স্বয়ংসিদ্ধ, যাহা অদৃশ্য, পরস্ত দুটি 
বিনাই দেখা যায়? যাহা! উপাধির সংষোগে নামকপাক্মক বিশ্বসংসাররূপে 
প্রতিভাত ; যাহা। জ্ঞাত ও জ্ঞেয় বিনাই কেবল জান, যাহ শুদ্ধ, আনন্দে পূর্ণ 
আকাশনদৃশ ; + এই সত্য শুদ্ধ “বস্ত"' (ত্রন্ধ )ই এই সংসারতরুব উর্ধভাগ,_- 
তাহার (উর্ধ) মূল হইতে যে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, তাহ। এইব্প; ইহাকেই 


১ প্রেমরসে ভরপুর হইয়া; 
+ পাঠাস্তরে এই স্থলে অন্ত একটি ওৰী দেখা বায়-_-শ্যাহা! কার্যাও নহে কারণও নহে যাহা 
ছ্ৈতও নহে, অদ্বৈত নহে, যাহা স্বয়ংসিদ্ধ ও আত্মম্বরূপ ; 
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মায়। আখ্যা ফেওয়। হয়,ইহা! (জ্ঞানের কাছে) নাই, অথচ ( আজ্ঞানের 
কাছে ) ভাসমান,কিন্বা বন্ধ্যার সম্ততির বর্ণনা যেমন (মিথ্যা! বা অলীক ) 
হয় ; তেমনি, ইহা সৎও নহে অসৎও নহে-__যাহা বিচারের নাম সহা করিতে 
পারে না (জ্ঞানের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে ন।)$ এমনি যাহার প্রকার, 
_াঁছাকে “অনাদি বল! হয়? (৮) যাহা সংসার বপ বৃক্ষের বীজ, 
প্রপঞ্চের চিত্র আকিবার চিত্রপট,১ ও বিপরীত জ্ঞানের দ্বার গণ্ঠিত দীপিকা 
(প্রকাশ ); যাহ। নানা শক্তির, পেটিকা, ঘাহ। জগৎংরূপ মেঘের আকাশ 
(আধার), যাহা সমঘ্ত আকার-বূপ বস্ত্রের (ভাজ কর1) সমহি; এই মায়া 
নিগুপ ব্রন্মে এমনভাবে অবস্থিত যে মনে হয় উহা নাই, _পরস্, ইহার 
দ্বারাই ত্রদ্ষের প্রকাশ বিশ্বরূপে প্রকট হয়) নিদ্রা আসিলে আঁমর। নিজেই 
যেমন আপনাকে জ্ঞানশুন্য করি, কিন্ব। দীপ যেমন কজ্জল উৎপন্ন করিয়া 
আপনার প্রভ] মন্দ করে ; যেমন কোনও পুরুষ আলিঙ্গন বিনাই স্বপ্রে নিদ্রা 
হইতে সম্ভোখিত একটী তরুণাঙ্গী স্ত্রীদ্ধারা আলিঙ্গিত হইয়া! কামবিকারে 
ক্ুন্ধ হয়ঃ তেমনি হে ধনগুয়, নিগুণ ব্রদ্মে যে মায়। উৎপন্ন হয় এবং যাহ। মূল 
ক্বরূপের বিস্বৃতি আনয়ন করে, তাহাই এই সংসার-তরুর প্রথম জড় বাশিকড়; 
মূলবস্তর যে আত্মবিস্বতি ( অজ্ঞান ) তাহাই এই বৃক্ষের উর্দদেশে অবস্থিত 
ঘনীভূত কন্দ (মূল )__যাহাকে বেদাস্তে 'বীজভাব' বলিয়াছে ; অজ্ঞানময় 
গাঢ় সুযুপ্তির অবস্থাকে “বীজাঙ্কুর' ভাব কহে? স্বপ্ন ও জাগৃতিকে স্থযুপ্তির 
“ফলভাব' কহে) বেদান্তের নিবূপণে এইসব পরিভাষাইও ব্যবন্থত হইয়াছে 
পরস্ত, এই গ্রসঙ্গ এখন থাকুক,-_অজ্ঞানই এই ,সংসারতরুর মুল? ইহার 
উর্ধভাগেই নির্শাল আত্মা $ অধোর্ধভাগে যে মূল বাহির হইয়াছে তাহার? 
মায়ার সংযোগে পুষ্ট হইয়' বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; (৯*) অধোমূল" হইতে অনেক 
প্রকার অসংখ্য দেহৎ উৎপন্ন হয়,ঘাহার চতুদ্দিকে অঙ্কুর বাহির হইয়! বাড়িতে 
থাকে ; এইভাবে এই সংসার-বৃক্ষের মূল উর্ধভাগে ব্রদ্ম হইতে বল প্রাপ্ত হয়, 
এবং অধোভাগে অনংখ্য অস্কুরের গুচ্ছ উত্পন্ন করেঃ ইহার প্রথম অঙ্কুর 
“চিদ্বৃতি',_-যাহ| মহত্তত্ব হইতে বিকশিত, একটি অপূর্ব কোমল পত্রন্ূপে 


১ প্রপঞ্চের ভুমিকা । ২ জগতরাপ ভ্রমর; ও এইক্সপ অসংখা পরিতাষ! 
৪ অধোভাগে ;। ৫ সন্দেহ, সংশয়; ৬ নীচের দিকে যায়॥ 


৪৪৯ জানেশ্বসী 


বাহির হয়? ইহার নিয়ভাগে তিনটি পত্রবিশিষ্ট একটি অঙ্কুর বাহির হয়-_ 
ইহ]1 লত্বরজন্তমাত্মক ভ্রিবিধ "অহংকার? ; এই অহংকার বুদ্ধিকূপ অন্কুর উৎপন্ন 
করে, এবং নানাক্ধপ ভেদভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়] মনরূপ শাখাকে পুষ্ট ও সতেজ 
রাখে) এইভাবে মূলের সামর্ঘ্যে বিকল্পরসে ভর! চিত্তচতুষ্টয়ের (বুদ্ধি, মন, 
অহংকার ও চিত্ত ) কোমল পত্রবিশিষ্ট শাখা উৎপন্ন হয়; তৎপবে ক্ষিতি, 
'অপ্‌, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম--এই পঞ্চমহাভূতরূপী পাঁচটি স্থন্দর খু শাখ। 
সতেজে বাছির হয়ঃ এইভাবে, শ্রোত্রাদি তল্মাত্রাসহিত পঞ্চেন্দ্িয় বিচিত্র ও 
কোমল পত্রন্ধপে এই শাখার অঙ্গ হইতে বাহির হয়; তৎপরে শব্বাস্কুর উৎপন্ন 
হইলে, শ্রোত্রের ( কর্ণেন্্িয়ের ) অত্যধিক বৃদ্ধি হয় এবং বাসনার অ পবগুলি 
কাণগুন্বব্ূপে বাড়িতে থাকে; অঙ্গরূপী লত] ও ত্বকৃব্ধপী পল্পবে স্পশজ্ঞানের 
অন্কুরোদগম হয়, এবং তাহা হইতে অনেক প্রকার অভিনব বিকারের, বৃদ্ধি 
হয়) (১৯০) ইহার পর রূপের পল্লব বাড়িতে থাকিলে, দুরদর্শা চক্ষুর 
কাণ্ড বাড়িতে থাকে, ( চক্ষুরিক্দ্িয় দপমাঁধুর্য্যের পশ্চাতে অনেকদূর যায়) 
এবং তখন ব্যাঞোহের (মোহ ও ভ্রমের ) বিস্তার হয়; আর যখন বসের 
অনেক শাখা অত্যধিক বেগে বাড়িতে থাকে, তখন জিহ্বার উপর লালসার 
অসংখ্য পল্লব বাহির হয়; তেমনিভাবে গন্ধের অস্কুরোদগম হইলে, ভ্রাণের 
অঙ্কুর বাড়িয়া বলপ্রাপ্ত হয়, এবং সানন্দে লোভের তলদেশে যায় (অর্থাৎ 
লোভের বৃদ্ধি করে )) এইভাবে মহত্তত্ব, অহংকার, মন, ও পঞ্চমহাভূতের 
সমইি-_ইহারাই এই সংসারের সীমার নিয়ন্ত্রণকর্তা (সংসারবৃক্ষের বিস্তার 
বাড়াইতে থাকে ); বেশী কি বলিব? মহত্বত্বাদি আট অঙ্গে এই বৃক্ষের 
শাখ। অধিকাধিকঃ বাড়িতে থাকে, পরস্ত শুক্তি দেখিয়া খন রৌপ্যের ভ্রম হয় 
তখন যৌপ্য যেমন শুক্তির আকারেই দেখা যায়; কিন্বা সমুদ্র যতদূর বিস্তৃত 
দেখ! ঘায় তরজের বিস্তারও ততদূর পর্য্যস্ত হয়, তেমনি ব্রন্মও এই অজ্ঞান-মূল 
বৃক্ষের আকার ধারণ করেন; এখন, স্বপ্পের মধ্যে যেমন কেহ একাকী. 
হইয়াও নিজেই তাহান্ন সার! পরিরার হইয়] যায়, তেমনি এই সংসারবৃক্ষের 
বিস্তার যতদুর, ইহাঁও (ক্রহ্ষতত্ব ) ততদুর প্রসারিত ) পরস্ধ, যথেষ্ট বলা হুইল, 


ভেদের সৃত্তিঃ ভেদভাব; উঠিলে। উৎপন্ন হইলে; 
৩ চক্ষুর কাণ্ড দুরদশিতারপ বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; ৪ নীচের দিকে , 
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এই প্রকারের এক বিচিত্র, ভ্রমাত্মক বৃক্ষ উৎপর হয়, আর মহাকাছি 
'অন্কুরোদগম হওয়ায় অধোভাগে শাখাসমূহ বাড়িতে থাকে ; আর, জানিগণ 
ইহাকে অশ্বখ' কেন বলেন তাহাই বলিতেছি, শ্রবণ কর; “অশ্বখ' শব্দের অর্থ 
“উ্। উষার স্তায় এই প্রপঞ্চরূপ বৃক্ষ যে পরদিন প্রভাতকাল পধ্যস্তও টিকিষে 
তাহা। অনিশ্চিত ; (১১০) ক্ষণে ক্ষণে যেমন মেঘের রং বদলায়, কিনব! বিছ্যুৎ 
যেমন এক নিমেষমাত্রও অখণ্ড থাকে না; অথবা, কম্পমান পন্মপন্ের উপয় 
যেমন জল দ্দাড়াইতে পাবে না, কিন্বা, ব্যাকুল মহুষেরর চিত্ত যেমন অস্থির হয়; 
তেমনি, ইহার স্থিতি, প্রতিক্ষণে ইহার নাশ হয়, এইজগ্যই ইহাকে 'অশ্বখ' 
বলে; আর, কেহ কেহ অশ্বখ'কে ব্যবহারিকভাবে “পিপুল” বলে-_পবস্ত 
ইহ। ভগবান শ্রীহরির অভিপ্রেত নছে; বস্ততঃ ইহাকে “পিপুল” বলিলেগ 
এই প্রসঙ্গে অর্থের সঙ্গতি ভালভাবেই বক্ষ! কর! যায়, পরস্ত লৌকিক মতামত 
থাকুক ; অতএব, এখন আপনারা এই অলৌকিক গ্রন্থ শ্রবণ করুন, ইহার 
ক্ষণভঙ্গুরতার জন্য এই বুক্ষকে “অশ্ব” বলা হয়; আর এই বৃক্ষের অব্যয়ত্বের 
জন্তও বিশেষ খ্যাতি আছে; পরস্ত তাহার গৃঢ় অর্থ এইকপ : যেমন সমূজ্রের 
জল একদিকে মেঘনার শোঁধিত 'ইয়১ ( বাম্পরূপে), তেমনি অন্যদিকে (মেঘের 
বর্ষণ হইলে ) নদনদী ভরিয়া যায় 3 সমুদ্রের জল কমেও না, বাঁড়েও না, এমনি 
পরিপূর্ণ দেখায়, পবস্ত তাহা মেঘ ও নদীর আদান-প্রদানের ক্রিয়া যতক্ষণ 
'ম। বন্ধ হয়, তাহার উপর নির্ভর করে; তেমনি, এই সংসারবৃক্ষের উৎপত্তি 
ও লয় এত তাড়াতাড়ি হইতে থাঁকে যে তাহ! বুঝিতে পার যায় না) এইজন্ 
লোকে ইহাকে “অব্যয় বলে; (১২৭) দানশীল পুরুষ (ধন) বায় করিয়াই 
€ পুণ্য ) সঞ্চয় করে, তেমনি এই বৃক্ষও “ব্যয় হইতে থাকে বলিয়৷ “অব্যয় রূপে 
প্রতিভাত হয়? রথের চক্র অতিবেগে ঘুরিতে থাকিলে ঘেমন মনে হুয় যেন 
নিশ্চল হইয়া আছে, বা ভূমিতে লাগিয়া আছে; তেমনি, কালের প্রভাবে 
এই বৃক্ষের কোনও ভূত শাখা গুকাইয়। পড়িয়া! গেলে, তাহার স্থানে অংসখ্য 
অন্ত অঙ্কুর উৎপন্ন হয়; পরস্, আফাঢ়ুমীসের মেঘপুঞ্জের গমনাগমনের ম্যায় 
ইহার একটি শাখা কখন শ্খলিত হয় আর তাহার স্থানে কখন কোটি শাখা 
উৎপন্ন হয় তাহা জানা যায় না মহাকল্লান্তে প্রকটিত সার! হষ্ি লয়প্রাপ্ত হয়, 


শোষিত হইয়। কস হয়। 


৪৪২ জ্ঞানেশ্বরী 


কিন্ত সঙ্গে সজেই অনেক নৃতন ্যষ্টির অরণ্য উৎপন্ন হুইয়! বাড়িতে খাঁকে ; 
প্রলয়ের অস্তে যেমন ধ্বংসকারী প্রচণ্ড বাঁযুর প্রভাবে বিশ্বর্ূপী বৃক্ষের ছাল ভক্ম 
হইয়া যায়, আর তখনই নবীন কল্পলের নব নব পত্রপল্পবের গুচ্ছ উৎপন্ন হয় 
ইক্ষুর কাণ্ড হইতে যেমন অনেক নৃতন কাণ্ড উৎপন্ন হয়, তেমনি এক মন্র 
পর অন্য মন্বস্তর আসে, বংশের পর বংশপরম্পর। বিস্তারলাভ করে; কলি- 
যুগের অস্তে যেমন যুগচতুষ্টয়ের শু শাখ। পড়িয়! যায়, তেমনি কৃত (সত্য) 
যুগের .নৃতন (প্রথম ) ছাল পুনরায় উৎপন্ন হয়; প্রচলিত বর্ষের অস্তে যেমন 
আগামী বর্ষের আমন্ত্রণ হয়, দিন আমিল কি গেল যেমন বুঝা। যাঁয় ন্‌ ১ বায়ুর 
প্রবাহে ঘেমন সন্ধিস্থল দেখা যায় না, তেমনি এই বৃক্ষের কত শাখা ঠিল বা 
পড়িল তাহা বুঝিতে পাঁর। যাঁয় ন1) (১৩০) একটি শরীরের অগ্কুর বিনষ্ট হইলে, 
অনেক নূতন শরীবের অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, এইজন্যই এই ভবতরুকে “অব্যয় বা 
নিত্য বলিয়। মনে হয়; প্রবহমান জল যেন বেগে সম্মুথে চলে, এবং 
পশ্চাতের জল আসিয়া তাহার স্থান লয়, তেমনি এই জগৎ অসৎ (নশ্বর ) 
হইলেও সৎ (শাশ্বত, নিত্য ) বলিয়া! মনে হয়) কিন্বা, চক্ষের নিমেষে 
(সমুদ্রের বুকে ) কোটি তরঙ্গ উঠে এবং লয়প্রাঞ্ত হয়, অজ্ঞানবশতঃ মনে হয় 
এ তরঙ্গ নিত্য; কাকের অক্ষিগোলক একটি, তাহাকে দুদিকে ছুটি চক্ষু 
মধ্যে ক্রতবেগে চাঁলায় বলিয়া, তাহার ছুটি অক্ষিগৌলক আছে এইরূপ ফেমন 
ভ্রম হয়; লাটিম ( সমত৷ প্রাপ্ত হইয়। ) খুব জোরে একস্থানে ঘুরিতে থাকিলে 
মনে হয় ঘেন ভূমিতে লাগিয়া নিশ্চল হইয়া আছে, এইভাবে বেগাতিশয়ই 
ভুলের কারণ হয়; আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই ; একটি জলস্ত কাষ্ঠ- 
খণ্ড ভ্রতবেগে অন্ধকারে ঘুরাঁইতে থাকিলে যেমন একটি অখণ্ড রেখার২ 
মত দেখায়; তেমনি এই সংলারতরুর শাখ। সহস1 ভাজে এবং উৎপন্ন হয়-- 
তাহা ন1 বুঝিয়। মৃঢ় ব্যক্তিগণ ইহাকে “অব্যয়” মনে করে? পরস্ত, ইহার বেগ 
দেখিয়া! ধাহারা ইহীর ক্ষণভঙ্গুরতা উপলব্ধি করিতে পারেন, এবং বুঝিতে 
পারেন ষে একনিমেষে ইহা কোটিবার উৎপন্ন হয় ও লয়প্রাপ্ত হয়; ধাহারা 
পূর্ণভাবে বুঝিয়াছেন যে এই সংসারবৃক্ষের মূল অজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নয়, 
ইহার অস্তিত্বই মিথ্যা, এবং এই বুক্ষটি জীর্ণ (“জীর্ণ ছাল বিশিষ্ট? ) ও ক্ষণ- 





১-২ 'ম্বয়ন্তু রেখার মত; চক্রাকার রেখার মত; 


পঞ্চদশ অধ্যায় ॥ ৪৪8৩. 


ভঙ্গুর) হে পাতুস্ত, তাহাদের আমি “সর্বজ্ঞ জানী” বলি, ভীহার। বেদান্তের 
দিদ্ধান্তগুলি অবগত আছেন, (১৪) সমস্ত যোগলাধনা এই প্রকার একটি 
জ্ঞানীর পক্ষেই উপযোগী হয় আর বেণী কি বলিব? ইহারাই জ্ঞানকে, 
জীবিত রাখেন ;ঃ আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই; এই সংসারতরুকে 
যিনি ক্ষণভঙ্গুর২ ( নশ্বর ) বলিয়া জানেন, তাঁহার বর্ণনা কে করিতে পানে? 


অধশ্চোদ্ধীং প্রস্যতাস্তস্ত শাখ' গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ। 
অধশ্চ মূলান্তনুসম্ততানি কর্মান্ুবন্ধীনি মনুত্যলোকে ॥ ২ 


এই অধোঁশাখ। প্রপঞ্চরূপ বৃক্ষের অনেক ডাল পল্পব সোৌজ। উর্দ দিকে 
উঠিয়া গিয়াছে; আর, নীচের দিকে যে ডালগুলি নামিয়! আসিয়াছে, 
তাহ হুইতেও শিকড় বাহির হইয়াছে, এবং এ শিকড় হইতেও লতাপল্লব 
বাহির হইয়া বিস্তার লাভ করিয়াছে; এইভাবে আমি যাহা আরস্তেই 
বলিয়াছি তাহাই অধিকতর স্পষ্ট করিয়। বলিতেছি, শুন; অজ্ঞানই এই বৃক্ষের 
দৃঢ় মূল, যাঁছ| হইতে মহদাদি “শাসন? (আজ্ঞা) বেদরূপ ঘোর অরণ্যের সহিত 
উত্পন্ন হয়ত ; পরস্ত প্রথমতঃ৪ এই বৃক্ষের কাণ্ড হইতে “ম্বেদেজ' 'জারজ” 
'উত্ভিজ্জ' ও “খনিজ" এই চারটি প্রবল শাঁখ। (মহাভূজ ) বাহির হয়? ইহার 
এক-একটি মূলৎ হইতে চৌরাশী লক্ষ যোনিরূপ ছোট ছোট শাখা বাহির হয়, 
এবং তখন জীবরূপী অসংখ্য শাখার বিস্তার হয়; সরল শাখা হুইতে 
আশেপাশে নানা স্ৃ্টিকূপ ডালপাল। নির্গত হয়, এবং তাহা হইতে ভিন্ন 
ভিন্ন জাতির শাখাগুলি উৎপন্ন হয়; স্ত্রী পুরুষ 'নপুংসকর্ধপ ব্যক্তিভেদের 
অগ্রভাগগুলি অঙ্গের নাঁন। প্রকার বিকাবের ভারে আন্দোলিত হইতে থাকে ; 
(১৫০) বর্ধাকালে "আকাশ যেমন নবঘন মেঘে ছাইয়। যায়, তেমনি অজ্ঞান 
হইতে নানা প্রকার আকারের উৎপত্তি হয়; (এই সংসারবৃক্ষের ) 
শাখাগুলি নিজেদের ভাবে নীচের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে এবং পরস্পরের লহিত, 
জড়াইয়া ঘাঁয়, ইহাতে গুণক্ষোভের হয়! বহিতে থাকে; এই গুণাবলীর 


১ তাহারা আমার নমন্ত ; ২ বর্ণন; প্রসিদ্ধি। (এই পাঠে অর্থের সঙ্গতি হয় না) 
$ দ্বিতীয় চরণের পাঠাস্তর-_প্উর্ঘদিকে মুলগুলি অবস্থিত ; | 
৩ বেদের সহিত বাহির হয়! বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, ৪ নীচেরদিকে;? «শরীর, 
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প্রচণ্ড বঞ্চাবাতে এই উর্ধমূল বৃক্ষটি তিন ভাগে বিভক্ত হয়; এইভাবে 
রজ্জোগুণের হাওয়া অধিক বেগে বহিতে থাকিলে মানব জাতিক্বপ শাখা 
বলবতী হইয়। বাড়িতে থাকে ; এই শাখার উর্ধদিকে কি অধোভাগে কোন 
শাখা! বাহিন্ন হয় না, পরস্ত মধ্যভাগে প্রচুর পরিমাণে চাতুরবর্ণোর শাখা" 
গ্রশাখ। বাহির হয়; ইহ। হইতে বিধিনিষেধের পল্পবসহ বেদবাক্যের অভিনব 
সুন্দর শাখাপল্লব বাহির হইয়া! ছুলিতে থাকে $ অর্থ ও কামের বিস্তার হয়, 
উহাতে নব নব পল্পব বাহির হয়, সেখান হইতে বিভিন্ন দিকে ইহলোকের 
ক্ষণিক হুখভোগের মঞ্জরী নির্গত হয়; সেখানে প্রবৃত্তিমার্গের | বুদ্ধি হয়, 
এইজন্য শুভাণ্ডভ নানা কর্মের যে কত শাখা বাহির হয় তাহার হয়তবা 
নাই; তেমনি, ভোগক্ষীণ পূর্বের দেহগুলি শুফ ডালের ন্যায় ঝরিয়। পড়ে, 
তখন অনেক নৃতন দেহের পল্পব উত্পন্ন হুইয়। বাড়িতে থাকে ; আর শব্দাদি 
স্বাভাবিক রঙ্গে সুশোভিত নৃতন বিষয়পল্পবগুলি নিত্য উৎপন্ন হয়) (১৬০) 
এইভাবে, রজোগুণের বাছুর প্রচণ্ড প্রবাছে সমস্ত মানবশাখার অত্যধিক 
প্রসার হয়; ইহাতে মনুযালোকের প্রতিষ্ঠা হয়; তেমনি, রজোগুণের বামুর 
প্রবাহ একটু শাস্ত হইলে, তমোগুণের ঘোর প্রভঞ্জন বহিতে থাকে ; এই 
সময়, মানবশাখার নীচের দিকে নীচ বাসন। উৎপন্ন হইয়। কুকর্দের শাখাগুলি 
বাড়িয়া উঠে; অপ্রবৃত্তির ( নীচমার্গের ) খজু ও সতেজ শাখাগুলি নির্গত 
হয়, এবং তাহাতে প্রমান্দের পত্র, পল্লব ও ডাল উৎপন্ন হয়; নিয়ম ও 
নিষেধের বিধানকারী খক্‌, সাম ও যজুর্বেদ এই শাখার উপরিভাগে 
দোছুল্যমাঁন পল্পবের স্তায় অবস্থিত; অথর্ববেদ বাহা অভিচার (জানণ- 
মারণ ) বূপ পরপীড়ক শান্তর প্রতিপাদন করিয়াছে--তাছার পল্লব বাহির 
হইয়া! তাহ। হইতে বাপনার লতাগুচ্ছ প্রসারিত হয়; যেমন যেমন বাসনার 
ক্রিয়া চলিতে থাকে, তেমনি অকর্মের মূল বাড়িতে থাকে, এবং জন্মের 
শাখ! বাড়িয়। সম্মুখের দ্রিকে ধাবিত হয়ঃ চণ্ডালাদি হীনষর্ণ ও নীচকর্খা 
জাতির একটি বৃহৎ শাধাও বাহির হয়,ধাহার জালে ভ্রমে পতিত ও 
কর্মভষ্ট লোক আট্কাইয়। যায়) পশ্ড, পক্ষী, শূকর, ব্যাস, বৃশ্চিক, সর্প 
আদি অসংখ্য জীবের শাখাগুলিও এইসজে আড়াআড়িভাবে বাছির হইয়। 
বিস্তৃত হয়; হে পাওব, এইভাবে এই বৃক্ষের সর্ববাঙ্গে নিত্য নব নৰ শাখ। 
শ্উৎপন্ন হয়-_যাহার ফলে নরকভোগপ্রা্ি হয়; (১৭) 
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আর, হিং! আর্ি বিষয় সম্মুখে করিয়া, কুকর্ম নেতৃত্ব করিয়া, এইসব 
অন্কুরগুলি জন্ম হইতে জল্নাস্তর পর্য্যস্ত বাড়িয়া চলে; এইভাবে, বৃক্ষ তৃণ, 
লৌহ, মৃত্তিকা, প্রস্তর আঁদির শাখাও বাহির হয় এবং তাহা! হইতে এইসব 
ফল উৎপন্ন হয়; হে অজ্জুন, এইভাবে মানবশীখ1 হইতে স্থাবরবর্গ পর্যাস্ত 
অনেক শাঁখা-প্রশাখ। নিয়া ভিমুখে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; এইজন্য, এই মনুযাশাখার 
ডালকেই অধোভাগের মূল বলিয়া জানিবে, কারণ ইহ! হইতেই সংসার্তরু 
(নিষ্নদিকে ) বিস্তৃত হয়; নতুবা,,হে পার্থ, যদি উর্ধভাগে অবস্থিত প্রাথমিক 
মূলের বিষয় চিন্তা করা যায়, তবে উর্ধ হইতে অধোঁভাগের মধ্যস্থ শাখাগুলিকে 
এই € মানব ) শাখা বলিয়া ধবিতে হইবে; পরস্ত, স্থকৃতদুক্ৃতাত্মক সত্ব্ডণ 
ও তযোগ্রণের শাখাগুলি এই বৃক্ষের উর্ধ ও অধোভাগে বিস্তৃত; আর, ছে 
অর্জুন, বেদত্রয়ের যে পত্রগুচ্ছ__যাহা! অন্যত্র সংলগ্ন নহে__তাহার। মনুস্তষোনি 
ভিন্ন অন্য কোনও বিষয়ে বিধান দিতে পারে না) সেইজন্ত যদিও মানব- 
তক্কুর শাখা উর্ধমূল হইতে বাহির হুইয়াছে, তথাপি এই শাখাই কর্বৃদ্ধির 
মূল কারণ; আর, অন্য বৃক্ষের শাঁখ। বাড়িতে থাকিলে মুল দৃঢ় হয়, এবং 
মূল পুষ্ট হইলে শাখার বিস্তার ধাড়ে , শরীর সম্বন্ধেও এই কথ। বল! যাক্,__ 
যতক্ষণ কম্ম থাকে ততক্ষণ দেহের পরম্পবাঁও বজায় থাকে, আর দেহের 
অন্তিত্ব যতদিন থাকে, ততদিন কর্মের ব্যাপার চলে না--একথা বল! যায় 
না? (১৮৯) এইজন্যই, জগজ্জনক শ্রীরুষ্ণ বলিতেছেন যে এই মানবশরীরই 
ংসারের বিস্তারের মূল--ইহাতে কোনও সংশয় নাই) যখন তমোগুণের 
প্রচণ্ড প্রবাহ স্থির হয়, তখন সব্বগুণের ঝড় অতিবেগে বছিতে থাকে; তখন, 
মন্থত্তাকার মূল হইতে সদ্বাসনারূপ অঙ্কুর উৎপন্ন হয় এবং সৎ্কর্টের শাখ।- 
পল্পব গ্রচুর পরিমাণ উদ্গত হয়? জ্ঞানের উদয় হইলে তীক্ষ প্রজ্জাকিশলয়ের* 
অঙ্কুর নির্গত হইয়া নিমেষের মধ্যেই বিস্তারপ্রাপ্ত হয় ;4+ মেধার রসে ভর 
স্থশোৌভিত আস্থাপত্র (নিষ্টাভক্তির পল্পবরাজি ) হইতে সদ্বৃত্তির সরল অঙ্কুর 
নির্গত হয়; জদাচাঁরের বহু অঙ্কুর সহসা বাহিন্র হয়) এবং তাহা হইতে 


১ শ্রিজ্জাকুশলতার ; 
+ . এখানে পাঠীস্তরে অন্য একটি ওবী আছে--“বুদ্ধির শাখা বিস্তার লা করে এবং উহাতে, 
ষর্তির শীখাপল্লব উৎপন্ হয়,-_বুদ্ধির প্রকাশ বিবেকের আশ্রয় লইয়া সপ্দুথে ধাবিত হয় ” ; 
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'বোরূপ পক্ষিকুলের; নির্ধোষ উখিত হয়) শিষ্টাচার, বেদোক্ত বিধি ও নান। 
যাগঘজ্ঞার্দি কর্শের অপুংখ্য পত্রের মধ্য হইতে অনেক নৃতন পত্র বাছির 
হুইতে থাকে ; তপন্তার শাখ! হইতে যমদমাঁদি সংযমের গুচ্ছ বাহির হয়, 
এবং তাছ। হইতে বৈরাগ্যের কোমল অথচ বিশাল শাখা উৎপন্ন হয়; 
'বিশিষ্ট ব্রতের পল্লব ও ধৈধ্যের তীক্ষফলাবিশিষ্ট অঙ্কুরগুলি উত্পন্ন হুইয়াই 
উদ্ধদদিকে উঠিয়া যায়; মধ্যস্থলে বেদন্ধপী পত্রপল্লবগুচ্ছ থাকে-__সত্বগুণের 
ঝড় প্রচণ্ড বেগে বছিতে থাকিলে তাহা হইতে বিদ্যার গর্জন চতুদ্দিকে 
প্রসারিত হয়। (১৯*) ধর্শের ভাল বিস্তার লাভ করিলে জন্মের সরল 
শীখাসকলণ বাহির হয়, তাহ! হইতে স্বর্গাদির ফলরপী-শাখাগুলি আড়া- 
আড়িভাবে ফুটিয়া! উঠে; বৈরাঁগ্যের রঙ্গে বঞ্রিত ধর্ম মোক্ষের কৌমল নব 
নব শাখাপল্লব* নিত্য উৎপন্ন হইয়া বাড়িতে থাকে; হুর্ধচন্্রাদি গ্রহ, পিতৃ- 
লোক, খধিকুল ও বিদ্যাধরাঁদির উপশাখাগুলি নির্গত হইয়! প্রসার লাভ করে 
ইহাদের অনেক উর্ধে ফলভারে আচ্ছাদিত ইন্দ্রলোকের এক বৃহৎ শাখা থাকে; 
ইহারও উপরে মরীচি, কশ্তপ প্রভৃতি খধিগণ তপোজ্ঞানপ্রভাবে নিজ নিজ 
শাখা উর্ধে বিস্তার করিয় আছেন; এইভাবে পত্রাচ্ছাদ্দিত অনেক শাখা 
উত্তরোত্তর উর্ধদিকে প্রসারিত হয়, এবং বৃক্ষটি মূলের কাছে ছোট দেখাইলেও 
উপরিভাগে ফলে আচ্ছাদিত হইয়া একটি বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়; 
হে কিরীটি, যে উপরের শাখা পরে ফলে ভরিয়। ধায়, তাহার অগ্রভাগ হইতে 
ব্রহ্মা শঙ্কর আদি দেবতার অঙ্কুরোদগম হয়ঃ উর্ধের শাখাগুলি প্রচুর ফল- 
ভারে অবনত হয় এবং বীকিয়৷ মূলের দিকে ঝুলিয়া পড়ে; সাধারণ বৃক্ষেও 
'এইপ্রকার হয়, ফলের ভারে শাখাগুলি বাঁকিয়া নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়ে; 
যে মূল হইতে এই সারা সংসারতরুর উদ্ভব হয়, ছে পাগুব, জ্ঞানের বৃদ্ধি 
হইলে, সংসারতরুর বিস্তার সেই মূলেই আসিয়া আশ্রয় লয়; (২৯) 
এইজগ্য ব্রন্মলোক ও শিবলোকের উর্ধে জীবের আর কোনও বৃদ্ধি বা 
'উপ্নতি নাই, তাহার উপবেই ক্রহ্বত্বঃ পরস্ত ইহা! থাকুক ) ব্রহ্ধাি দেবতাঁও 
'আপন সামর্থে* এ উর্ধমূলের সমত| লাভ করিতে পারে না) ইহাদের উপরে, 


১ বেদপছ্ের ; ২ শ্রেষ্ট ব্যক্তিত্বার! নির্দিষ্ট বিধি; ৩ শাখাপল্পব; 
৪ সরল শাখা; €& স্তরেস্তরে, ৬ অঙ্কুর; 
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সনকাদি নামে বিখ্যাত অপর একটি (নিবৃত্তিমার্গের ) শ্রাখা আছে--যাহ। 
ফলমূলঘ্বারা বাধাপ্রাপ্ত ন! হইয়! ব্রন্ধে গিয়! প্রবেশ করিয়াছে; এইভাবে 
মহুত্যরূপ শাখা হইতে র্দে ব্রদ্ধাদি পর্যন্ত শাঁখাপল্লবগুলি অনেক উর্দাদেশ 
পর্ধ্যস্ত বিস্তৃত হয়) ছে পার্থ, উপরের ব্রদ্ধাদিরূপ শাখ' মনুন্তশীখা হইতেই 
উৎপন্ন হয় ;-এইজন্যই এই নিয়ের মন্ুয্য শাখাকেই মূল বল! হয়) এইভাবে 
তোমাকে এই অধোর্ধশাখ! অলৌকিক উর্ধমূল ভববৃক্ষের কথা বলিলাম; 
সার এই বৃক্ষের যে মুল নীচের দ্দিকে গিয়াছে সবিষ্তারে তাঁহারও বর্ণন। 
কবিলাম__এখন এই সংসারবৃক্ষকে কি করিয়া সমূলে উৎপাঁটন কর) যাঁয়, 
তাহাই শ্রবণ কর। 


ন রূপমস্তেই তথোপলভ্যতে নাস্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা। 
অশ্বথমেনং স্থুবিরঢমূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্বা ॥ ৩ 


হে কিরীটি, তোমার মনে এই ভাবন! হইতে পারে যে “এমন কি সাধন 
আছে, যাহ! দ্বার এই বিশাল বৃক্ষকে উৎপাঁটন করিয়া ফেল! যায়? ইহার 
উর্ধমুখী শাখাগুলি বাড়িয়া ব্রদ্ধলোঁক পধ্যন্ত পৌছিয়াছে__ইহার মূল নিরাকার 
ব্রত্মেই অবস্থিত । ইহা র.নিয়ীভিমুখী শাখাগুলি স্থাবরের অস্তভাগ পধ্যস্ত বিস্কৃত, 
ইহার মধ্যভাগে মানবরূপী একটি ন্বতন্ত্র মূল বাহির হইয়াছে (২১৯) এমন দৃঢ় 
ও বিশাল বৃক্ষকে কে বিনাশ করিতে পারে? এই প্রকার ছুর্ববল ভাবন। ঘেন 
তোমার মনে কখনও না আমে; এই্‌ বৃক্ষকে উৎপাটন করা কি বিশেষ 
শ্রমসাধ্য ? বালকদের ভয় দূর করিবার জন্য কি বাগুলকে ( ভূতকে ) 
দেশছাড়া করিতে হয়? করিত গন্ধর্যদর্গ (আকাশে লঞ্চিত মেঘপুঞ্জ ) 
কি ধ্বংম করিতে হয়? খরগোসের শিং কি ভাজ! যায়? আকাশকুহ্ম কি 
চয়ন কর যায়? তেমনি, হে বীর, এই সংসাররগী বৃক্ষ অবাস্তব ও অসত্া,__ 
তাহাকে উৎপাটন করিতে কোন ভয় হইবে কেন? আমি ইহার মূল ও 
শাখার যে বর্ণনা করিয়াছি, তাহা বন্ধ্যার ঘর পুত্রকন্ায় ভরিয়া আছে-_ 
এইন্প বর্ণনীর ন্থায় ; শ্বপ্রের কাহিনী কি জাগিয়া উঠিলে কোনও 
কাজ দেয়? এই বৃক্ষের কাহিনীকেও তুমি তেমনি অলীক ও ব্যর্থ বলিয়। 


১ স্থকুদার; ২ অবস্থিত; ৩ মারিতে হয়? তাঁড়াইতে হয়? 
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জানিও১+ এইজন্ত, হে ধনগ্রয়, কচ্ছপের দ্বৃত ঘেষন রাজাকে পরিবেশন করা 
ধায় না, আমি ঘে সংসারবৃক্ষের ম্বরূপের বর্ণনা করিলাম তাহাও তেমনি মায়া 
বা ভ্রাস্তিপূর্ণ )+ মূলতঃ অজ্ঞান যদি মিথ্যাই হয়, তবে অজ্ঞানপ্রন্ত কাধ্যের 
কি মূল্য? সেইজন্য, ত্য বিচার করিয়। দেখিলে, এই সংসারবৃক্ষের সমন্তই 
মিথ্যা ;। আর যাহার! বলে এই বৃক্ষের অস্ত নাই, সত্য বিচার কৰিলে, 
তাহার! একপ্রকার ঠিকই বলে; জাগ্রত ন] হওয়া! পর্ধযস্ত কি নিত্ত্রার অস্ত 
হয়? বাত্রি শেষ ন। হইলে কি উধাঁব আগমন হয়? (২২?) তেমনি, 
হে পার্থ, যতক্ষণ ন৷ জ্ঞানের উদয় হয়, ততক্ষণ এই ভবরূপী অশ্বখের অস্ত 
হয় না3+ এই সংসারকে ষে অনাদি বল] হয়, ইহাও মিথ্যা নহে, 
উপরোক্ত বিচার অন্থুপারে ইহ ঠিকই $+ যাহার জন্মই হয় না, তাহার মাত 
কে কি করিয়া বলা যায়? এই বৃক্ষের কোনও অস্তিত্বই নাই, সেইজন্যই 
ইহাকে অনাদি বল! যায় ১+ ইহার আদিও নাই, অন্তও নাই, স্থিতি নাই, 


+ এখানে পাঠীস্তরে অন্ক ছুটি ওবী আছে--“তাহা না হইলে, এই বৃক্ষটি সত্যই যদি 
আমি যেমন বর্ণনা করিয়াছি তেমনি অচলমূল ও দৃঢ় হয়, তবে কোন্‌ মায়ের সন্তান তাহাকে উৎপাটন 
করিতে সক্ষম হইবে? ফু" দিয়! কি আকাশকে উড়াইয়া দেওয়] যায়?” . 

+ পাঠীস্তরে অন্য একটি ওবী দেখ! যায়_-সগজলের সরোবর দূর হইতেই দেখিবার 
যোগ্য, কিন্তু উহার জলে কি ধানের চারা বপন কর! যায় ?” 

+ এইস্থলে পাঠাস্তরে অন্ত তিনটি ওবী আছে-_ 

“প্রবহমান বায়ু শান্ত না হওয়। পর্য্যন্ত সমুদ্রের তরঙ্গরাজি অনন্ত বলিল্লা প্রতিভাত হয় , 

এইজস্য যখন নূর্যা অস্ত যায়, মুগজলও অৃষ্ঠ হয়, দীপ নির্ব্ধাণ করিলে তাহার প্রভাও নষ্ট হয়; 

তেমনি, যখন মায়! বা অবিষ্ভার বিনাশকারী জ্ঞানের বিকাঁশ হয় তখনই এই সংসাররগী 
বৃক্ষের অন্ত হয়, তাহা ন। হইলে কখনও হয় ন! » 

+ পাঠীস্তরে এই স্থলে অন্ত ছুটি ওবী আছে-_. 

“কারণ, এই সংসারবৃক্ষটি যখন অবাস্তব ও অসতা, তখন তাহার আদিই বা কি, এবং কি 
করিয়া হইবে ? 

যাহার সত্যই উৎপত্তি আছে তাহার সধ্বন্ধেই বলা যায় যে ইহার আদি আছে, পরম্ত যাহার 
অস্তিত্বই নাই, তাহার মূল বা! আদি কোথা হইতে আসিবে ?” 

+ পাঠাস্তরে এখানে আরও অনেকগুলি ওবী আছে_- রঃ 

“ন্ধ্যার পুত্রের জন্মপত্রিক! কোথা হইতে আসিবে? আকাশের নীল ভূমিকাই বা কি করিয়া 
কল্পন। কর। যার? হে পাণ্ডব, আকাশকুসুমের ডট! কে ভাঙ্গিবে? হৃতরাং যাহার অভ্তিত্বই 
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রূপও নাই,-ইহাকে উৎপাটন করিবান জন্ত কোনও তোড়জোড়ের 
(পরিশ্রম বাঁ কষ্ট) কি প্রয়োজন? হে কিরীটি, আত্মন্বরূপের অজ্ঞানের 
জন্যই এই মিথ্যা সংসার এত বলবান হয়, আত্মজ্ঞানের শস্ের স্বার। ইহাঁকে 
কাটিয়া! ফেল। উচিত ) নতুবা জ্ঞান ভিন্ন অন্ত যে কোনও উপায়ে ইহাকে জয় 
করিবার চেষ্টা! করিলে, তাহা দ্বারা আরও অধিকতর ভাবে এই বৃক্ষের কাদে 
জড়াইয়া! পড়িবে; ইহার কত শাখা-প্রশাখায়, উর্ধে এবং অধোভাগে, 
ঘুবিয়! বেড়াইবে? স্থতরাং সম্যগ্চ্চান দ্বার ইহার মূল যে অজ্ঞান, তাহাকে 
ছেত্বন কর ; সপত্রমে রজ্ছুকে ঘগ্িবার আঘাত করিবার চেষ্টা করিলে কি 
সারা পরিশ্রম ব্যর্থ হয় না? মৃগজলকে গঙ্গা (নদী) মনে করিয়া তাহা 
পার হইবার জন্য ভোঙ্গ৷ তৈয়ারী করিবার উদ্দেশ্টে যে বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া 
বেড়ায় সে যেমন সত্য সত্যই জলের প্রবাহে ডুবিয়া মরে ; তেমনি, ছে বীর, 
এই মিথ্য। সংসারকে নাশ করিবার জন্য যে উপায় চিন্তা করে সে আত্মজ্ঞান 
হারায়। এবং তাহার বাস কুপিত হয় (সংসারভ্রম দিনে দিনে বাড়িতে 
থাকে ); (২৩০) হে ধনপ্রয়, যেমন ন্বপ্রে প্রাপ্ত আঘাতের একমাআ ষধ জাগ্রত 


ন[ই, তাহার আদ্দির ভাবনা কোথ! হইতে আসিবে? মাটির ঘট তৈয়ারী না করিলে যেমন তাহার 
অত্তিত্বই নাই (তাহার নাস্তিত্ব হবয়ংসিদ্ধ ), তেমনি এই সমূল বৃক্ষটিকে অনাদি বলিয়] জীনিবে ; 

হে অঞ্ঞুন, তুমি বুঝিয়া যাখ,_ইহার আদিও নাই, অন্তও নাই, মধ্যন্থলে যে স্থিতির আভাস 
পাওয়া যায়, তাহাও মিথা! ; মৃগজল ব্রদ্মগিরি হইতে বাহির হয় না, এবং সমুক্ত্রেও গিয়! প্রবেশ করে 
না-_মধ্যস্থলে যেমন ইহীর ব্যর্থ আভাস দৃষ্ট হয়, তেমনি, এই সংসারের কোনও আদিও নাই, অন্তও 
নাই”_ইহার বাস্তব কোনও অস্তিত্বই নাই,_পরন্ত ইহীর মিথ্য। অস্তিত্বের অপূর্্তা৷ ভাসমান হয়; 

ইন্্ধন্থ যেমন নান! রংয়ে রঙ্গীন দেখায়, তেমনি এই সংসার অজ্ঞানের নানাবিধ বর্ণে রঞ্জিত 
দেখায় : চতুর নট যেমন শ্বিভিন্ন বেশে লোকের মনোহরণ করে, সংসারের এই মধ্যবর্তী আভাস তেমনি 
অজ্ঞানীর চক্ষুতে ভ্রম উৎপাদন করে : আর, আকাশের কোনও রং না থাকিলেও কখনও কখনও 
নীলবর্ণ দেখায়-__পরন্ত পরক্ষণেই তাহা মিলাইয়া যায়; 

বপ্নে দৃষ্ট মিথ্যা সত্য বলিয়া মানিয়। লইলে কি তাহ! হইতে কোনও কাজ পাওয়া যায়? তেমনি 
এই ক্ষণিকের আতাসও মিথা।; জলের মধো নিজের প্রতিবিশ্ব দেখিয়া বানর যেমন তাহা ধরিতে 
বায়, কিন্তু ধরিতে পারে না ; এই জগদাভাস চকিতে দৃষ্ট হয় এবং পরক্ষণেই লোপ পায়-_ইছার 
চঞ্চলতা৷ তরঙ্নডঙ্গের চঞ্চজত! ও বিছ্যতের গতিকেও হার মানায়; গ্রীম্মের শেষে যেমন বায়ুর 
প্রধাহ সামনে কি পিছন হইতে আসিতেছে বুঝা! যাঁয় না, তেমনি এই মধ্যস্থ তরুবরের কোনও বাস্তব 
স্থিতি নাই?» 

২৯ 


৪৫৩ জ্ঞানেখবরী 


হওয়া, তেমনি জ্ঞানখড় গের দ্বারাই এই অজ্ঞানমূল সংসারকে ছেদন কর! 
যায়; পরস্ত, এই জ্ঞানখড়গ সহজভাবে চাঁলন1 করিলে, বুদ্ধি বৈরাঁগ্যের নিত্য 
নৃতন অমোঘ বল প্রাপ্ত হইবে; বৈরাগ্যের উদয় হইলেই, মন্ুম্য ত্রিবর্গের 
তাপ হইতে তেমনি ভাবে মুক্তি লাভ করে, যেমন কুকুর বিষাক্ত অন্ন খাইয়া 
তৎক্ষণাৎ তাহা বমন করিয়া ফেলে; হে পাগুব, যখন সংসারের প্রত্যেক 
পদার্থ বিরক্তি উৎপাদন করে, তখনই বুঝিতে হুইবে যে বৈবাগ্য প্রবল 
হইয়াছে; দেহাভিমানের আবরণ একেবারে ত্যাগ করিয়! এই অস্ত্র প্রত্যগ্বুদ্ধি 
বা আত্মভাবনাব্ূপ করতলে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিতে হইবে ১১ বিবেকরূগী 
শানের উপর “ক্রদ্ষাম্মি” এই তীক্ষ আত্মবোধন্নপী ভাবন! দ্বারা এই অন্ত্রকে 
শান দিতে হইবে, এবং পূর্ণ বোধের চূর্ণঘার1 ইহাকে মাঁজিতে (পালিশ করিতে) 
হইবে) ইহার পর, নিশ্য়ের মুষটিতে__কিরকম শক্তিলাভ হুইল পরীক্ষ। 
করিবার জন্য ছু-একবার প্রয়োগ করিয়া দেখিতে হইবে, অনম্তর অতিশ্তদ্ধ 
মননছ্বার। ইহাকে তৌল ( পত্রীক্ষা ) করিবে; পরে, নিদিধ্যানন ঘবার। যখন 
এই শস্্ ও শস্ত্রধারী সম্পূর্ণভাবে একরূপ হইয়া যাইবে, তখন ইহার আঘাতে 
কিছুই টিকিতে পারিবে না; অদ্বৈত তেজোদৃপ্ত আত্মজ্ঞানের এই অস্ত 
সংসার-বৃক্ষের কোথায়ও কিছু অবশিষ্ট রাখিবে না (তাহাকে নিশ্ম,ল করিবে )+ 
তখন চন্দ্রমার প্রকাঁশে যেমন মুগজল অদৃশ্ত হয়, তেমনি সংসারবৃক্ষের 
'উর্ধভাগ ব। উর্ধে অবস্থিত মূল ও অধোভাগে শাখা-প্রশাখার বিস্তারও 
অদৃশ্য হয়; (২৪০ ) হে বীর শ্রেষ্ঠ অজ্জুন, এইভাবে, আত্মজ্ঞানের থড়া দ্বারা 
উর্ধমূল এই সংসার ব্বপী অশ্বথ বৃক্ষকে ছেদন করা৷ উচিত । 


ততঃ পদং তৎ পরিমাগিতব্যং যন্মিন্‌ গতা ন নিব্তৃস্তি ভূয়ঃ। 
তমেব চাছ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রস্থতা পুরাণী ॥ ৪ 


১ আত্মভাবনারপ তরবারি দৃঢ়হস্তে ধারণ করিতে হইবে। 

+ পাঠান্তরে এখানে অপর ছুটি ওবী দেখা যায়-_ 

"শরতের প্রারন্তে বাছু যেমন অসার জঞ্জালকে দুর করে (আকাশকে মেবমুক্ত করে) কিনা 
উদ্দিত হুর্ধয যেমন অন্ধকারকে গ্রাস করে 

অথবা, জাগ্রত হইলে যেমন স্বপ্নের সমস্ত খেলার অন্ত হয়, আত্মজ্ঞানরূপ তীক্ষধার অস্তও তেমনি 
করে (সংসারতক্লকে নাশ করে )” ॥ 

২ অধোমুল। 
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তাহার পর মন্গস্ের আত্মন্বক্ষপ দর্শন হয়-__যাহার সম্বন্ধে 'ইছা অমুক 
বস্থ' বল! ঘায় না এবং যাহা অহংতাবিনাই শ্বয়ংসিদ্ধ; পরস্ত, মূর্থ ব্যক্তিগণ 
দর্পণে আপনার একটি মুখের স্থলে দুইটি দেখে, তুমি তেমন করিও না 
( দ্বৈতাভাস স্বীকার করিও ন1) +অধৈতদৃষ্টি দ্বারা আত্মন্বক্ষপ দর্শনের ইহাই 
রীতি-_-ইহা তোমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি; ন| দেখিয়াই ধাহাকে 
দেখ। যায়, নী জানিয়াই ধাহাকে জান। যায়, যে বস্তকে 'আঘ্ঘপুরুষ, বল। 
হয়; তাহার সম্বন্ধে উপাধির আশ্রয় লইয়! শ্রুতি অনেক কথা বলিয়াছে,, 
এবং ব্যর্থই তাহার নামরূপের বর্ণনা করিয়াছে; স্বর্গস্থখে ও সংসারে 
বিরক্তি উৎপন্ন হইলে মুমুক্ষগণ “এখানে আর ফিবিয়া আসিব না" এই 
প্রতিজ্ঞা করিয়। (ধাহার সন্ধানে) যোগজ্ঞানে আন্দঢ় হুইয়া বাহির হন; 
বৈরাগ্যের বাজী জিতিয়া ( ৫বরাগ্য সাধন করিয়!) সংসারকে পদর্দলিত 
করিয়! সন্মুখে অগ্রলর হন, এবং কর্শমার্গের আকাজ্কিত ব্রহ্ষপদের পর্বত 
পার হুইয়া আরও আগে চলিয়া যান; অহংতাদি ভাব হইতে সম্পূর্ণ 
বিমুক্ত হইয়! জ্ঞানিগণ যে মুলঘরে ( পরমপদে ) যাইবার অনুজ্ঞাপত্র প্রাণ্ধ 
হন) যে বস্তর স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানহীনতার জন্ত এই বিশ্বসংসারের বৃহৎ 
মিথ্যাভাঁল হয়, এবং অস্তিত্ববিহীন “তুমি” “আমি' এই হ্বৈতভাবের প্রসার 
হয়; (২৫০) যে মূল বস্ত হইতে, ছুর্ভাগার শু (বার্থ) আশার স্তায়, 


+  পাঠান্তরে ইহার পর অন্ত পাঁচটি ওবী আছে-_ 

“হে বীর অজ্জুন, আত্মদর্শন করিবার ইহাই রীতি- কুয়া খু'ড়িবার পুর্বেবেই যেমন মাটির নীচে 
ঝরনা আপন স্থানে জলে ভরিয়। থাকে ; 

অথবা, জল শুকাইলে প্রতিবিম্ব যেমন নিজবিম্বের মধোই মিলাইয়] যায়, কিন্বা৷ ঘট লঙ্গিয়] 
গেলে ঘটাকাশ ষেমন আকাশে লীন হয়; 

অথবা, ই্বননলিয়া গেলে বহি যেমন নিজের মূলম্বরূপে লীন হইয়! বায়, তেমনি, হে ধনগয়, 
আাত্বন্বক্সপকে দেখিতে হইবে; 

এই আত্মম্বকপদর্শন ঠিক তেমনিই, যেমন জিহবা স্বয়ং আপনার ম্বাদগ্রহণ করে, অথব। নেত্র 
নিজের অক্ষিগোলকটিকে দেখে; 

কিম্বা তেজ ঘেমন তেজের মধ্যেই মিলিয়া যায়, আকাশ আকাশেই ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, অথব। 
শান। স্থানের জল যেমন জলাশয় ভরিয়া দেয়; 

১ শ্রুতিজিহ্বা চালন! করে 


৪৫২ জ্ঞানেশরী 


এত বৃহৎ এই বিশ্বপরম্পরার বিস্তার বাড়িতে থাকে ; হে পার্থ, সেই যে 
আত্ভ (মূল) বস্ত--আপনার আত্মস্বক্বপ,-তাহাকে, বরফ দ্বারা যেমন 
বরফ জমান যায়, তেমনিভাবে দেখিবে ; হে ধনগ্রয়, এই বস্তকে আর একটি 
চিহ্ন হার! জান! যায়,তাহ] এই যে, একবার এই শ্বর্কপের দর্শন হইলে 
আর সেখান হইতে ফিরিয়া আসিতে হয় না পরস্ধ, মহাপ্রলয়ে যেমন 
সর্বত্র জলময় হয়, তেমনিভাবে ষে জ্ঞান সর্বত্র সমানভাবে ব্যাঁপিয়। থাকে, 
সেই জ্ঞান ছারাই এই আত্মদর্শন হয়।  « 


নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ। 
দন্ৈবিমুক্তাঃ সুখছ:খসংজ্বৈচ্ছস্তামুাঃ পদমব্যয়ং তৎ॥ ৫ 


বর্ধার অস্তে যেমন আকাশ মেঘমুক্ত হয়, তেমনি যে মঙ্থস্তের মন হইতে 
মান, মোহ আদি বিকার অন্তহিত হয়; আত্মীয়বর্গ যেমন নির্ধন ও মিষ্টুর 
মস্ন্ের সঙ্গ ত্যাগ করে, তেমনি যিনি সর্বপ্রকারে বিকারের পাশ হইতে 
মুক্ত; ফল ধরিলেই যেমন কদলী বৃক্ষ উন্মলিত হয়, তেমনি প্রবল ( সম্পূর্ণ) 
আত্মপ্রাপ্তির জন্য ধাহার সমস্ত ক্রিয়াই ক্রমে ক্রমে বন্ধ হইয়। যায়ঃ অগ্নি 
লাঁগিলে পক্ষিকুল যেমন বৃক্ষ হইতে পলাইয়। যায়, তেমনি ধিনি সর্ধপ্রকারে 
সংকল্প বিকল্প ত্যাগ করিয়াছেন; যে তে্ববুদ্ধির ভূমিতে সকল দৌষরূপ 
তৃণের অঙ্কুর উৎপন্ন হয়,__ধিনি লেই ভেদবুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণভাবে বিমুক্ত; 
সূর্যোদয় হইলে যেমন রাত্রির অন্ধকার আপন! হইতেই পলায়ন করে, তেমনি 
ধাহার দেহভিমান অজ্ঞানের সহিত নষ্ট হইক্মাছে১ ) (২৬০) আমু ফুরাইলে 
জীব যেমন অতকিতে শরীরকে পরিত্যাগ করে, তেমনি ধিনি অজ্ঞানময় 
দ্বৈতভাবকে পরিত্যাগ করেন; পরশ পাথরের কাছে ঘেমন লৌহের সম্কট 
উপস্থিত হয়; সুধ্যের সহিত অন্ধকারের যেমন মিল হয় না, তেমনিভাবে 
ধাহাঁর কাছে দ্বৈতবুদ্ধির দুফাল হয়? সুখ-ছুংখাকারে দেছে ষে ঘন্্ দৃষ্টিগোচর 
হয়, ধাহার সম্মুখে সেই ছন্দ ক্ষণমান্রও দাড়াতে পাবে ন1; শ্বপ্রে দৃষ্ট বাঁজ্য বা 
মরণ যেমন জাগ্রত অবস্থায় হর্ষ ও শোকের কারণ হয় নাঃ তেমনি স্থখ- 
ছুঃখরূপী পুণ্য ও পাপ উতৎপন্নকারী দ্বন্ব তাঁহাকে অভিভূত করে না--পর্প 


১ চলিয়া গিয়াছে; 
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যেমন গকুড়ের কাছে যাইতে পারে না; আর অনাত্ববস্তরূপ জলত্যাগ 
করিয়া! ষে স্থবিচাররূপী রাঁজহংস আত্মামন্দরূপ দুগ্ধ পান করেন? সুর্ধ্য যেমন 
ভূতলে জলবর্ষণ করিয়া পুনরায় তাহাকে আপনার কিরণজালছারা নিজের 
বিশ্বের মধো আকর্ষণ করিয়া লয়; তেমনি, আত্মভ্রাস্তির ( অজ্ঞানের ) জন্য 
চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত আত্মবস্তর সত্তাকে যিনি জ্ঞানদৃষ্টি১ দ্বারা অখগুদ্থরূপে একক্র 
করিতে সমর্থ; কিং বহুনা, ষাহাঁর বিবেক শুদ্ধ অস্তরে আত্মনির্ণয়ের মধ্যে 
ডূবিয়। যাঁয়-__-যেমন গঙ্গার প্রবাহ ,সমুত্রে ডূবিয়া সমরস হয়? সর্বত্র আত্মদর্শনের 
ফলে তাহার অন্ত কোনও অভিলাষ থাকে না দর্ধব্যাপী আকাশের ধেষন 
অন্তত্র যাওয়। অসম্ভব; (২৭০) অগ্নির ( জালামুখী ) পর্বতের উপর ঘেমন 
কোনও বীজের অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না-_তেমনি ধাহাঁর মনে কোনও বিকারের 
উদয় হয় না+ এই অসমন্বদ্ধ বর্ণনার আর কত বিস্তার করা যায়? পরমাণু 
যেমন বামুর অগ্রে তিষিতে পারে না, তেমনি, ধিনি বিষয়ের নামও শুনিতে 
পাবেন না); এইভাবে, ধাহারা জ্ঞানাগ্িতে সমস্ত কলুষ আহুতি দিয় নিশ্মল 
হইয়া! যান, তাহারা, খাটি সোন। যেমন সোনায় মিশিয়া যায়, তেমনিভাবে 
সেখানে (পূর্ণস্বন্ধপে ) গিয়! মিশিয়! যান? যদি প্রশ্ন কর “সেকোন্ঠাই?' 
তাহার উত্তর এই ষে সে সেই 'অব্যয়' পদ যাহার কোনও নাশ নাই ? যে বস্ 
দৃষ্টির বিষয়ীভূত হয় না, বা জ্ঞান-গোচর হয় না,_যাহার সম্বন্ধে একথ। 
বল। যায় না ষে “ইহা অমুক বস্ত? ; 


ন তদ্‌ ভাসয়তে সূধ্যে! ন শশাসঙ্কো ন পাবকঃ। 
যদ্‌গত্ব। ন নিবর্তস্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬ 


দীপের উজ্দ্ল' প্রভা, কিন্ব! চন্দ্রের প্রকাশ,_-কি আর বলিব? অংশুমালী 
সুর্যের প্রধুর তেজ ঘাহাঁকিছু প্রকাশিত করে; এ সমস্ত জগৎ যিনি অদৃশ্য 
হইলেই দৃষ্তমান হয়, ধাহার লোপ হইলে এই বিশ্ব ভাসমান হয়? শুভির 


০০ 


১ আত্ম; 

+ “মন্দার পর্বতরূপ মম্থনদণ্ড উঠাইয়৷ লইলে ক্ষীরসমুদ্র যেমন নিশ্চল হইয়।ছিল, তেমনি 
বাহার অন্তরে কামোম্মির শল্য উঠে ন! + 

“যোলকলায় পূর্ণ চত্্মার অঙ্গে যেমন কোনও নৃনতা দেখা যায় না, তেমনি বাহার মনে 
কোনও বাঁসনার দোষ উৎপন্ন হয় না ”-_পাঠাস্তরে এখানে এই ছুটি ওবী পাওয়া! যায় 


কি 


৪৫২ জানেশ্বনী 


এত বৃহৎ এই বিশ্বপরম্পরাঁর বিস্তার বাড়িতে থাকে; হে পার্থ, সেই ষে 
আস্ঘ (মুল) বস্ধ__ আপনার আত্মস্বরূপ,_তাহাকে, বরফ দ্বারা যেমন 
বরফ জমান যায়, তেমনিভাবে দেখিবে ; হে ধনঞ্জয়, এই বস্তকে আর একটি 
চিহ্ন দ্বার। জান] যায়,--তাহ1 এই যে, একবার এই স্বরূপের দর্শন হইলে 
আর সেখান হইতে ফিরিয়া আসিতে হয় না? পরস্ত, মহাপ্রলয়ে যেমন 
সর্বত্র জলময় হয়, তেমনিভাবে যে জ্ঞান সর্বত্ব সমানভাবে ব্যাপিয়। থাকে, 
সেই জ্ঞান ঘারাই এই আত্মদর্শন হয়)  * 


নিশ্নানমোহ। জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ। 
দবন্ৈবিমুক্তাঃ সুখছ:খসংজ্ৈ্চ্ছ্ত্যমুঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ॥ ৫ 


বর্ধার অস্তে যেমন আকাশ মেঘমুক্ত হয়, তেমনি যে মন্কৃষ্তের মন হইতে 
মান, মোহ আদি বিকার অন্তহিত হয়; আত্মীয়বর্গ যেমন নিধন ও নিষ্ঠুর 
মনুষ্ের সঙ্গ ত্যাগ করে, তেমনি ধিনি সর্বপ্রকারে বিকারের পাশ হইতে 
মুক্ত); ফল ধরিলেই যেমন কদলীবৃক্ষ উন্ম.লিত হয়, তেমনি প্রবল ( সম্পূর্ণ ) 
আত্মপ্রাপ্তির জন্য ধাহছার সমন্ত ক্রিগ্মাই ক্রমে ক্রমে বন্ধ হইয়া যায়? অগ্নি 
লাগিলে পক্ষিকুল যেমন বৃক্ষ হইতে পলাইয় যায়, তেমনি যিনি লর্ববপ্রকাঁবে 
সংকল্প বিকল্প ত্যাগ করিয়াছেন; যে ভেবঘববুদ্ধির ভূমিতে সকল দোষরূপ 
তৃণের অঙ্কুর উৎপন্ন হয়,_িনি মেই ভে্দবুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণভাবে বিমুক্ত; 
সু্যোদয় হইলে যেমন রাত্রির অন্ধকার আপন! হইতেই পলায়ন কৰে, তেমনি 
ধাহার দেহাভিমান অজ্ঞানের লহিত নষ্ট হইয়াছে, ; (২৬০) আমু ফুপলাইলে 
জীব যেমন অতকিতে শরীরকে পরিত্যাগ করে, তেমনি যিনি অজ্ঞানময় 
দ্বৈতভাবকে পরিত্যাগ করেন; পরশ পাথরের কাছে ধেমন লৌহের সন্কট 
উপস্থিত হয়; সুর্যের সহিত অন্ধকারের যেমন মিল হয় না, তেমনিভাবে 
ধাহার কাছে ছৈতবুদ্ধির দুধাল হয়; সুখ-ছুঃংখাকারে দেছে যে ঘন্ব দৃষ্টিগোচর 
হয়, ধাহার সম্মূথে সেই ঘন্য ক্ষণমান্র'ও দ্াড়াইতে পারে ন।7 স্বপ্সে দৃষ্ট রাজ্য বা 
মরণ যেমন জাগ্রত অবস্থায় হর্য ও শোকের কারণ হয় না; তেমনি স্থখ- 
ছুঃখরূপী পুণ্য ও পাপ উৎপর্নকারী হ্বন্ব তাহাকে অভিভূত করে না-_সর্প 


১ চলিয়। গিয়াছে ; 
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যেমন গরুড়ের কাছে যাইতে পাবে না; আর অনাত্ববন্তরূপ জলত্যাগ 
করিয়া ষে স্থবিচাররূগী রাজহংস আত্মানন্দকূপ দুগ্ধ পান করেন? সুর্য যেমন 
ভূতলে জলবর্ষণ করিয়া পুনরায় তাহাকে আপনার কিরণজালঘ্বার| নিজের 
বিশ্বের মধো আকর্ষণ করিয়া লয়; তেমনি, আত্মভ্রান্তির ( অজ্ঞানের ) জন্ত 
চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত আত্মবস্তর সত্তাকে যিনি জ্ঞানদৃষ্টি ছারা অথওদ্বরূপে একত্র 
করিতে সমর্থ; কিং বছনা যাহার বিবেক শুদ্ধ অন্তরে আত্মনির্ণয়ের মধ্যে 
ডুবিয়] যায়_-ধেমন গঙ্গার প্রবাহ সমুত্রে ডুবিয়া সমরস হয় ? সর্বত্র আত্মদর্শনের 
ফলে তাহার অন্ত কোনও অভিলাষ থাকে না- সর্বব্যাপী আকাশের ফেমন 
অন্তন্র যাওয়া অসম্ভব ; (২৭০) অগ্নির ( জালামূখী ) পর্বতের উপর যেমন 
কোনও বীজের অঙ্কুর উতৎপন হয় নাঁ_-তেমনি ধাছার মনে কোনও বিকারের 
উদয় হয় না+ এই অসন্বদ্ধ বর্ণনার আর কত বিস্তার করা যায়? পরমাণু 
যেমন বাধুর অগ্রে তিষ্ঠিতে পারে না, তেমনি, ধিনি বিষয়ের নামও শুনিতে 
পারেন না; এইভাবে, ধাহারা জ্ঞানাগ্সিতে সমস্ত কলুষ আহতি দিয়া নির্মল 
হইয়া যান, তীহার!, খাঁটি সোনা যেমন সোনায় মিশিয়! যাঁয়, তেমনিভাবে 
সেখানে ( পূর্ণনবস্পপে ) গিয়া! মিশিয়া যান $ যদি প্রশ্ন কর 'সেকোন্ঠাই? 
তাহার উত্তর এই যে সে সেই 'অব্যয়' পদ যাহার কোনও নাঁশ নাই; যে বস্ত 
দৃষ্টির বিষয়ীভূত হয় না, বা জ্ঞান-গোঁচর হয় না*ঘাহার সন্বত্ধে একথা 
বলা যায় না ষে “ইহা অমুক বস্ত" 


ন তদ্‌ ভাসয়তে সূর্্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ। 
যদ গত্ব। ন নিবর্তস্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬ 


দ্বীপের উজ্জ্বল প্রভা, কিনব! চন্দ্রের গ্রকাশ,_কি আর বলিব? অংশ্ুমালী 
হুর্ধ্যের প্রথর তেজ যাহাঁকিছু প্রকাশিত করে; এ সমন্ত জগৎ যিনি অদুশ্ঠ 
হইলেই দুর্ঠমান হয়, ধাহার লোপ হইলে এই বিশ্ব ভাদমান হয় শক্তির 


৯ 

+ “মন্দার পর্বতরূপ মন্থনদও্ড উঠাইয়৷ লইলে ক্গীরসমুদ্র যেমন নিশ্চল হইয়(ছিল, তেমনি 
বীহায় অন্তরে কামোগ্মির শল্য উঠে না ৮ 

“যোলকলায় পূর্ণ চন্রমার অঙ্কে যেমন কোনও নু[নত| দেখা যায় না, তেমনি খাহার দান 
কোনও বাসনার দে উৎপন্ন হয় না ”- পাঠাস্তরে এখানে এই ছুটি ওবী পাওয়। যায়; 
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আন ঘেমন ঘেমন মন্দীভূত হয়, তেমন তেমন উহাতে রৌপ্যের ভাস সত্য 
মনে হয়, অথবা, যেমন ধেমন রজ্ছুর জ্ঞান লোপ পায়, তেমনি উহার সম্বন্ধে 
সপ্পভ্রম দৃঢ় হয়) তেমনি, যে বস্তর প্রকাশ ঢাকিয়া গেলে ("অন্ধকার হইলে) 
চন্ত্রন্র্ধার্দির প্রচণ্ড তেজ প্রকাশিত হয়; সেই যে বস্ত, তাহ কেবল 
তেজোরাশি,__যাঁহ। সর্বভূতে সমানভাবে ব্যাপ্ত হইয়া আছে, _-এবং যাহা 
চন্দ্র্ধ্যের মনে প্রকাশিত হয় (অর্থাৎ যাহার প্রভাবে চন্দ্র সুধ্য প্রকাঁশ 
বিকীরণ করে )$ (২৮০) স্ৃতরাং, চন্দ্স্থর্যেবু প্রকাশ এই ব্রক্ষবস্তর প্রকাশেরই 
প্রতিফলিত আংশিক প্রকাশ মাত্র ;_ এইজন্য |সমত্ত তেজোময় পিগ্ডের ষে 
তেজ, তাহা এই ব্রহ্ববপ্তরই একটি অংশ; আঁর, হ্্যোদয় হইলে যেমন 
চন্ত্রের সহিত নক্ষত্রপুঞ্জ লুপ্ত হয়, তেমনি ব্রহ্মবস্তর প্রকাশ হুইলে সৃর্্যচন্্ সহ 
সমস্ত জগতের লোপ হয়; অথব] জাগ্রত হইবার ম্ময় যেমন ত্বপ্নের আভাস 
তিরোছিত হয়,১ কি্বা, সন্ধাকালে যেমন ম্বগতৃষ্িক। অস্তহিত হয়; তেমনি, 
যে বস্তর সন্লিধানে অন্য কোনও আভাসই টিকিতে পারে না, তাহাই 
আমার মুখ্য নিজধাম জাঁনিবে ; সেইস্থানে একবার পৌছিয়! গেলে, সাগরে 
লীন জলম্োতের ন্যায়, কেহই আর পশ্চাৎদিকে পদক্ষেপ করেন না (ফিরিয়। 
আসেন না); কিন্বা, লবণে প্রস্তত হস্তিনী যেমন সাগরে প্রবেশ করিয়। 
আর ফিবিয়| আসে না) অথবা, অগ্নির শিখ। আকাশে উঠিয়া গেলে যেমন 
আর নামিয়। আসে না,-_উত্তপ্ত লৌহথগ্ডের উপর জল নিক্ষেপ করিলে যেমন 
তাহ আর ফিরিয়। পাওয়া যায় না; তেমনি, শুদ্ধ জ্ঞান হইলে যে ব্যক্তি 
আমার সহিত একরূপ হইয়া যাঁন, তাহার পুনরাবুত্তির পথ বন্ধ হয়)” 
তখন প্রজ্ঞাপৃথিবীর বাজ। (বুদ্ধিমানশ্রেষ্ঠ ) পার্থ বলিলেন_-"হে দেব, 
আপনি আমাকে কপ] করিয়াছেন, আমার একটি প্রার্থনা আছে, তাহ! 
শ্রবণ করুন ; ধাহার। আপনার সহিত একরপ হইয়া যান, এবং আঁর 
ফিরিয়া আসেন না, তাহারা কি আপন। হইতে ভিন্ন না অভিন্ন? (২৯০) 
যদি তাহার] অনা্দিপিদ্ধ ভিন্নই, তবে তাহারা ফিনিয়। আসেন না একথা 
অসগত,_ভ্রমর ফুলে বদিলেই কি ফুল হইয়া যায়? যে বাপ লক্ষ্য হইতে 
ভিন্ন, সে বাণ লক্ষ্য ম্পর্শ করিয়া পুনরায় ফিরিয়া পড়ে,-তেমনি জীবও 


অন্তবায়, ২ মুলে "বাউলেঁ” “পাউলে”র অপপাঠ মনে হয়; ৩ লবণসাগরে , 


পঞ্চদশ অধ্যায় ৫ ৫ 


আপনাকে স্পর্শ করিয়া ফিরিয়া আসিবে ; অথব!, যদি আপনি ও ভ্বীব 
স্বভাবতঃ একই, তবে কে কাহার সহিত মিলিবে? অস্ত্র নিজেকে কি 
করিয়। বিদ্ধ করিবে? স্থতরাং, যে জীব আঁপন। হইতে অভিন্ন, তাহার সঙ্গদ্ধে 
আপনার সহিত সংযোগ বা বিয়োগের কথ! উঠিতে পারে না,-_-যেমন 
অবয়বগুলি শরীর ছইতে ভিন্ন, একথা বল! যাঁয় না; আর, যদ্দি জীব আপন 
হইতে সর্বদা ভিন্ন ই, তবে সে কোথায়ও আপনার মহিত মিলিয়। এককপ 
হইতে পারে না-তাহাঁর1 পুনরায় ফিরিয়া আসে বা আসে না একথার 
বিচার১ সম্পূর্ণ নিরর্ঘক; এখন, হে বিশ্বতোমুখ দেব, আমাকে বুঝাইয়া 
বলুন_যাহীর! আপনাকে প্রাপ্ত হুইয়। আর ফিরিয়। আসে না, তাহার! 
কে?” অজ্জুন এই সংশয় প্রকাশ করিলে, শিষল্কের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া 
সর্বজ্ঞ-শিরোমণি শ্রীকষ্ের অত্যান্ত সন্তোষ হইল; এবং তিনি বলিলেন 
_পহে মহাঁমতে, যাহার আমাকে লাভ করিয়! আর ফিরিয়া আসেন না_ 
তাহার। আমা হইতে ভিন্ন এবং অভিন্ন, দৃষ্টিভঙ্গী অস্থপারে এ-ছুকথাই বল 
যাঁয়; গভীরভাবে বিচার করিলে, স্বভাঁবতঃ তীহাঁর! ও আমি একই, তবে 
সাধারণ দৃষ্টিতে তাহারা আঁমা হইতে ভিন্ন এইরূপ মনে হয়? যেমন 
জলের উপর তবঙ্গ উঠিলে তাহার্দের জল হইতে ভিন্নই দেখায়, যদিও 
বাস্তবিকপক্ষে তাহারা কেবল জলই ; (৩০৭) কিন্বা, অলঙ্কার স্বর্ণ হইতে 
ভিন্নই দেখায়, পরস্ত বিচার করিয়া দেখিলে (দ্বর্ণ হইতে প্রস্তত ) সমস্ত 
অলঙ্কারই সোন। ভিন্ন কিছুই নহে; তেমনি, হে কিরাটি, যদি জ্ঞানের দৃষ্টিতে 
বিচার কর] যায়, তবে তাহারা আম! হইতে অভিন্নই,__ভিন্নতা যাহ দেখ] 
যায়, অজ্ঞানই তাঁহার একমাত্র কারণ; ব্রহ্মবস্তকে যদি সঠিক বিচাঁর কর! 
যায়, তবে এককফ্রেবাদ্বিতীয় আমাতে ভিন্নত্ব কি করিয়। আসিবে যাঁহ। 
ভিন্নাভিন্ন ব্যধ্হারেই (মায়ার উপাধিতে ) প্রকট হয়? স্ুর্ধ্যের বিশ্ব যদি 
সার] আকাশকে ব্যাপ্ত করিয়া নিজের উপরের মধ্যে ভরিয়! নেয়, তবে প্রতিবিশ্ব 
কোথায় পড়িবে? কিরণজালই বা, কোথায় যাইবে? হে ধনঞ্জয়, 
প্রলয়কালের জলে কি জোয়ার আসে ? তেমনি, বিকাররহিত, একমেবাছিতীয় 
আমার কি কোনও অংশ হইতে পারে? পরস্ধ, প্রবহমান জলের শ্োোতি 


১ ইহা; 
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একত্র হইলে খজু গ্রবাহও বাঁকিয়। যায জলের উপাধির জন্য ( প্রতিবিশ্ 
পড়িয়া ) হ্ুর্ধ্ের দ্বৈতত্ব আসে (ছুইটি দেখায়); আকাশ চতুষ্কোণ কি 
গোলাকার কি করিয়া বল। যায়? পরস্ত (ঘট মঠের দ্বার! বেটিত 
হইয়। ) ঘট ও মঠের উপাধির জন্য তাহাকে তেমনি দেখায়) আরও দেখ, 
যদি কেহ স্বপ্নে রাজা হইয়। যায়, তবে কি নিন্রার আধারে সে একাই মার! 
জগৎ ভবিয়। ফেলে না? খাদ মিশ্রিত হইলে খাঁটি মোনার “কল” ষোল 
আনা হইতে নামিয়া যায়, তেমনি শুদ্ব-ত্বরূপ আমি খন আপন মায়ার 
স্বার৷ পরিবেষ্টিত ( হইয়া বিকারপ্রাপ্ত ) হই; তখন অজ্ঞাঁনের উৎপত্তি হয়, 
এবং এই অজ্ঞান হইতেই মনে “কোহং" (আমি কে?) রূপ বিকল্প উৎপন্ন 
হয় এবং তখন জীব “এই দেহই আমি” এইবপ স্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত 
হয় । (৩১০) 


মমৈবাংশে! জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতন: 
মনঃ ষষ্ঠানীন্জরিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭ 


এইভাবে আত্মজ্ঞান শরীরের মধো সীমাবদ্ধ হইলে, সেই হ্থল্পপরিমাণ 
আত্মজ্ঞানই আমার অংশরূপে ভাসমান হয়; বায়ুর প্রবাছের জন্য সমুন্দে যে 
তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাহার! যেমন সমূদ্রেরই ক্ষুদ্র ক্ষুত্র অংশের ন্যায় দেখায়; 
তেমনি, হে পাও্স্থত, আমিই জড়পদার্থে চৈতন্য প্রদ্দান করি এবং দেহাভিমান 
উৎপন্ন করি বলিয়া জীবলোকে আমিই ( জীবাত্মা! ) জীবরধপে ভাসমান হই; 
জীবের দৃষ্টিতে চতুদ্দিকে যে ব্যাপার ঘটিতেছে দেখা যায়, 'জীবলোক' এই 
শষ তাছাকেই নির্দেশ করে; জন্ম ও মৃত্যুকে সত্য বলিয়া মানিয়! লওয়াকেই 
আমি “জীবলোক” বা “সংসার বলিতেছি॥ এবংবিধ জীবলোকে তুমি 
আমাকে তেমনি ভাবে দেখিবে, যেমন জল হইতে পৃথক ('জলাতীত') হইয়াও 
চন্দ্রম। জলে প্রতিবিদ্বিত হয় ; হে পাগুব, স্টিকমণিকে কুস্কুমের উপর রাখিলে 
সাধারণ লোকে তাছীকে লাল রংয়ের দেখে, যদিও উহ! লাল নহে; ক্যেমনি, 
যদিও আমার অনাধিত্ব গু নিক্ষিয়ত্ব অবিকৃত থাকে, তথাপি, আমাকে যে 
কর্ড ও তভোক্ত। ব্ধপে দেখা ধায়, তাহা ভ্রান্তি মাত্র, জানিবে ; ইহার তাৎপর্ধ্য 
এই যে- শুদ্ধ এই আত্মা প্ররুতির সহিত এঁক্য স্থাপন করিয়া হ্বয়ং এই 
প্রকৃতিধর্শের অধিকার স্বীকার করিয়া লয়; তখন মনা ছয়টি ইন্দ্রিয়, ও 


পঞ্চদশ অধ্যায় ৪৫৭ 


শ্রোত্া্ি প্রকৃতির কাধ্য করিবার অবয়বগুলি 'আমার' মনে করিয়। 
সাংসারিক ব্যবহারে প্রবৃত হয়; (৩২০) যেমন কোনও পরিভ্রাজক স্বপ্নে 
নিজেই নিজের কুটুম্বপরিবার হইয়া তাঁহাদের মোহে ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি 
করে; তেমনি, আত্মন্বর্ূপের বিস্বৃতি হইলে জীবাত্মবা আপনাকে প্ররূতি বা 
মায়ার সমান মনে করিয়া, তাহাকেই ভঙ্জনা করে; তখন মনের রথে 
আরোহণ করিয়।১ শ্রবণের রন্ধে প্রবেশ করে ও শবক্ধপী বনের মধ্যে ঢুকিয়া 
পড়ে; প্রকৃতির লাগাম ধরিয়া, হকের দ্বার দিয়! স্পর্শের ঘোর বনে প্রবেশ 
করে; কোনও এক সময়ে, নেত্রের দ্বার হইতে বাহিরে আসিয়। “রূপ? বিষয়ের, 
পর্বতে আরোহণ করিয় শ্বচ্ছন্দে বিচরণ করে; কিন্বা, হে বীর অঞ্জুন, 
জিহ্বার পথে বাহির হইয়া রস-বিষয়ের গুহায় ( অভ্যন্তরে ) প্রবেশ করে 
(ভরিতে থাকে ); অথবা, মদংশরূপী২ জীবাত্ম ভ্রাণেক্িয়ের মধ্যে প্রবেশ 
করিয়। গন্ধের দারুণ অরণ্য পার হইয়া যায়ঃ এইভাবে দেহেম্টরিয়ের নায়ক 
(পেহাভিমানী ) জীবাত্বা, মনকে গভীরভাবে আলিঙ্গন করিয়া, শব্াদি 
বিষয়রূগী বিষের অলঙ্কার* উপভোগ করে; 


শরীরং যদবাপ্পোতি যচ্চা প্যুৎক্রামতীশ্বরঃ। 
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ু্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮ 


পরস্ত, জীবাত্মা! যখন কোনও এক শবীরে প্রবেশ করে, তখনই তাহার 
“কর্তৃত্ব বা 'ভোতৃত্ব' দৃষ্টিগোচর হয়; হে ধনধয়, রাজার যোগ্য ( বাজকীয় ) 
প্রাসাদ্নে বান করিলে যেমন একটি পুরুষের এশ্বরধ্য ও বিলাসিতা বুঝিতে পার 
যায়) (৩৩০) তেমনি জীবাত্বা যখন দেহ ধারণ করে, তখনই তাহার “অছং- 
কর্তৃত্বের (অহংকারের ) বৃদ্ধি ও বিষয়েক্িয়ের অসংযত উচ্চৃঙ্খল ব্যবহার 
জানিতে পান্ধা যায়) অথবা, জীব খন দেহত্যাগ করে, তখন মন ও 
ই্জিয়াদি সামগ্রী আপনার সম্পত্তির মত নিজের সঙ্গে লইয়! যায়; অতিখিকে 
অপমান করিলে মে যেমন গৃহস্থের পুণ্যমম্পত্তি হরণ করিয়া! লইয়া যায়, কিনব 
কাষ্ঠপুত্তলীর গতি ( চলনশক্ি বা ক্রিয়াবলী ) যেমন তাহা সুত্রতন্ধর উপর 
নির্ভয় করে; অথবা, অন্তগামী হুধ্য যেমন লোকের দৃষ্টি আপনার সঙ্গে 

১ হাত ধরিয়া! । ২ দেহাংশ; দেছেশ$ দেহাভিসাশী ; ও বিষয়তৃণ ; 
বিষয়-সমুদধায় 


৪৫৮ জ্ঞানেশ্বকী 


লইয়! যায়, অথব! বাঁযু যেমন হ্থবাঁস হরণ করিয়া লয়; তেমনি, হে ধন্রয়, 
দেহত্যাগ করিয়া! যাইবার সময় দেহরাঁজ জীবাত্মাও মন ও শ্রোত্রাদি ছয়টি 
ইন্জ্রিয়কে আপনার সঙ্গে লইয়। যায়; 


শোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং চ রসনং ভ্রাণমেব চ। 
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯ 


তাহার পর এখানে (মর্ত্যলোকে ) ঝ! ্বর্গলোকে যেখানে যে দেহ ধারণ 
করে (দেহে আশ্রয় লয়) সেখানে সেই দেছে মনাদি ইন্্িয়গুলিকে পুনরার 
বিস্তার করে; হে পাঁগুব, দীপশিখ! নির্বাঁপিত হইলে যেমন তাহার গ্রভাও 
তাহার সহিত চলিয়া! যায়, আর, পুনরায় জালাইলে এস্থানে তখনই প্রভাঁপহ 
তেমনি ভাবে প্রকটিত হয়; পরস্ত, হে কিরীটি, অবিবেকীর ( অজ্ঞানের ) 
দৃষ্টিতে এমনিভাবে সর্বব কাঁধ্যে সেইরূপ ব্যবহারই দৃষ্ট হয় (জীবের কর্তৃত্ব 
দেখ] যায়); কারণ, তাহাঁর। মনে করে আত্ম। সত্যসত্যই দেহে প্রবেশ করে, 
আর আত্মাই বিষয় ভোগ করে, অথব। সত্যই দেহ ছাড়িয়। চলিয়া যায়; 
নতুবা (বান্তবিকপক্ষে ) এই আসা, যাঁওয়া, কাঁধ্য করা বা ভোগ করা--এ 
সমন্তই প্রকৃতির ধশ্ম-_ইহাই আত্ম! মানিয়া লয় (৩৪০ )। 


উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভূঞ্জানং বা গুণান্বিতম্‌। 

বিমুঢ়া নান্ুপশ্স্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০ 

যতস্তে৷ যোগিনশ্চৈনং পশ্যস্ত্যাত্বন্যবস্থিতম্‌। 

যতস্তোহপ্যকৃতাত্মীনো নৈনং পশ্যস্ত্যাচেতসঃ ॥ ১১ 

পরন্ত, সম্মুখে দেহের মোটটা ( আকার ) খাঁড়। হইয়া আছে এবং তাহাতে 

চেতনার সঞ্চার হইয়াছে, আর চেতনাশক্তির প্রভাবে দেহ নড়িতেছে;, 
_ ইহ দেখিয়া লোকে বলে (আত্মা ) আমিয়াছে ; তেমনি, হে স্থভব্রাপতি, 
তাহার (দেহের) লংযোগে ঘখন ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় আপন" আপন বিষয়ে 
প্রবেশ করে, তখনি বলে "জীব ভোগ করিতেছে”; পরে ঘখন ভোগে 
ক্ষীণ হইয়া দেহ আপনা হইতেই নিশ্চেষ্ট হয়, তখন 'গেল রে গেল' 


১ দেহের নড়াচড়। দেখিয়া মোহবশতঃ বলে; 


পর্দাশ অধ্যায় ৪৫৯ 


বলিয়া চীৎকার করে; 8 হে পাগুব, বৃক্ষ দুলিতেছে দেখিয়াই কি বলিবে 
বায়ু বহিতেছে, আর বৃক্ষের কম্পন না থাকিলে কি বামু থাকে না? 
কিদ্বা, দর্পণ সম্মুখে রাখিয়া নিজের রূপ দেেখিলেই কি তখন রূপের হি 
হয়? ঘর্পণে দেখিবার পূর্বে কি রূপ থাকে না? কিন্বা, দর্পণ দুরে: 
সরাইয়া লইলে যখন প্রতিবিষ্বের আভাস নষ্ট হইয়া যায়, তখন কি বুঝিতে, 
হইবে যে নিজের অস্তিত্বের লোপ হইল? শব আঁকাশেরই গুণ, পরস্ত, ঘখন 
মেঘ গর্জন করে তখন এ শব্ধ মেঘেই আরোপ করা হয়, কিন্বা, যেমন মেঘের 
বেগ চন্দ্রে আরোপ করা হয়ঃ তেমনি মোহবশতঃ লোকে দেহের যাঁওয়া- 
আম! ( জন্মমৃত্যু ) বিকাররহিত আত্মসত্বার উপর নিশ্চিতভাবে আরোপ 
করে-_তাহার! অন্ধ; এই শরীরে আত্ম আপন স্থানে থাকিয়া দেহের ধর্ম 
যাহ! দেছেই অনষ্ঠিত হয়-_তাহ। (সাক্ষীভূত হইয়! ) দেখে,_-যে বিবেকী 
পুরুষ ইহু! দেখিতে পায় সে (পূর্বকথিত অজ্ঞান ব্যক্তিগণ হইতে ) ম্বতন্ত্র; 
জ্ঞানের প্রভাবে ধাহার দৃষ্টি শুধু দেহের থলিতে আবদ্ধ নয়,_-গ্রীক্মকালে 
প্রখর স্থ্ধযকিরণের ন্যায়; (৩৫০) বিবেকের বিস্তৃত প্রকাশে ধাঁহার অন্তরে 
আত্মন্বরূপের স্ফুরণ হইয়াছে_ কেবল সেইরূপ জ্ঞানীপুরুষই শুদ্ধ আত্মাকে 
দেখিতে পান; নক্ষত্রে ভর! আকাশের গ্রতিবিশ্ব যেমন লমুদ্রে পড়ে, পরস্ত 
স্পষ্ট বুঝ! যাঁয় যে আকাশ ভাঙ্গিয়া সমুদ্রে পড়ে নাই ; আকাশ যেখানকার 
মেখানেই আছে, সমুত্রে তাহার প্রতিবিষ্ব মিথ্যা আভাস মাত্র”তেমনি দেহে 
আত্মাকে আবদ্ধ দেখা যায়-_-উহ। আভাস মাত্র ; অগভীর জলের বি্ষৃন্ধত] 
(যাহাতে চন্দ্রের প্রতিবিষ্ব টুকর1 টুকর। দেখায়) জলে মিলাইয়া গেলে 
যেমন দেখ যায় চন্দ্রম। স্বস্থানে স্থির হইয়া আছে; কিন্বা, জলের গর্তে জল 
কখনও ভরিয়া থাকে, কখনও শুকাইয়া যায়, পরস্ত স্্ধ্য যথাস্থানে হরিক 
একভাবেই থাকে? তেমনি দেহে জন্মমৃত্যু থাকিলেও, আমি সর্বদা অবিরত 
থাকি-_জ্ঞানিগর্ণ' তাহাই দেখেন ; ঘট ও মঠ তৈয়ারী করিয়! পরে ভাঙ্গিয়! 
ফেলা ধায়, পরস্ক আকাশ যেমন ছিল তেমনই থাকে ; তেমনি, আত্মসত 


$ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠীস্তর আছে-__তবে অর্থ একই 
1 প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের পাঠীস্তর-_পকিন্বা, গর্ভের জল যেমন শুকাইয়। ঘায়, সূর্য্য যেমন 
তেমনই থাকে +” 


৪৬৪ জানেশ্বরী 


অখণ্ড ও অব্যয়, অজ্ঞানদৃষ্টিতে কল্পিত দেহেরই জন্নম্তত্যু হয়__জ্ঞানিগণ এ 
বিষয়ে সম্যক অবছিত নির্শল আত্মজ্ঞানের প্রভাবে তাহারা জানিতে 
পারেন যে চৈতন্যের ক্ষয়ও নাই বুদ্ধিও নাই, উহ। কম্ম করায়ও না করেও 
'না। মন্থস্ত যতই জ্ঞান লাভ করুক না কেন, সর্বশান্্ে পারদর্শী হউক না 
কেন, বুদ্ধির প্রভাবে অণুপরমাণুও বিশ্লেষণ করিতে সক্ষষ হউক না কেন; 
পরস্ত, এমন বুৎপতি হইলেও, যতক্ষণ ন1 তাহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়; 
ততক্ষণ আমার সর্বাত্মক ম্বরূপের দর্শনলাভ করিতে পারে না) (৩৬০) 
হে ধন্ুর্দর, মনুষ্য মুখে বিবেকের বাক্য বলিতে পারে, পরস্ক তাহার অস্তঃকরণ 
যদি বিষয়ের আধার হয়, তবে ইহা নিশ্চিততাবে বল! যায় ঘে লে আমাকে 
কখনও প্রাঞ্ধ হইবে ন1।7 স্বপ্নে প্রাপ্ত গ্রন্থ+ দ্বারা কি সংসারের সমস্তাগুলির 
মীমাংসা হয়? কিন্বা পুস্তক স্পর্শ করিলেই কি তাহা পড়িবার ফল প্রাণ 
হওয়া যাঁয়? অথবা, চক্ষু বাধিয়! শুধু নাকের সহিত লাগাইলেই কি মুক্তার 
দাম বলা যায়? তেমনি, ঘদ্দি চিত্তে অহংকার ভর] থাকে, আর মুখে 
সকল শাস্ত্রের চচ্চা করিতে থাকে তাহ! হইলে কোটি জন্ম গেলেও আমাকে 
প্রাপ্ত হয় না; একমাত্র আমিই সর্বভূতে কি করিয়া ব্যাপ্ত হইয়া আছি এখন 
তাহাই স্পষ্ট করিয়। বুঝাইতেছি, শুন; 


যদাদিত্যগতং তেজে! জগদ্ভাসয়তেহখিলম্‌। 
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্সো তত্তেজো৷ বিদ্ধি মামকম্‌ ॥ ১২ 
সুধ্য সমেত এই লারা বিশ্বরচন! যে তেজদ্ার] প্রকটিত হইয়। আছে, 
তাহ। আগ্স্তং আমারি তেজ, জানিবে; হে পাওুন্থত, সবিত] ঘে জলশোযণ 
করিয়া অস্ত যায়, চন্ত্রমা তাহা আনন্দে পুরণ করে+_সেই চন্দ্রের কিরণ 
আমারি তেজ; আর, অগ্রির তেজোবুদ্ধি (প্রচণ্ড তেজ ) নিরবধি দহন, 
পাঁচন ইত্যাদি কর্ম করে, তাহীও আমারি । 
গামাবিশ্ত চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা। 
পুষামি চোষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো! ভূত্বা রসাত্মকঠ ॥ ১৩ 
আমি ভূতলে গ্রবেশ করিয়া পৃথ্থীকে ধারণ করিয়া আছি, সেইজন্যই 


১ প্রলাপবাক্য; ২ আদিতোর মধ্যে তাহা 
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ইহা মাটির ঢেলা হুইয়াও মহাসাগরের জলে গলিয়! যায় না) আর, পুরী 
ঘে অসংখ্য চরাচর ভূতগ্রামের ভার বহন করিতেছে,আমিই তাহার 
ভিতরে প্রবেশ করিয়। তাহাদের ধরিয়। আছি; (৩৭ ) হে পাও্স্ৃত, আকাশে 
চক্্রমার রূপে আমিই একটা চলন্ত অমৃতের ভর! সরোবর ; সেখান হইতে 
চন্দ্রের যে কিরণজাঁল নিক্ষিপ্ত হয় তাহাতে অমৃতেের শ্োত বহাইয়। 
আমিই সমস্ত বনস্পতি (সর্বৌষধি )কে পোষণ করি; এইভাবে, ধান্ঠাদি 
সকল শশ্যকে রসাল করিয়া, অন্নদ্বার] সকল প্রাণিগণের জীবনরক্ষ। করি; 


অহং বৈশ্বানরো ভূত 'প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ | 
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচামান্নং চতুবিধম্‌॥ ১৪ 


আর, অন্ন উৎপন্ন হইলে, সেই অন্ন যে জঠরাগ্ত্রি পাঁক করিয়া জীবের 
পুট্টিসাধন করে, অগ্নির সেই শক্তি কোথা হইতে আসিল? স্থতরাং, হে 
কিরীটি, প্রাণিমাত্রেরই শরীরে, নাভিদেশে অগ্নির পাত্র জালাইয়া, আমিই 
তাহাঞ্জের জঠবামি হইয়া থাকি? দিবারাত্রি প্রাণ ও অপান বায়ুর যুক্ত- 
হাপর চাঁলাইয়া, তাহাদের উদরের মধ্যে যে কত খাগ্প্রব্য পাঁক করি তাহার 
ইয়তা| নাই? শুক অথব। স্গিগ্ধ (রসাল ), স্থপন্ক কিম্বা দগ্ধ__এইরূপ চারি- 
প্রকার অন্ন আমি পাক করি ; এইভাবে, জগতে ঘত জীব আছে সে সবই 
আমি, তাহাদের জীবনও আমি, জীবনের মুখ্য সাধন যে জঃরাগ্নি তাহাও 
আমিই ; এখন, আমার বিচিত্র ব্যাপকতা সন্থদ্ধে ইহার অধিক আর কি 
বলিব? এই বিশ্বে দ্বিতীয় আর কিছুই নাই, আমিই এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়! 
আছি; তবে ।ক কারণে প্রাণিগণের মধ্যে একজন; সদ স্থখ ভোগ করে, 
অন্ত একজন দুঃখে ভুবিয়। থাকে (ব্যাকুল হয় )?$(৩৮* ) সারা নগরীতে 
যদি একটি দীপের দ্বারা অন্য দীপগুলি জালান হয় তবে তাহার মধ্যে 
একটির প্রকাশ নাই এন্ধপ কেন হয়? তোমার মনে যদি এইরূপ তর্ক- 
বিতর্ক ( সংশয় ) উঠে, তবে তোমার শুষ্ক ভালভাবে দূর করিতেছি, শুন ; 
বাস্তবিক পক্ষে, জগতে সর্বত্র আমিই ব্যাপ্ত হইয়া আছি, আম] ভিন্ন অন্ত 


১ একটী মনুয্য 
$ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠাস্তর--"প্রাণিগণের মধ্যে একজন দুঃখে আক্রান্ত হয়?” 


৪৬২ জ্ঞানেশ্বরী 


কিছুই নাই,_-পরস্ত প্রাণিগণ নিজ নিজ বুদ্ধি অস্থসারে আমাকে কল্পনা 
করে ; যেমন, আকাশধ্বনি একই, অথচ বাগ্যযন্ত্রের ভেদ অনুসারে ভিন্ন ভিতর 
প্রকারের নাদ উৎপন্ন করে? কিন্বা, একই সুধ্য উদয় হইলে লোকের বিভিন্ন 
ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে উপযোগী হয়; অথবা, বীজের ধর্াহ্ুসারে জল 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বৃক্ষ উৎপন্ন করে, তেমনি আমার ম্ব্ূপ জীবের বিভিন্ন 
রূপে পরিণত হয়; একটি মূর্খ অন্যটি চতুর, ইহাদের সম্মুখে একটি নীলমণির 
দ্বোস্কতী হার পড়িলে, মূর্খ সর্প ভাবিয়া৷ ভীত হয়, অন্তটি ( তাহার স্বরূপ 
জানিয়া ) আনন্দিত হয়; আর বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই, স্বাতী 
নক্ষত্রের জল শুক্তির মধ্যে গিয়া মুক্তা হয়, মার সর্পের মুখে বিষে পরিণত 
হয়,-তেমনি আমি জ্ঞানী পুরুষের স্থখের, এবং অজ্ঞানী পুরুষের ছুঃখের 
কারণ হই; 


সর্ধবস্ত চাহং হৃদি সন্গিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জানমপোহনং চ। 
বেদৈশ্চ সব্রৈরহমেব বেছ্যো বেদাস্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্‌ ॥ ১৫ 


বাস্তবিকপক্ষে+ সর্ব প্রাণীর হৃদয়দেশে “আমি অমুক+_এই যে বুদ্ধি 
€ অহংকার ) রাত্রদিন স্ষুরিত হয়, সে বস্তও আমি; পরস্, সাধুনঙ্গ করিয়া, 
যোগজ্ঞানের অভ্যাম করিয়া, এবং বৈরাগ্যের সহিত গুরুচরণ উপাঁসন। 
করিয়া! ; (৩৯০ ) এইক্ধপ সদাঁচরণ করিয়। ধাহাদের অশেষ অজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে 
নষ্ট হুইয়। যায়, আর ধাহাদের অহংভাব আত্মম্বরূপে বিশ্রাম লাভ করে 
€ লয়গ্রাঞ্চ হয় ); তাহারা আপন হইতেই আমাকে জানিতে পারেন, এবং 
'আত্মন্বব্ূপেই সদ। স্থুখী হইয়া! থাকেন-_ইহাদের এই প্রকার ( আনন্দময়) 
স্থিতির জন্য আমা ভিন্ন আর কোন্‌ কারণ থাকিতে পারে? হে ধনগ্রয়, 
স্থ্ধ্োদয় হইলে যেমন হুর্যের প্রকাশেই আমর! তাহাকে দেখিতে পাই, 
তেমনি আমাতে আমাকে জানিবার কারণ আমিই ; অপর পক্ষে, দেহের 
€ শরীররূপ প্রিয়বস্তর ) সেবা করিয়া এবং সর্বদ] সংসারন্ুখের প্রশংসা 
শ্রবণ করিয়। যাহাদের অহংত! দেহেই ডুবিয়। আছে; তাহার! হ্বর্গ ও 
সংসারের জন্য (এঁহিক ও পারলৌকিক সুখের জন্য ) কর্মের পশ্চাঁতেও 


১ হেপার্থ। ২-৩ কর্মমার্গে; 
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ধাবিত হয় এবং সেইজন্য তাহারা অশেষ ছুংখ ভোগ করে (ছুঃখের শেল- 
ভাগী হয়); পরস্ত, হে অর্জুন, অজ্ঞানজনিত এই স্থিতি তাহারা আমার 
সত! হইতেই প্রাপ্ত হয়, ঘেমন জাগ্রত অবস্থার বিষয়গুলিই নিদ্রায় শ্বপ্রের 
কারণ হয় $ মেঘের জন্য দিনের আলে। কমিয়া যায়, পরস্ত দিনের ( আলোর ) 
জন্যই মেঘ দেখ। যায়, তেমনি আমাকে না৷ জানিয়। ( আমার স্বরূপের জ্ঞান 
হারাইয়। ) প্রাণিগণ ষে বিষয়ে মত থাকে, তাহা আমার সত্তা হইতেই হয়; 
হে ধনগ্রয়, যেমন নিদ্রা ও জাগরণের মূল কারণই জাগ্রত অবস্থা তেমনি 
জীবের জ্ঞান ও অজ্ঞানের মূল কারণই আমি ৪+ এইজন্াই, হে ধনপ্রীয়, 
আমার বাস্তবন্বদপ না জাঁনিয়! বেদ যখন আমাকে জানিবার প্রয়াস করিল, 
তখন উহার ভিন্ন ভিন্ন শাখ৷ উৎপন্ন হইল; তথাপি, এই ভিন্ন ভিন্ন, শাখা 
হইতে আমার হ্বর্ূপ নিশ্চিতভাবে জান] যাঁয়-_যেমন পূর্ব ও পশ্চিমগামী 
নদীগুলি সব সমুদ্রেই আশ্রয় পায়; (৪০০) আর যেমন গন্ধের সহিত 
বামুপ্রবাহ আঁকাশে লীন হয় তেমনি শব্দের সহিত শ্রুতি ও (ক্রহ্ষান্মিন্প ) 
মহাঁপিদ্ধান্তের মধ্যে লীন হয়; তেমনি, সমস্ত শ্রুতি যাহার সম্মুখে লজ্জিত 
হইয়া স্তন্ধ হয়, সেই ব্রহ্গত্বূপর্কে আমিই যথাবৎ প্রকট করি; তারপর, 
যেখানে শ্রুতির সহিত সার। জগৎ নিংশেষে লয়প্রাপ্ত হয়, সেই শুদ্ধ আত্ম- 
জ্ঞানের প্রকৃত জ্ঞাত আমিই; নিদ্রা হইতে জাগিলে স্বপ্লে দৃষ্ট বিষয়গুলি 
যেমন অন্তহিত হয় এবং জাগ্রত মনুষ্য আপনাকে একাই দেখিতে পায়; 
তেমনি, কোনওপ্রকার দ্বৈতাোভাদ বিনাই আমি আমার অদ্বৈততত্ব জানিতে 
পারি-_এই আত্মবোৌধের মূল কাঁরণ আমিই ? হে বীর, যেমন কপূরে অগ্নি 
লাগিলে কাজলও পড়ে না আর অগ্নিও শেষ পর্যন্ত থাকে না; তেমনি, 
যেজ্ঞান সমত্ত অবিস্যাকে ভক্ষণ (ভম্ম ) করে, এ জ্ঞান যখন শ্বয়ং লুপ্ত হয়, 
তখন কিছুই নাই বলা যায় না, আর আছে তাহাও ঠিক নয়)$ যে চোর 
আপনার পশ্চার্টত ( সঙ্গে) সারা বিশ্বই চুরি করিয়। লইয়া যায় তাহার 
সন্ধান কে করিবে? তেমনি, যাহ] কৌনও একটি শুদ্ধ অবর্ণনীয় অবস্থা, 





+ এখানে পাঠাস্তরে অন্ত একটি ওবী দেখ যায়-_-“যেমন সর্পের আভাস ও রজ্ছুর জ্ঞানের 
মূল কারণ রচ্জুই, তেমনি জান ও অজ্জানের প্রসারের নিশ্চিত কারণ আমিই” ॥ 

১ তিনটি ু. 

8 চতুর্থ চরণের পাঠাস্তর-_"আর আছে তাহা বলাও শোভা পায় না”; 


৪৬৪ জানেশ্বরী 


তাঁছা আমিই” 51 _-এইতাবে, কৈবল্যপতি তগবান শ্রী আপনার উপাধি- 
রহিত শুদ্ধন্বরূপ কিরূপে জড় ও সজীব সমস্ত বস্তর মধ্[ ব্যাপ্ধ হইয়া আছে, 
তাহাই বর্ণনা করিলেন$ আকাশে চক্দ্রোদয় হইলে ক্ষীরসমুত্রে ষেমন তাহার 
প্রতিবিশ্ব পড়ে তেমনি শ্রীকুষ্ের লমস্ত উপদেশের বোধ অজ্জুনের মনে সহসা 
উদয় হইল ॥ (৪১৯) কিন্বা, নির্মল 'মন্থণ দেওয়ালের উপর যেমন তাহার 
সন্মুখস্থ চিত্রের প্রতিবিদ্ব পড়ে, তেমনি অর্জুনের অস্তঃকরণে বেকুষ্ঠনাথের 
উপদ্েশের প্রতিবিত্ব পড়িল (“অঞ্জন ও বৈকুষ্ঠনাথের মনে বোধ সমানভাবে 
বিরাজ করিতে লাগিল? )7 ব্রন্ষজ্ঞানের বৈশিষ্্যই এই যে ধেমন যেমন এই 
জন হইতে থাকে, তদছপাতে ইহা জানিবাঁ্প স্পৃহীও বলবতী হয়, সেইজনঠ 
(আত্মতত্বজ্ঞ ) অন্থুভব-সিদ্ধের বাজ (শ্রেষ্ঠ) অঞ্জন কহিলেন, “হে দেব, 
আপনার ব্যাপকত। বর্ণন করিবার সময় প্রসঙ্গক্রমে আপনি আপনার অনন্ত, : 
উপাধিরহিত স্বর্ূপের যে. বর্ণনা করিলেন; তাহাই একবার পূর্ণভাবে 
আমাকে বুঝাইয়! বলুন” তখন দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন-_“তুমি ভালই 
বলিম্াছ ; আমিও নিরস্তর প্রেমসহকারে এই কথাই বলিতে চাহি, পরস্ত, 
কি কর! যায়? তোমার ম্থায় প্রশ্বকারী শ্রোতা জোটে মা; আজ 
তোমাকে পাইয়া আমার মনোরথ সফল হইল, কারণ তুমি প্রাণ ভরিয়া 
আমাকে স্পষ্ট প্রশ্ন করিয়াছ; অদ্বৈতপ্রাপ্তির পর যে নির্ম্মলম্বরূপের অনুভূতি 
হয়, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া তুমি আমাকে স্ব্থী করিয়াছ; দর্পণ কাছে 
আনিলে েমন তাহার মধ্যে আপনার চক্ষু দেখ! যাঁয়, সেই দর্পণের ন্যায় 
নির্খল প্রশ্নকৃশল-শিরোমণি তোমাকে পাইয়াছি ; হে সখা অর্জুন, তুমি 
অজ্ঞানতাবশতঃ প্রশ্ন করিতেছ, আর আমি তোমাকে গুনাইতে ( শিখাইতে ) 
বপিয়াছি--এমন নহে”; এই কথ! বলিয়। ভগবান *অঙ্ছনকে আলিঙ্গন 
করিলেন, ও তাছার প্রতি ক্কপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন ; 
(৪২০) “ওষ ছুটি হইলেও বাক্য একই, চরণ ছুইটি হইলেও চলন একই, তেমনি 
তোমার প্রশ্ন করা এবং আমার বলা এ-ছুটিও এক ; এইবপে, ভুমি ও আমি 
একই অর্থে ( অভিগ্রায়ে ) দৃষ্টি রাখিয়াছি, স্থতরাঁং এই প্রসঙে প্রশ্নকাঁরী ও 


1 চতুর্থ চরণের পাঠাস্তর আছে, অর্থ একই £ “সে শুদ্ধবন্ত আমিই, 
১ এখন; 


পঞ্চন অধ্যায় ৪৬৫ 


উত্তরঙদাত ভ্বই এক হইয়া গিয়াছে” 3, এইভাবে, বলিতে বলিতে মোহে আঁবিষ্ট. 
হইয়া? ভগবান অঞ্ছুনকে আলিঙ্গন করিয়। কিছুক্ষণ এভাবে থাকিজেন, পরে 
চকিত (ভীত ) হুইয়া কহিলেন, “অঞ্জনের প্রতি এত প্রেম ভাল নহে; 
পান্ধে১ জাল দিয়া ইক্ষুর রস হইতে গুড় প্রস্তত করিবার সময় তাহাতে 
কিফিৎ ক্ষার মিশ্রিত করিতে হয়, তেমনি এই প্রেমের মোহ দূর না করিলে 
আমাদের সংবাদন্থখের বমালত্ব নষ্ট হইবে; অঙ্ছুন নর, আমি নারাক্সণ, প্রথম 
হইতেই আমাদের মধ্যে কোনও ভেদ নাই-_পরন্ত আমার এই প্রেমের যেগ 
( আবেশ ) শামার অন্তরের মধ্যেই থামাইয়] দিতে হইবে” ; এইভাবে বিচার 
করিয়। শ্রীরুষ্ণ সহস1 বলিলেন-_-“হে বীরেশ্, তৃমি এ কেমন প্রশ্ন কঝিলে ?% ১ 
এদিকে অর্জুন শ্রাকৃষেের ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন (শ্রীকৃষ্ণ লীন হুইয়। ছিলেন )) 
( একথ। শুনিয়।) তীহার চেতনা ফিরিয়া আসিল, এবং তিনি প্রশ্লাবলীর 
কথ শুনিবার অন্য উন্গ্রীব হইলেন; গদ্গদ ভাষায় অজ্জুন বলিলেন-_“ছে 
দ্ব, আপনি আপনার নিরুপাধিক স্বরূপের কথ]! বলুন”; ইহা শুনিক্ন৷ 
শাঙ্গধর শ্রীকষ্ তাহাই বলিবার জন্য উপাধির ছুইপ্রকার বর্ণনা আরম 
করিলেন ; নিরুপাধিন্বক্ধপ লন্বন্ধে, প্রশ্ন কর] হইল, এখানে উপাধির কথ! 
কেন বলিতেছেন ?_-যদ্দি কাহারও মনে এইবূপ প্রশ্ন জাগে (৪৩*)$ 
(ইহার উত্তর এই ষে) ঘোল হইতে পারাংশ বাহির করাঁকেই মাখন 
তোরা বলে, খাদ গলাইয়া ফেলিলে পর সোন! খাটি শুদ্ধ সোনায় পরিণত 
হয়; শৈবাল হাত দিয়া সরাইবার পর জল পাঁওয়। যায়, মেঘ সরিয়! 
গেলেই আকাশ নির্মল হয় (সিদ্ধ হয়); উপরের ভূষির আবরণ (ঝাড়িয়। ) 
ফেলিয়।, কআলাদা করিলে কি শস্তের কণ! পাইতে কোনও কই হুয়? 
তেমনি, বিচার দ্বার] উপাধিযুক্ত বস্তর উপাধির অস্ত হইলেই “নিরুপাঁধিক' 
কি তাহা কাহাকেও দ্বিজ্ঞান! করিতে হয় না) কুলগ্ত্রী ঘেমন € পতির নাম 
উল্লেখ করিলে কোনও কথা না বলিয়াই পতির বর্ণনা করে, তেমনি বাণী 
স্তক হইয়াই (সই অবর্ণনীয় বস্তকে বর্ণনা! করে; “তাহাকে বর্ণনা করা 
যায় না, এই কথা বলিলেই নিরুপাধিক শ্বরূপের বর্ণনা করা হয়, হ্থতরাং 
লক্্মীনাথণ-স্ীরুষ্ণ প্রথমতঃ উপাধির* বর্ণনা আরম্ভ করিলেন; প্রতিপদধের 
5 রাশি; ২ ঝাড়িয়া? ৩-৪ উপাধির লক্ষণ । 


দুটি 


৪৬৬ জ্ঞানেশ্বরী 


চন্দ্রের (হুমম )রেখ! দেখিবার জন্ত যেমন বৃক্ষের শাখাই উপযোগী, তেমনি 
এই সময় উপাধির আলোচনাই নিরুপাধি ব্রক্ষন্বরূপ বর্ণনার উপযোগী হুইল; 


দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। 
ক্ষরঃ সর্ববাণি ভূতানি কুটস্থোহক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬ 


ভগবান কহিলেন__“হে সব্যসাচি, এই সংলাররূপ নগরের বাসিন্দা খুবই 
কম,-_শুধু ছুইটি পুরুষ ( এখানে বাস করে ); সার! গগনে যেমন দিন ও রাত্রি 
এই ছুটি বিরাজ করে, এই সংসাররূপী বাজর্ধানীতেও শুধু ছুটি পুরুষ আছে; 
অন্য একটি তৃতীয় পুরুষও আছেন, পরস্ত তিমি এ ছুটির নামও সহ করিতে 
পারেন না, তাহার উদয় হইলে তিনি নগর সমেত এ দুটিকে খাইয়া! ফেলেন; 
€ ৪৪০ ) পরস্ত এসব কথা থাকুক; প্রথমতঃ এই ছুটির কথ! শুন, _যাহার। এই 
সংসারগ্রামে বাদ করিতে আসিয়াছে ; ইহার মধ্যে একটি তো অন্ধ, মৃঢ় ও 
পঙ্গু, অপরটি সর্বাঙ্গে হৃষ্টপুষ্ট, একই গ্রামে থাকার জন্য উভয়ের মধ্যে সঙ্গ 
'ঘটিয়াছে ; ইহার একটির নাম “ক্ষর' অপরটিকে অক্ষর” বলা হয়, ইহারা 
ছুটিতে এই লংসার ব্যাপিয়া তরিয়া আছেন এখন “ক্ষর কোন্টি, “অক্ষরের? 
লক্ষণ কি__এই সমস্ত পূর্ণভাঁবে বিবেচন। করিয়া! তোমাকে বলিতেছি ? হে 
ধন্ুর্ধর, মহত্ত্ব হইতে আরম্ভ কৰিয়। তৃণের শেষ ডগ পধ্যস্ত ; ছোট বড়, 
চরাচর বস্ত যাহ! কিছু এই সংসারে আছে--এক কথায় মন ও বুদ্ধির গোচর 
যাহা কিছু আছে ; যে সকল বন্ত পঞ্চমহাভূত হইতে উৎপন্ন, যাহার্দের নাম ও 
রূপ আছে, এবং যাহারা গুণভ্রয়ের ( কারখানার ) আয়ত্তের মধ্যে পড়ে; যে 
সোন। হইতে ভূতারুতি মুদ্রা তৈয়ারী হয়, ষে কড়ি ছার! কালর্পী জুয়াড়ীর 
খেল! চলে; বিপরীত জ্ঞান বা মোহ হইতে যে যে বিষয়ের জ্ঞান হয়, যাহ! 
কিছু প্রতিক্ষণে উৎপন্ন হয় এবং বিনষ্ট হয়; ভ্রাস্তির্প অরণ্য হইতে যে স্যরি 
রূপ গ্রহণ করে, আর অধিক কি বলিব? যাহাকে লোকে জগৎ কহে; 
(৪৫০) যে অষ্টধা ভিন্ন ( ভেদসংযুক্ত ) প্রকৃতির বর্ণনা করা ছষ্টয়াছে। 
যাছাকে ছত্রিশ তত্বদ্বারা নিশ্মিত দেহ-ক্ষেত্র বল! হইয়াছে ১ এই পূর্বে বণিত 
বিষয়ের আর কত বর্ণনা কর! যায়? এখনি সংসারবৃক্ষের ্ূপকের দ্বারা 
যাহার বর্ণনা করিয়াছি; এ সমস্ত সাকার জগৎ আপনারই থাকিবার নগর 
€ আবাসস্থান ) কল্পনাকবিয়া, তদস্থসারে চৈতন্য ব্যয় এই সব আঁকার ধারণ 
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করিয়াছে ; কৃপের জলে আপনার প্রতিবিষ্ব দেখিয়। মিংহ যেমন (অন্ত একটি 
সিংহ মনে করিয়! ) ক্ুন্ধ হয়, এবং ক্রোধে এ কৃপের মধ্যে লাফাইয়! পড়ে; 
কিছা, যেমন জলের অভ্যন্তরস্থ আকাঁশতত্বের উপর আকাশের প্রতিবিশ্ব পড়ে, 
তেমনি অদ্বৈতচৈতন্ত (মায়ার উপাধি দ্বারা ) দ্ৈতব্ধপ ধারণ করে ; হে অঞ্জুন 
এইভাবে নাকার নগর কল্পনা করিয়া আত্মা (আপনার মূলম্বরূপ ) ভুলিয়। 
যায়, এবং এ বিস্তিতে নিব্র যায় ॥ স্বপ্রে শষ্য দেখিয়। যেমন কেহ তাহাতে 
নিদ্রা ষায়, তেমনি আত্মাও এ কল্পিত নগরে নিদ্রিত হয়; পরে, নিজ্রার 
আবেশে “আমি সখী” “আমি ছুঃহী” বলিয়া নাসিকাধ্বনি করে এবং অহংত। ও 
মমতার১ প্রবল আবেশে আচ্ছন্ন হইয়! নিদ্রার মধ্যে জোরে কথ। বলিতে 
থাকে ; এই আমার পিতা? 'এই আমার মাতা', 'আমি গৌববর্ণ, “আমি 
হীন+ “আমি পূর্ণ, “ইহার কি আমার পুত্র, বিত্ত, কাস্তা নহে? এইভাবে, 
স্বপ্রকে আশ্রয় করিয়া ভবন্বর্গের অরণ্যে দৌড়াইতে থাকে, _ছে অঞ্জন, এই 
চৈতন্তকেই “ক্ষর' পুরুষ বলা হুয় ; (৪৬) এখন যাঁহাকে “ক্ষেত্রজ্' এই আখ্যা 
দেওয়। হয়, যে দশীকে জগতে “জীব বলে; যে আপনাকে বিস্বত হুইয়! 
সর্বভূতের গুণধন্মের অনুকরণ (অনুসরণ) করে,__-সেই আত্মাকে (জীবাত্মাকে ) 
“ক্ষর পুরুষ নাম দেওয়। হয়? ব্রহ্স্থিতিতে পরিপূর্ণ বলিয়। তাহাকে পুরুষ! 
বল। হয়, আর দেহনগরে নিপ্রাবস্থায় থাকে বলিয়াও তাহার নাম 'পুরুষ') 
আর, উপাধি দ্বারা বেষ্টিত বলিয়াই বুথ! তাহাকে 'ক্ষরতা, বা নশ্বরতার 
অপবাদ দেওয়। হয়; খল্খল্‌ শব্দ প্রবহমান ( তরঙ্গায়িত ) জলের উপর 
চন্দ্রের প্রকাঁশ যেমন আন্দোলিত হইতে দেখ! যায়, তেমনি উপাধির বিকার- 
হেতু আত্মাকেও এরূপ ( চঞ্চল) দেখায়? ক্ষুত্র জলের প্রবাহ যখন শুকাইয়। 
যায়, উহাতে প্রতিবিদ্ধিত চন্দ্রের গ্রকাশও সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হয়, তেমনি উপাধির 
নাশ হইলে উত্থাধিজনিত বিকাঁরও২ লুপ্ত হয়; এইভাবে উপাধিয় সামর্থেই 
এই পুরুষ ক্ষণিকৃত' (ক্ষণভনুরতা]) প্রাপ্ত হয়, এই অসারতার জন্তই ইহাকে 
'ক্ষর, বলে; এইবরপে, সমস্ত জীবচৈত্ন্ত ( জীবাত্ম। )কে 'ক্ষর পুরুষ 
বলিয়া জানিৰে ; এখন “অক্ষর” পুরুষ 'কাহাঁকে বলে তাহাই স্পষ্ট করিয়া 
বুঝধাইতেছি ; হে ধনঞ্রয়, তঅক্ষর' নামীয় যে দ্বিতীয় পুরুষ আছেন, 





১ অহং সমাধির ; ২ উপাধির প্ষ,রণ ; ৩ ধনুক্ধর । 
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তিনি পর্বতের মধ্যে মেরুর ভ্যান, কেবল মধ্যস্থ ব! পাক্ষীকপে বর্তমান; 
কারণ, পূর্থী, পাতাল ও দ্বর্গের গেদে যেমন মেক্স-'তিন প্রকাফের হয় না 
( অথণ্ড ), তেমনি এই “অক্ষর পুরুঘও জ্ঞান ও অজ্ঞানের অঙ্গে লিপ্ত হন 
না; (৪৭১) যথার্থ (শুদ্ধ) জ্ঞান তাহাকে একত্ব প্রাপ্ত করায় মা, বিপরীত 
জান তাহাতে হৈভাব আনে না_এই ছুই স্থিতির মধ্যে ঘে শুদ্ধ (কেবল) 
অজ্ঞান, তাহাই তীহার দ্বরূপ ; মাটির মাটিত্ব নিঃশেষ হইলে, ( তাহারা) 
ঘটভাগাদি তৈয়ারীর পূর্বে ম্বখপিগ্ড যেমন্‌ একটি মধ্যস্থ অবস্থা, এ মৃৎপিণ্ডের 
স্যায় 'অক্ষর+ পুরুষেরও তেমনি মধ্যন্থ স্থিতি; সাগর শুকাইলে তাহাতে 
তরঙ্গও থাকে না, জলও থাকে না, তেমনি মধাস্থ নিরাকার ষে স্থিতি, 
হে পার্থ, জাগৃতি চলিয়! যায়, পরস্ত শ্বপ্রাবস্থা আসে না-_সেইরাপ 'মধ্যস্থ' 
নিপ্রার অবস্থার ন্যায় ইহাকে দেখিবে ; বিশ্বাভাস মিটিয়া যায় পরস্ধ 
আত্মজ্ঞানের উদয় হয় না,__এইবধপ ( মধ্যস্থ ) কেবল “অজ্ঞান+ দশারই নাম 
“অক্ষর? ; যোলকল। বিরহিত অমাবন্যাঁর চন্দ্রের যে বপ,_-এই “অক্ষরের? বপও 
তেমনি জানিবে $ সর্বোপাধির বিনাশ হইলে, জীবদশ! যাহাতে লীন হয়, 
_-যেমন ফল পাকিবার পর বৃক্ষ বীজরূপে তাহাতে সমাবিষ্ট হয়; তেমনি, 
উপাধিষুক্ত জীব উপাধিসহ যেখানে গিয়| বিশ্রাম লাঁভ করে (লীন হয়), 
'তাছাঁকেই “অব্যক্ত বলে; বেদাস্তে ঘাহাকে 'বীজভাব' (ব1 বীজস্থিতি) 
ধলিয়াছে নেই স্থিতিই “অক্ষর” পুরুষের স্থান; যেখান হইতে “অন্তরা” বা 
বিপরীত জ্ঞান উৎপন্ন হইয়। জাগৃতি ও স্বপ্ন বিস্তার করে, এবং নানা বুদ্ধি 
( শর্কবিতর্ক )ক্ধপ অরণ্যে প্রবেশ করে ; (৪৮৯ ) হে কিরীটি, যেখান হইতে 
জীবত্ব উঠে এবং বিশ্বাভাঁ স্জন করে-_'আমিঃ ও 'আঁমার+ অর্থাৎ জীবত্ব ও 
বিশ্ব (অব্যক্ত ও ব্যক্ত) এই “উভয়বুদ্ধি' যেখানে একত্র হইয়! লয়প্রাপ্ত হয়-- 
তাহাই 'জ্বক্ষর' পুরুষ; অপর যে “ক্ষর' পুরুষ যিনি বিশ্বে ত্বপ্ন ও জাগৃতির 
'খেলা। খেজিতেছেন,_-এই ছুইটি অবস্থা যেখান হুইতে উৎপন্ন হয় ; অজ্ঞানঘন 
নুযৃপ্তি বলিয়। যাহার "খ্যাতি, যাহ। ব্রহ্ষপ্রাপ্তির কিছু নিয়ের স্থিতি; আর, 
'ছে কবীর, এই জাগৃতি ও ্বপ্নাবস্থ। না! থাকিলে যে স্থিতিকে সত্যই ত্রাঙ্ষীস্থিতি 


১ সঙ্কুচিত অবস্থার গ্ঘায়। এ উত্তয়বোধ ; উ্তয়জের । 
৩ ধিনি দেহ ধারণ করিয়া বিশ্বে, | 
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বলা যাইভ$ পরস্ধ। যে (নিভ্রারূপী_) গগনে 'গ্রকতি? ও 'পুরুষান্বপ দুইটি 
মেঘের উত্পৃতি হয়, যাহাতে “ক্ষেত্র ও “ক্ষেত্রজে'র স্বপ্রাভাম হয়; মোট- 
কথা এই অধোশাখ। €ষ সংসারবূপ বৃক্ষ, তাহার মূলই.“অক্ষর+ পুরুষের স্বন্প ; 
ইহান্কে 'পুরুষ" কেন বলা হয়? ইনি পূর্ণভাবে আত্মস্বকূপ হইয়াও১ শয়ন 
করিয়া নিত্্। যান বলিয়াই ইহাকে পুরুষ বলে ; আর যে. অবস্থায় বিকারের 
খেল! বা বিপরীত জ্ঞানের ( অজ্ঞানের ) প্রকার (ক্রিয়া ). অন্গুতব কয়! যায় 
না, তাহাই ইহার ুযুপ্তি” ; এইজন্য, ইহা দ্বয়ং নষ্ হয় না, এবং জান ভি 
অন্ত কোনও বস্ ইহাকে নাশ করিতে পারে না; এই কারণে বেদাস্ভের 
মহাসিত্বান্তের মধ্যে ইহ। “অক্ষর” নামে গ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে; (৪৯০) 
এইভাবে জীবরূপী কার্ষ্ের যাহা কারণ, এবং মায়ার সঙ্গই ঘাহার লক্ষণ, 
তাহাকেই “অক্ষর” পুরুষ ব! “চৈতন্ত* বলিয়া! জানিবে ; 


উত্তমঃ পুরুষস্তৃম্ঃ পরমাত্তেত্যুদাহৃতঃ | 
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭ 


এখন, বিপরীত জ্ঞান হইতে এই বিশ্বে (জাগ্রতি ও স্বপ্ন ) এই যে ছুইটি 
অবস্থার উৎপত্তি হয়, ভাহ। মূল গাঁ অজ্ঞানে লয়প্রাণ্ধ হয়; অজ্ঞান যখন 
জ্ঞানের মধ্যে ডুবিয়া যায়, এবং জ্ঞান যখন অজ্ঞানের সন্মুথে ঈীড়ায়, তখন, 
অগ্নি যেমন কাষ্ঠকে জালাইয়। স্বয়ং নাশপ্রার্ত হয়) তেমনি, "জ্ঞান 
অজ্ঞানকে নষ্ট করিয়া, এবং ত্রহ্মবস্তব্বরূপ) প্রাপ্ত করাইয়া” স্বয়ং নষ্ট হয়,--এই 
অবস্থায়, জ্ঞানের অতিরিক্ত যাহ কিছু জানিবার অবশিষ্ট থাকে ; তাহাই 
উত্তমপুরুষ”, যাহাঁকে তৃতীয় পুরুষ বলিয়া পিদ্ধাত্ত কর! হইয়াছে, এবং যাছ। 
পূর্বোক্ত ছুইটি পুরুষ হইতে শ্বতন্ত্র; হে অঞ্জন, “হ্বপ্লা ও “ুযুণ্িং হইতে 
'জাগৃতি? যেমন সম্পূর্ণ একটি পৃথক অবস্থা? কিছা, বৃহৎ স্ুর্যমণ্ল যেমন 
ক্র্যকিরণ ও সুগ্রজল হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তেমনি “উত্তম” পুরুষও ( অন্য ছুইটি 
পুরুষ হইতে ) সম্পূর্ণ পৃথক ; অথবা, কাষ্টে নিহিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠ হইতে 
ভিন্ন, উত্তমপুরুষও তেমনি “ক্ষর? ও “অক্ষর” হইতে গতস্ত্রঃ কল্পাস্তে একার্ণবের 


১ ইহাকে পূর্ণভাবে আত্মম্বরাপ বলিয়া মানা হয়, পরন্ত? ২ অবশিষ্ট থাকে নাঃ 
৩ সয় ব্ধবন্ত, হইয়] দাড়া £ | 


চিত আনেশ্বরী 


পূর্ণ জলগ্রবাহু বাড়িয়। ঘেমন আপনার সীম! অতিক্রম করিয়! সমস্ত নদনদীকে 
এক করিয়! দেয় ; তেমনি, যাহার সম্মুখে স্বপ্ন, নুযুস্তি বা জাগৃতি__-এ কোনও 
অবস্থার অস্তিত্বই থাকে না-েমন প্রলয়ের সংহারতেজে দিন ও রাত্রি 
গলিয়। যায়১; (৫**) যাহাতে “একত্ব* (অন্বৈত ) ব1 হ্বৈতাঁতাঁ- আছে কি 
নাই বুঝা যায় না এবং অনুভব স্তব্ধ হইয়া ডুবিয়া যায়; এই যে একটি তত্ব_ 
তাহাকে 'উত্তমপুরুষ” বলিয়। জানিবে ;-যাহাকে ইহলোকে পরমাত্মা বলা 
হয়; হে পাতুস্থত, তাহাতে (পরমাত্মায়) ্ীন্‌ ন। হইয়া, জীবস্ব আশ্রয় করিয়াই 
তাহাকে এইভাবে ( 'উত্তমপুরুষ'বূপে ) অভিহিত করা যায়; ডুবিয়া 
যাইবার বার্তা যেমন শুধু সেই বলিতে পাঁটর ষে তীরে দীড়াইয়! থাকে; 
তেমনি, হে কিরীটি, বেদ ঘতক্ষণ বিবেকের তীরে দ্লাড়াইয়া থাকে, ততক্ষণ 
“পরাবরে'র ( এপারের ওপারের ) কথ। বলিতে সক্ষম হয়; সেইজন্য “ক্ষর” ও 
“অক্ষর” এই ছুটি পুরুষকে “অবর+২ (এপারের ) বলে, ও আত্মস্বরূপকে পরমাত্মা 
বা “পর আখ্যা দেওয়া হয়; এইভাবে, হে অঞ্জন, “পরমাত্মা” এই শবের 
দ্বারা “পুরুষোত্তম'কেই বুঝাইতেছে”_ইহাই জানিয়। রাখ; বান্তবিকপক্ষে 
যেখানে না বলাই বলার সমান, কিছু ন। জানাই জ্ঞান, না হওয়াই হওয়ার 
সমান-সেই ষে বস্ত;ঃ সোহহংভাবই যেখানে লোপ পায়, যেখানে বক্তা 
ও বক্তব্য এক হইয়া যায়, দ্রষ্টীর সহিত দৃশ্য লয়প্রাপ্ত হয়; এখন বি্ 
প্রতিবিদ্বের মধ্যবর্তী প্রভা যদি দৃষ্টিগোচর ন! হয়, তবে কি বলা! যাঁয় যে এ 
প্রভাই নাই? কিম্বা, নাক ও ফুলের মধ্যে যে ক্গন্ধ, তাহা দেখা যায় ন! 
বলিয়৷ একথা বলা ঠিক নয় যে স্থগন্ধই নাই ১ (৫১০) তেমনি, ভ্রষ্টা,ও দৃস্ত লুপ্ত 
হইলে কি অবশিষ্ট থাকিল তাহা কে বলিবে? অনুভব দ্বারা যাহা পাওয়া 
যায় তাহাই তাহার ম্ববূপ 31 প্রকাশ্ঠ ন। হইয়াই ষাহা। স্বয়ংপ্রকাঁশ, নিয়ন্ত্রণের 
যোগ্য পদার্থ বিনাই ধাহ। হুয়ং নিয়স্ত। ( ঈশ্বর ), যাঁহ। ক্বত:ঃই অবকাশ 
হুইয়! সমস্ত ব্যাপিয়| আছে 3 যাহা নাদত্রক্ষকে শুনিবার নাদ, ম্বাদ গ্রহণ 


১ (দিন ও র্লাত্রিকে ) গ্রাদ করে। 

২ অনাবর ; এপারের ; 'অবতার' » “অবসর 

8 দ্বিতীয় চয়ণের পাঠাস্তর-_”যেখানে বাণী স্তব্ধ হুয়॥ 

৩ বৃত্তি; 

1 তৃতীক্ন ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর-_"অনুভবের দ্বার! যাহার ববন্ধপ জানা যায় । 


পর্দশ অধ্যায় ৪৭১ 


করিবার শ্বাদ, ব্রদ্ধানন্দ ভোগ করিবার আনন্দ; যাহ। স্থুখকে সখ দেয়, 
তেজকে তেজ প্রাপ্ত করায়, শৃন্তকে মহাশৃন্তে লয়প্রাপ্ত করে ; যাহা পূর্ণতার 
পরিণাঁষ, পুরুষের মধ্যে পুকরুযোত্তম, বিশ্রাস্তির বিশ্রামস্থান 3 যাহা 
আকাশকেও+ পূর্ণ করিয়া? অবশিষ্ট থাকে, গ্রাসকেও গ্রাম করে, যাহ! বহু 
হইতেও বহুভাবে বু? শুক্তি ঘেমন রৌপ্য না হইয়াও অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে 
রৌপোোর প্রতীতি আনয়ন করে; কিন্বা নানা অলঙ্কারক্ূপে সোনা যেমন 
্বর্ণত্ব ত্যাগ না করিয়াঁও স্বর্ণত্বলোশের ভান আনে, তেমনি বিশ্ব না হইয়াও 
ধিনি বিশ্বাভাসের আধার হন; অথবা জল ও (জলে উৎপন্ন ) তরজের মধ্যে - 
যেমন কোনও ভেদ নাই, তেমনি যিনি এই দৃশ্যমান জগতরূপে আপনার 
সত্বাকেই প্রকাশ করিতেছেন ; ছে বীরেশ, জলের মধ্যে প্রতিবিদ্িত চন্দ্রের 
সংকোচবিকাশের কারণ যেমন ন্পূর্ণ২ চন্দ্রই ; (৫২৯) তেমনি, বিশ্বাভানে 
ইহার কোনও বিকার হয় না, বিশ্ব লয়প্রাপ্ত হইলেও ইহার নাশ হয় নাঁ_ 
যেমন দিনে ও রাত্রিতে সুর্যের দ্বিধাভাব হয় না (হৃর্যের প্রকাশের 
কোনও ভেদ হয় না); তেমনি, কোনও দিকে, কিছু দ্বারাই, ধাহার কোনও 
ব্যয় বা বিকার হয় না ধাহাঁর তুলনা তিনি নিজেই; 


যন্মাৎ ক্ষরমতীতোইহমক্ষরাদপি চোত্বম2। 
অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮. 


হে ধনঞয়, যিনি স্বয়ং আপনাকে প্রকাশিত করেন, আর অধিক কি 
বল। যায়? ধাহাতে কোনও দ্বৈতভাব নাই; তাহা! আমারই উপাধিরহিত 
স্বরূপ, ক্ষর” এবং “অক্ষর? হইতে শ্রেষ্ঠ__সেই একমেবাদিতীয় পুরুষ আমিই-_- 
এইজন্যই বেদ এবং সমস্ত জগৎ আমাকে “পুরুযোত্তম' বলে । 


যো মীমেবমসম্মূঢো জানাতি পুরুষোত্মম্‌। 
স সর্ব্ববিদ্‌ ভজতি মাং সর্ধবভাবেন ভারত ॥ ১৯ 
আর অধিক বিস্তারের প্রয়োজন নাই ; হে ধনগ্রয়, জানরপ হৃর্ধ্যের উদয় 


১ বিকাশ; 
1 স্থিতীয় চরণের পাঠাস্তর আছে--অর্থ একই ; 
২ সমগ্র, ৩ নুনতা। সঙ্কোচ। 





৪৭২ জ্ঞানেশবরী 

হইলে ধিনি আমাকে 'পুরুষোত্রম' বলিয়া! জানিতে পারেন; আপনার জান 
জাগ্রত হইলে যেষন হ্বপ্নাভান চলিয়া ঘায়, তেমনি জালের স্ষপ হইলে 
বাহার পক্ষে অ্রিভূবন মিথ্যা হইয়া যায়) কিঘা, মালা হাতে লইলেই 
ঘেমন সর্পাভালের ভয় দূর হয়, তেমনি আমার ্বজপের জ্ঞাদ হইলে, 
এট বিশ্বের মিখ্যাভাস ধাহাকে জড়াইতে পাবে না; ঘে অলঙ্কারকে সোন৷ 
সাবা! তৈয়ারী বলিয়া! জানে, তাহার দৃষ্টিতে অলঙ্কারত্ব মিথ্যা, তেমনি 
ঘিনি আমার সত্যন্বরূপ জানিম্। ভেদবুদ্ধি। পরিত্যাগ করিয়াছেন ; ধিনি 
আমাকে সর্বব্যাপক, সচ্চিদ্নামন্দ, অছ্িতীক়' শ্বতঃসিদ্ধ বলিয়া! জানেন, এবং 
আমা হইতে তিনি ভিন্ন, এন্প কোনও 'তেদভাব পোষণ করেন ন1) 
তিনি সবকিছুই জানিয়'ছেন--একথা বলিলেও কম বল। হয়, কারণ তাহার 
মধ্যে দ্ৈতভাবের লেশমাত্র অবশিষ্ট নাই; (৫৩৯) হে অঞ্ভুন, এইজন্যাই 
তিনি আমাকে ভজন! করিবার যোগ্য হন,_যেমন আক্কাশই আঁকাঁশকে 
আলিঙ্গন করিবার যোগ্য ; ক্ষীরমাগরের আতিথ্য যেমন শুধু ক্ষীরসাগরই 
করিতে পারে, কিছ যেমন অম্বতই শুধু অম্বতে মিশিয়৷ একবস হইতে পাবে; 
সাড়ে পনর কসের উত্তম সোন। উত্তম সোনার সহিত মিশাইলে যেমন 
পনের কসের ( উত্তম ) সোনাই হয়, তেমনি আমাতে মদ্রপ হইলেই আমাকে 
ভক্তি করা সম্ভব হয়) আর, দেখ, গঙ্গ। (নদী) যদি সিন্ধু হইতে ভিন্নই 
হয়, তবে কেনঃ ফিরিয়া আসিবে না? সুতরাং মন্রপ ন| হইয়া আমার 
সহিত ভক্তির সম্বন্ধ স্থাপন কর] যাঁয় ন1) এইজন্তই, কল্লোল ( তরজ ) 
ঘেমন সর্বপ্রকারে সাগরের মহিত একরপ, তেমনি আমাকে যিনি ভজন। 
করেন তিনি আমা হইতে অনন্য, জানিবে; হুধ্য ও প্রভার মধ্যে যে 
এঁক্য, তাহার সহিত, আমার ভক্ত ও আমার মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহার 
তুলন]। দেওয়া যায়; 


ইতি গুহাতমং শান্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ । 
এতৎ বুদ্ধ৷ বুদ্ধিমান্‌ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥ ২০ 
এই অধ্যায়ের আরভ হইতে যে সর্বশান্ৈকলভ্য কমলদলের স্বদ্ষের তায় 


দশ উপবিষদের ন্রতি (গীতার্থ) প্রতিপাদন, কর! হইয়াছে, এই ফ্ডে ব্রদ্ষক্ূপ 
১২. তাহাতে মিলিবে কি করিয়া ?. . . : * 4৮ 


পঞ্দসশ অধ্যায় ৪গঠ 


এষনীতু, যাহ? মহুধি ব্দব্যাস তাহার প্রজ্ঞার হস্তদ্বার। মন্থন করিক্সা বাহির 
করিয়াছেন, সেই সারতত্ব আমি আপনাদের পরিবেশন করিলাম ; (ভগষান 
খলিতেছেন-) ইহ] জ্ঞানাম্ৃতের জাহবী, আনননধণী চন্ত্রমার সপ্তদশ কলা, 
বিচাররঞ্জ ক্ষীরসমুক্্র হইতে উদ্ভূত. নৃতন লক্ষ্মীদেবী; অতএব, ইনি আপন 
পদ ( শন্দসমূহ ), বর্ণ (অক্ষর) ও অর্থন্বপী জীবনে ও প্রাণে আমীকে ভিন্ন 
অন্য কিছুই জানেন না) (৫৪) ইহার সম্মুখে “ক্ষর ও "অক্ষর" দণ্তীয়মাঁন, 
কিন্ত ইনি তাহাদের পুরুষত্ব নষ্ট করিয়াছেন, এবং আপনার সর্বস্ব 'পুরুষোত্বম” 
আমাকেই অর্পণ কিয়াছেন ; এইজন্যই, এ সংসারে গীভাকে আমার 
আত্মার 'পতিব্রতা পত্বী বলিয়া থাকে, আজ তুমি ইহাই শ্রবণ করিয়াছ 3 
নতাই, এই গীত। শাস্্বাক্যের দ্বার] বুঝাঁন ঘায় না; পরস্ত, সংসারকে জন্ম 
করিবার ইহ! এক পরম অস্ত্র, ফে-যস্াক্ষর হবার! আত্ম! প্রকট ছয়, তাহ! এই 
গীতাই ; হে অঞ্জন, তোমাকে যে গীতার কথ। বলিলাম,_-তাহা হার! আমি 
যেন আঁজ আমার গুপ্ত ধনভাগ্ডার তোমার সম্মুখে খুলিয়! প্রকট করিলাম ॥ 
€গীতারূপী গঙ্গ1) ঘাহা! আমি চৈতন্যব্ূপ শড়ুর মন্তকে লুক্কায়িত রাখিয়া- 
ছিলাম, হে পার্থ, আজ আন্থানিধি তুমি তাহাকে আস্থাপূর্বক বাছির করিয়। 
ছিতীয় গৌতম$ হইয়াছ। হে ধনঞ্যয়। আমার শুদ্ধ স্বরূপ ঘথার্থভাবে 
দেখাইবার জন্য তুযি আজ আমার সম্মুখে দর্পণের ন্যায় বহিয়াছ; কিনা 
সমূত্র যেমন চন্দ্রমা ও নক্ষত্রে ভর! আকাশের প্রতিবিষ্ব ধারণ করে তেমনি 
তুমি গীভার সহিত আমাকে আপনার হৃদয়ে প্রতিবিদ্বিত করিয়াছ ; হে বীর- 
শ্রেষ্ঠ অঞ্জন, তোমার মধ্যে ভ্রিবিধ তাপের যে মালিন্য ছিল তাহ? দূর হইয়াছে 
--এইজন্য তুমি গীতার সহিত আমার আবাসস্থল হইয়াছ; পরন্ধ, গীতার 
(মাহাত্ম্য ) আর ফিত বর্ণনা করিব? যে গীতাকে আমার জ্ঞানবন্গীক্ষপে 
জানে সে সমণ্থ মোহ হইতে মুক্ত হয় ; হে পাওুন্ত, অস্বতন্ধপ নদীর জল পান 
করিলে €ঘমন: সমস্ত রোগ দুর হয়, এবং মনুষা অমরত্বলাভের যোগ্য হয় ; (৫৫) 
'তেষনি, গীতার জান লাভ হইলে, যদি “মোহ বিনষ্ট হয়, তাহাতে আশ্চধোর 
কিআছে? পরস্ত, (সেই মনুত্ত ) আত্মজ্ঞান প্রাপ্ধ হইয়া আত্মন্থরূপে মিলিত 


রব 
রঙ 
পপ পা সর কাপ 


1 দীর্ঘতম] ও প্রদ্বেষীর পুত্র, অহল্যার স্বামী গৌতম খবি, তগন্তান্ধারা ভগবাদ শঙ্করকে 
প্রস কির! তাহার জট! হইতে গঙ্গাকে মুক্ত করিয়াছিলেন; 
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হয়; যখন আত্মজান লাভ হয় তখন কম্ম, সেই জ্ঞানে আপন আয়ুব শেষ 
দেখিয়া! খণমুক্ত হইয়া, লয়প্রাঁপ্ত হয়; হে বীরবিলাস অর্জুন, হারান জিনিস 
প্রাপ্ত হইলে যেমন তাহাকে খুঁজিবার কর্ম শেষ হয়, তেমনি কর্মন্বপ মন্দিরের 
শীর্যদেশে জ্ঞানরূপ কলস* স্থাপিত হয় (সমস্ত কর্মই জ্ঞানে সমাধ্ হয়); 
সেইজন্য, তখন জ্ঞানীপুরুষের করণীয় আর কোন কর্মই অবশিষ্ট থাকে না” 
অনাথের সখা শ্রীকষ্ণ এইরূপ বলিলেন ; শ্রীরুষ্ণের এই কথামত অর্জুনের অস্ত:ঃ- 
করণ ভরিয়া বাহিরে ছাপাইয়া পড়িল) শ্রবং ল্জয় ব্যাসদেবের কৃপায় তাহা 
প্রাপ্ত হইলেন ; সঞ্জয় রাজ। ধৃতরাষ্ট্রকে এ অমৃত পান করিতে দিলেন, এবং 
এইজন্যই আফুর শেষে তাহার পরিণাম ক হয় নাই; সাধারণতঃ 
গীতাপাঠের সময় ঘর্দি কোনও শ্রোতাকে অনধিকারীও মনে হয় তথাপি 
পরিণামে উহাঁর জন্যও গীতাশ্রবণের১ ফল ভালই হয়ং ; ভ্রাক্ষালতাঁর মূলে 
যদি ছুধ ঢাল! হয়, তবে মনে হয় এঁ দুধ বৃথাই ঢাঁল। হইল, পরস্ত ফল ধরিবার 
সময় যেষন দেখ যায় উহাতে দ্বিগুণ ফলপ্রাপ্তি হইল; তেমনি, সঞ্জয় অতি 
শ্রদ্ধার সহিত শ্রীহরির মুখনিঃহ্ুত বাণী ধৃতবা্ট্রকে শুনাইয়াঁছিলেন,__তাহার 
ফলে, মরণকালে এ অন্ধরাঁজা স্থখী হুইয়াছিলেন; শ্রীরুষ্ণের সেই কথামৃত 
আমি মারাঠী ভাষায়, বিস্তার করিয়া, নিজ জ্ঞানবুদ্ধি অশ্গসাঁরে অনিল্বম্তভাবে 
আপনাদের শুনাইতেছি ; (৫৬০) সেবস্তী ফুলে$ অরসিক ব্যক্তি বিশেষ 
আকর্ষণীয় কিছুই দেখিতে পায় না, পরস্ত রসজ্ঞ ভ্রমর তাহার সুগন্ধ রস 
আশ্বাদন করিতে জানে ; এইভাবে, আপনারা আমার ভাঁষণে ঘষে সিদ্ধাত্তগুলি 
নির্দোষ ও উপযোগী তাহাই গ্রহণ করুন, যাহার ন্যনতা। আছে তাহ 
আমাকেই দিন, আমার স্তায় বালকের পক্ষে কিছু ন1 বুঝাই স্বাভাবিক ; 
পরস্ত, বালক অজ্ঞান হইলেও তাঁহাকে দেখিয়া মাতাঁপিতাঁর হর্ষের সীমা 
থাকে না, তাহাকে কৌতুকে আদর করিয়। থাকেন; তেমনি, আপনারা 
সম্ভজন আমার মাতৃগৃহসদৃশ (প্রেমের আধার ), আপনাদের সহিত মিলিত 
হইয়া আঁমি ষে আপনাদের প্রেমভাঁজন হইয়াছি, এই গীত গ্রস্থ মানিয়! লইয়া 


** কলস স্থাপন করিয়াই মন্দিরনিম্মীণের কার্য শেষ হয়; 
১০২ গীতা উপযোগী হয় ॥ 

8 প্রথম চরণের পাঠীস্তর-_-“সেবস্তীর দর্পণে । . 

৬ প্রমাণযোগ্য ; 


পঞ্চদশ অধ্যায় ৪৭৫ 


আপনার! তাহা স্বীকার করুন; এখন, জ্ঞানদেবের এই প্রার্থনা, হে বিশ্বাত্মক 
আমার হ্বামী শ্রীনিবৃত্বিনাথ মহারাজ, আপনি আমার এই বাকাপৃজা! গ্রহণ 
করুন। ( ৫৬৫) 


ও তত সৎ 
ইতি শ্রীমদভগবদগীতার শ্রীকষ্টার্জুনসংবাদে 
পুকুযোত্তমযষোগ নামক পঞ্চদশ অধ্যায় 
সমাপ্ত । 


০নাড়স্ণ অম্র্যাঞ্ 


বিশ্বাভাঁস নষ্ট করিয়। অদ্বৈতরূপী কমলকে বিকশিত করিয়। যে ( সদপ্রু- 
কূপ) শ্রদ্ধ, ( স্পষ্টপ্রতীয়মান ) কু্য উদ্দিত হইয়াছেন তাহাকে এখন আমি 
বন্দম। করিতেছি; যে হূর্ধ্য অজ্ঞানরূপ রাত্রিকে দূর করিয়! জ্ঞানাজ্ঞানরূগ 
চন্দ্রপ্রকীশকে গ্রাস করিয়া জানিজনের আত্মবোঠধের “সুদিন করিয়াছে; যে 
হুধ্য গ্রাতঃকালে উদয় হইলে আত্মজ্ঞানের দৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া জীবরূপ পক্ষী 
দেহাভিমানরূপ নীড় পরিত্যাগ করিয়া যায় ? যাহার উদয় হইলে ( বাঁসনাত্বক ) 
লিজদেহরূপ কমলকোষের অভ্যন্তরে বন্দী জীবচৈতন্যরূপ ভ্রমর বন্ধনমুক্ত হয়; 
'ভেদন্ীর উভয়পাবে, শাস্ত্রের বাগ্জালে বিমুঢ় হুইয়! যে বুদ্ধি ও জ্ঞান পবম্পর 
বিরছে কাতর হুইয়। বিলাপ করিতে থাঁকে $ ষে সুর্য এ ভিক্ষক-যুগলের২ চিদ- 
গগনরূপণ ভবন আলোকিত করিয়া তাহাদের (সমরসের) এক্যের আনন্দলাভ 
করাইয়। দেয়; যে কূর্ধ্য উদয় হইলে প্রভাত হয়, ভেদব্ূপী প্রদোৌষকাঁলের অন্ত 
হয়, এবং যোগমার্গের পথিক আত্মান্ছভবের পথে বাহির হয়? যে সুর্যের 
বিবেকরূপ কিরণম্পর্শে জ্ঞানরূপ হৃর্য্যকাস্তমণি -প্রদীপ্ত হইয়। সংসাররূপ 
বনকে জালাইয়! দেয়; যে স্থর্য্ের প্রখর কিরণজাল আত্মস্বরূপদর্শনব্ূপ 
উষ্ণতায়* স্থির হইলে মহামিঘ্বিরূপ মূগজলের বন্যা আমিয়। যায়ঃ যে ত্য 
আত্মধোধের মস্তকের উপর মোইহংভাঁবের মধ্যাহু আনয়ন করিলে আত্মভ্রাস্তি- 
রূপ (দেহাম্মভাবের ) ছায়া স্বতঃই লুপ্ত হয়ৎ 3 (১০) সেই সময় মায়ারাত্রির 
অবসান হইলে, বিশ্বরূপ স্বপ্ন (বিশ্বীভাস ) সহ বিপরীতজ্ঞানের নিদ্রা কোথায় 
থাকিবে? স্ৃতরাং তখন অদ্বয় বোধরূপী .নগরে মহাঁনন্দের বন্যা আসিয়া 
যায়, এবং স্থখান্ভৃতির প্রাপ্তি মন্দীভূত হয়; অধিক কি বলা! যায়? এইভাবে, 
'ষে ছ্থর্যের প্রকাশ কৈবলামৃক্তির শুভদিবস সদা! আনয়ন করে" 7 নিজধামরূপ 
(আত্মম্বক্বপ ) আকাশের রাজ! ষে হথর্ধা উদয় হইবার সঙ্গে লজেই পূর্ববাদি দিক 
সহ উদয় অস্তের স্থানের অস্তিত্ব নাশ করে; ঘে লুর্ধ্য জ্ঞানের সহিত অজ্ঞানকে 
নাশ করিয়া উভয়ের মর্ধে লুক্কায়িত আত্মতত্বকে স্পষ্ট করিয়া প্রকট করে, 


১ নবীন, অদ্ভুত ॥ ২ চক্রবাক মিধুনের; ৩ ভুবন; স্থান, ৪ উর ভূমিতে; 
₹ তাহার পদতলে লুকায় ৬ লেনদেন ৭ প্রকাশিত করে; 
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আব অধিক কি বলিব? যে কুর্ধ্য সর্ববপ্রকারে একটি উৎা আনয়ন করে; 
এই অহোরাত্রেক্ ওপারে অবস্থিত জ্ঞান-মার্তগুকে কে দেখাইতে পায়ে? 
যাহা প্রক্কাশ বিনাই হ্য়ংপ্রকাশ ; সেই চৈতন্তরূপী হুধ্য শ্রীমিবৃত্তিনাথ__ 
তাহাকে আমি এখন বারম্বার নমস্কার করিতেছি,_তীহাকে বাক্যান্ধার। স্কতি 
করিতে গেলে তাহা ( বাক্যের অক্ষমতার জন্য ) বাধাপ্রাপ্ত হয়; বেদের 
মান (প্রমাণ ) অঙ্ুসারে,* ভ্বৃতি তখনই উত্তমরূপে করা ধায়, যখন শ্বা 
বুদ্ধিয সহিত লয়প্রাপ্ত হয়) না! জানাই ধাছাকে জানার উপায় (সর্বব নাম- 
রূপান্মক বন্ধর জান নষ্ট হইলেই ধাহাকে জানা যাঁয়) যৌন আলিঙ্গন দ্বারাই. 
ধাহার' বর্ণনা হয়, হ্বয্নং লয়প্রাপ্ত হুইয়াই (অঙ্কভব হ্বার।) ধাহাঁকে প্রাপ্ত 
হওয়া! যায়; সেই আপনাকে স্ততি করিতে গিয়া 'পরা'র সহিত “বৈখরী” 
বাণী পশ্তানস্তী, ও “মধ্যমা"র গূর্ভে প্রবেশ করিয়। লয়গ্রাপ্ত হয়; (২০) 
আপনাম্স সেবক হইয়া আমি আপনার অঙ্গ স্ততিরূপ অলঙ্কার স্বারা সক্ষিত 
করিতেছি__আঁপনি তাহা স্বীকার করিয়া! লউন,- একথা বলিতেই অদ্বৈত 
আনন্দের ন্যুনত। হয়; পবস্ত যখন এক দবিব্র ব্যক্তি অমৃতসাগর দেখিয়া 
ওঁচিত্য সভূলিয়। তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করে, এবং শাকভাত দিয়। তাহার আতিথ্য 
সংকাঁর করিতে উদ্যত হয়--তখন, যেমন তাহার (প্রদত্ত) শাকভাঁতকেই 
যথেষ্ট মনে করিয়া, তাহার আনন্দোচ্ছীসকেই মানিয়া লওয়া। উচিত,--হস্তস্থিত 
দীপ দ্বার। দিব্যতেজ (সুর্য )টকে প্রকাশিত করিতে গেলে তাহাতে শ্চকিই 
পাঁওয়। ধায়; বালক যদি কি উচিত, কি অনুচিত তাহ! জানিতে পাবে, 
তবে তাহার বালকত্ব কোথায় থাকিল? পরস্ত তাহার মাতা, সে ধাহাই 
করুক ন। কেন, তাহাতেই সস্তোষ লাভ করে ; অহো, গায়ের নালা জল 
বাড়িয়া ঘন্দি গঙ্গার ( নধীর ) চরণে গিয়া পড়ে, তবে গঙ্গ। কি তাহা গন্য 
দৃষ্টিতে দৈখে টু হে প্রভে, পৃতন। তাহার চরম অপকার করিতে আসিলেও 
কি শাঙ্গ ধর শ্রীর্*চ (তাহাকে ত্যন্তর্টান করিতে আসিয়াছে বলিয়!) তাহা 
পরম উপকার 'মনে করিয়া সন্তোষ লাভ করেন নাই?$ কিন্বা অন্ধকারে 





* প্রথম চরণের পাঠীন্তর-_"বেবতার মহিম! অনুসারে”? * 

8 এই ওবীয় পাঠাস্তর-_“হে প্রভো, ভূগুমুনি (লাখি মারিয়!) কত অন্ঠায় কার্প করিলেও 
শাঙ্গধর নায়ায়ণ কি তাহা (তাহার পদচিন্ধ ) গুরপ্রসাদকপ প্রেমোপচার বা ভূষণ মনে করিয়া 
সন্তোবলাভ করেন নাই ?” 


৪৭৮ জ্ানেশ্বরী 


আবৃত আকাশ যদি সুর্যের সম্মুখে পড়ে, তবে কি হুধ্য তাহাকে বলে 
“রে লরিয়া যাও? ? তেমনি, আমি যদি ভেদবুদ্ধির তুলাদণ্ডে আপনাকে 
স্র্ধ্যের রূপক হার] তাহার সহিত তুলন1 করিয়া থাকি, তবে, হে গ্রভো, 
আপনি অবিলম্বে আমার ন্যুনতা৷ পূর্ণ করুন 71 যাহার! ধ্যানের দিতে (ধ্যান- 
সমাধি দ্বারা) আপনাকে দেখিয়াছে, বেদাদি শাস্ত্রবাক্যের দ্বার আপনার 
বর্ণম। করিয়াছে, তাহাদের ঘেমন আপনি সহ করিয়াছেন, আমাকেও 
সেইরূপ সহন করুন? পরস্ধ, আমি যে আপনার গুণ বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত 
হুইয়াছি, তাহাকে অপরাধ গণ্য করিবেন ন| আপনি যাহাই করুন না 
কেন, আমি অর্ধতৃপ্ত অবস্থায় আজ উঠিব নী; (৩*) আমি "গীতা" নামে 
আপনান্ব যশব্ধপ অস্ত যখন প্রেমভরে বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলাম, 
তখন আমার পরমভাগ্যবলে আমার দ্বিগুণ বলবৃদ্ধি হইল? হে প্রভে।, 
অনেক কল্প ধরিয়া আমি সত্যভাষণরূপ তপ করিয়াছি, তাহার ফলম্বব্প 
এই (গীতা নামক ) মহাদ্বীপ প্রাপ্ত হইয়াছি; আমি অনেক অমাধারণ 
পুণ্যকর্ম করিয়াছি, তাহাই আপনার গুণ বর্ণন। করিবার বুদ্ধি দিয়া আমাকে 
আজ খণমুক্ত করিয়াছে ; হে প্রভো, আমি 'জীবনের অরণ্যে মরণক্প গ্রামে 
আবদ্ধ হইয়াছিলাম ( জন্মমৃত্যুর ফাদে পড়িয়াছিলাম ), সেই সমস্ত দুর্দশ। 
আজ দূর হুইয়াছেঃ “গীতা” নামে স্থপ্রসিদ্ধ যে আপনার কীত্তি, যাহ 
প্রগাছ্ুু অজ্ঞান নাশ করে, আমি তাহ! বর্ণনা করিবার যোগ্য হইয়াছি। 
দেখ, নিধনের ঘরে দি অকল্মাৎ মহালক্্ী আসিয়। বসেন, তাহার পর কি 
তাহাকে নির্ধন বলা যায়? অন্ধকারের ঘরে দৈবক্রমে যদি সুর্য আসিয়া 
উপস্থিত হুয়, তবে সেই আধার কি জগৎকে প্রকাশ করিবে ন।? যে দেবতার 
মহত্বের কাছে এই বিশ্ব পরমাণুসদৃশও নহে, মেই ভগবান*কি ভক্তের ভাবে, 
ধরা দেন না? তেমনি, আমার পক্ষে গীতার ব্যাখ্যান আকাশকুস্থমের 
গন্ধ গ্রহণের ন্যায় অসম্ভব, পরস্ত আপনি আপনার সামর্্যে আমার ইচ্ছা 
পুরণ করিয়াছেন ; সেইজন্ত, জানদেব বলিতেছে-_-আমি আপনারই 'প্রসাদে 


1 তৃতীয় ও চতুর্থ চরখের পাঠান্তর_“তবে, হে প্রত, এবার আমার অপরাধ ক্ষম] (সহ!) 
করুপ'। 
১ ভাবের পুর্ণন্তায়। 
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গীতার গৃঢ় গ্লোকের অর্থ স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইব) (৪) 
পঞ্চাশ অধ্যায়ে শ্রীকষ্ণ অঞ্জুনকে সমঘ্ড শান্-সিদ্ধাস্ত স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়াছেন ; 
গদ্বৈষ্ক ঘেমন ( রোগীর ) দেহাভ্যন্তরের রোগ নির্ণয় করে, তেমনি গ্রীক 
বৃক্ষের দ্ূপকত্বার৷ আলঙ্কারিক ভাষায় মায়ার উপাধিরূপ সম্পূর্ণ এই বিশ্বের 
বর্ণনা করিয়াছেন ; আর, কুটস্থ “অক্ষরণকে পুরকুাঁকারে+ দেখাইয়াছেন__ 
খাহাত্বারা চৈতন্যকে উপাধিযুক্ত, আকারবিশিষ্ট বলিয়া বর্ণনা কর! হইয়াছে; 
তাহার পর “উভ্মপুরুষ” এই শবের ছারা শুদ্ধ আত্মতত্ব বুঝাইয়াছেন; 
তিনি আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে জ্ঞানই আত্মপ্রীপ্তির অন্তর ও. 
বলশালী সাধন; এইজন্য এই অধ্যায়ে নিরূপণ করিবার যোগ্য বিশেষ 
কিছুই অবশিষ্ট নাই) এখন কেবল গুরুশিম্ের শ্নেহমন্বদ্ধই রহিল) এই- 
ভাবে, এবিষয়ে অনেক২ বুঝান হইয়াছে, পরস্ত সাধারণ মৃমুক্গণের 
আকাঙ্ষা পূর্ণ হয় নাই; “যে মর্খজ্ঞ পুরুষ জ্ঞানের ঘাঁরা! আমাকে অর্থাৎ 
পুরুষোত্বমকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি সর্বজ্ঞ, তিনিই তক্তির সীম! ( ভক্তির 
শিয়পরে উঠিয়াছেন ) ;* এইভাবে, ব্েলোক্যনাথ শ্রীকষ্ণ এ পঞ্চদশ অধ্যায়ের 
অস্ত্যক্লোকে বলিয়াছেন-_-এবং সেখানেই পরম সস্তোষের সহিত জ্ঞানের মহিমা 
বহু প্রকারে বর্ণন৷ করিয়াছেন ১ “প্রপঞ্চকে গ্রাম করিয়া, প্রষটাকে দৃষ্টবস্তর 
সহিত লীন করাইয়া জীবকে আনন্দসাত্রাজ্যের অধিকারী করে”) (৫*) 
ভগবান বলিয়াছেন_ক্রহ্ষপ্রাপ্তির এমন অন্য কোনও উপায়ই নাই, সম্যক্‌- 
জ্ঞানই সমস্ত উপায়ের (সাধনের ) মধ্যে শ্রেষ্ঠ*$) এইভাবে, ধাহার! 
আত্মজিজ্ঞান্ু, তাহাদের চিতে সন্তোষ হইয়াছে এবং তাহার আপনার প্রাণের 
হবার সাদরে জ্ঞানের আরতি করিয়াছেন; এখন যে বিষয়ের প্রতি মলে 
অনুরাগ জন্মে, দিনে দিনে অস্তঃকরণে তাহারি অধিকাধিক সঞ্চার হইছে 
থাকে, এবং ইহাই প্রেমের লক্ষণ; এইজন্য, তত্বজিজ্ঞান্থগণের মধ্যে ধাহাঁদের 
জান সম্বন্ধে উত্তম প্রেমাঙভধ হয় নাই, তাহাদের মনে জ্ঞানপ্রাপ্তি 
কি করিয়া হয়, এবং (যৌগ) জ্ঞানপ্রাপ্তির পর তাহাকে কি করিয়া রক্ষণ 
€ ক্ষেয ) কব। যায়-_এ সম্বন্ধে চিন্তার ্ুরণ হুওয়],স্বাভাবিক ) এইজন্য সেই 
১. দপুরুধারপে। ২-৩ জ্ঞানিগণ ষম্পূর্ণভাবে বুঝিয়াছেন , 
$ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠাস্তর আছে__সম্াক্‌ জ্ঞানের অধিকারী ভগ্গবান বলিয়াছেন” ; 
1 দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর £_-“্ধাহাদের জান সম্বন্ধে এইরূপ উত্তম প্রতীতি হয় নাই ৮ 


৪৮৬ জ্ঞানেশ্বসী 


সম্যক্জান (অপরোক্ষ জান ) কি' করিয়া! লাভ করা বায়? প্রাপ্ত হইলে 
কি করিয়া সেই জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়? কিন্বা, সেই জান কেন প্রা হওয়া 
যায় না? প্রার্থ হইবার পর কেন কুগথে চালিত হয়,? 'মেই জান কেন 
মন্দ হয় ?_এইসব প্রণ্ধের বিচার করিতে; হয় ; জানপ্রাপ্তির পথে যাহাকিছু 
বিরুদ্ধ ( বাধ! ) আছে, তাহা মরাইফাঁ বিচারপূর্ববক . জানপ্রান্তির জন্য যাহা 
কল্যাণকর-_-ভাহাই সর্বভাবে করিতে হুয়। এইতাঁবে জ্ঞানজিজ্ঞান্থ. শ্রোতা 
আপনাদের মনে যে লমস্ত ইচ্ছা! উৎপন্ন, হয়; তাহাই পৃরণ' করিবার জন্ত 
লক্ষ্মীপতি শ্রীক্চ এখন বলিবেন 3 মেই দৈবী সম্পত্তির গুণগান কন্সিবেন-_যাহ 
জ্ঞানের পুনর্জন্ম ১ দান করে এবং আত্মবিশ্রাঙ্জির (শাস্তির) বৃদ্ধি করে; এই 
দুইটি আশ্্যজনক সম্পত্তি (দৈবী ও আস্র ) হইতেই সহজভাবে ইষ্ট ও 
অনিষ্টের উৎপত্তি হয়। নবম অধ্যায়ে এই ছুইটি বিষয়ের বিবেচন। কর! 
হইয়াছে ; (৬০) সেখানেই এ বিষয়ের প্রত্যক্ষ বিচার কর] উচিত ছিল, কিন্ত 
অন্য প্রসঙ্গ আপিয়। পড়িল,__-এখন সেই প্রসঙ্গ ভগবান এই অধ্যায়ে নিরূপণ 
(ব্যাখ্য। ) করিবেন; এই প্রসঙ্গে ষোড়শ অধ্যায়কে পূর্বের অধ্যায়ের সহিত 
সংযুক্ত বলিয়া জানিবে ১ পরস্ত, অনেক বলা*হইল $ এখনকার বিষয় এই যে 
_দেবী ও আস্করী এই ছুটি সম্পত্তি জ্ঞানের হিতাহছিত (ইষ্ট ও অনিষ্ট) 
করিতে সমর্থ; এখন প্রথমে দৈবী সম্পত্তির লক্ষণ শুন-_যাহা। মুমুক্ষুগণের 
পথপ্রদর্শক, ও মোহরাত্রির ( অন্ধকার-বিনাশক ) ধর্শব্ূপ দীপ; যে অনেক 
পদার্থ-_একটি অন্তটিকে পোষণ করে-_তাহাদের সবগুলিকে একজ্ম করিলে 
সেই সমষ্টিকেই লোকে “সম্পত্তি” বলে). ইহারা ঠৈবগুণে একোপজীবী, এবং 
দৈবযোগে স্থখ উৎপন্ন করে বলিয়াই ইহার! দৈবী সম্পতি-_জানিবে 


শ্রীভগবানুবাচ-_ 
অভয়ং সত্বসংগুদ্ধির্ঞানষোগব্যবস্থিতিঃ | 
দানং দমশ্চ যত্শ্চ ্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্‌ ॥ 


+ এখানে পাঠাস্তরে অষ্ঠ একটি ওবী আছে-_“আর যে জ্ঞান* কামাকারে রাগ-দ্বেযাদি 
বিকারের আশ্রয় দেয়, সেই ঘোর আনুরী সম্পত্তির শ্বরাপ বর্ণন। করিবেন ।” 
€* পাঠাস্তরে “জ্ঞান"এর স্থলে “অজ্ঞান” এই পাঠ আছে) 
ৎ প্রস্তাবন।। 


ষোড়শ অধ্যায় ৪৮১ 


এখন, এই দৈবী গুণের মধ্যে ষেটি সর্বাগ্রে স্থান প্রার্চ হয়, সেটিকে "অভয় 
বলে? যে মহাবন্ায় লক্ষ প্রদান করে না, ভাহার ডুবিবার ভয় থাকে না, থে 
স্থপথ্য করে তাহার কোনও রোগ হয় না) তেমনি, সমস্ত কশ্ম ও অকর্মের 
মধ্যে ঘে অহংকারকে, উঠিতে দেয় না, এবং যে সংসারের ভয় হইতে মুক্ত 
হইয়াছে ; অথবা অছৈতভাবেরন বিস্তারের জন্য যে সমস্ত জগৎকে আত্মন্বরূপ 
বলিয়া মানে,_ষে সংসারের বার্ড (বিষয়) মন হইতে দুর করিয়াছে 
(দেশছাড়া করিয়াছে )ঃ (৭০) জল লবণকে ডুবাইতে আসিলে লবণ যেমন 
জল হইয়া যায়, তেমনি সমস্ত দ্বৈতাভাল আত্মস্বরূপে লীন হইলে ভয় দুর হয় 3 
ইহাকেই “অভয়” বল] হয়, জানিবে, ইহাই লম্যক্‌ জ্ঞানের সম্পূর্ণ“ কল্পন। 
(বা হেতু ); এখন, 'সত্বশুদ্ধি+ যাহাকে বলে, তাহ! এমনিভাবে জানিবে,_ 
যেমম বহি* প্রজ্বলিত হুইয়। উঠে নাই, অথব! নিবিয়াও যায় নাই; কিন্বা 
অমাবস্যার ক্ষয় শেষ হইয়াছে, অথচ প্রতিপদ্দের কলাবুদ্ধি আরম্ভ হয় নাই, 
এরূপ মধ্যাবস্থায় হরিণযুক্ত (ম্বগলাঞ্ছন ) চন্দ্র যেমন ( অবিকৃত) থাকে$) 
অথবা, বর্ধার অস্তে এবং গ্রীষ্ম খতু আসিবার পূর্ধ্বে নদী যেমন নিজরপ 
ধারণ করে ( পরিষার হয় );*তেমনি রজঃ ও তমোগুণপ্রস্ত নানার্ধপ 
সঙ্বল্প-বিকল্লের বোবা নামাইয়।, বুদ্ধি কেবল আত্মন্ববূপ চিস্তায়ৎ অনুরক্ক 
হয়; ইন্রিয়বর্গকে উত্তম ব। বিরুদ্ধ ( ভালমন্দ ) যে কোনও বিষয় দেখাইলেও 
চিত্তে কোনও বিস্ময় উৎপন্ন হয় না (চিত্ত বিচলিত হয় না); পতিব্রতা 
স্ত্রীর পতি বিদেশে গমন করিলে যেমন তাহার বিরহক্ষুন্ধ মন কোনও প্রকার 
হানি বা লাভের বিষয় চিস্ত। করে নাঃ তেমনি, আত্মস্বরূপে অচ্ুরাগ উৎপন্ন 
হইলে, ষে বুদ্ধি তাহাতেই তন্ময় হয়, তাহাকেই কংসহস্ত! শ্রীকৃষ্ণ “সত্বতুদ্ধি' 
বলিতেছেন ; এখন,, আত্মপ্রাপ্তির জন্য জ্ঞানযোগের মধ্যে আপন ধ্যেয় 
বিষয়ে পুর্ণভাঁবে নিমগ্ন হইয়া থাক]; (৮*) এবং এ স্থিতিতে সমন্ত চিত্তবৃতি 
ত্যাগ করিবার$ষে রীতি, _ঘজ্ঞা্নিহ্তে যেমন নিফাম হইয়া পূর্ণাহুতি দিতে 
হয়; কিন্বা! কুলীন পুরুষ যেমন আপন কন্তাকে সৎকুলেই অর্পণ করে-_-এক 


১ খ্রক্যভাব; ২ আপনার অদ্বৈতভাষ আসিলে + ৩ সমর্থক; ৪ তল্ম; 
8 তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর-_্মধযাবস্থায চক্র যেমন অতি সুঙ্োবসথায় ধারে 

৫ জ্বধর্্মাবিষয়ে ॥ 

৩১ 


৪৮২ জ্ানেশ্বনী 


কথায়)_লক্মী যেমন অচল! হইয়। মুফুন্দকেই বরণ করেন; তেমনি, 
অনন্ভভাবে সংঘমাগ্রির অনুসরণ কবাঁকেই ভগবান শ্রকষ্ণ তৃতীয় গুণ ব! 'জ্ঞান- 
যোগব্যবস্থিতি' বলিতেছেন ; এখন, যে আর্ত, তাহাকে বঞ্চনা না! করিয়। 
কায়মনোবাক্যে এবং আপন শক্তি অনুসারে বিত্ত দ্বান করিয়া সেবা! কর) 
হে ধনঞুয়, বৃক্ষ যেমন আপনার ফুল, ফল, ছায়া, মূল ও পত্র দ্বারা 
পথচারীকে সেবা করিতে কুন্টিত হয় না) তেমনি ভাবে, প্রসঙ্গাসারে 
কোনও শ্রীস্ত মন্গুয (লাহায্যের জন্ত ) আমিলে, যোগ্যসময়ে ধনপধ্যস্ত 
দিয়া তাহার মনোমত উপযোগী সাহায্য করা; তাহাকেই “দান; বলে__ 
যাহা মোক্ষরূপ গুধধধন দেখাইবার দিব্যাঞ্চন; এখন “দমের লক্ষণ শুন) 
পার্কা* ( নির্শলী ফুলের বীজ) যেমন কর্দিমাক্ত জল পরিফার করে, তেমনি 
পম” বিষয় ও ইন্ছ্িয়ের যে সংযোগ হয়, তাহাকে বিনষ্ট করে; তেমনি, 
“ঘম* ইন্জিয়ছ্ারে বিষয়জাত ঝঞ্চাকে বহিতে দেয় না, তাহাদের বাধিয়] 
প্রত্যাহারের হস্তে অর্পণ করে ; চিত্তের অভ্যন্তরে অঙ্গ পর্যস্ত যে প্রবৃত্তিনিচয় 
লাগিয়া থাকে তাহার। পলায়ন করে, বৈরাগ্যের অগ্নি দেহের দশ ছারে 
প্রবেশ করে 7 (৯০) যাঁহাত্বার৷ অত্যন্ত শ্বাসোচ্ছাস হয়, কচ্ছণাদি কঠিন ত্রত 
বিশ্রাম না করিয়। রাত্রিদিবস আচরণ কর! হয়; ভাহাকেই পম" বলে, ইহাই 
তাহার লক্ষণ, জানিবে ; এখন, ষজ্ঞার্থের কথা সংক্ষেপে বলিতেছি ; সর্বাগ্রে 
ব্রাহ্মণ .এবং অন্যদিকে স্্িয়াদি-__-ইহাঁদের মধ্যস্থলে, আপন আপন অধিকার 
অনুসারে $ যাহারা তাহাদের সর্ববোত্তম, ভজনীয় দেবতাধাম* যথা শাস্ত্রবিধি 
যজন করে ( শাস্ত্রোক্ত নিত্য নৈমিত্তিক কম্ম করিয়া দেবতার পৃজজন করে); 
যেমন ত্বিজ ঘট্কর্শ$ করে, শৃত্র তাহাকে নমস্কার করে (তাহার দেবা করে) 
--উভয়েই যেমন আপন আপন আচার পালন করিয়া যাগ করেঃ এবং 
সমানভাবে ফল লাভ করে; তেমনি সবারই আপন আপন অধিকার 


1 প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর--তেমনি অনন্যভাবে যোগজ্ঞানকেই জীবনের বৃততি্বরপ 
গ্রহণ করাকেই “তেমনি নির্বিকল্পভাবে (বিকুররহিত হইয়া!) যোগজ্ঞানকেই.”** । 

১ শত্রও যদি আর্ত হয়; ॥ ২ মন হুইতে ধন পর্যন্ত; 

" এই বীজ কর্দমাক্ত জলে ফেলিলে জল পরিষ্কার হয় ॥ 

৩ থঙ্াপাণি যেমন শক্রকে সংহার করে; ৪ দেবতাধর্ম ৷ 

1 যজন, যাজন, অধায়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ 
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অনুসারে যজ্ঞ করা কর্তব্য, পরস্ত তাহা হইতে বিষয়ন্ূপ ফলের আশা, পোষণ 
কর। উচিত নহে £ আর “আমিই এই যজ্ঞের কর্তা” এইরূপ মনোভাব দেহের 
দ্বারেও ঘাইতে দেওয়া উচিত নহে ( এইরূপ দেহাভিমান পোষণ করিবে না ) 
-তথাপি স্বয়ং বেদাজ্ঞার আঁধার হইয়। থাকিবে (বেদাজ। স্বতঃ পালনীয়); 
হে অজ্জুন, সর্ব যজ্জের ইহাই সংজ্ঞা জানিবে, ইহাকেই কৈবল্যমার্গের 
'অভিযজ্ঞ'২ ( মহৎ যজ্ঞ) বলে) খেলিবার বল ভূমিকে আঘাত করিবার 
জন্য নিক্ষেপ করা হয় না, পরন্ধ নিজের হাতে ফিরিয়া আসিবে বলিয়াই 
ফেলা হুয়, কিঘ্বা' বীজ জমিতে ছড়াঁন হয়, উত্তম ফসলই তাহার লক্ষ্য; 
অথবা গুপ্তধন দেখাঁইবার জন্য যেমন ক্দীপকে আদর করিতে হয়, কিন্বা 
বৃক্ষের শাখায় ফল লাঁগিবে বলিয়। 'যেমন মূলে জল সিঞ্চন করিতে হয়) 
(১০* ) অনেক বল] হইল : দর্পণে নিজের মুখ দেখিবার জন্য যেমন বারদ্বার 
বহুপ্রকারে তাহাকে প্রীতিপূর্ব্বক* দেখা হয়ৎ ; তেমনি, (বেদ) প্রতিপাদ্য 
ঈশ্বরকে গোঁচর করাইবাঁর জন্য নিরস্তর শ্রুতির অভ্যাস বা অধ্যয়ন করিতে 
হয়; এই পবিত্র (শুদ্ধ) তত্ব পাইবার জন্য (ত্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য ) ব্রাঙ্মণাদি 
দ্বিজের পক্ষে ব্রন্ধস্থত্র, অন্য বর্ণের 'জন্য স্ভোজ বা নামমন্ত্রের আবৃত্তি করিতে 
হয়”; ভগবান কহিলেন--“হে পার্থ, যাহাকে "ম্বাধ্যায়' বলে তাহ! ইহাই ঃ 
এখন “তপ* শব্দের অর্থ তোঁমাকে বলিতেছি শুন; জ্ঞানপ্রাঞ্তির জন্য 
সর্বস্ব ত্যাগ করা, পরস্ত রক্ষা করিতে মৃত্যু বরণ করা-.কিম্বা ফলপ্রাপ্ডির 
পর (লাগিলে ) ওধধির শুকাইয়! যাঁওয়।)$ অথব ধূপ যেমন অগ্নিতে লয় 
প্রাপ্ত হয়, জালাইলে যেমন সোনার খাদ নষ্ট হয় ( এবং ওজন কমিয়! যায়), 
(কৃষ্ণপক্ষে ) পিতৃপক্ষকে পোষণ করিতে যেমন চন্দ্রের কলার হ্রান হয়; 
তেমনি, হে বীর, সর্বরধন্মের প্রসারের জন্য প্রাণের সহিত শরীরকো ক্ষীণ 


্ 





১ ফলাশারাপ 'ব্য়বিষ; ফলাশীরূপ বিষ (পরিত্যাগ কর! উচিত ) : 

২ অভিজ্ঞ; . ৩ পথপ্রদর্শক 

৪-৫ শ্লীতিপূর্ব্বক ঘষিয় শবচ্ছ কর! হয়; তাহার, প্রতি গ্রীতি উৎপন্ন হয় ; 

$ এই ওবীর পাঠাত্তর :--পসর্ববন্ব দান করাকেই "দান বলে,দঞ্চন! করিলে সবই বার্থ হয়-_ 
যেমন ইহ্্রাব্ণী ফল লাগিলে হ্বয়ং শুকাইয়! যায়” ॥ (কোনও কোনও পাঠে 'ইন্দ্রাবসী' স্থলে 
'ৃন্দাবনী' ধা! "ওষধী” আছে ) 

1 প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের পাঠীন্তর-_প্ঘরূপের প্রসারের জন্ত প্রাণেক্রিয় শরীরকে” । 


৪৮৪ জানেশ্ববী 


করা__তাহাকেই “তপ" বলে ; অথবা! তপের অন্য প্রকার ক্ধপ আছে; হংস 
যেমন ছুগ্ধে নিজের চঞ্চ প্রবেশ করাইয়! দেয় ( জল হইতে ছুগ্ধ পৃথক করে ), 
তেমনি, দেহ ও জীবভাবের মিলনে যে বিবেক ক্ফুরিত হুইয়। (জল ঢালে, 
অর্থাৎ ) দেহভাবকে সরাইয়া জীবভাবকে ফুটাইয়া তোলে, সেই বিবেককে 
অন্তঃকরণে সদাজাগ্রত রাখিতে হয়; আত্মবিচারের লময় অন্ত বুদ্ধির প্রসার; 
(বিষয়ের দিকে দৃষ্টি) সংকুচিত হয়, যেমন জাগ্রত হইলে নিন্রার সহিত 
ত্বপ্ন ডুবিয়া যায়) (১১০) তেমনি, হে ধন্ুর্ধর, আত্মপর্যযালোচনার 
( আত্মদর্শনের ) সময় অস্তঃকরণে যে ব্বেকের উদয় হয়, তাহাই “তপ' 
নির্ণয় করে (তাহাঘ্বারাই “তপ" সাধ্য হয়) এখন বালকের মনে স্তন 
যেমন, নান) দৃষ্টির মধ্যে চৈতন্য যেমন”, তেমনি প্রাণিমাত্রের প্রতি সৌজন্তকেই 
“'আর্জব' বলে। 


অহিংস! সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শাস্তিরপৈশুনমূ। 
দয়া ভূতেষলোলুণ্তুং মার্দবং হীরচাপলম্‌ ॥ ২ 


আর জগৎকে স্থখী করিবার উদ্দেস্টে, শরীর বাক ও মনের ছার! যে 
ব্যবহার, তাহাই 'অহিংসার' লক্ষণ, জানিবে ; এখন, জুঁই ফুলের কলি যেমন 
তীক্ষ হইয়াও কোমল, কিন্বা, চন্দ্রের প্রকাশ তেজপূর্ণ হইয়াও শীতল ) রোগ 
নাশ করিতে সমর্থ, অথচ জিহ্বার আন্বাদে তিক্ত হইবে না_-এক্ধপ কোনও 
ওঁধধের যোগ্যত। নাই-_স্থৃতরাং উপম। কি করিয়। দেওয়। যায়? (তথাপি) 
চোখে জলের ঝাপ্‌ট1 দিলে যেমন কোমলতার জন্য কিছুমাত্র কষ্ট দেয় না, 
অথচ সেই জল প্রম্তর ভেদ করিয়া বাহির হয়) তেমনি সংশয় ভঞ্জন করিতে 
কাঁল লৌহসম তীক্ষ, অথচ শুনিতে যাহা মাধুর্য হইতেও মধুর 9 শুনিবার 
সময় মনে হয় যেন কাল কৌতুকে স্তব্ধ হইয়া শুনিতেছে অথচ সত্যতার 
নিখিত্ঃ ব্রহ্মতত্বকেও ভেদ করে (স্পষ্ট করে); আর বেশী কি বলাযায়? 
মধুরতার জন্য কাহাকেও প্রতারণা করে না, সত্য হইলেও কাহীকেও 
আঘাত করে ন1; নতুবা, শিকারীর গান মধুবর্ষণ করে পরস্ত যথার্থভাবে 

১ বুদ্ধির প্রসার; 

২ বালকের পক্ষে স্তস্ত যেমন হিতকারী ; ৩ নান! প্রাণির মধ্যে চৈতন্য যেমন, 

$ তৃতীয় চরণের পাঠাত্তর--সতাতার সামর্থো । 
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দেখিলে উহ! (শিকারের পক্ষে ) প্রাণঘাতক হয়, অগ্নি আপন কর্ম (শুদ্ধির 
কাক ) ভালভাবেই করে, পরস্ত সত্যই সব জালাইয়! দেয়; (১২) কিন্বা, 
যে বাণী কানে মধুর বোধহয়, অথচ অর্থে হৃদয় ভেদ করে, তাহাকে 
হুন্দর বল] যায় না» তাহাকে রাক্ষপীই বলা উচিত) পরস্, যে মাতা 
সম্তানের সহিত আচরণে বাহিরে ক্রোধ প্রকাশ করে, কিন্তু তাহার 
লাঁলনপাঁলনে পুষ্পের ন্যায় কোমল, সেই মাতার স্বরূপ যেমন হয়; যে বাণী: 
শ্রবণস্থথকর ও চতুর এবং পরিণামে সত্যরূপ, তাহাই নিসংশক্ষে “সত্য”; 
এখন পাষাণে জল ঢালিলেও যেমন তাহাতে অঙ্কুর হয় না, কিন্বা কান্ধী 
(ফেন) মন্থন করিলে মাখন পাঁওয়! যায় না; মাপের খোলস পায়ে মাড়াইয়া 
(“চিরিয়া” ) দ্িলেও* যেমন ফণা। তোলে না, সেবস্তীরৎ যেমন শীতকালে, 
ফুল হয় না; অথবা, রমার রূপলীবণ্য যেমন শ্ুকদেবের মনে কামবিকার 
উদ্রেক করে নাই, কিম্বা, ভম্মে স্বত ঢালিলেও যেমন অগ্নি জলিয়া" উঠে না; 
যে কথায় (মন্ত্রের বীজাক্ষরে ) অজ্ঞান বালকেরও ক্রোধ হয়, এমনি 
ক্রোধোদ্দীপক, অপমানজনক ( “নিমিত্ত” ) অসংখ্য কথাও যদি উচ্চারিত হয় 
(এইব্ূপ অসংখ্য কারণও যদি উপস্থিত হয়); তথাপি, হে পাতুন্ত, 
গতায়ু মন্ুষ্তের জন্য স্বয়ং ব্রন্ধার পায়ে পড়িলেও যেমন সে আর উঠে না, 
তেমনি যে অবস্থায় ক্রোধোম্সি একেবারেই উৎপন্ন হয় না; সেই স্থিতিকেই 
'অক্রোধত্ব” বলিয়। জানিবে,”__এই কথাই লক্মীপতি শ্রীনিবাস অভ্ভুমকে 
বলিলেন ; এখন, মৃত্তিকা ত্যাগ করিলে যেমন ঘট, তন্ত ত্যাগ করিলে যেমন 
বন্ধ, বীজ ত্যাগ করিলে যেমন বটবৃক্ষকে ত্যাগ কর! হয় $ (১৩০) কিস্বা, ভিত্তি 
ত্যাগ করিলে যেমন (তাহার উপর অস্কিত ) নমন্ত চিত্রকেই ত্যাগ কর! 
হয়, $নিত্রা। ত্যাগে যেমন বিচিত্র স্বপ্নজাল নষ্ট হয়? অথবা, জলত্যাগে 
খেমন তরঙ্গের, টবর্যাত্যাগে যেমন মেঘের, দান ও” ত্যাগে যেমন ভোগেন 
ত্যাগ হয় ? তেমনি, বুদ্ধিমান মনুত্য (জ্ঞানী ) দেহের অহংতা ( দেহাভিমান ) 
ত্যাগ করিয়া এই অশেষ সংলারপ্রপঞ্চকে ত্যাগ করিয়া থাকে ; তাহাকেই 


১ তেমনি বে বাণী. ;. ২ অধিকারী (বিকারশূন্ ); ৩৪ (খোলসের ) মাথায় 
লাথি মারিলেও ;  ৫-৬ বসন্তকালেও আকাশে যেমন; ৭ উদ্দীপ্ত হয় না, 

॥ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠীস্তর আছে, অর্থ একই ; 

৮ ধনতাগে , 


৪৮৬ জানেশ্বরী 


ত্যাগ” বলে” এই কথাই বজম্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, এবং ইহ] মানিয়। লইয়া 
ভাগ্যবান পার্থ প্রশ্ব করিলেন ; “হে দেব, এখন শাস্তির লক্ষণ কি তাহাই 
আমাকে স্পষ্ট করিয়া বলুন” ? ভগবান কহিলেন--“উত্তম কথা, মনোযোগপূর্বক 
শ্রবণ কর ; “জ্ঞেয়” বস্তকে গ্রাস করিয়া জ্ঞাতা এবং জ্ঞান যখন নিশ্চিত ভাবে 
লয়প্রাপ্ত হয়, সেই স্থিতিকেই "শাস্তি" বলে; প্রলয়কালেন্ব বন্যা যেমন সার! বিশ্বের 
বিস্তারকে ডুূবাইয়। $আপনি আপনাতে পধ্যবসিত হয় ; তখন যেমন “উগম' 
(নদীর উৎপত্তি ), 'প্রবাহ+, “সিন্ধু-_-এরপ| কোনও ব্যবহারভেদ থাকে না_ 
পরস্ধ জল; ( জলাঁকীর্ণ ) বলিতে যে বোধয় তাহাই ব।কি করিয়া হইবে? 
তেমনি, হে কিীটি, যখন “জ্ঞেয়? বস্তুর সহিত এক্য হুইয়। ( তন্ময় হইয়]) 

জ্ঞাতৃত্বই লয়গ্রাপ্ত হয়, তখন যাহ! অবশিষ্ট থাকে তাহাই শাস্তি”) এখন 
কষ্টকর ব্যাধির উপশম করিবার চিন্তায় সদ্বৈদ্য যেমন আপন-পর বিচার 
করে ন1; (১৪০) কিন্বা, কর্দমে প্রোথিত গাভী দেখিয়৷ যেমন কেহ সেই গাভী 
দুধ দেয় ব। দেয় ন। সেকথা চিন্তাও করে না, পরন্ত তাহার কষ্ট দেখিয়া বিকন 
হয়) অথবা, যেমন কাহাঁকেও ডুবিতে দেখিয়। কেহ করুণার হয়, এবং উচ্চ- 
নীচ বিচার ন। করিয়া তাহার প্রাণরক্ষার জন্য, তৎপর হয়; গর্ভবতী স্ত্রীলোক 
ছুবিপাঁকে পড়িয়। দৈবক্রমে যদি বন্ত্রহীন হয়, তবে লজ্জন ব্যক্তি যেমন তাহাকে 
বন্্র ন৷ পরাঁইয়। তাহার দিকে তাকায় না; তেমনি, অজ্ঞান ব। প্রমদ1১ জনিত 
কিম্বা পূর্বজন্মে অজ্জিত পাপের জন্য যাহার সর্ব্ববিষয়ে নিন্দার পাত্র; 
তাহাদের আঙ্গিক সাহায্য দিয়া তাহাদের ছুঃখকট্ট বিস্থাত করাইয়া দেন; 
আপনার দৃষ্টি্বারা অপরের দোষ নষ্ট করিয়া তবে তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত 
করেন ১ যেমন প্রথমে দেবতার পুজা! করিয়। তাহার পর ধ্যান করিতে হয়, 
ক্ষেতে বীজ বপন করিয়া তারপর তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয়, অতিথিকে 
সন্তষ্ট করিবার পর তাহার আশীর্বাদ “ভিক্ষা করিতে হয়; তেমনি, নিজগুণে 
অপরের ত্রুটি পুরণ করিয়া, তখন তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করা ? শুধু ইহাই 
নহে,_-বাক্যের দ্বারা কাহীরও মর্দে আঘাত না৷ করা, কাহারও (কু)কর্মের 
জনা দমন না করা বা দোষের উল্লেখ করিয়া কাহাকেও দোষী না করা) 


$ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠীস্তর £-_"আপনি আপনার নিবিড় হ্বরপে পরিণত হয়” । 
১ প্রমাদজনিত। ২ কুকর্দের জঙ্থা; 


ষোড়শ অধ্যায় ৪৮খ 


আরও,--কেছ পড়িয়া গেলে তাহাকে যে কোনও উপায়ে ধাড় করান-- 
তাহার ষন্মে আঘাত না৷ করা; (১৫০ ) হে কিরীটি, তাহার দোষ ন দেখিয়। 
তাহাকে উত্তম মন্থস্তে পরিণত করিবার জন্য তাহার দিকে রুপাপূর্ণ দৃষ্টিপাত 
করিয়া যাওয়া; 8 হছে অর্জন, ইহাকেই “অপৈশুন্যের” যথার্থ লক্ষণ বলিয় 
জানিবে, মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য ইহাই মুখ্য স্থখীসন (স্থখাবহ মুখ্য সাধন); 1এখন 
(দয়ার লক্ষণ বলিতেছেন )--হে অঞ্জন, শশী যেমন সহজ ভাবে, ছোট বড়. 
বিচার না করিয়াই সকলকে আনন দেয়; তেমনি, দয়ার হইয়। দুংখিতের কষ্ট 
দুর করিবার সময় কে উত্তম কে অধম এই বিচার করেন না; দেখ সকলের, 
জীবনের তুল্য বস্ত ( জল) আপনাকে নাশ করিয়া তৃণাদি ( বনস্পতিকে ) 
জীবিত রাখে ; তেমনি, অপরের ছু:খ দেখিয়! তাহার অন্তঃকরণে এত বেশী 
করুণার উদ্রেক হয় যে, আপনন্ধ সর্ধবন্ব দান করিলেও তাহা! কয মনে হয় 
নিয়স্থান না ভরিয়া জলের প্রবাহ অগ্রসর হইতে জানে না,_তেমনি ইনিও 
সন্থথে আগত জনের তৃপ্তি সাধন না করিয়া অগ্রসরঃ হন না; পায়ে কাট। 
ফুটিলে যেমন তাহার ব্যথ] চেহারায় প্রকট হয়, তেমনি অপরের সঙ্কট দেখিয়া 
তাহার হৃদয় ব্যথিত হয়; কিন্বা পায়ে ঠাণ্ডা লাগিলে যেমন তাহার শৈত্য 
চোখেও পৌছায়, তেমনি, পরের সুখে তাহার সুখ হয়; অধিক কি বলিব? 
আর্তের ( তৃষ্ণার্তের ) জন্য ঘেমন জগতে জলের স্য্টি হইয়াছে, তেমন ছুঃখিতের 
ছুঃখ হরণ করিবার ( ছুঃখের ভাগী হইবার ) জন্যই ধাহার জীবন; ( 5৬০ ) হে 
বীররাজ, সেই পুরুষকেই মুক্তিমান “দয়” বলিয়! জানিবে, জন্ম হইতেই আমি 
তাহার কাছে খণীঃ এখন, কমলের হৃদয় সুর্যের প্রতি যতই অঙ্রক্ত হউক 
না কেন, পরস্ত স্থধ্য যেমন তাহার স্থগন্ধ স্পর্শও করে না; কিন্বা, বয়ন্তের 
সমাগমে যতই বনের শোভা! বৃদ্ধি হউক না কেন (“বনের অক্ষৌহিণী আঁন্থুক 
ন। কেন? ) ঝ্মনস্ত ঘেমন তাহা স্বীকার না! করিয়া বাহির হুইয়। যায়ঃ আর কি 
বল! বায়? লমন্ত মহাসিত্ধির সহিত হ্বশং লক্মী মহাবিষণুর কাছে আসিলে ও 





$ এই ওবীর পাঠীত্তর :-প্উত্তম মনুয়ের তুলনায় তাহাকে ছোট মনে করা_ইহা ভি 
তাহার কোনও দোষ না দেখা ;” 

1 প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর £--"এখন “দয়া এইরাপ- পুর্ণ চত্র যেমন ?” 

১ শীতলত। প্রদান করে, ২ জগতে; ৩৪ শ্রান্ত মনুয্ের শ্রাস্তি দুর করিয়া 
সম্মুখে পদক্ষেপ করেন; 
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যেমন তিনি তাহ! গ্রাহাই করেন নাই? টিক তেমনি, এছিক বা স্বর্গীয় 
বিষয়হ্থখ যদি তাহার ইচ্ছার দাঁলও হইয়া! যায়, তথাপি তাঁহার মনে সেই স্থথ 
ভোগ করিবার ইচ্ছাও হয় ন। ; আর অধিক কি বলিব? ঘে অবস্থায় বিষয়-১ 
বিষের দিকে কৌতুকেও মন যায় না২, সেই অবস্থাকে “অলোলুপ্ত্ব বলিয়া 
জানিবে ; এখন, জলচর জীবের পক্ষে জল যেমন মম ও কোমল*, কিন্বা 
পক্ষীর যেমন মুক্ত আঁকাঁশ ( উড়িবার পক্ষে) উপযোগী ও ন্থখকর ; অথবা, 
বালকের দৃষ্টিতে মাতার স্সেহ যেমন, কিম্বা! ঘসস্তের স্পর্শে কোমল মলয়ানিল; 
চক্ষুর দৃষ্টিতে প্রিয়জনের দর্শন, আপন শিশুর প্রতি কচ্ছপমাতাঁর দৃষ্টি যেমন 
হয়, ভূতমাত্রের প্রতি ইহার (“মার্দব” গুণসম্পীন্ন পুরুষের ) ব্যবহার তেমনি 
মহ ও কোমল হয়; স্পর্শে অতি ম্বহু ( কোমল ), মুখে লইলে স্থম্বাছু, ভ্রাণে 
স্থগপ্ধিত, এবং রূপে (অঙ্গে) স্বচ্ছ ও নির্মল  ( ১৭* )এমন যে কপূর, তাহ 
যথেচ্ছ ভাবে গ্রহণ করিলেও দি বিরুদ্ধ ন। হয়,__-তবে তাহাই ইহার উপমার 
যোগ্য ; পরস্ত, আকাশ যেমন মহীভূতকে আপন উদরে ধরিয়া আছে, অণু- 
পরমাণুর মধ্যেও ব্যাপ্ত হুইয়। আছে, তেমনি আকাশের ন্যায় যাহা! বিশ্বের 
অনুকূল ঃ আর কি বলিব? এই ভাবে জগতের জীবন ও প্রাণের সহিত 
জীবিত থাকা, তাহাকেই আমি “মার্দিব বলিতেছি ; এখন, পরাজয় হইলে 
রাজ যেমন লজ্জায় কষ্ট পায়, কিন্বা, নিকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হইলে মানী পুরুষ যেমন 
নিষ্ভেজ “হয় ;$ অথবা, চগ্ডাল, স্ত্রীলোক কিম্বা মদির1 উত্তম সংস্থাসীর কাছে 
আসিলে তাহার যেমন লজ্জা হয়) ক্ষত্রিয়ের রণ হইতে পলায়ন-__এই 
লজ্জার কথা! কে সহিতে পারে? কিম্বা, মহাঁসতী যেমন বৈধব্যের অবস্থা 
জানে না) রূপবান পুরুষের কুষ্ঠ হইলে, বা! সম্মানিত ব্যক্তির নিন্দা বা 
অপবাদ হইলে যেমন লজ্জায় প্রাণসহ্কট উপস্থিত হয় ; তেমনি এই সাড়ে তিন 
হাত শরীরে বারম্বার মৃত্যুর পর জন্মগ্রহণ করা ও জন্মের পর মৃত্যুমুখে পতিত 
হওয়। $ গর্ভাশয়ের মেদের মুচির মধ্যে রক্ত, মূত্র ও রসের পুতলী হইয়া! থাক। 





১-২ মন বিষয় অভিলাষী হয না; -৩-৪ মধু মক্ষিকার পক্ষে মধুচক্র ; 

8 এই ওবীর পাঠীস্তর :--”“অথবা অকল্মাং কোনও চগ্ডালের মন্দিরে আসিয়া পড়িলে যেমন 
একটি উত্তম সংন্যাসীর লজ্জা হয় ৮৮ 

+ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠীস্তর £--"কিত্বা মহাসতীর বৈধব্যের আমন্ত্রণ আসিলে 
বেমন হয়” । 
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একটী লজ্জার ব্যপার; সংক্ষেপে বলিতে গেলে-__দেহের বন্ধনে পড়িয়া 
নামরূপাত্ক আকার গ্রহণ করা-_যাহ। হইতে অধিকতর লজ্জার কথ। আব 
কিছুই নাই $ ( ১৮০) এইভাবে, এই নিকৃষ্ট শরীর ধারণে যে ত্বণা তাহাকেই 
'লঙ্জা বলে, পরস্ত ইহা নির্মল, সাধু ব্যক্তিরই হয়, নিজজ্জ লোকের পক্ষে 
অন্ত প্রকার হয় ; এখন, হ্ত্রতস্ত ছিড়িয়া গেলে যেমন কাষ্টপুত্বলীর চলন 
( অঙ্গভঙ্গী ) বন্ধ হইয়। যায়, কিন্বা, প্রাণ গেলে যেমন কর্শেন্রিয়ের গতি বন্ধ 
হয়? কিন্বা, সূর্য্য অস্ত গেলে যেমন ক্তাহার কিরণজাল অদৃশ্য হয়, মনের জয় 
হইলে বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারও তেমনি হয়; এই ভাবে মনগ্রাণ নিয়মিত 
হইলে দশটি ইন্জ্রিয়ই পঙ্গু হুইয়া যায়,_ইহাকেই 'অচাপল্যের" ধর্ম বলিয়। 
জানিবে; 


তেজ: ক্ষম। ধুতি: শৌচমদ্রোহো। নাতিমানিতা । 
ভবস্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতন্ত ভারত ॥ ৩+ 


মরণ স্বতইই দুঃখজনক, অগ্রিপ্রবেশে মৃত্যু আরও ভয়ঙ্কর, পরস্ত সতী স্ত্রী 
স্বামীর সহিত সহমরণে তাহাও গ্রাহ্থ করে না; তেমনি আত্মপ্রীপ্থির চিন্তায় 
(যোগমার্গে) বিষয়বিষের বাধা দূর করিয়া ( “বিষয়বিষের বাধাবূপ 
প্রাঈীরের মধ্যস্থ ) শূন্যপ্রাপ্তির সঙ্কীর্ণ মার্গে অগ্রসর হন; তখন শাস্তরোক্ত 
বিধির নির্দেশ পালন করিতে হয় না, নিষেধ ও বাঁধা সৃষ্টি করে না এবং 
মহালিদ্বির মোহ তাহাকে আকর্ষণ করে না; এইভাবে আস্তরিক সহজ 
প্রেরণায় ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হওয়াকেই “আধ্যাত্মিক তেজ কছে) 
এখন, সর্ব্ব সহুনশীলদের মধ্যে আমিই শ্রেষ্ঠ এইরূপ গর্বব না করা_তাহাই 
ক্ষম--যেমন, শরীর অসংখ্য রোমরাজি বহন করে, কিন্ধ তাহ! জানেও না 
আর, মত্ত ইন্জিুগুলি যদি বেগশালী, হয়, কিন্ত প্রাচীন রোগ বাড়িয়া উঠে; 
অথবা প্রিয়জনেরবিয়োগ হয় ব। অপ্রিয় প্রসঙ্গের সহিত সংযোগ হয় ) (১৯০ ) 
এই অমন্ত বিষয়গুলি যদি প্রভূত পরিমাণে একসঙ্গে আদিয়1 পড়ে; তবে 

|] 





১ ইহা সুখকর হয়; ২ বর্ম(রহন্য ); 

+ এ্রধানে (অর্থাৎ ১৮৫ ওবীর পূর্বে) পাঠাস্তরে একটি ওবী আছে--“এখন, ঈশ্বরপ্রাপ্তির 
জন্য যাহারা জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করে এবং মনে তাহাতে দৃটবিহ্বাস হয়, তাহাদের শক্তির অভাব 
ইয় না"; পাঠান্তরে এই ওবীটি ১৯৩ ওবীর পরে দৃষ্ট হয়; 


৪৯৪ জানেশ্বরী 


অগন্ত্য ধধির ন্যায় ধীরভাবে নিশ্চল হইয়া তাহ] সহা কর!) আকাশে প্রকাও 
ধূমের রেখা! উঠিলে যেমন বামুর এক ঝলক আসিয়া তাহাকে গ্রাস করে, 
তেমনি, হে পাগুব, অধিভূত, অধিদৈব ও আধ্যাত্মিক এই তিনপ্রকার 
উপ্রব যর্দি উপস্থিত হয়, তবে তাহাদের পান করিয়া ফেল। ( তাহ! ঘার' 
অবিকৃত থাক! )*$ এইভাবে চিত্ক্ষোভ উৎপন্নকারী প্রসঙ্গ আসিলে ধৈর্য্য 
ত্যাগ না করিয়া উততমভাবে তাহাকে ধরিয়া থাকাকেই খৃতি* কহে--ইহা 
নিশ্চিতভাবে জানিয়া রাখ) এখন, স্ুষ্বর্ণকলন মাজিয়। শ্বচ্ছ করিবার পর 
তাহাতে গঙ্গাজলক্ধপ অমৃত ভরিলে যেমন শুদ্ধ হয়, "শৌচ” সেই কলসসদৃশ; 
শবীরে নিফাঁম আচরণ ও অন্তরে ভিসা নির্দেশ যথাষথ পালন, _-এই 
সবাহাশদ্ধিই “শুচিত্বের লক্ষণ $ গঙ্গার জল যেমন (ক্নানার্থরদদের ) পাপতাগ 
হরণ করিয়া, তীরস্থ বৃক্ষার্দির পৌঁষণ করিয়া, সমুত্রে গিয়া মিলিত হয়; 
জগতের অন্ধকার নাশ করিয়া, শ্রীমন্দির উদ্ঘাটিত করিয়া, স্থধ্য যেমন 
প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হয়; তেমনি, যিনি বদ্ধ জীবকে মুক্ত করেন, যে 
( নংলারনাগরে ) ভূবিতেছে তাহাকে উদ্ধার করেন, এবং আর্তের সঙ্কট 
মোচন করেন; কিং বহুনা, এইরূপ দিবস-রাত্রি অপরের স্থখ বাড়াইতে 
গিয়৷ ঘিনি প্রকারাস্তরে নিজেরই স্বার্থসিদ্ধি করেন ; (২০০) পরস্, আপন 
কাধ্যের জন্য, প্রাণিমাত্রের কল্যাণ কামনার পথে১ কোনও বাধা স্্টি 
করেন'না; হে কিবীটি, এইসব কথা যাঁহ। এখন শুনিয়াছ, তাহাই 'অন্রোহত্বের' 
লক্ষণ,__তুমি যাহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পাঁর, এইভাবে বলিলাম ; আর, হে পার্থ, 
গঙ্গা শত্ভুর মন্তকে আশ্রয় পাইয়৷ যেমন সঙ্কুচিত ( লজ্জিত ) হইয়াছিল, 
তেমনি লোকের কাছে সম্মান পাইলে যে “লজ্জা” হয় ; হে স্থুমতি, তাহাঁকেই 
পুনঃ পুনঃ (নিশ্চিতভাবে ) “অমানিত্ব' বলিয়া জানিবে, পূর্বে একথা বল! 
হইয়াছে আর কত বলা যায়? ব্রদ্ম ( দৈবী) সম্পত্তির এই যে ছাব্বিশ 
গুণ--ইহা যেন মোক্ষ-সাম্রাজ্যের অধিপতি ( পরমাত্ম। ) শ্বয়ং জায়গীর হ্বরূপ 
দান করিয়াছেন ; অথব। এই দৈবী সম্পত্তি যেন নবীন গুণন্প তীর্থজলে 
পূর্ণ নির্বিষ সাগরের দৈধী গঙ্গ।ৎ ; কিঘ্বা, এই গুণরপী পুষ্পের মাল! হস্তে 





" এইস্থানে পাঠীস্তরে পূর্বোস্ত ওবীটি দৃষ্ট হয়; 
১ অনিষ্ট কল্পনারূপ ; ২ বৈরাগ্যরূপ সগরণপুত্রের উপর পতিত দৈবীগঙ্জা 


যোড়শ অধ্যায় ৪৯১ 


নইয়! 'মুক্তি'-রূপী বধূ যেন রৈরাগ্যরূপ ভাগ্যের গলায় পাইয়া দিতেছে 
কিন্বা, এই ছাব্বিশগুণ জ্যোতিবিশিষ্ট দীপ জালাইয়। গীত। যেন নিজপতি 
আত্মার আরতি করিতেছে ; গীতাবূপ সমুদ্রের দৈবী সম্পদরূপ স্প্তি: (শুক্তি) 
হইতে যেন এই নির্মল গুণরূপী যুক্তীফল বাহির হইয়াছে) এই দৈবী 
শাস্তিরূপ২ গুণরাশির যে বিস্তৃত বর্ণন। কর! হইল, তাহ হইতে অধিক আঁর 
কি বলা যায়? (২১০) এখন, আন্থরী সম্পত্তি__যদিও দুঃখের অখত্ডিতও 
( সম্পূর্ণ ) লতা _কাললৌহের ভন্গ সদূশ$-_তথাপি নিজনামেই তাহার ব্যাথা 
করিতে হয়; যাহা ত্যাজ্য (নিন্দনীয় ) তাহাকে ত্যাগ করিতে হইলে-_ 
অন্থপষোগী ( অনিষ্টকারী ) হইলেও তাহার স্বরূপ জানিতে হয়, সেইজম্য 
উত্তমরূপে মমোযোগপূর্বক শ্রবণ কর; জীবকে তয়ঙ্কর নরক-ব্াথ। গ্রাপ্ধ 
করাইবার জন্য ঘোর পাতক্িগশ যে দোষ সংগ্রহ করিয়াছে, তাহাই আহ্গরী 
সম্পত্তি; সমস্ত প্রকারের বিষ একত্র করিলে যেয়ন তাহাকে কালকৃট বলে, 
তেমনি সমস্ত পাঁপকে একত্র করিলে তাহার সমষ্টিকে আহ্রী সম্পত্তি কছে। 


দস্তে। দর্পোইভিমানশ্চ ক্রোধ: পারুষ্যমেব চ। 
অজ্ঞানং চাভিজাতস্ত পার্থ সম্পদমাস্ুরীম্‌ ॥ ৪ 


হে বীর অজ্ঞুন, এই আম্রী দৌষের মধ্যে যেটি সামর্থ্য সর্বাপেক্ষা হেয় 
(পঙ্কপদৃশ ) তাহা "দস্ত') আপন জননী তীর্থস্বরূপ। হইলেও, তাহাকে 
জনসম্মুখে নগ্ন করিলে যেমন তাহ অধঃপতনের কারণ হয়; কিন্বা, গুরূপদিষ 
্রন্মবিদ্তা' চৌরান্তায় ( সর্বসমক্ষে ) উদ্ঘাটন করিলে, যেমন ইষ্দ। হইয়াও 
অনিষ্টের কারণ হয়; দেখ, বন্যার জলে ডুবিতে থাকিলেঃ ঘে নৌক1 অপরপারে 
পৌছাইয়! দেয়, তাহাকে যদি মন্তকে বাঁধিয়া ধারণ করা৷ হয় তবে তাহ! 
যেমন আপনাকেই ডুবায়; হে পওুস্থত, যে অন্ন জীবনের কারণ, তাহ! ভাল 
বলিয়। অধিক পরিমাণে গ্রহণ করা হইলে যেমন সেই অল্প বিষ হয় ১ তেমনি, 
যে ধর্ম ইহলোক ও পরলোকের সখা, সৈই ধর্ম আচরণ করিয়া! যদি উচ্ৈংস্বে 





১ মুজি। শুক্তি। ২ সম্পত্তিরপ। ৩ অভ্ন্তরের 
8 দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর-_ছুঃখের দৌবরূপ কাটায় ভরা 


বং 


৪ মহাবন্ায় ডুবিতে থাকিলে, 


৪৯২ জ্ঞানেশ্বরী 


তাহার ঘোষণ। কর! হয়, তবে সেই ধন্মাচরণ তারক না হইয়া দোষের 
সাধন হইক়] ফ্াড়ায়) (২২০) এইজন্যেই, হে বীর, ধন্মাচরণ করিয়া বাক্যের 
দ্বারা তাহা চতুর্দিকে ঘোষণা করিলে সেই ধর্ম অধন্মে পরিণত হয়,__ 
তাহাকেই দস" বলিয়া! জানিবে ; এখন, মূর্ধের জিহ্বায় দু-চার শুভ অক্ষরের 
অধিষ্ঠান হইলেই ১ (অর্থাৎ কিছু পড়িতে শিখিলেই ) যেমন সে ব্রাক্ষণের 
সভায় না গিয়৷ সন্তষ্ট হয় না; কিম্বা, দক্ষ ঘোঁড়সওয়ারের ঘোড়া যেমন 
গজপতির শ্রেষ্ঠত্কে২ তুচ্ছ জ্ঞান করে, 'বিশ্বা কাটাগাছের উপর চড়িয়া 
গিরগিটা যেমন ম্বর্গকেও নীচু মনে করে) তৃণরূপ ইন্ধন জলিয়। উঠিলে 
অগ্নির শিখা যেমন আকাশে উঠিয়া যায়? ক্ষুদ্র জলাশয়ের মতন যেমন 
সমুত্রকেও গণনার মধ্যে আনে না; তেমনি, স্ত্রী, ধন, বিদ্যা, স্ততি ও বন্যাঁন 
প্রাণ হইয়। মনুষ্য উন্মত্ত হয়__যেমন একদিন পরান্ন পাইয়। দরিদ্র আপনাঁকে 
ধন্য মনে করে; মেঘের ছায়। দেখিয়া অভাগা মনুষ্য যেমন নিজের ঘর 
ভাঙ্গিয়৷ ফেলে,-_মৃগজল দেখিয়। যেমন মূর্খ তাহার জলাশয়ের বাঁধ ভাঙ্গিয়া 
দেয়; অধিক বলিবার কি প্রয়োজন? এইভাবে সম্পত্তির লোভে উন্মত্ত 
হওয়াকেই “দর্প বলে-__এই সিদ্ধান্তের কোনও অন্যথা নাই ঃ আর, সর্ধ 
জগৎ বেদে বিশ্বাস করে, বেদে বিশ্বাসী লোক ঈশ্বরকে পৃজ্য মনে করে, 
ঈশ্বরই জগৎকে প্রকাশিত করিবার একমান্র হুয্য ; সর্ব জগৎ সার্বভৌম 
পদের জন্য স্পৃহা করে; জগতে আপনার মরণ কেহই কামনা করে না 
ইহা! নিধিববাদ সত্য ; এইজন্য, যদি লোকে উৎসাহের সহিত ঈশ্বরের স্তুতি 
করে তবে তাছাতে আশ্চধ্যের কি আছে? তবে ইহা শুনিয়া! অন্য লোকের 
মনে তাহার প্রতি 'মৎ্সর+ উৎপন্ন হয় ; (২৩০) তাহার! বলে-_ঈশ্বরকে 
খাইয়া ফেলিব, বেদকে বিষ প্রদান করিব,__-আপন মহত্বত দ্বারা তাহাদের 
সত্তা ভাঙ্গিয়া ফেলিব”; পতঙ্গ যেমন দীপের জ্যোতি সহ্য করিতে পারে না, 
খগ্ঠোত যেমন কুর্ধ্যকে ঘ্বণ। করে, টিট্রিভপক্ষী যেমন সমুত্রের প্রতি বৈরীভাঁবাপন্ন ) 
তেমনি (আন্থরী প্রকৃতির মনুষ্য ) জহংকাবের মোহে ঈশ্বরের নাম পর্য্য্ত 
সহা করিতে পারে না, এবং বলে “বেদান্ত, আমার সপত্বী (শত্রু); 
এইগ্রকার 'মান্তার' (সম্মানের ) অহংকারকেই অতি মন্দ 'অভিমান' বলিয়া 
১ অক্ষয়েরঅধিষ্ঠান হইলে , ২ গঙ্জপতিকে; 
৩ পগৌখা” ”গৌরবের" অপপাঠ । 


যোড়শ অধায় ৪৯৩ 


জানিবে,-ইহাই বৌরব নরকের প্রসিদ্ধ মার্স; আর, অপরের স্থখ দেখিয়া 
যাহার মনোবৃত্তি ক্রোধায়ির বিষে জলিয়৷ উঠে? তণ্ত তেলে শতল জল 
পড়িলে যেমন জলিয়া উঠে, চন্দ্র দেখিয়! শুগাল যেমন অস্তরে জলিতে থাঁকে ; 
যে স্ধ্য সকলের, জীবন দান করে, সেই ক্ৃধ্য প্রাত:কালে উদয় হইলে 
ঘেমন পাঁপী পেচকের চক্ষু অন্ধ হয়; জগতের সুখ (আনন্দদবায়ী ) 
প্রাতঃকাল যেমন চোরের পক্ষে মরণ হইতেও কষ্টকর,-সর্পের উদবে গিয়। 
দুধও যেমন কাঁলকুট হয়; অগাধ সমুদ্রের জলের সংস্পর্শে আসিয়া বড়বামি 
যেমন আরও অধিক জুলিয়া উঠে, এবং কিছুতেই শাস্ত হয় না; 
তেমনি, অপরের বিদ্যাবিনোদ বৈভব আদি সৌভাগ্য দেখিয়। যদি কাহারও 
রোষ দ্বিগুণ হুইয়৷ উঠে, তবে সেই মনোবৃত্তিকেই “ক্রোধ” বলিয়! জানিবে; 

(২৪৯ ) আর, যাহার মন সর্পের ত্ৃষ্টিং (সর্পের মনের ন্যায় ত্রুর), চক্ষুর 
দৃষ্টি বাণবৃষ্টির ন্যায়, বাক্য অগ্রিবৃষ্টি সদৃশ ; যাহার অন্য ক্রিয়াকলাপ তীক্ষধার 
করাতের ম্যাঁয় ক্লেশদায়ক,_ এইভাবে যাহার অন্তর ও বাহির তীক্ষ 
( মশ্মভেদকারী )$ তাহাকে মন্গুত্তের অধম বলিয়। জানিবে--পারুষ্ের' ইহাই 
লক্ষণ; এখন “অজ্ঞানের” লক্ষণ বলিতেছি শুন; পাষাণের যেমন শীতোষ্ঃ 
পরশ জ্ঞান নাই, জন্মীন্ষ যেমন' রাত্বি ও দিবসের ভেদ জানে না, অগ্নি 
জলিয়া উঠিলে যেমন খাগ্াখাদ্য বিচার না করিয়া সব খাইয়! ফেলে, কিন্বা 
পরশ পাথর যেমন সোনা ও লোহার মধ্যে ভেদ জানে ন! ; অথবা, নানা 
রসে গ্রুবেশ করিয়া হাতা যেমন তাহার রসাস্বাদনে অনভিজ্ঞ$ ) কিন্বা, বায়ু 
যেমন মার্গামার্গবিষয়ে কোনও বিচার করে না, তেমনি রুত্যাকৃত্যবিচাঁরে ষে 
অধমজাতীয়ত ; কোন্টা ভাল, কোন্ট। দুষিত, ইহা ন। জানিয়া ঘেমন বালক 
যাহ! দেখে তাহাই, মুখে ফেলিয়া! দেয় তেমনি পাঁপপুণ্যের খিচুড়ী করিয়। 
খাইবার সময় (যে কোনও কাজ করিবার সময় ) বুদ্ধি দ্বার কোন্ট! কটু, 
কোন্টা মধুর (ভাল কি মন্দ) তাহ বুঝিতে পারে না-তখন যে দশা; 
তাহারই নাম. “অজ্ঞান-- ইহাতে কোনও অন্যথা নাই; এইভাবে ছয়টি 


১ বিখকে প্রকীশিত করিয়। ২ বিবর; 
$ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠীস্তরু'আছে-_অর্থ প্রায় একই । 
৩ অন্বেরন্কার। 
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দোষের লক্ষণ তোমাকে বল হইল? (২৫৯) এই ছয়টি দোষের সংযোগে 
আহ্রী সম্পত্তি বিশেষ বলপ্রাপ্ত হয়,-_যেমন তৃজঙ্গের অঙ্গ ক্ষুত্র হইলেও 
তাহার বিষ ভয়ঙ্কর; কি্বা, তিন অগ্নির ( প্রলয়াগ্সি, বিছ্যুতাপ্নি, বড়বাগ্রি) 
সংখ্যা দেখিলে কমই মনে হয়, পরস্ত তাহাতে সার। বিশ্বও আহুতি দিলে 
যথেষ্ট হয় না; ব্রহ্মার শরণ লইলেও ভ্বিদোষপ্রাপ্ধ মনুম্তকে মৃত্যু হইতে 
রক্ষা কর! যায় না,-এই ছয়টি ঘোষ সংখ্যায় সেই ত্রিদদোষের দ্বিগুণ; এই 
সম্পূর্ণ ছয়টি দৌষই এই (আম্রী সম্পত্তিবূপ ) ইমারতের ভিতিম্বরূপ,_ 
সুতরাং আব্ুরী সম্পত্তি কখনও ন্যনতা প্রাষ্ঠ হয় না? সমস্ত ক্রুরগ্রহ যেমন 
কখমও কখনও এক রাশিতে আসিয়া মিল্সিত হয়, কিন্বা, নিশুক যেমন 
অশেষ পাপের ভাগী হয়; মরণকালে যেমন শরীরে সমস্ত রোগ আমিয়। 
আক্রমণ করে, কিম্বা, কুমৃহূর্তে যেমন সমস্ত দুর্য্যোগ আনিয়া! একত্র হয়) 
কিম্বা, ছাগলীর আমু ফুরাইলে যেমন তাহাকে সপ্তহলবিশিষ্ট বৃশ্চিক দংশন 
করে, তেমনি এই ছয়টি দোষ একত্র মিলিয়। মন্ুক্যের ভাগ্যে জুটিয়। যায়) 
চোরের হাঁতে পড়িলে, কিন্ব। ক্লান্ত হুইয়! বন্যায় প্রবেশ করিলে যেমন হয়, 
এই দৌষগুলিও মহুষ্ের তেমনি অবস্থা কর) মোক্ষমার্গের দ্দিকে চলিতে 
গিয়া যাহার পথে ( দোঁধরূপ ) জল সিঞ্চন হয়, এবং বাহির হইতে না পারিয়া 
যে সংসারে ডূবিয়! যাঁয় ; হে কিরীটি, যে অধম যোনির সি'ড়িতে নামিতে 
নামিতে স্থাবর-যোনিরও নীচে গিয়া পৌছায়; (২৬০) আর বেশী কি 
বলিব? তাহারি মধ্যে এই ছয়টি দোঁষ মিলিয়া আস্ুরী সম্পত্তির বল বৃদ্ধি 
করে; এইভাবে লোকে প্রসিদ্ধ এই ছুটি (দেবী ও আন্ুরী) সম্পত্তির 
লক্ষণগ্ুলি আমি পৃথক করিয়া তোমাকে বলিলাম । 


দৈবী সম্পদ্ধিমোক্ষায় নিবন্ধায়াস্ুরী মতা | 
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোহসি পাগুব ॥ ৫ 


এই ছুটির মধ্যে প্রথম যে দৈবী সম্পতির কথ। বলিলাম, তাহাকে মোক্ষ- 
স্থখরূপ হূর্ধ্য দ্বারা প্রকাশিত উ। বলিয়া জানিবে; অপর দ্বিতীয়টি, অর্থাৎ 
আস্থরী সম্পত্তি-_-ইছা জীবের লোভমোহরপ প্রত্যক্ষ. শৃঙ্খলম্বব্ূপ ? পরন্ 


1 তৃতীয় চর়ণের পাঠীস্তর--“যেমন ভাগাবানের ্মঙ্গে বিষম বিষয়-বিষ প্রবেশ করে" , 
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ইছা। শুনিয়া তুমি যেন কদাচ মনে নিরুৎসাহিত হইও না; (টাদনী) 
নত্রপ্রকাশ+ কি বাত্রিকে ভয় করে? হে ধনঞ্য়, এই আহ্বরী সম্পত্তি ধু 
তাহাদেরই বদ্ধনম্বরূপ হয় যাহারা এই ছয়টি দোষকে আশ্রয় দেয়; পযন্ত 
হে পাওব, আমি যে দৈবী গুণের বর্ণনা করিলাম, তুমি তাহারি প্রত্যক্ষ 
প্রতিমৃতিন্বর্ূপ$ জন্মগ্রহণ করিয়াছ; স্থতরাং হে পার্থ, তুমি দৈবী সম্পত্তির 
স্বামী হইয়া কৈবল্য-স্থখ ভোগ করিবে। 


দ্বৌ ভূতসর্গে। লোকেইস্মিন্দৈ আস্থুর এব চ। 
দৈবে। বিস্তরশঃ প্রোক্ত আস্মরং পার্থ মে শৃণু॥ ৬ 


আর, দৈবী ও আন্থরী সম্পত্তিযুক্ত মন্থম্যের আচরণের মার্গ (পন্থা) 
অনাদদিকাঁল হইতে প্রচলিত আছে; যেমন রাত্রিকালে২ আকাশ নিশাচর 
প্রাণিঘারা ব্যাপিয়া যায়, এবং দিনে ম্যারি প্রাণীর যোগ্য ব্যাপার 
চলে) (২৭* ) তেমনি, হে কিরীটি, দৈবী ও আস্রী এই ছুই স্ষ্টি (বৃত্তি) 
আপন আপন মার্গে বর্তমান আছে (ব্যবহার করিতেছে ); তাঁহার মধ্যে, 
গ্র্ের প্রথম ভাগে “জ্ঞান” বিষয়ক প্রস্তাবের সহিত দেবী সম্পত্তির বিস্তারিত 
বর্ণনা কর। হইয়াছে; এখন, আমি আস্ত্রী সৃষ্টি সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে 
বলিতেছি, তুমি উত্তমন্মপে অবধান পূর্ব্বক শ্রবণ কর; বাস্যন্ত্র বিন৷ যেমন 
নাদ (বাগ), দ্বিতীয় বস্ত বিন। শব্দ হয় ন1,1 কিম্বা পুষ্প বিন! যেমন মুকরন্দ 
প্রাপ্ত হইয়। যায় না; তেমনি, আহ্ুরা প্রকৃতি কোনও একটি শরীর 
আশ্রয় না করিয়া একা একা দৃষ্টিগোচর হয় না? অগ্নি যেমন কাষ্ঠে 
প্রকট হইয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলে, তেমনি আস্থরী প্ররুতিও 
প্রাণিদেহ আশ্রয় করিয়া তাহাকে ব্যাপিয়া ফেলে; এই অবস্থায়, 
ইক্ুদণ্ডের পু্টিধু সঙ্গে লঙ্দে যেমন তাহার ভিতরের রসও বাড়ে, তেমনি 
প্রাণিদেহের বৃদ্ধির সঙ্গে আস্রী প্রকতিরও বৃদ্ধি হয়) এখন, হে ধনঞয়, 


১ দিন; ঃ 
$ তৃতীয় চরণের পাঠাস্তর- “শ্রেষ্ট গুণনিধি” ? 

২-৩ ব্যাপার চলে । 

1 দ্বিতীয় চরণের পাঠন্তর ;--"কোনও শব্দ উৎপন্ন করে না? 
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যে প্রাণীর মধ্যে আহ্কুরী দ্বোষের সমৃদ্ধি হয়, তাহারই লক্ষণসমূহ তোমাকে 
বলিব। 


, প্রবৃত্বিং চ নিবৃত্তিং চ জন] ন বিছ্রাম্মুরাঁঃ | 
ন শৌচং নাপি চাচারো! ন সত্যং তেষু বিদ্যাতে ॥ ৭ 


পুণ্যাচরণে প্রবৃত্তি ও পাপাচরণ বিষয়ে নিবৃত্তি,_ইহাঁর জ্ঞান (বিচার) 
সম্বন্ধে তাহার মনে রাত্রির ন্যায় অন্ধকার থাকে; কোশের মধ্যে আবদ্ধ 
রেশমের কীট যেমন গুটির মধ্যেই থাকিয়া! কষ্ট পায়, এবং তাহীর মনে 
বাহির হইবার কিম্বা ভিতরে প্রবেশ করিন্বার ইচ্ছাও২ হয় না) (২৮০) 
কিন্বা, অপিত সম্পত্তি ভবিষ্যতে ফিরিয়া পাঁওয়। যাইবে কি ন৷ ইহা বিচার 
ন। করিয়াই মুর্খ যেমন চোরের হস্তে তাহার পুজি অর্পণ করে (ধার দেয়); 
তেমনি, আস্রী প্রকৃতির লোক প্রবৃত্তি" ও “নিবৃত্তি' এছাটর কথাই জানে না, 
এবং শৌচ” সমন্ধে ্বপ্রও দেখে না; কয়ল। কি তাহার যসীবর্ণ ত্যাগ করে? 
বাল কি কখনও শুদ্ধ হয়? বাঁক্ষসের কি মাংসভোজনে বিরক্তি হয়? 
পরস্ত হে ধনগুয়, মভ্যভাঁগ যেমন কখনও পবিজ্র বা শুদ্ধ হয় না, তেমনি 
আস্বী প্রাণী কখনও শুচিত] লাভ করিতে পারে না) আর শাস্ত্রো্ত 
বিধি পালন করিবার ইচ্ছা বাড়ান, কিম্বা বয়োজেষ্টের আচরণের অনুকরণ 
কর বা আজ্ঞাপালন-__ইহার কথাই তাহাদের মনে উদয় হয় না $ ছাগল যেমন 
( ইচ্ছামত ) চরিয়া বেড়ায়, বায়ু যেমন (স্বেচ্ছায় ) ধাবিত হয়, অগ্নি যেমন 
যাহা পায় তাহাই জালাইয়। দেয় ; তেমনি আস্্‌রী প্রকৃতির লোক, অগ্রগামী 
হুইয়! শ্েচ্ছাঁচারী হয়, সত্যের প্রতি তাহারা সর্ব্দ। বৈরভাঁবাপন্ন ; বৃশ্চিক যদি 
কখনও আপন হুলের দ্বারা স্থড়-স্থড়ি দেয়, তবেই তাহার] সত্য কথা বলিবে। 
যদি অপানদ্বার ( গুহ্ঘার ) হইতে স্থগন্ধ বাযুনিঃসরণ হয় তবেই আন্বী 
লোকের মধ্যে সত্যের সন্ধান মিলিবে ; এই সব কিছু না করিলেও তাহার! 
ত্বভাবতঃই মন্দ প্রকৃতির ; এখন, তাহাদের কথার নৃতনত্ব সম্বন্ধে কিছু 
বলিব; (২৯৯) যদিও উিটের ্বন্ধগ্রদেশ দেখিতে সুন্দর, অন্য অবয়বগুলি 
সম্বন্ধে কি তাহা বল! যায়? যাহাদের প্রসঙ্গ উঠিয়াছে তাহাদের কথাই 


আমর 


১ দোষগুলি আছে। ২ আবেশ; অবকাশ; 
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গুন 38 চিমনীর মৃখ হইতে যেমন ধূমের শ্রোভ নির্গত হয়, তেমনি তাষে 
ইহার্দের মুখ হইতে যে বাক্যন্ত্রোত বাহির হয়, তাহার কথাই স্পষ্ট করিয়া 
বলিতেছি ; 


অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহ্ুরনীশ্বরম্‌। 
অপরম্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্‌ ॥ ৮ 


এই বিশ্ব অনাদি, এবং ঈশ্বর ইহার নিয়ন্তা অধীশ্বর ; বিচারশালায় 
বেদ ন্যায় ও অন্যায় সম্বন্ধে নির্ণয় করিয়াছে $ বেদ ষাহাঁকে “অন্তায়ী” (দোষী ) 
বলেঃ সে নরকভোগের দণ্ড পায়, যাহাকে 'সক্ন্যায়ী” (ন্যায়পবায়ণ ) বলে, 
সে সুখে স্বর্গবান করে; হে পার্থ, অনার্দি কাল হইতে এই যে বিশ্বব্যবস্থা 
প্রচলিত আছে,_তাহার। (আন্রী মহ্ুন্তগণ) বলে "এই সবই মিথ্যা'; 
'ষজ্ঞমূঢ় ব্যক্তিগণ যজ্ঞের ফেবে পড়িয়৷ বিভ্রান্ত হয়, দ্বেবতায় বিশ্বাসী লোক 
প্রতিম। পৃজায় পাগল হয়,» আর সমাধিভ্রমে পতিত যোগিগণ গৈরিক বসত 
ধারণ কৰিয়া সর্ধ্ন্ব হারায়” ; “এই জগতে আপন সামর্থ্য যাহা উপভোগ 
কর! যায়, তাহা ভিন্ন অন্য সম্মস্তই নিশ্চিত এক প্রকাণ্ড শুন্য; অথবা, 
নিজের আঙ্গিক অক্ষমতার জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিষয়োপভোগের বস্ত সংগ্রহ 
করিতে ন। পারিলে যে ছুঃখে পীড়িত হইতে হয়, তাহাই বাস্তবিক পাপ?” 
সম্পন্ন ( ধনবান ) ব্যক্তির প্রাণ হরণ করিলে যদি সত্যই পাপ হয়ু, তবে 
তাহার সর্বন্ব নিজের হাতে আপিলে কি তাহা পুণ্যের ফল নয়? বলবান 
অশক্তকে (খাইলে ) নাশ করিলে যদি বাধ! হ্হি করে ( নিষিদ্ধ হয়), তবে 
মত্ত নিঃসস্তান হয় না কেন (বড় মৎস্য ছোট মাছকে খাইয়া ফেলে )?" 
(৩১০) “ছুই পক্ষের কুল মিলা ইয়া, শুভলগ্নে যদি সম্ভানোৎ্পাদনের জন্য বালক- 
বালিকাদের স্বিবাহ দেওয়। হয়; তবে পশুপক্ষী আদি প্রাণী--যাহাদের 


8 এই ওবী €২৯১)র পাঠীস্তর-_”উটের শরীরে কি কোনও অবয়ব আছে বাহাকে হুদার 
বলা যায়? আতুরী মন্ু্ত সম্বন্ধে এই কথা বলা যায়? তবে প্রনন্গক্রমে কিছু বলিতেছি শুন , 
করে; 
1 দ্বিতীকস, তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর--“বাহ কিছু সংগ্রহ করিয়া ভোগ কর। যায়, তাহা 
ভিন্ন অন্ত কি পুণযকৃত্য আছে ?” 
২ কর্থৃত্বে। সামর্থ্য ঃ 
৩২ 
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সম্ততির লংখ্যা গণন| কর! যায় না_তাহাদের কোন্‌ শাস্ত্র অ্ছসারে বিবাহ 
হয়? “চুরি করা! ধন কি কাহারও পক্ষে বিষবৎ হয়? প্রেমসহুকারে রমণ 
করিলে কি কাহারও কুষ্রোগ হয়? “হুতরাং, “ঈশ্বর জগতের স্বামী, 
এবং তিনিই জীবের ধর্মীধর্মের ফল ভোগ করান, আর পরলোকেই লোকে 
€ ইহলোকে কৃতকর্মের) ফল ভোগ করে” (ইত্যাদি সিগ্ধাস্ত যদ্দি মানিতে 
হয়) “তবে, পরলোক বা দেবতাকে চোখে দেখ। যায় না, স্থতরাং এ সব 
কথ। সম্পূর্ণ মিথ্যা”_আর কর্তীরই যদি (মৃত্যুর পর) অস্তিত্ব না থাকে, 
তবে ফল ভোগ করিবে কে'? ন্ঘর্গলোতুক ইন্দ্র ঘেমন ভর্বশীর সহিত স্থখ- 
ভোগ করেন, নরকের কৃমিকীটও তেমনি বিষ্ঠার মধ্যে থাকিয়া আপনাকে 
ধন্য মনে করে" $ 'স্থতরাঁং, ইহা। যুক্তিসঙ্গত 'নহে যে পাপ ও পুণ্যই নরক ও 
স্বর্গ ভোগ করায়-_কাঁরণ উভয় স্থানেই কামন। হইতে ভোগ হয়”; “কাম 
হইতেই স্্ীপুরুষের সঙ্গম হয়, এবং তাহা হইতেই জগতে সর্ধ প্রাণীর জন 
হয়”; “আর, নিজের স্বার্থের জন্ত ষে কামবাসনা পোষণ কর। হয়, অবশেষে 
পরস্পর দ্বেষের দ্ধাবাই সেই কামবাসনার নাশ হয়” ; “এইভাবে, কাম ভিন্ন 
জগতের অন্য কোনও মূল কারণ নাই'_-এই কথাই “আস্থরী” লোক বলে; 
€ ৩১৭ ) এখন এই অশুদ্ধ বিষয়ের আর বিস্তার করিব না, কারণ এবিষয়ে 
চচ্চ৷ করিলে বাক্যই বব্যর্থ হয়; 


"  এতাং দৃষ্টিমব্টভ্য নষ্টাত্বানোইল্লবুদ্ধয়ঃ | 
প্রভবস্ত্যগ্রকন্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোইহিতাঃ ॥ ৯ 


আবি, ঈশ্বরকে দ্বেষ করিয়া তাহারা কেবল বৃথাই বাগ্জাঁল বিস্তার 
করে, পরস্ত, এসম্বন্ষে তাহাদের মনে কোনও নিশ্চিত' সিদ্ধাস্ত নাই ) আর 
অধিক কি বল! যায়? অঙ্গে নান্তিকতা ঢুকাইয়া তাহারা জিহ্বায়' 
নাস্তিকতার হাড় বিদ্ধ করে- অর্থাৎ নাম্তিক মতবাদ প্রচার করে, এই 
অবস্থায়, স্বর্গের প্রতি শ্রদ্ধা! কিন্বা নরকের ভয়,_এইপ্রকার মনোবৃত্ধির 
অঙ্কুর জলিয়া ভন্ম হইয়া যায়) হে খা অঞ্জুন, অপবিজ্র জলের 
গর্তের স্যায় এই (শরীররূপী ) খাঁচায় আবদ্ধ হুইয়। আস্থরী প্রকৃতির 


১ আন্তুকরণে। মনে। 
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লোকের! বিষয়পদ্ধে ভুবিয়া থাকে ; ঘখন জল শুকাইয়া জলচরগণের মৃত্য 
সন্নিকট হয়, তখন ধীবরগণ আসিয়া! জলাশয়ের নিকট একত্র হয়, কিবা, 
শরীরপতনের সময় নাঁনা রোগের উদয় হয়; বিশ্বের অনিষ্টেন্র জন্য যেমন 
ধূমকেতুর আবির্ভাব (উদয়) হয়, তেমনি লোকের বিনাশসাঁধনের জস্তই 
এই আন্মরী মন্থস্তগণ জন্মগ্রহণ করে; অস্তভ ( অমঙ্গলের) বীজ বপন 
করিলে তাহা হইতে অস্ডুভ ( আস্গরী ) অঙ্কুরই উৎপন্ন হয়,_ইহার1 চলমান 
পাপের কীত্তিস্তভন্বরূপ ১ আর, আগ্বে পিছে যে কোনও বস্ক থাকুক ন' 
কেন, তাহ! জালান ভিন্ন অগ্নি ষেমন আর কিছুই জানে না, তেমনি, ইহার 
শুধু বৈরী করিতেই জানে; পরস্ত, এইসব কর্ম তাহারা, কিরূপ আদর ও 
সম্মের সহিত আরম্ভ করে, তাহাই শুন”-_-এই কথ শ্রীনিবাস পার্থকে 
কহিলেন। (৩২৭) | 


, কামমাশ্রিত্য ছম্প,রং দস্তমানমদান্বিতাঁঃ | 
মোহাদ্‌ গৃহীত্বাসদ্গ্রাহান্‌ প্রবর্তীস্তেইশুচিব্রতাঃ ॥ ১০ 


“জলঘ্বারা জাল ভর] যায় ন। ; অগ্নির পক্ষে ইন্ধন কখনও যথেই্ হয় নাঃ 
কামবাসন। যাহাদের পরিতৃপ্ধ হয় না (যাহাদের মুখ ভরে ন1) তাহাদের 
৷ মধ্যে ইহার! অগ্রগণ্য$) হে পাঁগুব, অস্তরে কামবাসনার বীজ (সার) 

পোষণ করিয়া, ইহারা দত্ত ও মানের ( অহঙ্কারের ) বাশি সংগ্রহ ঝরেঃ 
(মত্ত হস্তীকে মদ খাওয়াইলে যেমন অধিকতর উন্মত্ত হয়, তেমনি মন্নের+ 
অহঙ্কারে ইহাদের অঙ্গে জর ফুটিয়া বাহির হয়; আর, তাহাদের অনমনীয় 
স্বভাবের ( দুবাগ্রহের ) উপর মূর্খতা এমনি ভাবে সাহাধ্য করে-_ইহাদের 
| হঠকারিতার লীলার আসার কত বর্ণনা! করিব? যে সব কর্ম অপরকে পীড়া 
(দেয় বা অন্তের যনে ত্রাস উৎপন্ন করে__সেই সব কর্থে ইহারা! জন্ম হইভেই 
পটু (প্রগাঢ়ভাবে লিপ্ত থাকাই ইহার্দের জন্মের ব্রত )7 আপনার্দের অনুষ্ঠিত 


$ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠাস্তর__“যাহাদের' উদর পূর্ণ*হয়ু না এইরূপ ক্ুধার্তদের মধ্যে 
| ইহারা অগরগপ্*। 

১-২ ইছাদের অঙ্গে“মদের জবর ফুটিয়া বাহির হয়; 

1 তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর-_”তেমনি মদের অহঙ্কার ইহাদের "অঙ্গে নবহরের স্যার 
সয়া বাহির হয়” । 


৫০৩ জ্ঞানেশ্বরী 


কর্ধের কথ! চতুর্দিকে ঘোষণ। করে, এবং সমস্ত জগৎকে তৃচ্ছ জ্ঞান করে,_ 
দশদিকে তাহারা আপনাদের বাসনার জাল ছড়াইয়! দেয়ঃ পাশমূক্ত থে 
ঘেমন চতু্দিকে চরিয়। খায়, এই আঙ্রী মনুয্যগণও তেমনি অহঙ্কারের মোহে 
চারিদিকে পাঁপাঁচরণের বুদ্ধি করে; 


চিন্তামপরিমেয়াং চ প্রলয়াস্তামুপাশ্রিতাঃ। 
কামোপভোগপরম৷ এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ১১ 


ইহাদের সর্বপ্রকার সাংসারিক বৃত্ধি এই বীতি অঙ্গুসাবে অঙ্গঠিত হয় 
আর, মৃত্যুর পরের চিন্তাও তাহাদের দীন করে $ তাহাদের এই চিন্ 
পাতাল হইতেও গভীর (নিয়) ক্ষুত্র আকাশ হইতেও উচ্চ, যাহার 
সহিত তুলন! করিলে ত্রিতৃবন পরমাণু তুল্যও নহে; তাহারা ষোগবস্থের 
মাপ অনুসারে ( সংন্যাসের নিয়মাসারে ) অস্তঃকরণে অনিয়মের (অঘোর) 
চিন্তা] ধারণ করে,-_পতিত্রতা৷ স্ত্রী যেমন মরণকালেও ত্বামীকে ত্যাগ করে 
ন।১ 5 (৩৩ ) তেমনি, অলার বিষয়ভোগের লালসা অন্তরে (দৃ্িতে ) তরিয় 
তাহার জন্ত অপার চিন্তা নিরস্তর বাড়াইঁতে থাকে; ইহার! স্ত্রীলোকের £ 
শুনিতে চায়, চক্ষু দ্বার] স্ত্রীরূপ দর্শন করিতে ইচ্ছা করে, এবং অর্বেন্ি! 
দ্বারা স্ত্রীলোককে আলিঙ্গন করিতে চায়; তাহাদের অস্ত দ্বারা আরতি 
কনে; এইভাবে স্ত্রীনঙ্গের বাহিরে অন্য কোনও সখ নাই--ইহাই তাহার 
মনে নিশ্চিতভাবে স্থির করিয়া লয় ; আর, স্ত্রীসস্তোগের জন্ত, আকাশ পাতার 
এমন কি দিগ্বিভাগের ( দিগন্তের ) সীমানাঁও অতিক্রম করিয়া ধাবিত হয়। 


আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ। 
ঈহস্তে কামভো গার্থমন্যায়েনার্ঘসঞ্চয়ান্‌ ॥ ১২ 


অনেক মৎস্য যেমন এক টুক্রা আমিষের টোপ ঠোক্রাইয়া কাটিয়া 
লয়)$ বিষয়াশাও ইহাদের তেমনি অবস্থা করে? বাঞ্ছিত বিষয় প্রাপ্তি না 


১ রমণী যেমন স্বামীকে তআাগ করে নাঃ 
, ০$ শ্রথম ও দ্বিতীয় চরণের পাঠীস্তর £-*মতস্ত যেমন লোভবপত; কোন বিচার না করি | 
€ খড়পীতে বিদ্ধ ) আমিষের টোপ গিলিয়া ফেলে"? 


ষোড়শ অধ্যায় &৩১ 


₹ইলেও, প্রত্যক্ষ আশাপরম্পরা বাড়াইতে বাড়াইতে ভাছার! রেশমের 
কীটের ম্যায় আশার জালে আবদ্ধ হয়) আর, ব্যাপক অভিলাষ অপূর্ণ 
হইলে (বাসনার তৃপ্তি না হইলে) তাহা। ছেষের ব্ধপ ধারণ করে,_- 
এইভাবে, কামক্রোধের অধিক তাহাদের আর কোনও পুরুষার্থ ( কর্তব্য ) 
থাকে নাঃ হে পাঁগব, থানার প্রহরীকে যেমন দিনে বেদে বাহির 
হইতে হয় এবং বাত্ধি জাগিয়। পাহীর। দিতে হয়_অহোরাত্রির মধ্যে 
বিশ্রাম করিতে পায় নাঃ তেমনি, ইহারা কামবাপনার উচ্চ শিখর হইতে 
ই হইলে ( কামবাসন। চরিতার্থ না হইলে ) ক্রোধের পাহাড়ের উপর পড়ে, 
তথাপি কামক্রোধের বিষয়ের প্রতি অন্ুরাগের সীমা থাকে না 3 তেমনি, মনের 
ইচ্ছানুসারে বিষয়বাসনার ভোগ্যবস্ত সংগ্রহ করিতে হয়, পরস্ত ইহ। ভোগ 
করিবার জন্য অর্থের প্রয়োজন ) (৬০০) সেইজন্য, বিষয়োপভোগের অন্ত হে 
অর্থের প্রয়োজন হয়, তাহা সংগ্রহ করিতে ইহারা জগতে অশেষ উপত্রব 
আনয়ন করে 3 কাহাকেও একান্তে পাইয়া জাগ্রত অবস্থায় হত্যা করে,১ 
কাহারও সর্বস্ব হরণ করে, কাহারও অনিষ্ট করিবার জন্য নান প্রকার যঙ্র 
খাঁড়া করে (উপায় উদ্ভাবন করে) শিকারী যেমন পাহাড়ে শিকার করিতে 
যাইবার সময়, পাশ, থলি, জাল, কুকুর, তীক্ষদণ্ড, ভল্প ইত্যাদি সঙ্গে লয় 
তাহারা আপনাদের পেট ভরাইবার জন্য বন্ধ প্রাণী হত্য। করিয়া আনে,-- 
তেমনি ইছারাও ( আহ্রী লোক ) একসপ নিকৃষ্ট কর্ম করে; অপরের স্গ্রীণ 
বধ করিয়া তাহাদের ধন হস্তগত করে,_এইভাঁবে ধন উপার্জন করিয়! 
তাহাদের কি সস্ভোষ হয়? 


ইদমদ্য, ময় লন্বমিমং প্রাপ্গ্যে মনোরথম্‌। 
ইন্ুমন্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্‌ ॥ ১৩ 


ও | 

বলে-_-“আজ বহু লোকের সম্পত্বি আপন হস্তগত" করিয়াছি, আমি কি 
ধন্য নহি?” এইভাবে, আত্মঙ্লাঘায় পূর্ণ হুইয়। তাহার মন অন্ত দিকে যায়, 
এবং তখনি বলিতে আরম্ভ করে__'এখন দেখি অন্য 'কাহার সম্পত্তি পাওয়! 


+ দ্বিতীয় চরুখগ পাঠাত্তর--“নিক্ষল আশীগরম্পরা” * “নিক্ষল আশারপ সম্পতি ; 
১ ধরিয়া কৃতা! করে । ৭ আপনার । 


৫০২ জ্ঞানেশ্বরী 
যায়। এখন পর্যন্ত যাহ! পাইয়াছি, তাহাকেই পুজি করিয়া, সারা চরাঁচর 
লাভ করিতে ছইবে ; এইভাবে সারা বিশ্বের লম্পতির আমি মালিক হুইব, 


আর, যাঁহা কিছু আমার দৃষ্টিপথে পড়িবে তাহা হস্তগত ন] করিয়া 
ছাড়িব ন1।' 


অসৌ ময় হতঃ শক্ররহনিষ্কে চাপরানপি। 
ঈশ্বরোইহমহং ভোগী সিহ্ধোইহং বলবান্‌ সখী ॥ ১৪ 


“আমি এ পর্যন্ত ষে শক্র বধ করিয়াছি, তাহার সংখ্যা সামান্য, এখন 
আরও অনেক বলবান শত্রু বধ করিব, তখন আমি একাই স্থখে বাস করিতে 
সমর্থ হইব? (৩৫০) যাহারা আমার দাস হইয়া আমার কাজ করিবে, 
তাহাদ্দের ছাঁড়িয়। অন্য সবাইকে হুত্য। করিব, বেশী বলার কি প্রয়োজন? 
আমিই তে। সর্ব চরাচরের ঈশ্বর; আমি ভোগভূমির রাজা হইয়া সর্ব 
স্থখ উপভোগ 'করিব,-আমার তুলনায় স্বয়ং ইন্দ্রও তুচ্ছ ; আমি কায়মনো- 
বাক্যে যাহ। করিতে চাহিব, তাহা! সিদ্ধ হইবে না কেন? আমা ভিন্ন অন্য 
কে আছে ঘে আজ্ঞাপিদ্ধ (যাহার আজ্ঞা তৎক্ষণাৎ পালন করিতে হয়)? 
অতুলনীয় আমাকে ন! দেখ! পর্ধযস্ত কাল আপনার বলের বড়াই করিতে 
পারে, আমিই যথার্থই শুদ্ধ খের রাশি ! 


' আঢ্যোইভিজনবানন্মি কোহন্যোহস্তি সদৃশো ময়] । 
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্যইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ১৫ 


কুবের অশেষ ধনসম্পন্ন, পরস্ত সে আমার ত্বরূপ জানে না,--আমার 
হ্যায় সম্পত্তি ত্বয়ং লক্ষ্মীপতিরও নাই; আমার ফুলের গৌরব কিনব! 
জাতি-গোত্রের বিস্তার দেখিলে ব্রহ্ধমাও আমার তুলনায় হ্বল্পপরিমাঁণে 
হীন হইয়া যান; এইজন্য, ঈশ্বরীদিন মহিম। কীর্তন কর ব্যর্থই, 
আমার সমান যোগ্যতা উহাদের কাহারও মাই; এখন অভিচার-সন্র 
(জারণমারণা্দি) লোপ পাইয়াছে, আমি তাহার জীর্শোন্ধার ( পুনর্বার 
প্রবর্তন ) করিয়া! জীবের পীড়। দিবার জন্য যাগঘজ্ঞের প্রতিষ্ঠা করিব; 
ধাহার। আমার প্রশংসা! কীর্তন করিবে, বা নৃত্য, অভিনয় ছাত্র আমার 

১ মারক। 
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মনোরঞ্চন করিবে, ভাহাবরা। যাহা চাহিবে সেই বন্ধই তাহাদের প্রদান করিব; 
আমি মাদক ভোজ্য ও পানীয় সেবন করিব, প্রমন্দার আলিঙ্গনে আবঞ্ছ 
থাকিয়! ভ্রিতভৃবনে আনন্দ ভোগ করিব” ; এইভাবে আর কত অধিক বলিব? 
আন্রী বৃত্তিতে মত হুইয়। তাহারা ( কল্পনায়) অশেষ আকাশকুস্থমের গন্ধ 
আন্রাণ করে। 


অনেকচিত্ববিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ ! 
প্রস্তাঃ কামভোগেষু পতস্তি নরকেইশুচে ॥ ১৬ 


অজ্ঞানের ধূলিতে আচ্ছন্ন হুইয়া ইহারা আশার ঘৃিবাত্যায় পড়িয়া 
মনোরথের আকাশে ঘুরিতে থাকে ; জরের আবেশে রোগী যেমন প্রলাপ- 
বাক্য বলে, তেমনি ইহারাও সংকল্প-বিকল্পের ল্োতে পড়িয়। নানাক্ষপ অসংঘত 
কথা বলে১; আষাঢ়ের মেঘ যেমন অশান্ত, সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন অভঙ্গ 
( অখপ্ডিত ), তেমনি ইহাদের মনে অসংখ/ ও অখণ্ড কামনা বাসনা; 
এইভাবে তাহাদের মনে কামনাক্ধপী লতার জাল উৎপন্ন হয়,-_-এবং কাটায় 
পড়িয়া কমলের দল যেমন ক্ষতবিক্ষত হয়; কিম্বা, হে পার্থ, পাধাণের উপর 
পড়িয়া মাঁটীর ঘড়া যেমন চূর্ণ হয়, তেমনি, ইহাদের অস্তঃকরণ সর্বতোভাবে 
খগ্ডবিখণ্ড হয় ; তখন, রাত্রি বাড়িতে থাকিলে যেমন অন্ধকাঁরও ঘাড়ে, 
তেমনি ইহাদের অস্তঃকরণে মোহ ক্রমশঃ বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; আর মোহবুদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে বিষয়বাসনারও বৃদ্ধি হয়, এবং বিষয়ের সহিত তখন পাপের বাশি 
আসিয়া একত্র হয়; পাপ যখন নিজসামর্থ্যে বৃদ্ধিপ্রাঞ্ধ হইয়! একত্রীভূত 
হয়, তখন মন্ৃষ্ের এই জীবনেই অশেষ নরকভোগ হইতে থাকে ; অতএব, ছে 
স্থমতি অঞ্জুন, যাহারা, কুমনোৌরথকে (ছুষ্ট বাঁনাকে) পালন করে, সেই আম্মুর 
মনুষ্যগণ অস্তে এমন স্থানে গিয়া! বাস করে-_- ; (৩৭০) যেখানে, বৃক্ষের প্রত্যেক 
পনর তর্বাবির ন্যায় তীক্ষধার, যেখানে খদির বৃক্ষের অঙ্গারের পর্বত প্রমাণ 
সুপ, যেখানে উত্তপ্ত টৈতলের সাগর ফুটিতেছে ; যেখানে যাঁতনার পংস্তি 
(পরস্পর! ) বীধা আছে$__যাহার। বৈতরণী পার হুইয়! যায় তাহার! সেই 
দারুণ নরকলোকে গিয়া পড়ে ; নরকের অত্যন্ত ঘ্বণিতভাগে যাতনা ভোগ 

১ ঘুরিতে থাকে; 

8 দ্বিতীয় চরণের পাঠাস্তর_-“যেখানে যমরাজ নিত্য নবনব দও বিধান করেন”, 
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করিবার জন্যই যাহারা জন্মগ্রহণ করে, তাঁছারাও, দেখ, মোছে পড়িয়া 
যাগঘজ্ের ষশোকীর্তন করে।১ 


আত্মস্ভ্ভাবিতা; স্তব্ধা ধনমানমদান্থিতাঃ। 
যজস্তে নামযজ্ঞৈত্তে দস্তেনাবিধিপূর্বকম্‌ ॥ ১৭ 


হে ধনঞয়, বাস্তবিকপক্ষে এইসব যাগাদি ক্রিগ্পা হানিকর, পরস্ত, নাটকীয় 
ভাবে আচরণ করিয়। ইহছার1 এইসব ক্রিক! নিক্ষল করে ; বেষ্তা যেমন আপন 
প্রপক্নীর আশ্রয়ে থাকিয়া! বৃথাই আপনাকে সৌভাগ্যবতী মনে করিয়। সস্ভোষ 
লাভ করে; তেমনি, এই আহ্মবী মত্ত নিজেই নিজের মহত্ব (শ্রেষ্ঠত্ব) 
মানিয়া লইয়া অহঙ্কারে অসাধারণ ফুলিয়। উঠে; আর, টালাইকরা লৌহ্‌- 
স্তত্ভের ন্যায়, কিম্বা আকাশচুম্বী পর্বতের ন্যায় তাহার! কখনই নম্র হইতে 
জানে না; তেমনি, ইছার। আপন এখ্বর্যের গরবে মনে সন্তোষ লাভ করে, 
এবং লার৷ জগৎকে তৃণা্পি নীচ মনে করে) তছুপরি, হে ঘন্ুর্ধীয়, 
তাহারা ধনসম্পতির মদে এমন উন্মত্ত হয় যে কত্যাকত্য ভুলিয়া আপনাকে 
জগৎ হুইতে ভিন্ন মনে করো; যাহাদের অঙ্গের বুতি এইন্ধপ, তাহার] যজ্ঞ 
করিবে কেন? তথাপি, মূর্খ (অজ্ঞান ) লোকে কিনা করে? (৩৮০) 
এইজন্য, কোনও এক লময়ে, মূর্খ তার বশে, ইহার! যাগযজের ঢঙ. আরভ করে 
(যজ্ঞ করিবার ভান করে ); এই যজ্ঞে, কুণ্ড, মণ্ডপ, বেদী কিন্ব। যোগ্য 
যজ্োপচারসামগ্রী থাকে না, এবং শাস্ত্রোক্ত বিধি-বিধানের সঙ্গে ইহাদের 
চিরকালের বৈরিতা) দেবত। ব্রাহ্মণের নাম যদি বাতাসেও ভাসিয়া আসে 
তাহাও তাহার! লহা করিতে পারে না, এইর্প যজ্ঞস্থলে কাধ্য আরম্ভ করিতে 
কে আমিবে? পরস্ত, মৃতবৎসের পেটে খড় ভরিয়। গীভীর সামনে খাড়। 
করিয়া যেমন বুদ্ধিমান লোক দুগ্ধ দহন করেঃ তেমনি, ইহার] যজ্ঞের 
নামে লোককে আমন্ত্রণ করিয়া তাহাদের নিকট হইতে উপহার আঘায় 
করিয়া তাহাদের লুষ্ঠন করে; এমনি ভাবে, যাহার! আপন লাভের জন্য 
যজহোমার্দি করে তাহার] 'অনেক প্রাণীর সর্বনাশ করিবার ইচ্ছ। করে। 


১ অনুষ্ঠান করে; 
1 তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠাস্তর-_“কৃত্যাকৃত্য সম্বন্ধে বিচারই করে না? 
২ লতা। 
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অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতা2 | 
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্িষস্তোইভ্যন্থয়কাঃ ॥ ১৮ 


ইহারা সম্মুথে ভেরী নিশান লইয়া বৃখাই জগতে ঘোষণ। করিয়া বেড়ায় 
যে আমর] দীক্ষিত হুইয়াছি' ; তখন, এই অধম প্রকৃতির মচুয্যদের মহত্বের 
গর্ব আরও অধিক বাড়িয়া! যায়, অন্ধকারের উপর কালিমার প্রলেপ দিলে 
যেমন হয়; তেমনি, ইহাদের মূর্খত। ঘনীভূত হয়, অহঙ্কার দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়, 
এবং ওদ্বত্য অহঙ্কারকে বাড়ায় ইহারা অপরের নাম পর্যন্ত কাহাকেও 
লইতে দেয় না, ইহাদের বলিষ্ঠত1 ( শক্কি-সামধ্থ্য ) নবীন বলে বলীয়ান হয়) 
(৩৯০ ) এইভাবে, অহঙ্কার ও বল একত্র হইলে, ইছাদের দর্পনূপ সাগর 
সীমা অতিক্রম করিয়৷ উছলিয়া উঠে; দর্প বাড়িয়। উঠিলে; ( উছলিয়া 
উঠিলে ) কামের পিত্ত ক্ষুব্ধ (প্রবল ) হুয়, এবং তাহার তাপে ক্রোধাগ্নি প্রচণ্ড- 
ভাবে জলিয়৷ উঠে? প্রখর গ্রীম্মের দিনে তৈল ও স্বৃতভাগারে বদি প্রচ 
অগ্নি লাগিয়া যায়, এবং এ সময়ে জোরে হাওয়া বছিতে থাকিলে যেমন হয়) 
তেমনি, অহঙ্কার প্রবল হইলে এবং দর্প, কাম, ক্রোধের লহিত বাড়িয়া উঠিলে 
-__এই ছুটির মিলন যাহাদের মধ্যে হয়ঃ হে বীরেশ, তাহারা আপন ইচ্ছানুলারে 
কোন্‌ প্রাণীর ছিংস। সাধন করে না? হো ধনুর্ঘর, প্রথমে ইহারা অভিচারের 
জন্য (জারণ-মারণার্দির প্রয়োগ সিদ্ধ করিবার জন্য ) নিজের রক্ত .ও মাংস 
ব্যয় করিতে অগ্রসর হয় ; ঘে জীবন্ত শরীর তাহার] জালায় ( পীড়ন করে ), 
তাহার অভ্যন্তরে অবস্থিত, তাহাদের আত্মান্বরূপ যে আমি-_ আমাকেও 
পীড়। দেয় ( আমার উপরও আঘাত করে )) আর জারণ-মারণাদি অভিচার 
ক্রিয়। ঘ্বার1 যাহাদ্বের পীড়ন করে- তাহাদের মধ্যে যে আমি চৈতন্তন্ধপে 
অবস্থান করি,আমাকেও কষ্ট দেয়; দৈবযোগে যাহারা এইরূপ অভিচার 
ক্রিয়। হইতে রক্ষা পায়, তাহাদের শপশুন্তের (নিন্দার ) ইষ্টক মারিয়া প্রহার 
করে? ঘতী, সস্তপুরুধ, দানশীল ব্যক্তি, যাঁজ্িক, অলৌকিক তপন্বী, বা 
সন্ন্যানী ; (৪০১ ) কিন্বা, ভক্ত, মহাত্মা_যাঁহারা 'শ্রোতাদিক ( শ্রোত, স্মার্ড 
ইত্যাদি) যজন ও হোমকর্মার্দি অনুষ্ঠান করিয়া পবিত্র হইয়্াছে,-এবং 


১ কমিক! গেলে । ২ হ্ৃকুমার ॥ 
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যাহারা আমার নিজধামম্বরূপ ; তাহাদের উপর দ্বেষের কালকুট বিষ মাখান, 
তীক্ষ, দুর্ববাকায ( নিন্দ! )দধগী তীত্র বাণ বর্ষণ করে। 


তানহং দ্বিষতঃ ক্রুরান্‌ সংসারেষু নরাধমান্‌। 
ক্ষিপাম্যজশ্রমশ্ডভানানুরীষঘেব যোনিযু ॥ ১৯ 


এইভাবে যাহার! সর্ব প্রকারে আমার বৈরসাধন করিতে প্রবৃত্ত হয়, 
সেই পাপীদের আমি কি শিক্ষা) দিই, তাছাই শুন; মহুত্তদেহ আশ্রয় করিয়া 
যাহারা সংসারের প্রতি বিরূপ হয় (“জগৎকে রুষ্ট করে? ), তাহাদের মন্ুম্- 
পদবী হরণ করিয়। এই গতি কবি ;__ক্লেশরপী গ্রামের আঁবর্জনাতৃপ, ভবপুরীর 
পক্ধিল জলের নাললাশ্বরূপ যে তমোযোনি-_ সেই স্থানেই আমি এঁই জঘন্য মহুম্ব- 
দেব বৃত্তি স্থাপন করি (অর্থাৎ সেই যোনিতে তাহাদের নিক্ষেপ করি)? যেখানে 
আহারের নামে একটি তৃণ পর্য্যন্ত গজায় না, সেইরূপ অরণ্যে আমি তাছাদের 
ব্যাস্ত, বুকযোনিতে প্রেরণ করি; দেখানে ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হুইয় 
উহার] নিজেদের শরীরের মাংসই ছিড়িয়। খায় এবং বারম্বার মৃত্যুমুখে 
পড়িয়া পুনবায় (সেই যোনিতেই ) জন্মগ্রহণ করে $ কিন্বা, যাহার নিজের 
বিষের অক্গিতে নিজের গাত্রচম্ম ( গাত্রকুগুলী” ) জালায়, মেই সর্প যোনিতে 
প্রেরণ করি, এবং গর্তে নিরুদ্ধ করিয়া বাখি; পরস্ত হে অজ্জুন, নিঃশ্বাস 
ফেলিতে .ঘেটুকু সময় লাগে, ততটুকু সময়ের জন্যও আমি ইহাদের বিশ্রাম 
করিতে দিই ন$) এমনিভাবে যাহার সহিত তুলনায় কোটীকল্প ও সংখ্যায় 
কষ হয়-_সেই সময় পধ্যস্ত আমি তাহাদের ক্রেশ হইতে অব্যাহতি দিই না; 
(৪১০) তথাপি, এই আ'ন্থবী মন্ুষ্যদের অস্তকাঁলে যে গতি হয়-_ইহা। শুধু 
তাহার প্রাথমিক দফ] (অবস্থা )__-সেই গতি প্রাপ্ত হইয়। কি তাহাদের আরও 
অধিক দারুণ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না? 


আন্গুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মণি জশ্মনি । 
মামপ্রাপ্যৈর কৌন্তেয় ততো যাস্ত্যধমাং গতিম্‌॥ ২০ 


রর তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর--“বিশ্রীম এই ছুজ্জনদের পক্ষে বিবতুল্য হয়”, “এই 
ছর্জনের! বিশ্রাম করিতে পায় না” ; 


যোড়শ অধ্যায় হ্ঞ্খ 


এই আন্বরী সম্পত্তির জন্যই ইহার এই পথ্যন্ত১ অধোগতি প্রাপ্ত হয়--- 
ইছ। নিশ্চিত জানিবে ; অনস্তর, ব্যান্াদি তামস যোনিতে দেহধারণ করিয়। থে 
সামান্ত (বিশ্রাম) নিশ্বোম ফেলিবার অবকাশ পায়; তাহার আধারও আঁমি' 
হরণ করি, এবং তখন তাহারা একেবারে তমোগুণের কূপ প্রাপ্ত হয়--ষে 
তম: এত গাঢ় ষে অন্ধকারকেও কালিমামণ্ডিত করে ; ধাহার ঘ্বণায় নরক ভয় 
প্রাপ্ত হয়,ঘাহার কষ্টে কষ্টই মুচ্ছ। যায়) যাহার সংযোগে মল মলিন হয়, 
তাঁপ অধিকতর উত্তপ্ত হয়, যাহার নামে মহাভয় ভীত হয় 3+ হে ধনগয়, 
এই যে সার! বিশ্বের মধ্যে নিকৃষ্টতম, অধম অবস্থা, তাহাই ভোগ করিবার 
জন্য ইহার! তামস যোনিতে জন্মগ্রহণ করে 7; অহো, ইহ। বর্ণন করিতে বাণী 
বিকল হয়, চিস্তা করিতে মন পম্চাৎপদ হয়, হায় হায়, মূর্খ লোকের কেমন 
করিয়। এই স্থিতি অর্জন করিল? যে আক্রী সম্পত্তি প্রাঞ্ধ হইলে এইক্ষপ 
বৃহৎ পতন হয়, তাহা তাহার কেন ব্যর্থ পোষণ করে? স্থতরাঁং, হে ধন্গুর্ধার, 
যেখানে আন্থরী সম্পত্তির অধিকারী মহ্থ্বগণ বাস করে, তুমি তাহার সম্মুখেও 
যাইও না) (৪২০ ) আর, যাহাদের মধ্যে দভাদি ছয়টি দোষ পূর্ণভাবে বিরাজ. 
করে, তুমি তাহাদের ত্যাগ করিবে-_ইহাঁও কি বলিয়া দিতে হইবে? 


ত্রিবিধং নরকস্তেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ | 
কামঃ ক্রোধস্তথ। লোতস্তম্মাদেতত অ্রয়ং হাতে ॥ ৮ 


পরস্, যেখানে কাম, ক্রোধ ও লোভ-_-এই ব্রিমৃণ্ডিঃ প্রবল হয় সেইখানেই 
অণ্ডভ অত্যধিক পরিমাণে প্রকাশিত হয়, জানিবে ; হে ধনগয়, সর্বপ্রকার 
ছুঃখ এই তিনটিকে পথপ্রদর্শকন্ধপে বাখিয়াছে-__যাহাঁতে অনায়াসে এই সব 
দুঃখের দর্শন হয় € এই তিনটি রিপুই পর্বপ্রকার দুঃখের কারণ); কিস্বা, 
ইহার! পাপীদের নরক ভোগ করাইবার জন্ত জগতে পাপের একটি প্রকাণ্ড 
সভ। বসাইয়াছে ; ঘতক্ষণ পর্যস্ত অন্তরে এই তিনটি পাপের সঞ্চার ন। হয়, 


১ এতদৃর ভয়ঙ্কর; 

+ এই স্থলে আর একটি ওবী পাঠাস্তরে দেখ যি 'যাহাকে পাপ দ্বণা। করে, যাহার 
সংস্পর্শে অমঙ্গল বন্তর অমঙ্গলত। বাড়ে, অপবিভ্রতা বাহার অপবিভ্রতাকে ভয় করে” । 

২ নিরয্ন; নরকভোগ , ৩ ঘোর; অঘোর , ৪ ব্রিপুটা রিপু: রাশি, স্তূপ » 

৫ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়: 


৫০৮ জঞানেখযী 


ততক্ষণ পর্যস্ত রৌরয নরকের কথ? প্রত্যক্ষভাবে শোনা ( অন্ছতব করা) 
যায় না? ইহাদের সঞ্চার হইলে অমঙ্গল নহজে আদিয়। জুটে, ইহারাই 
সর্বপ্রকার ধাতন! সহজে প্রাপ্ত কবায়১-_হানি হানিই নহে, এই তিনটি 
দোষই প্রকৃত হানিহ্বরূপ $ হে বীরশ্রেষ্ঠ অঙ্ছুন, আর অধিক কি বল! যায়? 
এই কামক্রোধলোভক্পী ত্রিশস্কু (ব্রিপুটী ) বা ত্রিশূলই নিককষ্টতম নরকের দ্বার- 
দ্বরূপ ; এই কাম, ক্রোধ, লোভের মধ্যে যে জীব সর্ব বাস করে,নে নরকের 
সভায় স্থান লাভ করে জানিবে ; এইজন্তই, হে কিবীটি, আমি বারদ্বার 
তোমাকে বলিতেছি যে এই কামাদি দৌোষরূপ ব্রিপুটী সর্ব বিষয়ে হানিকর 
বলিয়। পরিত্যাজ্য । | 


এতৈবিমুক্তঃ কৌস্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভিনরঃ | 
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্॥ ২২. 


এই সব দোষের মণ্ডলী (সংঘাত ) সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিবার পরই 
“জীবের ধশ্মাদি ( পুরুঘার্থের ) চতুর্বর্গের কথ চিস্তা করা উচিত” ; (৪৩০ ) 
ভগবান শ্রীরুষ্চ বলিলেন__“যতক্ষণ পধ্যন্ত এই তিনটি দোষ জীবের অস্তরে 
জাগ্রত থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার প্ররূত কল্যাণপ্রাপ্তি হইতে পারে-_ 
ইহা! আমি কানে শুনি নাই; যাহার আত্মার প্রতি প্রেম আছে (আত্মার 
কল্যাণ ইচ্ছা করে), মনে আত্মনাশের ভয় আছে, তাহার সাবধানতার 
সহিত এই ত্রিদোষের সংসর্গ কর! উচিত নছে ; পেটে পাষাণ বীধিয়! আপন 
ভূজবলে সমুক্রপার হওয়া, কিন্ব। জীবনধারণের জন্ত কালকূট বিষ সেবন করা 
যেমন; এই কামক্রোধলোৌভের সংদর্গে কার্যসিদ্ধিও তেমনি হয়,--এইজন্য 
ইহাদের একেবারে নিশ্চিহ্ন কর! উচিত; ঘদ্দি দৈবাৎ কখনও এই তিনটি 
কড়াযুক্ত শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়৷ যায়, তখনই জীব সুখে আত্মহিতের পথে চলিতে 
সক্ষম হয়) কফ, পিত্ত ও বাষু এই অির্দোষ হইতে মুক্ত শরীর, নিন্দা, চুরি 
ও বেশ্ঠাবৃত্তি এই ব্রিকৃটা হইতে মুক্তনগর, ব্রিদাহ (আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক 
ও আধিদৈবিক তাপ) হইত মুক্ত অন্তঃকরণ যেমন সুখী হয়? তেমনি, 
কামার্দি তিনটি দোষ হইতে মুক্ত জীব সংসারে ্থখী হয় এবং মোক্ষমার্গে 


১ সুলভ করে; * সমান স্থান লাভ করে। সম্মান লাভ করে; 


ঘোড়শ অধ্যায় ৬৯ 


সজ্জনদের সঙ্গলাঁভি করে; বৎসঙ্গের প্রভাবে, এবং সতশান্ত্রের সহাক্তায় 
ইহারা! জন্মম্ৃত্যুক্ষপ প্রস্তরীকীর্ণ উর মালভূমি পার হইয়া যায়) তখন, গুরুর 
কুপায়, সেই স্থান প্রাপ্ত হয় যেখানে সদ নিশ্মল আত্মানন্দ বিরাজ করে; 
সেখানে সর্বপ্রিয়জনের পরাকাষ্ঠান্বর্ূপ আত্মারূপী মাতার সহিত সাক্ষাঁৎ ছয়, 
এবং তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া সমস্ত সাংসারিক ভামাভোল বন্ধ হুইয়া যায়; 
(৪৪৯ ) যে কাম, ক্রোধ ও লোভ হইতে মুক্ত হুইয়! শাস্ত হইয়া থাকে 
লেই এই পরম লাভের ( আত্মপ্রাপ্তির ) অধিকারী হয়। 


যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎস্থজ্য বর্ততে কামকারতঃ। 
ন স সিদ্ধিমবাপ্পোতি ন স্থখং ন পরাং গতিম্‌॥ ২৩ 


পরন্ত, যাহার এসব কিছুই ভাল লাগে না, ঘে আত্মচোর ( যে আপন 
কল্যাণ চিস্তা করে না), কামাদি দোষের নিকট আত্মসমর্পণ করে ( নিজের 
মস্তক নত করে )$ যে বেদ জগতের সকলের প্রতি সমানভাবে কপালু,সকলের 
হিভাহিত দেখাইবার দীপন্ব্বপ,_ধে ব্যক্তি দেই মহাভাগ বেদকে অমান্ু 
করে) ষে বিধি নিষেধের বাধ। মানে না, যাহার আত্মকল্যাণের জন্য অনুরাগ 
নাই, এবং যাহার ইন্রিয়াসক্তি ক্রমশঃই বাঁড়িয়। যায়; যে কামক্রোধ- 
লোভাি রিপুর দাস (“কখনও তাহাদের আশ্রয় ত্যাগ করে না"), তাহাদের 
কথ। ঠেলিতে পারে না, অশেষ শ্বৈরাচারের জঙ্গলে প্রবেশ করে * সংসারের 
বিধিনিষেধ সব যায়১_নি:সন্দেছে তাহার কিছুই থাকে না-_পরস্ক সে 
ইহলোকেও কোনও বিষয় ভোগ করিতে পারে না; সে কখনও মুক্তিনদীর 
জল স্পর্শ (পান ) করিতে পারে না, স্বপ্নের কাহিনীর গ্তায় তাহ। দুরেই 
থাকে (হ্বপ্েও দেখিতে পায় না)) মৎস্তের লোভে তুলিয়া ঘর্দি কোনও 
ব্রাহ্মণ জলে ঝাঁপ দেয়, তবে কি পায় ?২ আগুন লাগিলে যেযন হয় ) তেমনি, 
বিষয়ভোগের লোভে যে পরলোর্ককে উল্টাইয়া ফেলে (পরলোক প্রাপ্তির 
জন্ত উৎকট সাধন কনে ), তাহাকে মবুণ আসিয়। অন্য লইয়া যায়) এইভাবে, 
তাহার পরলোঁকের ব্বর্গভোগও হয় না, এহিক বিষয়ভোগও হয় না 
সেখানে তাহার মোক্ষপ্রাপ্তির গ্রলঙ্গ কোথা হইতে আসিবে ? (৪৫৭) এইজন্য 


১ আর পরত্র (পারলৌকিক কল্যাপ ) সব যায়; ২-৩ নাস্তিকবাদ পায়; 
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যে কামবাসনার বশবর্তী হইয়। ক্রমে ক্রমে বিষয় ভোগ করিতে প্রঘত্ব করে, 
সে এ্ছিক বিষয় ও শ্বর্গন্ুখ উভয় ছইতেই বঞ্চিত হয়, আর তাহার কখনও 
মুক্তি হয় না। 


ত্মাচ্ছান্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতো।। 
জ্ঞাত শাস্ত্র বিধানোক্তং কন্ম কর্ত,মিহাহ্সি ॥ ২৪ ॥ 


এইজন্যই, হে বৎস, যাহার আপনার *গ্ররতি “রুপা” আছে (আত্মহছিত- 
সাধনের ইচ্ছা আছে) তাহার বেদের নির্দেশ পালন করিতে অন্যথা করা 
উচিত নহে; পতিত্রতা স্ত্রী পতির ব্রত১ (ধাদ্মিক আচার ) অনুসরণ করিয়! 
যেমন অনায়াসে আত্মহিত প্রাপ্ত হয়; অথবা, শ্রীগুরুর উপদেশ যত্বসহকারে 
পালন করিয়া শিশ্ত যেমন আত্মস্বরূপে প্রবেশ করে; বেশী বলিবার কি 
প্রয়োজন? আপনার গুপ্তধন পুনঃগ্রান্তির জন্য যেমন ঘত্বপূর্ববক সম্মুখে 
প্রজলিত দীপ ধরিতে হয়; তেমনি, হে পার্থ, যাহার] সমস্ত পুরুষার্থের 
"অধিকারী হইতে চায়, তাহাদের শ্রুতিস্মতির ( উপদেশ ) শিরোধাধ্য কর 
উচিত; শাস্ত্র যাহাকে নিষিদ্ধ বলিয়। নির্দেশ করিয়াছে, তাহ রাজ্য হইলেও 
তৃণবৎ জ্ঞান করিবে, ধাহাকে গ্রাহ বলিয়াছে তাহা বিষ হইলেও তাহাকে 
বিরুদ্ধ ব। অনিষ্টকাঁরী মনে করিবে না; হে বীর অজ্ভুন, এইভাৰে বেদৈকনিষ্ঠ 
হইলে (:একনিষ্ঠভাবে'বেদের আজ্ঞা পালন করিলে ) কে অনিষ্টের সম্মুখীন 
হয়? এইজন্তই জগতে শ্রুতি হইতে বড় অন্ত কোনও মাত। নাই যিনি 
সস্ভানকে অকল্যাণ হইতে রক্ষা করেন এবং কল্যাণ সাধন করিয়! তাহাকে 
পুষ্ট করেন; সুতরাং যে শ্রুতি হইতে ব্রহ্ষপ্রাপ্তি হয় তাহাকে কখনও 
পরিত্যাগ কর! উচিত নহে, তুমি ইহাকে বিশেষভাবে ভজন! করিবে ) (৪৬০) 
কারখ, হে অঞ্জন, আজ এ জগতে শাস্মের শ্বার্থে ( যাথার্থ্য প্রমাণ করিবার 
জন্য ) এবং ধর্মের বলবৃদ্ধি করিবার জন্যই তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছে ঃ 
আর, তুমি ধর্মের অনুজ, (সকলের, মনে) এইরূপ জান জন্গিয়াছে,_ 
সুতরাং ইহার অন্তথ! (বিপরীত আচন্ণ ) করা উচিত নহে; কাধ্যাকারধ 
বিচারে শাস্ত্রের নির্দেশই মানিয়। চলিবে, যাহা শাস্ত্রে অকৃত্য বা মন্দ 





১ মত। অনুমতি ; 
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বলিয়াছে তাহা সযত্বে বর্জন করিবে; যাহ বাস্তবিক কর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট 
হুইয়াছে তাহা তোমার নর্বশক্তি হার! আচরণ করিবে এবং শ্রদ্থামহকারে 
উত্তমরূপে সম্পূর্ণ (সিদ্ধ) করিবে; হে স্ববুদ্ধি অঙ্ছন, বিশ্বপ্রামাণ্যের 
€জগন্মান্ত হইবার ) মুদ্রা (মোহর ) আজ তোমার হস্তগত হইয়াছে এবং 
লোকসংগ্রহের (জনশিক্ষার অর্থাৎ জগতের লোককে সংমার্গে প্রবৃত্ত 
করাইবার ) জন্ত তুমি নিশ্চয়ই যোগ্য হইয়া”; এইভাবে ভগবান গ্রীরুণ 
অর্জুনকে সমস্ত আন্বরী সম্পত্তির লক্ষণগুলি বলিয়া তাহ। হইতে মুক্তি পাইবার 
উপায়ও নিরূপণ করিলেন ) ইহার পর পাঁওুপুত্র অজ্জুন জীবের 'সন্ভাব' সম্বন্ধে 
প্রশ্ন করিবেন, আপনারা তাহ! চৈতন্তের কর্ণার (সাবধান চিত্তে ) শ্রবণ 
করিবেন ; ব্যাস খষির আজ্ঞায় ( প্রসাদে ) সয় রাজ! ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথ। 
গুনাইয়াছেন, তেমনি আমিও শ্রীনিবৃত্বিনাথের কৃপায় এই প্রসঙ্গ আপনাদের 
নিবেদন করিব ; আপনার! সম্তমগ্ডলী যদ্দি আমার দিকে কৃপাদৃষ্টি পূর্ণভাবে 
নিক্ষেপ করেন, তবে আমিও এমনি হইব যে আপনার] আমাকে মান্ করিয়! 
লইবেন; এইজন্য জ্ঞানদেব বলিতেছে, আপনারা নিজ অবধানব্ূপ প্রমা্দ » 
দান করিয়। আমাকে কাঁধ্যক্ষম২ করুন ( ৪৭০ )। 


ও তৎ সৎ 
ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্রীরুষ্ণাজ্জুনসংবাদে 
দৈবাস্থরবিভাগযোগ নামক 
: ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত । 


১ বর্ষণ করেন; ২ সনাথ (কৃতার্থ), 
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ধাহাঁর নিত্র।১ বিশ্ব বিকাঁশক্ূপ আকার (মুদ্রা) প্রকটিত করে, সেই 
গুরুরূপী হে গণপতি, আমি আপনাকে নমস্কার করি ? অ্রিগুণরূপী ত্রিপুতান্থর 
দ্বারা বেষ্টিত, জীবস্বতৃর্গে আবদ্ধ ষে আত্মাক্ূপ শ্ু-তিনি আপনাকে ম্মন্পণ 
করিয়াই মুক্তিলাত করেন; অতএব, শঙ্করের সহিভ তুলনায় আপনারই 
গুরুত্ব (মহত্ব) অধিক,তথাপি (মৃঘৃক্ষুদের ) মায়াজালরূপীএ ভবসমৃদ্র 
পাঁর করাইবার জন্য আপনি (নৌকার ন্যায়) লঘু; যাহারা আপনার দ্বরূপ 
সবদ্ধ মূঢ় ( অজ্ঞান ), তাহার! আপনাকে বক্রতু্ড মনে করে পরস্ত জানীদের 
দৃষ্টিতে আপনি নিত্য, সবল ; আপনার দিব্যচস্থু দেখিতে কত কিন্তু এ চক্ষু বন্ধ 
ও উন্মীলন করিয়া! আপনি জগতের উৎপত্তি ও গ্রলয়-_-এই ছুই লীলাই করিয়া 
থাকেন; আপনি যখন আপনার প্রবৃত্তিক্বপ কর্ণ নাড়িতে 'থাকেন, তখন 
মদগন্ধানিল ( মদগদ্ধে স্থরভিত বায়ু) বহে, এবং জীবরূপ তৃঙ্গ আকৃষ্ট হইয়া 
আপনার গণ্ডস্থলে বসায় মমে হয় যেন নীল কমলঘারা আপনার পুজ1 কর! 
হ্য়াছে ; পরে ঘখন আপনার নিবৃত্তিকূপ অন্ত কান নাঁড়িতে থাকেন 
তখন, (বন্ধনর্ূপ ) সমন্ত সাজান পুজার বিসঞ্জন হয়, এবং সেই সময় 
আপনার সুন্দর শুদ্ধ ম্বরূপের দর্শন পাওয়া! যায়) আপনার বামাঙ্গের 
লাশ্যবিণাস (মায়ার ললিত নৃত্যকল1 ) যাহা এই জগদ্রূপী আভাস স্টটি 
করে, তাহা আপনি তাণ্ডব নৃত্যের কলাকৌশলরূপে দেখান; শুধু ইহাই 
নহে, হে উদার গুরুদেব, বিশ্বয়ের বিষয় এই যে আপনার সহিত যাহারই 
আত্মীয়তার সম্বন্ধ হয়, সে এই আত্মীয়তার ব্যবহার হইতে মুক্ত হয় ( ছৈতভাব 
নষ্ট হইয়! আপনার স্বন্ধপে লীন হয়); আপনি ষখন্নই সমন্ত বন্ধন নাশ 
করেন, তখনই “আপনি জগঘন্ধু' ইহাই মনে করিয়।* আপনার তক্তগণ গভীর 
আনন্দে আপনার অঙ্গে লীন হয়; (১৯) ঘবৈতভাবের নাম পর্য্যস্ত অবশিষ্ট 
থাকে না, এবং দেহাত্মবোধও নষ্ট হয়? পরস্ব, হে দেবরাজ,* যাহীর! 
জানিয়। গুনিয়।' নিজেকে আপন! হুইতে পৃথক মনে করে এবং আপনাকে 
১২ হৌগসমাধিরপ নিদ্রা! এই বিহ্বাভাস নষ্ট করে; ৩ মায়াজল, মায়াসমূদ্। 
৪ পুজার বিসঙ্জন হয় । & এই ভাঁব মনে ধরিয়! ; অহো, ইহাই মনে করিয়। , 
৬ রাজন । যাঁহার। নিজেকে. 
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দৃষ্টির সম্মুখে রাখিয়া আপনাকে লাভ করিবার জন্ত নানা উপায় অবলম্বন 
করিয়া দৌড়াদৌড়ি করে, আপনি তাহাদের অনেক পশ্চাতে থাকেন 
(তাহারা আপনাকে প্রাপ্ত হয় না)? যাহারা মনে মনে আপনার ধ্যান 
করে আপনি তাহাদের সন্ত্িকটেও থাকেন না, পরস্ত ধাহাদের ধ্যান পর্য্যস্ত 
চলিয়৷ ধায় (আত্মৈক্যের ভাবে ) তাহারাই আপনার পরম প্রিয় ; যাহারা 
সাবধান ( সতর্ক) হইয়াও আপনার শ্বব্ধপ সম্বন্ধে অজ্ঞ,১ তাহার! নিজেদের 
সর্বজ্ঞ মনে করে,_ আপনার সম্বন্ধে অনেক বর্ণনা করিলে আপনি বেদের 
কথায় কান দেন না) আপনার রাশি নামই “মৌন”--এখন, আপনাকে 
স্ভতি করিবার ইচ্ছ। কি্রপে কমান যায়? আপনার স্বরূপ যাহা, কিছু 
দেখা যায় তাহাই যদি মায়। হয়, তবে আপনাকে কিরূপে ভজন। করিব ? 
যদি আমাকে (দেবতার ) আপনার মেবক বলিয়! দেখি, তবে ভেদ্ভাব 
আসিয়। দ্বৈতরূপ আত্মন্রোহ হইবে, সুতরাং এখন আপনার সহিত 
কোনও সম্বন্ধ রাখাই উচিত নহে$ সর্বপ্রকার ভেদভাব দর্ধথা! ত্যাগ 
করিলেই আপনার অদ্বম্ন স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়, ছে আরাধ্য দেবতা, 
আমি আপনার এই রহস্য জানিতে পারিয়াছি ; লবণ যেমন ম্বাতস্তয 
( ভেদ্দভাব ) ত্যাগ করিয়া রসে স্বীকৃত হয় ( মিশিয়া যায়), তেমনি আপনি 
আমার নমস্কার গ্রহণ করুন_ইহার অধিক আর কি বল। যায়? জমুক্রের 
মধ্যে শৃন্ত কুস্ত ডুবাইয়া তুলিলে যেমন জলে ভরিয়| উঠে, কিন্বা, .পলিতা 
যেমন দীপের সংস্পর্শে দীপের ব্ধপ প্রার্ধ হয় ঃ তেমনি, হে শ্রীনিবৃতিনাথ, 
আপনার পরিপূর্ণতায়ত আমি পূর্ণ হইয়া! গিয়াছি, এখন আমি গীতার্থ ল্পষ্ 
করিয়া ব্যক্ত করিব ; (২০) ঘোড়শ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে ভগবান ইহাই নিশ্চয়- 
রূপে নির্ণয় করিয়াছেন ; ঘে, “হে পার্থ, কত্যাক্ত্য কর্মের অনুষ্ঠানে শাস্ত্রই 
সর্বথ1 তোমার একমাত্র প্রমাণ” ; ইহ। শুনিয়া অঙ্ছনের মনে প্রশ্ন জাগিল-- 
“শাস্ত্রের সহায়তা বিনা, আমার মুক্তি নাইঃ এ কেমন কথা? তক্ষকের 
( নর্পের ) ফণীয় চাপিক্জী তাহার (মন্তকের ) মশি কিরূপে আনা যায়? 
সিংহের নাপিকার কেশ কি করিয়! উপড়ান যায়? আর উহাদের গাধিয়া 


১ আপনি স্বয়ংসিদ্ধ তাহা জানেনা, ২ দমন কর। বায়? 
৩ আপনাকে প্রমাণ করিয়। ; ৪ কর্মের মীমাংসা হইবে না , 
৩) 


৫১৪ আঁনেশ্বরী 


কি অলঙ্কার রূপে ( গলদেশে ) ধারণ করা যায়? যদি তাহা না করা খায়, 
তবে কি রিক্তকঞ্ঠ থাকিতে হইবে? তেমনি, বিভিন্ন শাস্ত্রের মতবাদের 
স্বাতন্্য একত্রীভূত করিবে কে? এবং তাহাদ্দের সামঞ্জস্য করিয়া এক- 
বাক্যতাঁর ফল কেমন করিয়া! লাঁভ কর] রায়? যদি এই বিভিন্ন মতবাদের 
সামপ্রস্ত করাই যায়, তবে তদনুযায়ী কাধ্য করিবার যথেষ্ট সময় পাওয়। 
যাইবে কি? ইহার অন্ত এতখানি আমুবৃদ্ধিই বা হইবে কি করিয়] ? আর শাস্ত্র 
অর্থ, দেশ ও কাল এই চতুর্বর্গই ষর্দি কোনও একটি কার্ধ্ে লাভ হয়$ সমন্ত 
কাধ্যেই১ এইরূপ ইচ্ছা করিলে কি তাহ ব্যর্থ হইবে না? এইজন্যই শাস্ত্রে 
বহছুপ্রকার সাধন সচরাচর ঘটিয়া উঠে না,_তবে মূর্খ মুমুক্ষদের কি গতি 
হইবে ?” এই প্রশ্ন করিবার উদ্দেশ্তে অঞ্জুন যে প্রস্তাব ক্রিবেন-_এই সপ্তদশ 
অধ্যায়ে তাহারই আলোচন! হইয়াছে ; (৩০) যিনি নর্ধঘ বিষয়ে নিরাঁসক্ত, সমস্ত 
কলাবিদ্ায় প্রবীণ ( পারদ ), যিনি অর্জুনব্ধপে দ্বিতীয় (নবীন) কৃষ্ণ) 
যিনি শৌধ্যের আধার, চন্দ্রবংশের ভূষণ, সুখারদ্দি উপচার* (সুখোপভোগ ) 
ধাহাঁর লীলাঁথেল! মাত্র; যিনি প্রজ্ঞার প্রিয়োত্তম, ব্রন্মবিষ্ার বিশ্রামস্থল, 
ধিনি মনোধর্মে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সহচর-_+ 


অর্জুন উবাচ__ 
যে শাস্ত্রবিধিমুৎস্থজ্য যজস্তে শ্রদ্ধয়ান্থিতাঃ। 
তেষাং নিষ্ঠা তৃ কা কৃষ্ণ ত্বমাহো! রজস্তমঃ ॥ ১ 


সেই অজ্ঞুন বলিলেন-_-“হে তমালশ্ঠাম ভগবন্‌, যদিও আপনি ইন্দরিয়- 
গোঁচর, প্রত্যক্ষ পরব্রন্ষ, তথাপি আপনার কথা আমার কাছে সংশয়াত্মক 
মনে হইতেছে; জীবের মোক্ষসাঁধনের জন্য শাস্ত্র ভিন্ন, অন্য কোনও উপায় 
নাই-_-এই পক্ষপাতবিশিষ্ট কথ। আপনি যে বলিলেন ; ষদি উপযুক্ত স্থান, ও 
শান্স্রীভ্যান করিবার অবকাশ (কাল »না! পাওয়া ঘায়, এবং শাস্ত্রাভ্যাস ষিনি 
করাইবেন, সেই গুরুই যদি দূরে থাকেন ( অপ্রাপ্য হন )$ যে সব সামগ্রী 
শীল্ত্যাত্যাসের অনুকূল তাহা যদি সে সময় সংগ্রহ করা না যায়) পূর্ববজন্মের 


$ তৃতীয় চরণের পাঠাস্তর-_“কদ।চিৎ কখনও কি পায়?” “কি উপায়ে পায়?” 
১ জগতের সকলেই । ২ উপকার; 


সপ্তদশ অধ্যায় €১৫ 


স্ককৃতির অভাবে যাহার বুদ্ধিবলও নাই-_-এইভাবে শাস্ত্র সম্পাদন” (শান্তা 
ভঘায়ী কর্ধানুষ্ঠান ) যাহার পক্ষে কঠিন ) অধিক আর কি বলিব ? শাস্- 
বিষয়ে নখম্পর্শ করিয়াও যাহার! কিছুই পায় না, এবং সেইজন্য শাস্্রীলোচন। 
যাহার! ছাড়িয়াছে (করিতে অক্ষম )) পরস্ত, “পবিত্র শাস্ত্রোক্ত কর্ম শাস্ার্থ 
অন্থসারে অনুষ্ঠানের ফলে ধাহার! সত্যই পরলোকে আনন্দলাভ করেন” ১ (৪*) 
“আমরা তাহাদের ন্যায় হইব'_-মনে এই ইচ্ছা পোষণ কিয়! যাহার! 
তাহাদের অন্করণ করিয়া আচরণ, করে ; হে উদার প্রভু, পাঠের অক্ষরের 
নীচে যেমন বালক ( তাহ! দেখিয়। ) লেখে, কিন্বা, অক্ষম ব্যক্তি যেমন সক্ষম 
(ঘষ্টি দ্বার সাহায্য করিতে পারে এমন ) লোককে সম্মূথে লইয়৷ চলে; 
তেমনি, সর্বশাস্্নিপুণ পণ্ডিতের আচরণকে প্রমাণন্বর্ূপ মানিয়। যাহার! 
শ্রদ্ধ! সহকারে তাহার অনুনরণ করে ; আর যাহার! গভীর শ্রদ্ধার সহিত শিব 
আদ্দি দেবতাঁর পৃজন, ভূম্যা্দি মহাঁদান, ও অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞাহুষ্ঠান কৰে 
হে পুরুষোত্তম প্রভো, তাহারা সত্ব, বজঃ ও তম এই তিনটির মধ্যে কোন্‌ 
গতি লাত করে__আপনি আমাকে তাহাই বলুন”; তখন, বৈকু পীঠের 
দেবত।, নিগম ( বেদ ) পদ্মের পরাগ, ধাহার অন্চ্ছায়ায় এই জগতের জীবন 
চলিতেছে; কাল স্বভাবতঃই বলবান, অলৌকিক, শ্রেষ্ঠ, অদ্ধিতীয়, গৃঢ় ও 
আনন্দঘন ; সেই কাল ধাহার সামর্থো মহত্ব (শ্লাঘ1 ) প্রাঞ্ধ হয়,১ আকাশ 
ধাহাঁর পূর্ণ অঙ্গ স্বরূপ, সেই শ্রীকুষ্ণ দ্বয়ং বলিতে লাগিলেন । 


ব্রীভগবান্ুবাচ-_ 
ত্রিবিধ। ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা । 
সাত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥ ২ 


ভগবান কহিলেন-__“হে পার্থ, তোমার মন কোন্দিকে বেশী ঝু'কিয়াছে 
তাহা আমার অবিদ্িত নহে-_শাস্ত্ান্যাস তুমি কষ্টকর মনে করিতেছ কি? 
তুমি ভাবিতেছ কেবল শ্রদ্ধা! দ্বারাই পরমপদ লাভ করা যায়--কিন্ধ, হে 
পরবুদ্ধ অর্জুন, ইহা অত সহজ নছে ; (৫*) হে কিরীটি, “শ্রন্ধা' (“আমার শ্রদ্ধা] 
আছে” ) বলিলেই তাহার উপর বিশ্বাস কর! চলে না_অন্ত্যজের সহিত নিবিড় 
সংসর্গে কি দবিজ অন্ত্যজ হুইয়! যায় না? গঙ্গোদক যদি মগ্যভাণ্ডে আন যায়, 
১-২ সেই সামর্থ্য পূর্ণভাবে ধাহার অঙ্গে আছে ্‌ 
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তবে তাহ! কি কেহ গ্রহণ করিবে? (আমি যাহা বলিতেছি তাহ! সত্য 
কিনা) তুমিই বিচার কর? চন্দন বাস্তবিকই শীতল, পরস্ত যর্দি অগ্নির নহিত 
উহার সংযোগ হয়, তখন হাতে ধরিলে কি উহ! জালাইতে লক্ষম হইবে ন1? 
কিবা, হে কিরীটি, বিশুদ্ধ সোনায় যদি খাদমিশ্রিত লোনাঁর পুট দেওয়। হয়, 
এবং তাহাকে খাটি সোন1 বলিয়। গ্রহণ কর] হয়, তবে কি তাহাতে ক্ষতি 
হইবে না? তেমনি, শ্রদ্ধার ম্বরূপ শ্বভাবতঃই খাটি (নিশ্বল ), পরস্ত, এ 
শ্রদ্ধা ঘে প্রাণীর ভাগে পড়ে; আর, সেই প্রাণী ম্বভাবতঃ অনাদি মায়ার 
প্রভাবে সম্পূর্ণভাবে ত্রিগুণের দ্বারা গঠিত) এই তিন গুণের মধ্যে ছুটিকে 
দীবাইয়া, রাখিয়া একটি প্রবল হয়_-এবং তখন এ প্রাণীর বৃত্তি এই শেষোক্ত 
গুণাহগসারে চলিতে থাকে; বৃত্তি অস্থসারে মন হয়, মন অন্থদারেই প্রাণীর 
কর্শের আচরণ হয়, আর মরণের পর এ প্রাণী আপন কশ্বাঙ্থসাবেই নৃতন দেহ 
ধারণ করে ) বীজ নষ্ট হইলে, (উহ হইতে) বুক্ষ উৎপন্ন হয়, বৃক্ষ শুকাইয়া গেলে 
এঁ বীজের মধ্যেই সমাহিত হয়, এইভাঁবে কোটি কল্প যায়, পরস্ত জাতির নাশ 
হয় না; তেমনিভাবে, অসংখ্য জন্মাস্তর আসে যায়, কিন্ত এই ব্রিগুণত্ব প্রাণীকে 
ত্যাগ করে না; অতএব, প্রাণীদের ভাগ্যে যেটুকু শ্রদ্ধ৷ আসিয়া পড়ে, জানিয়! 
রাখ (দেখ), তাহ এঁ তিন গুণাহুমারেই হয়; ষদি কদা চিৎ শুদ্ধ সত্বগুণের 
বৃদ্ধি হয়, তখন জ্ঞানের সঙ্গ পাঁওয়। যায়, পরস্, এই এক সত্বগুণের ছুটি মারক 
উষধ আছে (ইহার বিরুদ্ধাচরণ করে )5 সত্বগুণের সহায়তায় শ্রদ্ধা! মোক্ষফল 
পর্যযস্ত অগ্রসর হয়, কিন্ত রজোগুণ ও তমোগুণ কি তখন চুপচাপ বসিয়া 
থাকে? সত্বগুণের বল ভাঙ্গিয়। যখন রজোগডণ আকাশে উঠিতে থাকে 
( বাড়িতে থাকে ), তখন শ্রদ্ধা কর্শের চাকরাণী হুইয়া ষায়১ ; আর, যখন 
তমের অগ্নি জলিয়! উঠে ( তমোগুণের প্রাবল্য হয় ), তখন এ শ্রদ্ধার ভঙ্গী 
এমন হয় ষে উহা নানাপ্রকার বিষয়োপভোগে প্রবৃত্ত করায় । 


সত্বানুরূপা সর্ধ্বস্ শ্রদ্ধ।! ভবতি ভারত। 
শ্রদ্ধাময়োইয়ং পুরুষে; যো৷ বঙ্জুদ্ধঃ স এব সঃ ॥ ৩ 


হে সুবিজ্ঞ অঞ্জুন, সারকথ1 এই ঘষে, এই ভূতগ্রামের মধ্যে সতত, রজঃ ও 
তমোগুণের দ্বাৰা অলিপ্ত নির্দোষ শ্রদ্ধা থাকিতে পারে ন1; স্থতরাং 


১ কর্ম প্রসব করে; 


সপ্ত্শ অধ্যায় ৫১৭ 


শ্বাভাবিক শ্রদ্ধা রজঃ তম: সাত্বিক ভেদে ত্রিগুণাত্বক হইয়। দীড়ায় $ যেমন জল 
প্রাণীমাত্রেরই জীবনস্বরূপ, পরস্ত বিষের মহিত মিশ্রিত হুইয়৷ মারক হয়, 
কিন্বা৷ মরিচের সহিত তীক্ষ হয়, এবং ইচ্ষুর রসে মি হয়; তেমনি, যে প্রাণী 
তমোগুণের প্রাবল্যে বারগ্থার জন্মগ্রহণ কবে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহার 
শ্রদ্ধাও পরিণামে তেমনি ( তমোগুণযুক্ত ) হয়; কাজল ও মসীর মধ্যে যেমন 
ভেদ দেখ! যাঁয় না, তেমনি শ্রন্ধাও তাঁমসী হইয়া যায় এবং তাহাতে তমঃ 
ভিন্ন অন্য কিছুই থাকে নাঃ (৭০ ) তেমনিই রাজসী জীবের শ্রদ্ধা রজোময়, 
সাত্বিক পুরুষের সমন্তই সত্বগুণময়, জানিবে ; এমনিভাবে, এই সার বিশ্ব- 
বিস্তার কেবল শ্রদ্ধার ঢাঁল' প্রতিযৃতিম্বক্ধপ (শ্রদ্ধায় পূর্ণ )$ পরন্ধ, এই গুণত্রয়- 
বশে শ্রদ্ধার উপর যে ভ্রিবিধস্বের দোষ স্পর্শে, তুমি তাহা বুঝিয়। রাখ ; ফুল 
দেখিয়া! যেমন বৃক্ষ চেন] যায়, কথা শুনিয়। যেমন মনের গঠন ( মনোভাব ) 
জান। যায়, ভোগ দেখিয়া যেমন পূর্বজন্মের রুতকর্মের পরিচয় মিলে; 
তেশ্রনি যে চিহ্ের দ্বার] শ্রদ্ধার এই তিনটি রূপ জান। যায়, সেই চিহ্ের কথ! 
বলিতেছি, শ্রবণ কর; 


যজস্তে সাত্বিকা দেবান্‌ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ। 
প্রেতান্‌ ভূতগণাংশ্চান্তে যজস্তে তামসা জনাঃ ॥ ৪ 


সাত্বিক শ্রদ্ধ। দ্বার! গঠিত জীবের বুদ্ধি ম্বর্গপ্রাপ্ির জন্য অনেক কর্ম 
করায়; তাহার সর্ব বিদ্যা অধ্যয়ন করে, ঘজ্ঞাদি ক্রিয়ার অহুষ্ঠান করে, শুধু 
তাহাই নহে, _তাহার1১ দেবগণের মধ্যে গিয়া বাস করে ; আর, হে বীরেশ, 
যাহার! রাজশী শ্রদ্ধার মুত্তি, ভাহার। রাক্ষল, খেচরাদির ভজন করে $+ 
যাহারা! বলি দিবার" জন্য জীবহত্যা করে, সন্ধ্যাকালে শ্বশীনে ভূতপ্রেত- 
মণ্ডলীকেত পূজ। করে; তাহার! তমোগুণের সার উপাদানে গঠিত মন্ুত্য, 
তাহাদিগকে তামসী শ্রদ্ধার আধার বলিয়! জানিবে ; (৮*) এইরূপ তিনটি 
চিহ্সবযুক্ত তিন প্রকারের শ্রদ্৷। জগতে স্থাছে, পরস্ত ইহাদের কথা আমি এই 


সপ আর আপা নস্প 


১২ দেবলোকে; ” 

+ পাঠীস্তরে ইহার পর অন্ত একটি ওবী দেখ৷ যায়--“"বাহাদের শ্রদ্ধ! তামসিক, তাহাদের 
কথ! তোমাকে বলিতেছি : তাহারা। কেবলই পাঁপরাশি, অতি কর্কশ ও নির্দয় প্রকৃতির । 

৩ অগ্ুলী; ('মৌলী'--“মৈলী' শবের অপপাঠ )। 


৫১৮ জ্ঞানেশ্বরী 


কারণে বলিতেছি-_ষে, হে স্থবিজ্ঞ অজ্ছন, তুমি সাত্বিক শ্রদ্ধাই ঘত্ব করিয়া 
স্বীকার করিয়া লইবে,__আর অন্য ছুটি বিরুদ্ধ শ্রদ্ধ। (বাজসী ও তামসী) 
ত্যাগ করিবে; হে ধনঞ্জয়, এই সাত্বিক শ্রদ্ধা যাহার সংরক্ষক হয়, তাহার 
কৈবলাপ্রাপ্তির পথে কোনও বিদ্প ( অপদেবতার ভয় ) হয় না; যদিও সে 
্রক্ষন্থত্র পাঠ করে নাই, সর্বশান্ত্র আলোড়ন করে নাই (শান্ত্রাীভ্যাস কবে 
নাই ), (শাস্ত্ের)) সিদ্ধান্তগুলি তাহার হস্তগত+ হয় নাই; পরস্ত, ধাহার। 
শ্রুতিস্বতির অর্থের মূর্ত প্রতীক শ্বরূপ, *এবং আপনাদের আচবণের দ্বার! 
জগতে পুজ্য হুইয়াছেন; ত্াহার্দের আচরণ অনুসরণ করিয়া এইসব লোক 
সাত্বিক শ্রদ্ধা! সহকারে চলে, এবং তাহার! (শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়। ) যে ফল 
প্রাপ্ত হন, সেই ফলই লাভ করে ? দেখ, এক ব্যক্তি বহু ঝ্ায়াসে একটা দীপ 
জালায়, অপর একজন তাহাই বিস্তার করিবার জন্ত আসিয়া'বসে,$ এই দ্বিতীয় 
ব্যক্কি কি দীপের প্রকাশ হইতে বঞ্চিত হয়? কিম্বা, একজন বহু অর্থ ব্যয় 
করিয়া একটি (চুনকাম কর!) গৃহ নিশ্মাণ করিল-_সেই গৃহে যাহার! বাম 
করে তাহার। কি স্থখ ভোগ করে না? একটি তাঁলাঁও ( পুক্ষরিণী )-এর 
জল কি যে তালাও বাধে শুধু তাহারই তৃষণ মেটায়; অন্য সবারই কি 
তৃষ্ণাহরণ করে না? তাহাই বিচার কর; আর অধিক বলিবার কি 
প্রয়োজন? গঙ্গ। (গোদাবরী ) কি এক] গৌতম খধির জন্য ( পবিত্র )? 
জগতের অন্ত সমস্ত লোকের পক্ষে কি সামান্ত ক্ষুত্র নদীর ন্যায় তুচ্ছ? (৯. ) 
অতএব, যাহারা আপন বুদ্ধি অনুসারে, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের প্রদশিত পন্থায় 
্রদ্ধাসহকারে তীহাদের অন্থকরণ করে, তাহার! মূর্খ হইলেও মুক্তিলাভ 
করে। 


অশান্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপে। জনাঃ। 
দস্তাহস্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ ৫ 


যাহার] শাস্ত্রের নাম উচ্চারণ করিবার জন্য নিজের গলাও সাফ করিতে 
জানে না (যাহাদের শাস্তার্যয়নের কোনও ইচ্ছ1 নাই )_শুধু তাহাই নছে, 
১ সতত, স্বতন্ত্রভাবে ; 


$ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর--_“অন্য একজন নেই দীপ হইতে নিজের দীপ ধরাইতে আসে” । 
“অন্ত একজন সেখানে আসিয়া শুধু বসিয়। থাকে” , 


সপুদশ অধ্যায় ৫১৯ 


যাহার। শান পণ্ডিতের স্পর্শই সহ করিতে পাবে না? যাহার। বয়োবৃদ্ 
লোকের আচরণ দেখিয়া মুখ ভেঙচাইয়া উপহাস করে এবং পণ্ডিতের কথার 
উপর তুড়ি দিয়া (অপমান করে ); নিজের চতুরতার অহঙ্কারে ও ধনগর্কে 
স্কীত হুইয়। 'সত্যই খণ্ডিত (শাস্্বিধিবহিভূ্ত) তপের১ আচরণ করে; 
যাহার! অস্ত্র ছারা নিজের ও অপরের গাত্র হইতে রক্তমাংস বাহির করিয়া 
ঘজ্ঞপাত্র ভরিয়া দেয়; এবং তাহা প্রজ্লিত অগ্নিকুণ্ডে আহুতি দেয়, বা 
চেড়ীর* মুখে স্পর্শ করায়, আপনারে মানত পূর্ণ করিবার জন্য বালকদের 
বলি দেয়; যাহারা! আগ্রহের আতিশয্যে, ক্ষুত্র দেবতার বরপ্রাঞ্চির জন্য সাঁত 
সাত দিন পধ্যস্ত অগ্নত্যাগ করিয়। উপবাস কৰে 3 হে সখা অজ্ৰন, তাহার! 
তমোগুণের ক্ষেত্রে আত্মনিগ্রহ ও পরগীড়নের বীজ বপন করে, এবং এ বীজ 
অস্কুরিত হুইয়। অন্ু্ূপ ফসল উৎপন্ন করে 7 তখন, হে ধনপ্রয়, নিজের বাহুবল 
নাই, শরীরে সামর্থ্য নাই--তাহাদের মনের অবস্থ। এই প্রকার হয়ও) সেই 
রোগীর ন্যায় হয়, যে বৈছ্যের সহিত বিরোধ করিয়। ওুঁধধ ফেলিয়। দেয়, এবং 
রোগের ব্যথা হইতে মুক্ত হয় ন1) (১০০) অথবা, যে বৈদ্যের সহিত ছেষ 
করিয়া আপনার চক্ষু উপড়াইয়া ৫ফেলে এবং অদ্ধের ন্যায় অবনত হইয় চলে ; 
যাহার! শাস্ত্নিদিষ্ট পন্থার নিন্দা করিয়া মোহগ্রস্ত হইয়া যেখানে সেখানে 
ঘুরিয়া বেড়ায় এবং কষ্ট পায়; সেই আস্থরী মন্ুষ্যদদেরও সেই প্রকার অবস্থ। 
হয়; কামপ্রবৃত্তি যাহা করায় তাহাই করে, ক্রোধের বশীভূত ।হইয়া যাহাকে 
মারিতে চায় তাঁহাকে মারে)আর অধিক কি বলিব? দুঃখরপ প্রস্তরথও্ড 
দ্বার। আমাকে দুঃখ দেয়৪। 


কধয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ | 
মাং চৈবাস্ত:শরীরস্থং তান্‌ বিদ্যা নুরনিশ্চয়ান্‌ ॥ ৩ 


১ নাস্তিক আচারের , র্‌ 

শ চেড়ী_-পৈশাচিক দেসগ। অন্যের অপকার করিবার জন্য যাহার পুর কর! হয় । 

8 এই ওবীর পাঁঠান্তর-_্তখন, হে ধনগ্য়' তাহাদের ত্নবস্তা সেই মনুষ্ের চ্যায় হয়, যে 
সমুদ্রে নিজের বাহুর সামর্থ্য সাতীর দিতে পারে না অথচ নৌকারও আশ্রয় লয় না”, 

২ অকস্মাৎ অন্ধ হইয়! ( নিজের ঘরে ) স্ব্ধ হইয়া বসিয়া! থাকে ; 

৩ মোহরপ অরণ্যে ঘুরিয়] বেড়ায়; 

৪ ছুঃখরূপ প্রস্তরের স্তপের নীচে আমাকে পুতিয়া! ফেলে 


৫২৩ জানেশবরী 


তাহারা নিজের ও পরের দেহে যে কষ্ট দেয়, তাহ। দ্বারা আমার 
আত্মাকেই পীড়ন করে) এইসব পাপীদের কথ! মুখেই আনা উচিত নহে 
(“বাক্যের প্রান্ত বারা স্পর্শ কর! উচিত নহে? ), কিন্তু তাহাদের (লংসর্গ) 
ত্যাগ করাইবার জন্তই তাহাদের কথা বলিতে হইল ; দেখ, মবৃতদেহুকে ঘরের 
বাহির করিতে হয়, কিন্বা অন্ত্যজের নংস্পর্শ যেষন বীচাইয়। চলিতে হয় 
(তাহাকে অবহেল। করিতে হয়১ ), আর কি বলিব? হাতের মল যেষন 
ধুইয়া ফেলিতে হয়? শুদ্ধিরং আশায় ইহাদের স্পর্শ করিলে যেমন তাহা 
দোষের হয় না, তেমনি এই পাপীদের সংস্পর্শ ত্যাগ করাইবার জন্য তাহাদের 
কথা স্পষ্ট করিয় বলিতে হইল ) পরস্ত, হে অঞ্জুন, যদি কঁধনও ইহাদের দর্শন 
হুইয়া যায়, তবে আমাকে ম্মরণ করিও-_কারণ এই পাপের অন্য কোনও 
প্রীয়শ্চিত মান] যায় ন1। ! 


আহারম্ত্পি সর্ববস্ত ব্রিবিধো! ভবতি প্ররিয়ঃ। 
যজ্ঞন্তপত্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃখু॥ ৭ 


অতএব, ষে সাত্বিক শ্রদ্ধার বর্ণনা করিতে যাইতেছি তাহ উত্তমব্ূপে 
এবং সর্বপ্রকারে যত্বপূর্বক রক্ষা করিবে) যাঁহাদের সঙ্গ করিলে সাত্বিক 
ভাবের পোষণ হুয়, তাহাদের সঙ্গ করিবে, ষে খাছ গ্রহণ করিলে সাত্বিক 
ভাবের, বৃদ্ধি হয় তাহাই গ্রহণ করিবে $ (১১০) বাস্তবিক পক্ষে, স্বাভাবিক 
বৃত্তিগুলির পুষ্টির জন্য অন্ন বিনা অন্য কোনও বলবান সাধন নাই $ হে বীর, 
ইহার প্রত্যক্ষ উদাহরণ দেখ,__-য্দি একটি হ্বাভাবিক সংযত মনুষ্য মগ্চ পান 
করে, তবে তৎক্ষণাৎ উন্মত্ত হইয়! যায়; কিন্বা, যে শুধু অন্নরসই সেবন করে 
তাহার প্রকৃতি বায়ুপ্রধান হয়, শরীরে দাহুকারী জালা পথ্যাদি দ্বারা 
উপশম কর। যায়$; অথব। অম্বত সেবন করিলে যেমন অমর হওয়া যায়, কিন্ব। 
বিষ সেবন করিলে যেমন উহ! নর্ববাঙ্গে প্রবেশ করিয়] বিষাক্ত করিয়। তোলে ; 
তেমনি, যে প্রকারের আহাধ্য বস্ত গ্রহণ কর! যায়, শরীরে এ প্রকারের ধাতুরম 


১ তাহার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিতে হয়। ২ বুদ্ধির? 
$ এই ওবীর পাঠাস্তর-_দকিন্বা৷ যে সদা অন্নরস সেবন করে, তাহার প্রকৃতি বাতশ্লেম্মাদি 
প্রধান হয়, জবর হইলে কি ছু্ধপানে তাহার উপশম হয়?” 
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উৎপন্ন হয়, আর ধাতু অনুসারে মন্তব্যের মনোবৃত্বিগুলি গড়িয়। উঠে; পাত্র 
গরম হইলে ঘেমন উহার মধ্যস্থিত জলও গরম হইয়া উঠে, তেমনি চিত্তবৃত্তিও 
ধাতু অস্থযায়ী হয় $ এইজগ্য, সাত্বিক অন্ন গ্রহণ করিলে সত্বগুণের বৃদ্ধি হয়, 
অন্তপ্রকার অন্পগ্রহণ করিলে চিত্ববৃত্তি রাজমী ব৷ তামসী হয়; সাত্বিক আহার 
কি, এবং রাজস ও তামস আহারেন্ লক্ষণ কি, এখন তাহাই বলিব, তুমি 
সাদরে শ্রবণ কর; আর, হে বীর অঞ্জন, একই আহার তিন প্রকারের কি 
করিয়। হয়, তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলিব; অন্ভোজীর রুচি অন্থুসারে খাস্ত- 
পদীর্থ তৈয়ারী হয়, এবং খাগ্গ্রহণকারী তিনটি গুণের দাস হইয়। যায়? (১২.) 
যে জীব কর্ত। ও ভোক্ত। হয়, তাহার বৃত্তিগুলি স্বভাঁবতঃ এ তিনটি গুণানুসারে 
তিন প্রকারের হয়, তাহার আঁচরণও তিন প্রকারের হয় ; এইজন্য আহারও 
তিন প্রকারের হয়, যজ্ঞও তিন প্রকারের, দ্ান১ ও ব্যাপারও তিন প্রকারের 
হয়ঃ পরস্ত সর্বপ্রথমে আহারের লক্ষণগ্ুলি বলিব, তাহাই শুন; লক্ষণগুলি 
উত্তমরূপে বর্ণনা করিব । 


আয়ুঃসত্ববলারো গ্যস্থুখশ্রীতিবিবদ্ধনাঃ । 
রন্তাঃ লিপ্ধাঃ স্থির! হৃছ্যা আহারাঃ সাত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮ 


দবযোগে ভোক্তার প্রবৃত্তি যদি সত্বগুণসম্পন্ন হয়, তবে মধুর রসে তাহার 
প্রীতি বাড়িয়। যায় ; যে খাগ্যপদার্থ স্বতঃই লরস, মধুর রসে পূর্ণ, অঅস্ত সিগ্ধ 
ও স্ুপক্ক হয়? যাহ! আকারে স্ুল নহে (ন্দৃশ্য ), স্পর্শে অতি কোমল,২ 
জিহবায় রসাল (রুচিকর) ও স্থুম্বাছু; যাহা রসে পূর্ণ আর স্পর্শে নবম, 
যাহার দ্রব-ভাগ অগ্নির উত্বাপে স্বস্থানেই শুকাইয়। গিয়াছে ; যাহা আকারে 
ও পরিমাণে ক্ষুদ্র, পঞ্ষস্থ পরিণামে পরম ছিতকর- _গুকুমুখনি:স্যত অক্ষরের ন্যায় 
স্বল্প হইলেও আহারে তৃপ্চিদায়ক ; আর, যে পদার্থ মুখে যেমন খাইতে মিষ্ট, 
তেমনি, দেহের অভ্যনস্তরেওৎ 1 সুখবদ্ধক )-__-এই প্রকাঁর খাছ্ের প্রতি সাবিক 
ম্ুত্তের প্রীতি বাড়িয়া 'ঘবায় ; এইরূপ ৭ ও লক্ষণযুক্ত অন্ন সাত্বিক ভোগ্য 
(ভোঁজনের ঘোগ্য খাচ্ ) জানিবে, ইহা! নিত্য নৃতনভাবে আমু সংরক্ষণ 


১ দান, তপ এবং , তপ, দান» তপ, দান ও; ২ নির্ব্বল, কর্ষশ নহে; 
৩ পরিণামে হিতকর ;। ৪ ভোজ্য । 


৫২২ জানেশরী 


করে ; (১৩০) এইরূপ পাত্বিক রসন্ধপ যেঘ যখন দেহে বারিবর্ণ করে, তখন 
আয়ুরূপ নদী দেহে দেহে বাড়িতে থাকে; হে স্থমতি, স্থ্য যেমন দিবসের 
বৃদ্ধির কারণ, তেমনি এই আহার সত্বগুণের পোঁধক+ $ কিম্বা এই আহারই 
শরীর ও মনের বলের আধাঁর--এই অবস্থায় রোগ আসিবে কি করিয়া? 
এইপ্রকার সাত্বিক অন্ন ভোজন করিলে আরোগ্য (স্বাস্থ্য ) ভোগ করা যাঁয়, 
এবং তখন শরীরের মৌভাগ্যের উদয় হয়, জানিবে ; আর এইপ্রকার আহারে 
স্থখের লেনদেন হয় (নিজেও স্থুখী হয়ত অপরকেও সুখী করে)-_উত্তম 
খের প্রাপ্তি হয়; আর কি বলিব ? আনন্দের সহিত মৈত্রী বাড়িয়া যায়ঃ 
এইভাবে সাত্বিক আহার পরিণামে অন্তর্বাহ্ শরীরের.অত্যস্্র উপকাঁর করে; 
এখন রাজসগুণসম্পন্ন মন্তুত্তের কোন্‌ আহারে প্রীতি হয়, ত্বাহাই তোমাকে 
প্রসঙ্গক্রমে ব্যক্ত করিব। 


কটয়লবণাত্যুষ্কতীক্ষুরক্ষবিদাহিনঃ। 
আহার! রাঁজসস্টেষ্টা হুঃখশোকাময় প্রদীঃ ॥ ৯ 


যে পদার্থ মারকত্ব হিসাবে কাঁলকূটকেও ছাঁড়াইয়। যায়, এবং তাহারি 
সমান কটু, কি্বা চুন হইতেও অধিকতর দাছক এবং স্বাদে অস্স ঠ আটা 
ভিজাইবার জন্য যেমন তাহাতে জল মিশাইতে হয় তেমনি, ধাহাতে অন্ন 
সনের মহত ঢেল। বীধিয়া যায় সেই পরিমাণে ইতর ক্ষাররস অন্নের সহিত 
মিশ্রিত কর হয়; এইভাবে, অত্যধিক ক্ষার পদার্থই বাঁজম লোকের ভাল 
লাগে,বগরম গরম খাইবে বলিয়া আগুনের ন্যায় গরম অন্ন মুখে দেয়; 
(১৪০) যে অন্ন এত গরম যে তাহার বাস্পের অগ্রভাগে দীপের বাঁতি 
লাঁগাইলে: তাহা জলিয়! উঠে, বাঁজন ব্যক্তিগণ সেই প্রকার গরম অরূই 
খাইতে চায়; পাথর ভাঙ্গিয়া উড়াইয়৷ দেয়$ এমনি (তীক্ষ) সাবলের 
আঘাতের ন্যায় তীক্ক (তীব্র) পদার্থ ভক্ষণ করে-_যাঁহা জখম না করিলে'ও 
বেদনা উৎপন্ন করে; আর যে অন্ন ২ভসম্মের ন্যায় রুক্ষ ও বাহিরে ও 
ভিতরে আষের ন্যায়* শুফ__তাহ। খাইলে জিহ্বায় ঘে জাল! হয় উহার? 

১ পোষণের কারণ; 

$ প্রথম চরের পাঠাস্তর আছে, অর্থের কোনও পরিবর্তন হয় না, 

২-৪ বাহিরে ও ভিতরে সমানভাবে জন্মের স্তায় রুক্ষ ও শু; 
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তাহাই ঘআন্বাদন করিতে অত্যন্ত ভালবাসে ; যে অব্ন এত কঠিন ঘে চিবাইয়া 
খাইবার সময় ঈীতে দাত ঘবিয়া যায়, দেই অন্ন মুখে দিয়! তাহার পরম 
সন্তোষ লাভ করে; যে দ্রব্য প্রথম হইতেই তীক্ষ ব। তীব্রস্বাদযুক্ত, তাহাতে 
রাই সংযোগ করিয়া তাহার আস্বাদ এমন তীক্ষ ও জালাময় করা হয় 
যে মুখে গ্রহণ করিলেই নাক মুখ হইতে জল ঝরিতে থাকে ( ঝা ঝা করিতে 
থাকে )? শুধু ইহাই নহে, _-এই রাজস মনুষ্বের আগুন হইতেও তীব্রতর 
“রায়তা* প্রভৃতি আচার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়; এইভাবে তাহাদের মুখ 
ভরে না (কোনও ভোজ্য গ্রহণ করিয়। তাহাদের তৃপ্তি হয় না), জিহ্বার 
লোভে তাহার পাগল হইয়া যায়, অন্নরূপে গপাগপ্‌ জলস্ত অগ্নি খাইতে 
থাকে ; এইভাবে, গাত্রে এত জাল! হয় যে ইহারা ঘরের মেঝে বা শয্যায় 
শুইয়াও শাস্তি পায় না, এবং জলের পাত্র এক মৃহূর্তও মুখ হইতে নামাইতে 
পারে না; এইসব পদার্থ ভোজন করিলে আহার ( পুটি) হয় না, পরস্ 
শবীরে ব্যাঁধিরূপ ষে সর্প নিদ্রিত থাকে তাহাকে উদবের মধ্যে (উত্তেজক ) 
দ্রব্য ভৰিয়া৷ জাগাইয়। দেয়; তেমনি, পরস্পরের সহিত প্রতিহন্দিত করিয়া 
সর্বরোগ একসঙ্গে মাথা! তুলিয়া উঠে-_এইভাবে, রাজস আহার কেবল 
দুঃখরূপ ফলই উৎপন্ন করে; হে ধনুদ্ধর, এইভাবে, আমি রাজন আহারের 
লক্ষণগ্ডলি বলিলাম, এবং তাহার পরিণাঁমের কথাও বিচার করিয়া বুধাইলাম 
এখন, তামস পুরুষের কোন্‌ কোন্‌ আহার ভাল লাগে তাহাই রলিব-_ 
যাহ! শুনিয়। তোমার মনে ঘ্বণার উদয় হইতে পারে ও 


যাতযামং গতরসং পৃতিপর্য,ষিতং চ যৎ। 
উচ্ছিষ্টমৃপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্‌ ॥ ১৩ 


বাসী পচ! ও উচ্ছিষ্ট অন্ন খাইলে অনিষ্ট হইতে পারে তাহ তাহার! মনে 
করে না-কিম্বা, মহিষ যেমন তাজা, নষ্ট (অব্যবহাধ্য ) মিশ্রিত অয্নের 
জাব্ন। খায়াঁ; তেমঞ্জি তামস প্রর্কৃতি মহুম্থগণ দ্বিগ্রহরের কিন্বা সমস্ত 
দিনের; বাসী অন্ন খাইতে ভালবাসে ; অথবা 'অর্ধপিদ্ধ কিন্বা সম্পূর্ণভাবে 
অগ্িদঞ্চ, রসবিবজ্িত অন্ন খাইয়া থাকে; তামম ব্যক্তিগণ সপরিপক ব। 
4 তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠাস্তর-_“মহিষ যেমন ভেজান বা মিশ্রিত অন্ধের জাব্না খায়" 
১ প্রস্তত অন্ন পরদিন , ২ গুকাইয়া, 


৫২৪ জানেশ্বরী 


রসে পরিপূর্ণ অন্নকে অন্ন বলিয়াই মানে না; যদি কদাচিৎ দৈবযোগে 
উত্তম অন্ন জুটিয়া যায়, তবে ব্যাস্ত্রের ন্যায় তাহা! ফেলিয়া রাখে যতক্ষণ ন৷ 
উহ! পচিয্না! ছুর্গন্ধবিশিষ্ট হয়; বছুদিন পূর্বে বন্ধন করা, ম্বাদহীন, শু 
অথবা গলিত, কীটবিশিষ্ট (পোঁকায় ভরা) (অন্ন); তাহাই, বালকের। 
কর্দম চটকাইলে যেমন হয় তেমনি ভাবে চটটকান,$ কিন্বা, যেমন কয়েকটি 
€বরেষ বাড়ীর) নারী একসঙ্গে বলিয়া অন্ন চট্কাইয়। খায়, তেমনি 
অন্ন) এই প্রকার দূষিত অন্ন খাইয়। তাহার! মনে করে ভোজন হইল, পরস্ত, 
ইহাতেও এই পাগীদের তৃপ্তি হয় না) (১৬০) আরও চমৎকার ব্যাপার 
দেখ, যে সব অন্ন শান্ত্রনিষিদ্ধ, অন্বাস্থাকর (সদোষ) ও জনের অযোগ্য 
(কুন্ত্রব্য ); মেই সব অপেয় পান করিবার ও অথাদ্য ভোজধ করিবার ইচ্ছা 
এই তামসপ্রকৃতির লোকের বাড়িয়া যায়; হে বীর, তাস অন্ন যাহারা 
আছার কয়ে তাছার্দের এইপ্রকার আসক্তি (অভিরুচি) হয়, এবং এই 
ভোজনের ফলের জন্য তাহাদের বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয় না; কারণ, 
* মুখ দ্বারা এই অপবিত্র খাগ্ঘ পানীয় স্পর্শ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই উহার! 
পাপের পান্জ (ভাগী ) হইয়া যায়; ইহার পর, তাহারা যাহ! ভোজন করে-_ 
ভোজনের রীতি ন] জানায়,উদরের মধ্যে শুধু যাতনার সম্টিই ভরিয়। 
দেয়, জানিবে ; শিরশ্ছেদ করিলে কি হয়, কিন্বা অগ্নিতে প্রবেশ করিলে 
কেমন লাগে, ইহা জানিতে হইলে কি তাহা প্রত্যক্ষ অন্থুভব করিয়া দেখিতে 
হয়? পরস্ত, ইহার] এই প্রকার যন্ত্রণাই সহ করে; ন্ৃতরাঁং__হে অর্জুন,” 
ভগবান কহিলেন--“তামন আহারের পরিণাম পৃথক করিয়। বলিবার 
প্রয়োজন নাই ; এখন, ইহার পর, আহারের ন্যায় যজ্ঞও তিন প্রকারের, 
ইহা জানিয়। রাখ; হে মর্শজ্-শিরোমণি অঞ্জুন, এই ক্রিবিধ যজ্ঞের মধ্যে 
প্রথম সাত্বিক যজ্ঞের লক্ষণ ( রহস্য ) শুন। 


অফলাকাকিক্রভিরজ্ঞে! বিধিদৃষ্টো য ইজ্যতে। 
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্বিকঃ ॥ ১১ 


যেমন পতিব্রতা স্ত্রীর মনোধর্শই এই যে তাহার প্রিয়োত্বম পতি ভিন্ন অন্য 
কাহারও প্রতি কামবাপন। বাড়িতে দেক্ধ না 3 (১৭০) অথবা, গঙ্জানদী যেমন 
$ দ্বিতীয় চরণের পাঠাস্তর আছে, অর্থ প্রায় একই ; 





সধদশ অধ্যায় ৫২৫ 


'সমুন্ত্ে পড়িয়া আর সন্মুখদিকে অগ্রসর হয় না, কিন্বা' আত্মদর্শন হুইয়! গেলে 
বেদ যেমন ত্তন্ধ হয়; তেমনি, ঘে পুরুষ আপনার চিত্রবৃত্তি শাস্তোক্ত নিয়ম- 
পালনেই নিয়োগ করে এবং কর্মফল সম্বন্ধে তিলমাত্র অহঙ্কার পোষণ করে 
না; জল যেমন বৃক্ষের মূলে গিয়া আর পিছু হটিয়া আসে না, পরস্ত তাহার 
অঙ্গেই মিশিয়] যায়) তেষনি, যে কায়মনে উভয়দিক শিয়া দৃঢ় বিশ্বীসে, 
তাহাতেই লীন হুয়া যাঁয় এবং কোনও ফলাশ। পোষণ করে ন1) ফলের 
আকাক্ষ। ত্যাগ করিয়া, ্বধন্মাহষ্ঠান ভিন্ন অন্য বিষয়ে বিরক্ত (উদাসীন) হইয়া 
যে সর্বাক্সহুন্দর যজ্ঞ অলঙ্কত করে; পরস্ত, দর্পণে যেমন চক্ষু আপনারই রূপ 
দেখে, কিম্বা! হন্তেধৃত দীপের আলোতে যেমন রত্ব দেখা যায়; অথব। কয উদয় 
হইলে যেমন উদ্দিষ্ট চলিবার পথ স্পষ্ট দেখা যায়, তেমনি, বেদের নির্ধারিত 
বিধান অনুসারে ; যখন কুণ্ড, মণ্ডপ, বেদী আদি প্রস্তুত করা হয়, এবং 
যজ্ঞের অন্ত উপচার (সাধন ) সামগ্রী (সমৃদ্ধিসমূহ ) সংগ্রহ কর! হয়, তখন 
মনে হয় যেন এই সব ব্যবস্থা ত্বয়ং বিধি (শান্্রীজ। )-ই করিয়াছেন ; যেমন 
শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে উহাদের অন্থরূপ অলঙ্কার ধারণ করিলে শোভা 
পায়, তেমনি, যখন যজ্ঞের সব সন্মগ্রী উপযুক্ত ভাবে যথাস্থানে রক্ষিত হয়; 
আর অধিক কথ বলিবার কি প্রয়োজন? তখন মনে হয়, সর্বাভরণে ভূষিত 
হইয়া স্বয়ং মৃত্িমতী যজ্ঞবিষ্ঠাই যজ্ঞকে নিমিত্ত করিয়া উপস্থিত হুইয়াছেন ; 
(১৮০) এই প্রকারে যে যজ্ঞ সমত্ত অঙ্গে পরিপূর্ণ হয়, এবং যাহা মহুত্বের 
আকাঙ্ষা অস্করিত হইতে দেয় নাঃ যে তুলসী গাছ হইতে ফল, ফুল বাছায়ার 
আশ্রয় পাওয়। যায় না, তাহাকে যেমন চতৃফোণ মঞ্চ বাধিয়া২ প্রতিপালন 
কর] হয়; কিং বহুনা, ষে যজ্ঞ এইভাবে ফলাশ। বিন। (নিঃশ্বার্থভাবে ) 
অন্ত হয়, তাহাকেই সাত্বিক যজ্ঞ বলিয়া জানিবে। 


অভিসন্ধায় তু ফলং দস্তার্থমপি চৈব যৎ। 
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং 'জ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্‌ ॥ ১২ . 


এখন, ছে বীরেশ, যে যজ্ঞ এইভাঁবেই (এইদ্ূপ সর্বাঙ্গহুন্দর ভাবেই ) 
অচুঠিত হয় পরস্ত আাদ্ধে রাজাকে নিমন্ত্রণ করিলে যেমন হয় 3 গৃছে যদি 


১ হজের প্রতি দৃঢ বিশ্বাসে, ২ মঞ্চে রাখিয়া; 


৫২৬ জ্ঞানেশখবরী 


ঝাজার আগমন হয়, তবে তাহ। অত্যন্ত উপযোগী হয়, এবং ( গৃহৃকর্তীর ) 
কীন্ভিও বাড়ে-_শ্রন্ধারও হাস হয় ন।7$ তেমনি, এ প্রকার উদ্দেশ বা আশ! 
লইয়] যজ্ঞাঙ্ুষ্ঠানকারী মনে মনে বলে--ইহাতে নিশ্চিত স্বর্গলাভ হইবে, 
যজ্ঞে দীক্ষিত হইব এবং যজ্ঞও উত্তমন্ধূপে অনুষ্ঠিত হইবে+১ ; এইভাবে, ছে 
পার্থ, কেবল ফলের আশায় এবং জগতে নিজের মহত্ব প্রচার করিবার উদ্দেশে 
যে যজ্ঞ অন্ষ্ঠিত হয় তাহাই বাজন যজ্ঞ। 


বিধিহীনমন্থষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্‌। 
শ্রদ্ধাবিরহিতং ষজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩ 


যেমন পশ্ুপক্ষীর বিবাহে কামবাসনার অতিরিক্ত অন্ত কোনও দৈবজ্ঞের 
( পৌরোঁছিত্যের ) আবশ্তক হয় না, তেমনি তামস যজ্ঞের মূল কারণ একমাত্র 
আগ্রহ; বাঘু যেখানে খুসী সেখানে যায়,২ কিন্বা মরণ কোনও শুভমৃহ্তত 
দেখিয়া আসে ন?, কিন্বা অগ্নি যেমন নিষিদ্ধ পদার্থ দেখিয়। ( জালাইতে ) ভয় 
পাঁয় না; তামস পুরুষের ব্যবহারেও তেমনি বিধিনিষেধের বাধা ( অর্থাৎ 
তামস পুরুষ ব্যবহারে কোনও বাধানিষেধ মানে না); এইজন্যই, হে ধন্ুর্ঘব, 
তাহার! উচ্ছৃঙ্খল হয়; ( ১৯০) বেদে তাহার শ্রদ্ধ। নাই, মন্ত্রাদিও তাহার 
আবশ্তক হয় না, __মক্ষিক। যেমন অন্ন হইতে মুখ সরাইতে চায় ন। (তাহারও 
বিধিনিষেধের বিচার এ প্রকার )7 ব্রাহ্মণের প্রতি তাহার বৈরভাব--(তাহার 
যজ্ঞে ) কে দক্ষিণা লইতে আসিবে? সাধুপুরুষঃ ঘৃর্ণিবাত্যায় পড়িলে যেমন 
হয়) তেমনি ইহার শ্রদ্ধার মুখ না দেখিয়। (শ্রদ্ধাবিরহিত হইয়া) 
আপনাদের যথাসর্ধবন্ব বৃথাই উড়াইয়। দেয়__নিঃসম্তানের ঘরে ঢুকিয়! সবাই 
যেমন তাহার সম্পত্তি লুটিয়া লয়”; শ্রীনিবাস শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন-_“শুন, এই 
প্রকার যে যজ্ঞাভাস, তাহারি নাম তামস যজ্ঞ; এখন, গঙ্গার জল এক 
হইলেও বিভিন্ন বর্ণের (জাতির ) লোক" তাহাঁতে সান করে এবং কেহ জল 


$ চতুর্থ চরণের পাঠীস্তর-_শ্রান্বত্রিগ্লারও কোনও ক্রুটি হয় না”, “জগতের মধ্যে । 
১ জগতে মান্য হইব, 

২ বামুর জন্য পথ থুঁজিতে হয় না; '৩ “উৎসকু খলু*--“উৎসখলু* সি িনিতিনান 
৪ অগ্মি(আধির সাহায্যে যেমন জুলিয়া উঠে) « ভিন্ন ভিন্ন প্রবাহের জল 


কোখায়ও ময়লা, কোঁথায়ও হচ্ছ দেখায়, 
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ময়ল। করে, কেহ শুদ্বত্ব আনে ; তেমনি তপও তিন গুণের সংযোগে ভিবিধ 
রূপ ধারণ করে-_এক প্রকারের তপ পাপ উৎপন্ন করে ( অধোঁগতি দেয় ), 
অন্য প্রকারের তপ উদ্ধার করে ( মোক্ষ প্রদান করে )১ হে স্ুবুদ্ধি অক্চুন, 
ঘদি জানিতে চাঁও তপের এই তিন ভেদ কি প্রকারে উৎপন্ন হয়, তবে প্রথমে 
তপের স্বরূপ জানিয়া লও; এখন “তপ' কাহাকে বলে, তাহার হ্বর্ূপ তোমাকে 
স্পষ্ট করিয়৷ বুঝাইতেছি ॥ গুণসংষোগে তাহার ভেদ কি প্রকারে হয় তাছ। 
পরে বলিতেছি ; যাহাকে “সম্যক? ( উত্তম ) তপ বলে, উহা। তিন প্রকারের হয় 
-শারীর, মাননলিক ও শাব্দিক ( বাঁচনিক )$ এখন এই তিনটির মধ্যে গ্রথম 
'শারীর” তপের কথ। শুন; শ্রীহরি ব। শঙ্কর, যাহার প্রতি ভক্তি আছে-_) (২৯*) 


দেবদিজগুরুপ্রাজ্ঞপুজনং শৌচমার্জবম্‌। 
ব্রক্মচধ্যমহিংস1 চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪ 


-_তাহার প্রিয় দেবতার মন্দিরে (দর্শন এবং অন্যান্ত কর্ম করিবার জন্য ) 
যাতায়াতে অষ্টপ্রহর তাহার পদঘয় চলিতে থাকে ; দেবতার প্রাজন স্থশোভিত 
করা, দেবপুজার জন্য উপচার সংগ্রহ কর! ও অন্তান্ত করণীয় সেবাকর্মে তাহার 
হস্ত সর্বদ| নিয়োজিত থাকে ( শোভা পায়); দেবতা লিঙ্গ ব৷ প্রতিম। দৃষ্টিতে 
পড়িলেই অঙ্গে উৎসাহ বৃদ্ধি হয় এবং সাষ্টাঙ্গে লুটাইয়।১ দগুবৎ প্রণাম করে; 
আর, যে সব ব্রাহ্মণ বিদ্যা বিনয়ার্দি গুণের জন্য লোকপূজ্য তাহাদের সযত্বে 
সেবা করে ? অথবা, প্রব।সে যাহারা পীড়িত বা ক্লাস্ত কিনব! সন্কটাপন্ন, তাহাদের 
সেবা! করিয়া স্বখী করে ; সকল তীর্থের শ্রেষ্ঠ আপন পিতামাতার সেবায় জীবন 
উৎসর্গ করে (শরীর ছার! তাহাদের আরতি করে? )3 যে গুরুদেব জ্ঞানদানে 
সকরুণ (কৃপালু ),.এবং এই দারুণ সংসারে ধিনি দর্শনমাত্রই যাবতীয় ক্রেশ 
হরণ করেন, সেই গুরুদ্দেবকে ভজন করে ; আর, হে বীর অজ্ভন, স্বধর্্মরূপী 
অগ্সিপাত্রে (আন্গুঠীতে ) বেদাধ্যয়নক্নপ পুট দিয়া, দেহজাড্য ( দেহাভিমান ) 
রূপ সর্ধবদৌষ জালাইয়! ভন্মীভূত করে ; ভূতমাত্রের দেহকে নমস্কার করে, 
পরোপকারে নিজেকে উৎদর্গ করে (কষ্ট করে )% আর স্ত্রীবিষয়ে আপনাকে 


১ অঙ্গপুট ; অঙগযঠি ( লুটাইয়া ), ২ বস্তু (পরমান্মা) (ভূতসাত্রের মধো যে 
পরমাজ্মা আছেন ); ৩ ভজন! করে, 


৫২৮ জ্ঞানেশ্বক্সী 


যারস্কার নিয়ন্ত্রিত করে; জন্মের সময়ে হ্রীদেহ (মাতৃদেহ ) স্পর্শ করিতেই 
হয়, কিন্তু তাহার পর লারাঁদেহ১ এ স্পর্শ হইতে অলিপ্ রাঁখে ;* (২১) 
ভূতমাত্রের নামে তৃণ পধ্যস্ত মাঁড়ায় না, কিং বহুনা, তাহান্দের ছিন্নভিন্নও 
করে না; এইভাবে যখন শরীরের আচরণ শুদ্ধ ও সহজ হয়, তখনই জানিবে 
যে 'শারীর” তপের সমৃদ্ধি হইয়াছে; হে পার্থ, এই সমস্ত ব্যাপারে শরীরই 
মুখ্য সাধন বলিয়া ইহাকে আমি "শাঁরীরগ তপ বলিতেছি; এইভাবে, 
আমি তোমাকে শারীর তপের লক্ষণগুলি বলিলাম,_এখন নিষ্পাপ যে 
বাঙ্ময় তপ তাহার কথা শুন। 


অন্ুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতং চ ঘং। 
্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাড্ময়ং তপ উচ্যতে॥ ১৫ 


দেখ, পরশপাঁখর যেমন লোহার আকার বা ওজন না বদ্লাইয়! তাহাকে 
মোন! করিয়া! দেয়; তেমনি, অপরকে ছূঃখ ন] দিয়! পাশস্থ লোকের হুখ- 
বিধান করে-ধাহার বাক্য এমনি সৌজন্যপূর্ণ (সাধুতাপূর্ণ )ঃ প্রধানত: 
বৃক্ষের মূলে জল সিঞ্চন করিলে, তাহা সঙ্গে সঙ্গে তৃণেরও জীবন দান করে, 
তেমনি একজনকে উদ্দেশ করিয়! বলিলেও তাহার বাক্য সকলের পক্ষেই 
হিতকর হয়; অম্বতের গঙ্গ। যেমন গ্রাণকে অমর করে, পানে পাঁপ হরণ 
করিয়া তাপ নিবারণ করে, সেবনে জিহ্বায় মধুর স্বাদ প্রদান করে; তেমনি, 
ঘে ভাষণে অবিবেক ( অজ্ঞান ) নষ্ট করিয়া, আপনার অনাদিত্ব ( আত্মন্বক্ূপ ) 
প্রকট করে, পরস্ক অমতের ন্তায় শ্রবণে কাহারও বিরক্তি উৎপাদন করে না; 
যদি কেহ কোনও প্রশ্ন করে তবেই তিনি কথা বলেন, নতুব1৷ বেদন্ধপী 
পর্ধতেই যাতায়াত করেন* (বেদাদি আবৃতি করেন,); (২২*) তিনি 
খকৃবেদাদি তিন বেদকেই বাগভবনে প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনার ( ব্দনকে ) 
বাণীকে যেন বেদশালায় পরিণত করেন) অথবা, কোনও এক শৈব বা 
বৈষ্ণব নাম দিনরাত উচ্চারণ করেন__ইহাকেই “বাগ্ভব* (বাক হইতে 
উৎপন্ন, বা! বাড্ময়) “তথ” বলিয়া 'জানিবে; এখন মানসিক তপের কথা 
বলিব, শ্রবণ কর”--লোকপালের স্বামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, 

১-২ সারাজন্ম এ স্পর্শ হইতে দেহকে বীচাইয়া। পবিত্র রাখে ; | 

৩ বেদ কিন্তা নামের আবৃত্তি করেন, 
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মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ। 
ভাবসংসুদ্ধিরিত্যেতত্তপো। মানসমুচ্যতে ॥ ১৬ 


“তরঙ্গ বিহীন সরোবর, বা মেঘমৃক্ত স্বচ্ছ আকাশ, কিনা, সপশুন্ত চন্দনের 
উদ্যান যেমন হয় ; অথবা, কলাবৈষম্যরহিত চন্ত্র,কিন্ব। মানসিক ভাবনা রহিত 
নরেন্দ্র, অথব। ( মস্থনকাঁরী ) মন্দরাচল বিনা ক্ষীরসমুদ্র (যেমন স্থির থাকে ); 
তেমনি, নান] সঙ্বল্প-বিকল্পের জাল ,হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ধাহার মন কেবল 
আত্মন্বর্ূপেই নিমগ্ন হইয়! থাকে ; নুর্ধ্যবিন। প্রকাশ, মান্দ্যবিন। খাদ্যরস, অথব। 
ূন্তগর্ভতা৷ (শূন্যতা! )-রহিত অবকাঁশ যেমন হয়) তেমনি, আপনার স্বব্ধপ 
জানিয়া যে আপনার স্বভাব হইতে মুক্ত হয়__শীত যেমন শৈত্য দ্বার অভিভূত 
হয় না১'নবীন২ কলঙ্ক রহিত চন্দ্রবিদ্ব যেমন পার্বণ ( পর্বকালে দৃষ্ট-- 
কচিৎদৃষ্ট ), তেমনি, শুদ্ধ ও নির্মল ধাহার মনের স্থিধ্য ; তখন বৈরাগ্যের অন্থ 
তপের আবশ্যকতা থাকে না$, মনের আকাঙ্ফা মিটিয়া যায়,-এই অবস্থায়, 
হে বৎস, অন্য বৃত্তি আর কোথায় থাকিবে ? (২৩০) 1এইজন্যই শাস্ত্রের বিচারে , 
যে মুখ সর্বদ1 নিযুক্ত থাকিত, সে মুখ বাণীর সুত্র আর হাতে ধরিতে চায় না 
(মৌনাবলম্বন করে ); স্বাভাবিক আকাঁজ্ষ। থাকে না, মনের মনত্ব চলিয়া 
যাঁয়__* লবণ যেমন গলিয়।ও আপন অঙ্গেই লীন হয়; এই অবস্থায় মনের 
দেই ভাব কি করিয়া উৎপন্ন হইবে, যাহাতে ইন্দ্রিয়ের পথে দৌড়াইয়| বিষয়ের 
গ্রামে পৌছিবে? এইজন্য হাতের তালু যেমন রোমবিহীন, তেমনি এইক্প 
মনে ভাবশুদ্ধি আপনা হইতেই আসিয়। যায়; হে অঞ্জন, আর অধিক কি 
বলিব? যখন মনের এই দশা ( যোগ্যতাপ্রাপ্তি ) হয় তখন মন তপের 
নামের যোগ্য হয়” * ভগবান কহিলেন-_পপরস্ত, যথেষ্ট হইয়াছে, মানস তপের 


১ হিমে নিম্পন্দ শরীরে যেমন হিম লাগে নাঃ ২ নিশ্চল; 

$ প্রথম চরণের পাঠাস্তর__“বৈরাগ্যের উৎকণ্ার নিবৃত্ত হয়”; 

+ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর--"তখন নিষ্গ বৃততিগুলি বাম্প হইয়া উড়িয়া যায়”; প্আত্ম- 
বোধের পূর্ণতাই অবশিষ্ট থাকে”; » 

* প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের পাঠাস্তর---“আত্বুম্বরূাপলাভের পর মনের মনত্ব থাকে ন। ( সংকজ্” 
বিকল্প হইতে মুক্ত হইয়। আত্মন্বরপেই লীন হয় )”) 

৩ জলের স্কিত সমরস হইয়া; 

৩৪ 


৫৩৩ জানেশ্বী 


লক্ষণগুলি সম্পূর্ণভাবে তোষাকে বলিয়াছি; এইভাষে, দেহ বাকা ও যন 
অবলম্বন করিয়া যে তপ ভিবিধস্ব প্রাপ্ত হয় সেই লাম্যতপের১ কথ। তোঁমাকে 
বুঝাইয়৷ বলিলাম ; এখন গুপত্রয়মংযোগে তপের যে তিন ভেদ উৎপন্ন হয়, 
তাহাই প্রজ্ঞাবলে উত্তমন্ধপে শ্রবণ কর। 


শদ্ধয়। পরয়া তপ্ত তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ। 
অফলাকাজিক্ষিভিযু'ক্তৈঃ সাত্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭ 


এই ঘে ত্রিবিধ তপের কথ। তোমাকে বিশদভাবে বলিলাম, তাহা! ফলের 
আশ! ত্যাগ করিয়া আচরণ কবিলে প্রখ্যাত *হয় ; ইহা যখন আস্তিক্যবুদ্ধি 
সহকারে, পূর্ণ, শুদ্ধ, সাত্বিকভাবে আচরণ করা হয়, তখন; বর্ধমান মন্ুস্তেরা 
এই তপকে সাত্বিক তপ বলে) (২৪০) 


সৎকারমানপুজার্থং তপো দস্তেন চৈব যৎ। 
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমঞ্চবম্‌ ॥ ১৮ 


আর, ষে তপস্যাকে নিমিত্ত করিয়া, জগতে ছৈতভাবের আশ্রয় লইয়া 
আপনাকে মহত্ব প্রভৃতির* শিখরে বসাঁইবার চেষ্টা কর! হয়) এত্রিভূুবনের 
সম্মান আমারি প্রাপ্য, অন্য কাহারও জন্য কিছু অবশিষ্ট থাকিবে না, ভোজন- 
সভায় আমার আসন সর্বাগ্রে হইবে ; আমিই সারা বিশ্বের স্ভতির পাত্র হইব, 
বিশ্বের লোক আমীকে দর্শন করিতেই যাত্রা করিবে ; লোকের বিবিধ পৃজ। 
পাইব, অপরের আশ্রয় হইব, সর্বপ্রকার মহত্বের ঘশ-ভোগ আমারই 
ভোগে লাগিবে" ; অঙ্গহীন* ( কুব্ধপ ) মনুষ্য যেমন শৃঙ্জার-সঙ্জা করে, তেমনি 
নিজের মূল্য ( প্রতিষ্ঠা) বাঁড়াইবার জন্য অঙ্গে ও বাণীতে তপের যে আবরণ 
চড়ান হয়; এক কথায়, ধনমান বাড়াইবার আশায় যে তপ কষ্ট করিয়৷ 
অনুষ্ঠান কর] হয়, তাহাকেই রাজন তপ বলে; “পহুরণী” নামক কাট স্তনে 
লাগিলে গাভী যেমন বৎস প্রসব কুরাঁর পরও দুগ্ধ দেয় না, কিন্ব। তৈয়ারী 
শন্যক্ষেত্রে গবাদি পণ্ড চরিয়া! গেলে যেমন ফসল পাওয়া যাঁয় না? তেমনি, যে 


১ সামান্য তপ। সম্যক তপ; ২ পূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত করিবে; প্রসিদ্ধ শ্রদ্ধার সহিত ; 
৩ মহত্বরূপ পর্বতের ; ৪ হীন অঙ্গনা ; পণ্যাঙ্গন। ; 
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তপ আড়ম্বয় সহকারে নিজের প্রসিদ্ধির জন্ত করা হয়, তাহ। নিশ্ষল গ নিংশেষে 
বার্থই হয়; হে পাও্স্ৃত, নিক্ষল দেখিয়। তপক্রিয়ার মধ্যেই তাহা বন্ধ করিয়া 
দেয়”_এইজন্ত এইপ্রকার তপের কোনও স্থিরতা বা স্থাক্িত্ব থাকে ন|) 
সাধারণতঃ যে অকালের মেঘ আকাশ ছাইয়া ফেলে এবং গর্জন করিয়। 
্রন্ষাগুকে কাপাইয়া তোলে, তাহা কি বেশীক্ষণ স্থায়ী হয়? (২৫৯) তেখনি, 
রাজন তপ নিক্ষল ও ব্যর্থ তে হয়ই, পরস্ক তাহার অনুষ্ঠানেও ব্যাঘাত হয় 
(অব্যাহত থাকে না)। এখন, ইহর পর যে তপ তামস বীতিতে অন্্ঠিত 
হয়” -তাহার আচরণে মনুষ্য ইহলোকে কীি ও পরলোকে স্বর্গলাভ হইতে 
বঞ্চিত হয় (“পরত্রও কীন্তি দুরে যায়? )। 


মূঢ়গ্রাহেণাত্মনে যং গীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ। 
পরস্তোৎসাদনার্থং বা তত তামসমুদ্বাহতম ॥ ১৯ 


হে ধন্র্দর, যে মূর্থতার অভিমান মনে পোষণ করিয়] শরীরকে শক্রজ্ঞান 
রেঃ পঞ্চাম্ির ছটসাধন ছারা+ শরীরকে ক্ষীণ করে, কিম্বা শরীরকে ইন্ধন 
করিয়া তাহার ভিতরে অগ্রিনংযোৌগ করে ; মন্তকের উপর গুগ্গুল জালায়, 
অঙ্গে লোহার কাট। বিদ্ধ করে, শরীরকে বাধিয়৷ আপনাকে জালাইয়৷ দেয় ;$ 
শ্বাস-প্রশ্বীন বন্ধ করিয়া বুথাই উপবাস করে, কিন্বা, ("শরীরকে উল্টা করিয়া 
টাঙ্গাইয়। ) অধোমুখে ধর গ্রাস করে ; নদীতটে২ শরীর ঠা জলে,আকণ্ঠ 
ডুবাইয়| কৃচ্ছ সাধন] করে__জীবস্ত শরীর হইতে মাংসের টুকরা কাটিয়া বাছির 
করে; এমনি ভাবে হে ধনঞ্জয়, আপন শরীরকে নান প্রকারে যন্ত্রণা দিয়া 
যে তপ সাঁধন। হয়--অপরকে নাশ করাই তাহার উদ্দেশ্য ; একটি প্রত্তর- 
খণ্ড যেমন আপনার" গুরুভাঁরে নীচে পড়িয়া শ্বতঃই টুক্র1 টুক্র1 হয়, 
সম্মুখে কিছু পড়িলে তাহাকেও চূর্ণ বিচুর্ণ করে; অধিক বলিধার প্রয়োজন 
নাই-_হে কিরীটি, এই প্রকার নিকৃষ্ট ও ক্লেশকর যে তপ আচরণ কর! হয় 


১ উত্তপ্ত জ্বালার মধ্যে, 

$ নাই ফীনিিিলি- দার আগুন 
্বালাইয়। নিজ শরীরকে দশ্ধী করে 

২ প্রস্তরময় নদীতটে ; 

1 দ্বিতীয় চরণের পাঠাত্তর--“ভাঙ্গিয়! খণ্ড থণ্ড হয়” । টিনা 


£৩২ জানেশখৰী 


তাহাই “তামল তপ; তেষনি, আপনার শরীরকে শুকাইয়া, অন্তরে হুখাসীন 
জীবকেও কষ্ট দিয়া, জীবিত থাকিবার জন্ত এই তপ আচরণ করে। এইভাবে, 
সত্বাদি গুণনংষোগে যে তিন প্রকার তপ হয়, তাহা আমি তোমাকে স্পষ্ট 
করিয়। বুঝাইয়া বলিলাম; এখন প্রসঙ্গক্রমে, দানের যে তিন প্রকার লক্ষণ 
আছে তাহাই তোমাকে বলিতেছি; গুগদংযোগে ১ দানও ভ্রিবিধ হয়, তাহার 
মধ্যে প্রথমে সাত্বিক দানের কথ। শুন । 


দাঁতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেইগুপকারিণে । 
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্বিকং স্মৃতম্‌॥ ২৭ 


আপন ধর্শাঙ্ছসারে আচরণ করিয়া যে সব ভ্রব্যের প্রাপ্তি হয়,_ষে তাহা 
অত্যন্ত সম্মান সহকারে অপরকে দেয়; উত্তম বীজ পাওয়া গেলেও কখনও 
কখনও তৈয়ারী ক্ষেত্রের অভাব হয়, দানের প্রসঙ্গেও তেমনি দেখ! যায়; 
বছুমূল্য রত্ব হাতে আদিল, কিন্ত (তাহা বসাইবার ) সোন] পাওয়। গেল 
না,_এ ছুটি পাওয়া গেলেও পরাইবার যোগ্য অঙ্গ জুটিল না; পরস্ত, যখন 
নিজের ভাগ্যোদয় হয় তখন স্থযোগ ( পর্ব ), স্থৃহৃদ্‌ ও ধনসম্পত্তি এই 
তিনটির যোগাযোগ হইয়া যায়; তেমনি, দানের কার্যে খন সত্বগুণের 
সহায়ত। পাঁওয়। যায়, তখন দেশ, কাল, সৎপাত্র ও দ্রব্য একসঙ্গে আসিয়। 
যায়ঃ দানের জন্য প্রথমে কুরুক্ষেত্র বা কাশী, অথব। ইহাদের সমতুল্য কোনও 
পবিজ্র স্থান প্রযত্ব করিয়া বাহির করিবে ১ (২৭০) তৎপরে, রবিচন্তর গ্রহণের 
স্যাঁয় পুণ্যকাঁল দেখিবে, কিন্ব। তাহাঁরি সমান কোনও শুদ্ধ কাল দেখ। উচিত) 
এ প্রকার কালে এবং দেশে, (দানের যোগ্য ) এমন সৎপাত্র খু'ঁজিয়া বাহির 
করিবে-ষে শুচিতার মৃত্িষ্বরূপ হইবে; ঘষে পবিত্র ব্ঘজরত্ব (ব্রাহ্গণশ্রেষ্ঠ ) 
লদাচারের মূলপীঠ (আশ্রয়) এবং বেদের বন্দর বা বাঁণিজ্যকেন্দ্রত্বরূপ ) 
তারপর, মনে মনে নিঃসত্ব হইয়া আপন অধিকার তাহাকে দান করিবে 
যেমন পত্বী ( নিঃশফষচিত্বে) আপনার প্রিয় পতির কাছে গমন করে; কিন্বা 
যেমন কোনও স্জ্জন ব্যক্তি তাহার কাছে গচ্ছিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিয়া 
ভারমুক্ত হয়, অথবা যেমন কোনও পানবরদার সেবক রাজাকে তাদ্ুল 
প্রদান করেঃ তেমনি, নিষ্াম অস্তঃকরণে, সেবকের ন্যায় দীনভাবে দান 

১» গুখের প্রভাবে । 
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করিবে,১-_কিং বহুনা, কোনও প্রকার ফলাকাজ্ষ। নিজের মনে উঠ্ঠিতে দিবে 
না) আর এমন লোককে দান করিবে, যে দান গ্রহণ করিয়া! তাহা কোনও 
প্রকায়েই প্রত্যর্পণ করিতে ন! পারে; আকাশকে হাক দিয়া ডাকিলে 
ষেমন তাহার প্রত্যুত্তর পাওয়। যায় না,২ কিন্বা দর্পণের উল্টার্দিকে যেমন 
প্রতিবিদ্ব দেখা যায় না; ভিজ। মাটিতে বল নিক্ষেপ কৰিলে যেমন তাহা 
লাঁফাইয় উঠিয়া হাতে ফিরিয়া আসে না; অথবা, ধাড়কে চার ঘাস দিলে, 
ব৷ কৃতত্বকে মন্তকাদ্রাণ করিয়া আশীর্বাদ করিলে, যেমন কোনও প্রত্যুপ- 
কারের আশ। থাকে নাঃ (২৮০) তেমনি, দাতাও এমনভাবে দান করিবেন 
যে দানের কোনও অংশই যেন কোনও প্রকারে ফিরিয়া না আসে; দান 
করিবার সময় যাহাকে দান করা হইতেছে তাহার প্রশংস। করা উচিত; 
হে বীরবাজ, এইভাবে দেশ, কাল ও পাত্র মিলাইয়। যে দান করা হয়, 
তাহাই সাত্বিক দান__তাহাকে সর্ব দানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে। 


যত্ত, প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্িশ্য বা পুনঃ। 
দীয়তে চ পরিক্রিষ্টং তদ্‌ রাজসমুদাহৃতম্‌ ॥ ২১ 


আর দেশ, কাল ও সৎপাত্র বিচার করিয়। ঘে দান দেওয়] হয়, এ দান 
নির্দোষ ও ভ্তায়গত (শাস্ত্রোক্ত ) হয়; পরস্ত, দুধ পাইবার আশায় যেমন 
গাভীকে চারা দেওয়] হয়, কিম্বা শশ্তগোল। ভরাইবার জন্য যেমন ক্ষেতে 
বীজ বপন করা! হয়; অথবা, উপহারের দিকে দৃদ্টি রাখিয়া যেমন আত্মীয় 
গণকে নিমন্ত্রণ কর! হয়, কিন্ব। ত্রতচারী মন্থুষ্যের ঘরে ভোজ্য-পানীয়ের দান 
পাঠান হয়; যেমন অগ্রিম বকশিশ ( ঘুষ ) লইয়! অপরের কাঁজ করা হয়, 
পারিশ্রমিক (দর্শনী১ লইয়। পীড়িত মন্ুষ্যকে ুধধ দেওয়া হয়) তেমনি, 
যে দান দেওয়া হয় তাহ। দ্বারা পরে নিজের কোনও ( ভোগ ) উপকার বা 
লাভ হইবে--এই উদ্দেশ্রে যে দান দেওয়া হয়? হে পাওুন্থত, যদি পথে চলিতে 
কোনও উত্তম ব্রাহ্মণের: সহিত দেখা হয়, যিনি দানগ্রহণ করিয়। তাহা 
কোনও উপায়ে প্রত্যর্পণ করিতে অসমর্থ; তবে তাহাকে এক কড়ি দান 
দিয় যেমন তাহার দ্বার নিজের সমস্ত গোত্রবর্গের প্রীয়শ্চিতের সন্বল্প 


১ ভূম্যাদি দান করিবে; ২ প্রতিধ্বনি হয়; ৩ দাতার মনে যেন সাম্যতার থাকে। 
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করাইয়া লওয়। হয়? তেমনি পর়লোকে নানাপ্রকাঁর ফলপ্রাপ্তির আশায় 
এত অল্প পরিমাণে দান কর! হয় যে তাহা! একবেলারও ক্ষুধ! নিবৃত্তির জন্য 
বথ্ধে& নয়; (২৯০ ) আর ব্রাক্ষণ ঘখন এ সামান্ত দাঁন লইয়া প্রস্থান করেন, 
তখন এ হানির ( অল্পদ্বানের ) জন্ত দাতার মন এত কাতর (ক্ষুব্ধ) হয়, ষেন 
চোরে তাছার লর্ধবস্ব হরণ করিয়া! লইয়া গেল? হছে স্মৃতি অজ্জুন, আর 
অধিক কি বলিব? এই প্রকার মনোবৃতি লইয়া যে দান কর] হয়, তাহাকে 
ভ্রিজগতে রাজস দান বলে। ্‌ 


৪ 


অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে । 
অসংকৃতমবজ্ঞাতং তৎ তামসমুদাহাতম্‌ ॥ ২২ 


আর গ্রেচ্ছদের বস্তিতে, অরণ্যে বা অপবিত্র স্থানে ((টৈকট-£কীকট* 
দেশে ), কিন্বা! শিবিরে বা নগরের চৌবাস্তায় উপর; এই প্রকার স্থানে 
মিলিত হইয়া, সন্ধ্যাকালে বা রাত্রিতে চুরিকর! ধন উদার ভাবে দান 
করা; “পাত্র” কাহারা? ভাট, বাঁজীকর, বেশ্তা, জুয়াড়ী__যাঁহার। “মৃত্তিমীন' 
ভ্রম এবং অন্ত লোককে ঠকায় ; সম্মুখে 'রূপলাবণ্যবতী স্ত্রীলোকের নৃত্য 
চক্ষুকে মোহিত করে, ভাটগণের স্ভতিপাঠ ও সঙ্গীত নিরন্তর কর্ণের তৃপ্তি 
বিধান করে; তাহার পর যখন হ্বল্পপরিমাণে ফুল ও অন্য গন্ধদ্রব্যের সৃবাস 
অঙ্গে গ্রহণ করে, তখন মনে হয় যেন ভ্রমের মৃত্তিমাঁন বেতাল” (পিশাচ) আঁসরে 
অবতরণ করিয়াছে ;+ এই ভাবে যে দান কর। হয় তাহাকে আমি তামস দান 
বলি; আর দৈবষোগে কখনও অন্য একপ্রকার ঘটিয়া যায়; যেমন কদাচিৎ 
“ঘৃণাক্ষর” পড়ে ( কাষ্ঠখণ্ডে ঘুণ লাঁগিয়। অক্ষরের মত দেখায়) হাতে তালি 
বাজাইতে বাজাইতে তাহার মধ্যে কাক আলিয়া পড়ে,_-তেমনি* তামস 
পুরুষের ভাগ্যেও কখনও কখনও পুণ্যদেশ ও শুভকাল আসিয়! জোটে ; সেখানে 
তাহার এশ্বধ্য দেখিয়া যদি কোনও দাঘ্ের যোগ্য পাত্র কিছু যাক্রা করিতে 
আসিয়া উপস্থিত হয় এবং সেও দ্রব্যের মোহে ভূল করিয়া বসে ১$ (৩০) তখন 


* ধশ্মকাধ্যের জন্য অপবিত্র দেশ । 

+ এখানে পাঠীস্তরে অন্য একটি ওবী আছে-_"পারা জগৎ লুটিয়া৷ যে বহু পদার্থ সংগ্রহ 
করে তাহা। এমনভাবে বিলাইয়। দেয়, যে মনে হুয় যেন নীচ লোকের জঙ্য অন্রসত্্র খোল! হইয়াছে” , 

$ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠাস্তর-_“তখন নেও যদি গর্ধ্ষভরে (দান করিতে ) ইনু হয়”; 
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তাহার (এ তামস পুরুষের ) মনে শ্রদ্ধার উদয় হুয় না, তজ্ন্ত এ অতিথিকে 
নমস্কার তো করেই না, তাহাকে পান্ত অর্ঘ্য দিয়। নিজেও অভ্যর্থনা! করে না, 
অপরকে দিয়াও করায় না) অতিথিকে বসিবার জন্ত আসনও দেয় না 
গন্ধাক্ষত দ্বার! তাহাকে পৃজ। করা তো! দুবের কথা-_তামমিক পুরুষের এইক্ধপ 
রাবহার $ উত্তমর্ণকে যেমনভাবে বিদায় কর] হুয়, তেমনি যাচকের হস্তে সামান্ত 
কিছু অর্পণ করিয়া, তাহার প্রতি “তুই” “তোকাৰি প্রভৃতি বছ অপমানস্থচক 
বাক্য প্রয়োগ করে; আর, হে কিবীটি, যদি কিছু দানও করে তবে বারদ্বার 
তাহার উল্লেখ করে এবং অবজ্ঞাস্চচক নান। কুবাক্য বলিতে থাকে; আর 
বেশী বলিবার কি প্রয়োজন? এইভাবে যে দান কর। হয়, তাঁহাকে চরাচর 
জগতে “তামস' দান বলে) এইভাবে, ছে রাজনন্দন১, নিজ নিজ লক্ষণে 
স্বার অলঙ্কত তিনটি দানের কথ। ( তাহাদের লক্ষণের সহিত ) তোমাকে 
বুঝাইয়। বলিলাম; হে বিচক্ষণ অজ্জুন, আমার মনে হয়, কদাচিৎ তোমাক 
মনে এই ভাবনার উদয় হইতে পারে-__; যে শুধু সাত্বিক কর্মই যখন ভববন্ধন- 
মোচক, তখন অন্য বিরুদ্ধ, দোষযুক্ত কর্মের কথ৷ কেন বলিতেছি ; পরন্ধ, 
ভূত না তাড়াইলে যেমন (ভূঙ্নিতে প্রোথিত ) গুধধধন লাভ কর! যায় না, 
কিন্বাঃ ধূম মহা না করিয়। যেমন বাতি জালান যায় ন।) তেমনি, সথধারূপ২ 
সত্বগুণের বাধাম্বরূপ ষে রজঃ ও তমোগুণের কপাট আছে, ত্বিভূবনে তাহাকে 
মন্দ বলিতেই হইবে ? (৩১০) আমি "শ্রদ্ধা হইতে “দান, পর্ধাস্ত যে সমস্ত ক্রিয়ার 
কথা বলিলাম, তাহারা এই তিনটি গুণের দ্বারাই অভিব্যক্ত ; তাহার মধ 
তিনটির কথ। বলিব না__নিশ্চিতভাঁবে ইহাই মনে করিয়াছিলাম, পরস্ধ সত্বের 
স্বরূপ স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্যই অন্য ছুটির কথ! বলিলাম ; ছুটির মধ্যে 
ষে তৃতীয় বস্ত থারু, অন্য ছুটিকে না সরাইলে তাহাকে দেখা যায় না, 
অহোরাত্র ত্যাগেই যেমন সন্ধ্যার রূপ দেখ! যায়; তেমনি “রজ? ও “মের? 
নাশ হইলে ঘে তৃতীয় বন্ত অবশি& থাকে, তাহ শ্বতঃই “সত্ব' বলিয়। দৃষ্ট 
হয়? এইভাবে, সব্বের ক্ররূপ বুঝাইবার জন্য যে তোমাকে রজঃ ও তমের 
লক্ষণের কথ। বলিয়াছি, তাহাদের ত্যাগ করিয়া*সত্বের সহায়তায় আপনার 
কাধ্য সাধন কর? তুমি নির্মল সত্বগুণযুক্ত হুইয়। ঘজ্ঞারদি সকল কর্মের 


১ রজ ও তমাদি; সন্বাদি; ২ শুদ্ধ; 
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আচরণ করিলে তোমার আত্মন্বরূপ করতলগত হইবে হ্বয়ং হুর্যই যেখানে 
দেখাইতেছেন, তখন এমন কোন্‌ বস্ত আছে যাহ দেখা যাইবে না? তেমনি 
স্বগুণাশ্রিত হুইয়৷ কার্য করিলে এমন কোন্‌ ফল আছে যাহ! প্রাপ্ত হওয়া 
যাইবে না? সর্ব বিষয়ে সত্বগুণের এই উত্তম রীতি আছে, এ বিষয়ে 
কোনও সন্দেহ নাই-__পরস্ধ মোক্ষপ্রাপ্তি যাহা হইতে হয়; তাহা একটি 
অগাধ (গহন, গৃঢ়) বস্ত; সত্বগূণ যখন তাহার সাহায্য লাভ করে, তখনই 
মোক্ষের গ্রামে প্রবেশ করে (মোক্ষলাভের যোগ্যতা অর্জন করে )$ পনেরর 
দরের (উত্তম ) মোনা হইলেও যতক্ষণ না রাঁজচিহ্ের ছাপ তাহার উপর 
পড়ে ততক্ষণ যেমন তাহ] প্রচলিত মুদ্রায় পরিণত হুয় ম] (বাজারে চলে 
না) (৩২*) শ্বচ্ছ, শীতল, স্থগন্ধ জল ন্ুখপ্রদ হয়, পরস্ধ তীর্থের জলই 
পবিভ্র ( “তীর্থের সহিত সম্বন্ধ হইলেই পবিত্র হয়” ); সাধারণ নদী যত বড়ই 
হউক না কেন যাইতে পারে না,_পরস্ত গঙ্গা! যেমন তেমন অবস্থাতেই 
সাগরে গিয়। মিশে, দর্শনমাত্রেই সার! বিশ্বকে উদ্ধার করে 38 তেমনি, হে 
কিনীটি, যাহার সাত্বিক কর্মের আঁচরণ করে তাহাদের মোক্ষপ্রাপ্তির পথে 
কোনও বাধ! উপস্থিত হয় না,_ইহ নিশ্চিত করিয়া! বলিতেছি” ; এই কথা 
শ্রবণমান্্র, অর্জনের মনে উুৎস্ক্য ছাঁপাইয়া উঠিল এবং তিনি বলিলেন-_-“হে 
দেব, কপ করিয়া! তাহ। বলুন” ; তখন কপালু-শ্রেষ্ঠ শ্ীভগবান বলিলেন-_ 
“সাত্বিক শুক্তি হইতে কি করিয়! রত্বের উৎপত্তি হয়াঁ তাহারি বিবরণ শুন। 


ও তৎসদিতি নির্দেশে বরহ্গণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ | 
ব্রা্মণাস্তভেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ২৩ 


অনাদি যে পরর্রহ্ম, ধিনি জগদার্দির মূল১ ( উৎপতিন) ধাম, তাহার নাম 
একটি পরস্ত তাহ! ত্রিধা! ব। তিন প্রকারের ; বাস্তবিক পক্ষে, ব্রহ্ম নাম ও 
জাতিবিহীন, পরস্ত এই মায়াজনিত মোহান্ধকারে২ পরত্রন্মের স্বরূপ বুঝাইবার 


8 এই ওবীর পাঠান্তর-_"সাধাঁরণ নদী যত বড় হউক না কেন, গঙ্গ। ( মহানদী ) তাহাকে 
অঙ্গীকার করিয়! লইলেই লে সাগরে প্রবেশ করিতে পারে"; 

1 তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠীস্তর-_"সাত্বিক পুরুষ কি করিয়া! মোক্ষরূপ রড লাভ করে” ; 

১ জগদাদির ধাম; অগদাদির বিশ্রামস্থল, ২ অবিষ্তাবর্গের অন্বাকারে 


সপ্তদশ অধ্যায় ৫৩৭ 


জন্ত শ্রুতি তাহার একটি নাম দিয়াছে ( লক্ষণের কথ। বলিম্াছে )3 +সংসানের 
দুঃখকষ্টে পীড়িত জীব যখন পরত্রন্ষের নিকট আত্তি-মোচনের জন্য প্রার্থনা! 
করে, তখন ঘে নামে তাহার লাড়া পাওয়া যায়, তাহাই তাহার সাঙ্কেতিক 
নাম ? কপাবশতঃ পিতৃতুল্য বেদে এমন একটি মন্ত্র বাহির করিয়াছেন যাহার 
সহায়তায় ব্রদ্ষের মৌনতা ভঙ্গ কর! যায়, এবং ত্বাহার অদ্বৈত স্বব্ধপ ব্যক্ত- 
রূপে অনুভব কর। যায়; যে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়৷ ব্রহ্মকে ডাঁকিলে তিনি 
পশ্চাতে থাকিলেও সম্মৃথে আপিয়। উপস্থিত হন; (৩৩৯) পরস্ত, বেদরূপ 
পর্বতের শিখরে, উপনিষদার্থরূগী নগরে, যাছার। ত্রদ্মের সহিত এক পংক্তিতে 
বলিয়া! থাকে, এই মন্ত্র শুধু তাহাদেরই ১ শুধু ইহাই নছে-_প্রজাপতি ক্রক্ষা 
যে নাম আবৃত্তি করিয়া জগৎস্ট্টির শক্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাঁও 
এই নাম $ হে বীরোত্তম,২ স্য্টি আরম্ভ করিবার পূর্বে ্রন্ষা এমন একা এবং 
হতবুদ্ধি (বিকল) অবস্থায় ছিলেন-_; যে ঈশ্বরকেইও ভূলিয়াছিলেন এবং 
তাহার হ্ট্টি করিবার শক্তিও ছিল না,_-তখন যে নাম উচ্চারণ করিয়। 
সেই যোগ্যতা (সামর্থ্য) লাঁভ করিয়াছিলেন ; যাহাঁর অর্থ অন্তরে ধ্যান 
করিয়া, এবং যে তিনটি অক্ষর 'জপ করিয়। তিনি বিশ্বহজনের যোগ্যতা 
অঞ্জন করিয়াছিলেন ( তাহা এই মন্ত্র); তখন, তিনি ব্রাহ্মণ স্ট্টি করিলেন, 
তাহাদের বেদের শাসন মানিয়া! চলিতে নির্দেশ দিলেন, এবং জীবন নির্বাহের 
জন্য তাহার। যজ্জকন্ম আচরণ করিবে ইহাই মনে স্থির করিলেন; তাহার 
পর, অসংখা অন্ধ লোক আসিয়া জুটিল,_যাঁহাঁদের সংখ্য। গণন। করা যায় 
না, এবং তাঁহাদের এই তিন ভুবন দানপত্র লিখিয়া দিলেন” $ ভগবান শ্রীকাস্ত 
কছিলেন-_“ষে নামমন্ত্রের প্রভাবে প্রজাপতি ব্রহ্ধা। এই অন্তত শ্রেষ্ঠপদ প্রাপ্ত 
হইলেন, এখন তাহাক্স শ্বরূপ শ্রবণ কর; সমন্ত মন্ত্রের শ্রেষ্ঠ ষে প্রণব অর্থাৎ 
এুকার' এই নামের আদিবর্ণ (অক্ষর ), উহার দ্বিতীয় অক্ষর “তৎ', এবং 
তৃতীয় “সৎ ; এইভাবে; “গুতৎসৎ' আকারে ব্রন্ষের ভ্রিবর্গ নাম--উপনিষদের 
এই সুন্দর ফুলের স্থগন্ধ ছুমি এখন আত্রাণ কর; ই ) এই নামের সহিত 


+ পাঠান্তরে ইহার পর অন্থ একটি ওবী আছে-_”বালক যখন জন্মগ্রহণ করে তখন 
তাহার কোনও নাম থাকে না, পরে নাম রাখা হইলে নেই নামে সাড়া দেয়”। 

১ তাহারাই এই মন্ত্র জানিতে পারে, ২ ধীরোত্ম। ৩ আমাকে অর্থাৎ 
ঈশ্বরকেই ; 


৫৩৮ জানে্বরী 


একরূপ হুইয়! সাত্বিক কর আচরণ করিলে টৈবল্যকে ঘরের দস করিয়া 
রাখা ঘায় ॥ দৈবষোগে কর্ূবের অলঙ্কার পাওয়া বাইতে পারে, কিন্তু হে 
বন, এ অলঙ্কার শরীরে ধারণ করিতে জান! অত্যন্ত কঠিন) তেমনি, 
সৎকর্ম আরস্ভ কর! গেল, এবং ব্রদ্ষের নামও উচ্চারণ করা হুইল, 
পরন্ধ যদি বিনিয়োগের (শান্ত্রোক্ত বিধিব্যবস্থার ) জ্ঞান না থাকে--( তবে 
এ সবই ব্যর্থ হয়); অনেক সাধু সম্ভ ঘরে আসিলে, যদি তাহাদের যথা- 
যোগ্য আদর-্সতৎ্কাঁন ( লম্মান ) কি রুরিয়! করিতে হয় তাহা না জান। 
থাকে, তবে অজ্জিত পুণ্যের ক্ষয় হয়? কিন্বা ঘেমন গহন পরিবার আগ্রহে 
কতকগুলি স্থন্দর জড়োয়া অলঙ্কার ও সোঁনা একজে মোট বীধিয়। গলায় 
ঝুলান হয় ও তেমনি, মুখে ব্রদ্ধনাম উচ্চারণ করিলেও, এব্‌ং হস্তদ্বার! সাত্বিক 
কর্ম করিলেও, বিনিয়োগের জ্ঞানের অভাবে সর্বব কর্্মই নিক্ষল হয়; দেখ, 
ক্ষুধা ও অন্ন পাশাপাশি থাকিলেও বালক যর্দি ভোজন করিতে না জানে, 
তবে তাহাকে উপবাসই করিতে হয়$ $ কিন্বা, হে বীর, তেল, সুত্র ( পলিতা ) 
ও, অগ্নি একজায্গায় সংগ্রহ করিলেও, পলিত। জালাইবাঁর পদ্ধতি না জান' 
থাকিলে, প্রকাশ (আলোক ) হয় না; তেমনি, উপযুক্ত সময়ে কর্ম করিলেও, 
এবং মন্ত্র স্রণে আসিলেও বিনিয়োগ বিন। সমস্তই ব্যর্থ হয় এইজন্য, বর্ণ- 
জয়াত্মক এই যে পরব্রন্মের একটি নাম, তাহার বিনিয়োগের কথা এখন 
শ্রবণ কর। (৩৫) 


তস্মাদোমিত্যুদাহত্য যজ্জদানতপঃক্রিয়াঃ। 
প্রবর্তস্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্‌ ॥ ২৪ 


এই নামের তিনটি অক্ষরকে, কর্মের আরস্ভে মধ্যে ও অস্তে--এই তিন 
স্থানে যোজন| কন? কর্তব্য ; হে কিবীটি, এই ব্যবস্থা দ্বার! ব্রহ্মবিদ্গণ ত্রম্থের 
দর্শন প্রাপ্ত হন $ ধাহার! শান্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাহারা ক্রদ্মের সহিত 
এক্যপ্রাণ্ডির জন্য যজ্ঞাদি কর্ম ত্যাগ করেন? তাহার! প্রথমে গুঁকারের 
ধ্যান করিয়া! তাহাকে গৌঁচবীভূৃত ( সিদ্ধ) করেন, তাহার পর মুখে তাহার 
উচ্চারণ করেন ; এইভাবে ধ্যানে প্রকট হুইলে স্পষ্টভাবে প্রণবের উচ্চারণ 


$ চতুর্থ চরণের পাঠীস্তর আছে-_অর্থ একই; 


সধদশ অধায় ৫৩৪ 


করিয়া তাহার কর্মমার্গে প্রবৃত্ত হন ;) আধারে অভঙ্গ (স্থির) দীপের স্তায়, 
অরণ্যে সমর্থ ( বলবান ) সঙ্গীর স্থায়, কর্ধারস্তে প্রণব সহায়ক হয়, জানিবে। 
ধর্মাজ্দিত রছ ভ্রব্য ছ্বিজ দ্বার! উচিত ( বেদোক্ত ) দেবোদ্দেশ্ে যজ্ঞের অগ্রিতে 
আহুৃতি অর্পণ করেন ;১ তাহার। দক্ষতার সহিত আহ্বনীয় আদি* তিন 
অগ্নিতে ত্যাগরূপ হবন করিয়। দ্রব্যাদি আহুতি প্রদান করেন২ ) কিং বছুনা, 
নানাপ্রকাবের যাগষজ্ঞা্দি উত্তমরূপে অনুষ্ঠান করিয়া বিরক্তি সহকারে 
সংসারের মোহজনিত উপাধি ত্যাগ করেন; কিন্বা, উপযুক্ত স্থানে ও কালে, 
সৎপান্ডে গ্তাষ্যভাঁবে লন্ধ পবিত্র ভূম্যাদি দ্রব্য দান করেন; (৩৬৯ ) অথব। 
একাস্তর (একদিন অন্তর ) ভোজনের ব্রত গ্রহণ করিয়। কচ্ছ, সাধন করেন, 
ব। চান্দ্রায়ণ ব্রত ছারা মাসের পর মাস উপবানসে নিজের সপ্ত ধাতুকে 
শুকাইয়া তপত্যা করেন ; এইভাবে, যজ্ঞ, দান, তপ আদি কর্শ-_যাহাদের 
বন্ধনকারক বলিয়। প্রমিদ্ধি আছে,_-সেই কর্মের আচরণেই যোক্ষপ্রাপ্তি 
সহজ হয়; যে নৌকা স্থলে গুরুভার মনে হয়, জলে যেমন তাহাই পার 
করে, তেমনি এই নামের সহায়তায় বন্ধনকারক কন্ম হইতে মুক্কি পাওয়া 
যায়; পরস্ধ অনেক বল! হইয়াছে; যজ্ঞদানাদি ক্রিয়া গকাবরের সাহায্যে 
হিতকারক হয়; 


তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপএক্রিয়াঃ | 
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাজিক্ষভিঃ ॥ ২৫ 


যখন দেখ! ঘাঁয় এই সব ক্রিয়! সামান্য ফল প্রসব করিবার উপক্রম 
করিতেছে ( “ফলে প্রবেশ করিতেছে দেখা যায়' ) তখনই “তৎ্ শবের প্রয়োগ 
করিতে হয়) থিনি “সর্ব জগতের ওপারে অবস্থিত, ষিনি একাই সব কিছু 
দেখিতে পান, যিনি তৎ" শব্দ দ্বারা প্রকাশিত, তিনিই সেই পরব্রদ্ষ ( বস্ত ); 
ভিনিই সকলের আদি ৰা কারণ--চিন্ত্ব তাহার এইক্প ধ্যান করিয়া স্থমতি 
পুরুষগণ পরে বাণী দ্বার! ভাহার নাম উচ্চারণ করেন ১ তাহার বলেন--“তৎ+- 


১ বজন করেন; 
* আহ্বণীয়, গার্ঠপতা, দক্ষিণ ; 
২ যজন করেন, 


৫৪৩ জানেশ্বরী 


রূপী ব্রহ্মকে আমাদের সমস্ত ক্রিয়া ফলের সহিত অর্পণ করিলাম--আমাদের 
ভোগের জন্য কিছুই অবশিষ্ট রহিল না) এইভাবে, “তৎ হ্বরূপ ব্রক্ষকে কর্ণ 
অর্পণ করিয়া 'ন মম” (“আমার নয়?) এই কথা বলিয়া অঙ্গ ঝাড়িয়া 
উঠেন (মুক্ত হন )$ এখন, 'গুকার' উচ্চারণ করিয়া যাহা! আরস্ভ কর! হয়, 
এবং “তৎকার দ্বারা (যাহার ফল ) সমর্পণ কর! হয়-_এই রীতিতে যে কর্ণ 
রন্বত্ব প্রাপ্ত হয়; (৩৭০) সেই কর্ম নিশ্চিতভাবে ব্রক্ষাকাঁর হুইয়া গেলেও, 
কর্তার মধ্যে দ্বৈতভাঁব থাঁকায় তাহার একবারে নাশ হয় না; লবণ জলের 
মধ্যে গলিয়া ঘায়, পরস্ত তাহার ক্ষারত্ব পৃথকৃভাবে থাকে, তেমনি 'কর্ম' 
ব্্মাকাঁর হইলেও দ্বৈতভাব থাকিয়া যায়, জানিবে ; আর তক্ষণ এ ছ্বৈতভাব 
থাকে ততক্ষণ সংসারভয় হইতে মুক্তি হয় না--একথ। গবানের মুখব্বরূপ 
বেদ ঘোষণ! কৰে; স্ৃতরাঁং পরতত্ব যে ব্রহ্ম তাহা আত্মস্থ স্পর্শ করে-_-এই 
দোষ ক্ষালন করিবার জন্যই ভগবান “সৎ” শব্ের প্রয়োগ করিয়াছেন) 
'গুকার” ও “তৎকার দ্বারা যে কন্ম ব্রহ্মন্বব্ূপ হুইয়াছে$ তাহাকে 'প্রশত্তাদি? 
« কথা দ্বার! বর্ণনা কর। হইয়াছে ; এই “প্রশস্ত কর্মেই “সৎ শব্ধ বিনিষোগ 
(যোজনা) কর হয়_তাহাই যাহাতে শ্রবণযোগ্য হয় সেইভাবে বলিতেছি। 


সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতত প্রযুজ্যতে । 
প্রশস্তে কম্মণি তথা সচ্ছন্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥ ২৬ 


এই 'িৎ শব্দের দ্বারা “অসৎ+-রূপ মৃ্রা, অর্থাৎ অজ্ঞানজনিত নাম- 
রূপাত্বক বিশ্বের নাশ হইলে, “সৎ তত্বরূপ স্বর্ণের নির্দোষ শুদ্ধত্বরূপ 
প্রকটিত হয়; যাহার দেশ ও কাল ভেদে কোনও পরিবর্তন হয় না, এবং 
যাহ। সর্বদ1 আত্মস্বরূপে অথগ্ডিত ভাবে অবস্থিত ; এই পুশ্বমান নামরূপাত্মক 
জগৎ অনিত্যতার জন্য, “সৎ, (শাশ্বত, নিত্য ) নহে-_আত্মরূপের লাভ হইলেই 
যে সৎ তত্বের জ্ঞান হয়; সেই “সৎ শবের যোগে যে কর্ম প্রশস্ত; 
হইয়াছে_সেই কর্ম এক্যবোধে সমরস হইয়। সর্বাত্মক ত্রদ্ম হইয়া যায়; 
(৩৮৯ ) তখন, “গুকাঁর? ও “তৎ কার দ্বার। যে সব কর্ম ব্রদ্ধাকার ধারণ করে 
তাহার। "সৎ শবের মধ্যে মগ্ন হইয়া! একেবারে “চিন্মাত্র'১ অর্থাৎ ব্রহ্ম হইয়া 
. & দ্বিতীয় চরণের পাঠডেদ আছে-_অর্থ একই; 

১ সন্মাত্র, অর্থাৎ 'নৎ' ম্বরাপ, 
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যায়ও ইহাই 'লৎ, শব্দের বিনিয়োগের অন্তরঙ্গ (গৃঢ়) রহস্য, জানিষে"__ 
প্ররঙ্গ এই কথ। বলিলেন--(জ্ানদেব বলিতেছেন) ইহ! আমি নিজে বলিতেছি 
না) আমি বলিতেছি এই কথ! বলিলে শ্রীরক্ের উপর ঘৈতভাবরূপ দোষ 
আরোপ কর। হইবে, স্থতরাং ইহা ভগবানেরই কথিত বাক্য; এখন অন্ত 
প্রকারেও “সৎ শব্দ সাত্বিক কর্মের পক্ষে উপযোগী হয় (উপকার করে), 
তাহাই শুন; সৎকম্ম. অধিকার অন্রসাঁরে উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইলেও যদ্দি 
কোনও কারণে একটি বিষয়ে অঙ্হীন হয়; তখন, যেমন একটি অবয়বের 
ন্যুনতায় বা দোষে সমস্ত শরীরের ব্যাপার শ্থ হয়, কিন্বা, অবিচারের গতি 
অনেক ভাবে প্রকট হয় $8 তেমনি, “সৎ? ( উত্তম ) কশ্ম যখন একটি গুণের 
অভাবে "অসৎ কর্মে পরিণত হয় ; তখন, “গকার” ও 'ততৎকারের' সাহায্যে 
সৎ শব্দ এই (খণ্ডিত ব। হীন ) কর্মের উত্তমব্ূপে জীর্ণোন্ধার করে; “সৎ 
শব্দ এ কর্মের অসৎ ভাব দূর করিয়া নিজ সত্বের সামর্থ্যে এ কর্ে সদ্ভাবের 
যোগ্যতা আনয়ন করে; ওঁধধ যেমন রোগের পক্ষে, সাহায্য যেমন ভঙ্গ বা 
পরাজিত লোকের পক্ষে, তেমনি “সৎ শব্দ বিভিন্ন; কন্মের পক্ষে (সহায়ক ) 
জানিবে (অঙ্গহীন কর্মের ন্যুনত| দুর করিয়া সর্ববাহুদ্দর করিয়া দেয়); 
(৩৯৯ ) অথবা, কখনও ভুলবশত: কর্শ আপন শীম। ( বিধিনিয়ম ) উল্লজ্যন 
করিয়। নিষিদ্ধ পথে চলে; পথিক কখনও পথ ভূল করিয়া অন্য পথে চলে, 
পরীক্ষকও ভ্রমে পতিত হয়, ব্যাবহারিক জগতে কি এই প্রকার হয় না? 
স্থতবাং যখন কোনও কর্ম অবিচারের জন্য ( অনবধানবশত: ) নিজের সীম! 
উল্লজ্বন করে, এবং অনাধুত্বের € নিষিদ্ধ কর্মের) ছুর্নাম অর্জন করিবার 
উপক্রম করে ; তখন, হে প্রবুদ্ধ অঞ্জন, “দৎ' শব্দ, অন্য ছুটির সঙ্গে প্রযোজিত 
হইলে, সেই কর্্মকে, সাধু (নির্শাল ) কর্মে পরিণত করে? লৌহথপ্ডের সহিত 
পর্শপাথরের ঘর্ষণ, ক্ষুদ্র নদীর হিত গঙ্গার মিলন, অথবা মৃত ব্যক্তির উপর 
অম্বতবর্ষণ যেমন হয়) হে বীরেশ্, অসাধু কর্ধে “সৎ শবও২ তেমনি 
(কল্যাণকারক হয় ).অধিক কি বলিব? এই নামের এমনি মহিমা) এই 
ব্যাখ্যার মর্শ হ্ায়ঙ্গম করিয়া যদি তুমি এই নীমের বিচার কর, তবে এই 


$ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠাস্তর__কিম্বা যেমন অঙ্গহীন রথেরুগতি মন্গ হয় 
১ ব্যঙ্গ বা অঙ্গহীন। ২ “সৎ শবের প্রযোগ ॥ 


্৪ই জানেশ্বকী 


নামই যে কেবল (শুদ্ধ) ব্রহ্ম তাহ! তুমি জানিতে পারিবে ? যে স্থান ছইতে, 
নামরপাত্মক দৃশ্তমান জগতের উত্তব হয়, 'গুতৎসৎ; উচ্চারণ করিয়! জীব 
দেখানে পৌছিয়া যায় ; এই স্থানই নিব্বিশেষ, অখণ্ড, শুদ্ধ পরক্রদ্, এবং এই 
নামই তাহার অন্তর্গত শক্তি ব সামর্থ্যের ব্যগ্তক (প্রদর্শক )১ পরস্ত আকাশই 
যেমন আকাশের আশ্রয়, এই নাম এবং নামীর১ ('ক্রদ্ধ ) মধ্যে তেমনি অভেদ ; 
€ ৪** ) আকাশে উদ্দিত হুইয়! যেমন রবি আপনাকেই প্রকাশ করে, এই 
নামের উচ্চারণই তেমনি ত্রদ্ষ (শ্বদূপ) কে প্রকট করে; সুতরাং, এই নাম 
শুধু ত্রিঅক্ষরের সমষ্টি নয়, ইহাকে কেবল ( প্রত্যক্ষ, শুদ্ধ) ত্রদ্ধ বলিয়৷ জানিবে, 
_্ছার প্রীত্যর্থে তৃমি যে যে কর্শ করিবে; ্‌ 


) 
যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতি; সদিতি চোচ্যতে। 
কন্মন চৈব তদর্থায়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭ 


সে কর্শ-_যজ্ঞই হউক, দাঁনই হউক বা গহন ( কঠিন ) তপই হুউক,__ 


। যথাবিধি সম্পন্নই হউক বা! অজহীন হইয়া অপূর্ণ ই থাকুক; যেমন, পরশমণির 


কঠিপাথরে ঘষিলে মোনা খাঁটি বা খাদসংযুক্ত এরূপ কোনও ভেদ থাকে না 
(অর্থাৎ পরশের স্পর্শে সবই শুদ্ধ সোন! হইয়! যায় ), তেমনি সমস্ত কর্মাই 
রঙ্ধার্পণ করিলে ব্রহ্ষন্ূপই হইয়। যায়; সমুদ্রে মিশিলে ভিন্ন ভিন্ন নদীকে 
যেমন পৃথক কর! যায় না, তেমনি ব্রন্ধার্পণ করিলে কর্মে ন্যুনতা বা পূর্ণতার 
ভেদ অবশিষ্ট থাকে না-_ইহছা নিশ্চিত জানিবে ; হে স্থৃবিজ্ঞ পার্থ, এইভাবে 
আমি তোমাকে ব্র্ধনামের শক্তি যুক্িদ্বার। স্পষ্ট করিয়৷ বুঝাইয়াছি ; আর, 
হে বীর, এই নাঁমের ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরের প্রয়োগের রীতিও তোমাকে উত্তমরূপে 
বলিয়াছি; এই নাম এরূপ মহিমাসমদ্কিত যে এইজন্যেই ইহাকে ব্রহ্ধনাম 
দেওয়। হয়,”_এখন, হে রাজন, তুমি কি ইহার গুঢ়মন্ম বুঝিয়াছ? এখন 
হইতে, এই নামের উপর শ্রদ্ধা যেন তোমার হৃদয়ে দিন দ্রিন বিস্তার লাভ 
করে, কারণ একবার ইহার উদয় হইলে জন্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে; ঘে 
কর্মের অনুষ্ঠানে এই “সৎ শবে প্রয়োগ হয়, সেই কর্ণ সম্পূর্ণভাবে বোদনির্িষট 
বিধি অন্থসারে অনুষ্ঠিত বলিয়। ধর যায়। (৪১০) 


১ অনামী » অনাম1; 
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অশ্রন্ধয়। হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতং চ য। 
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তত প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮ 


এই মার্গ ত্যাগ করিয়া, শ্রদ্ধার হাত ভায়া ( সম্পূর্ণভাবে শ্রদ্ধাশূক্ত 
হইয়! ), ছুবাগ্রহের ধলবৃদ্ধি করিয়। ; যদি কোটি অশ্বমেধ যজ্ঞও কর] হয় বা 
রত্বে ভরিয়া সমগ্র পৃথিবীকেই দান করা হয়, _-একাদ্ষ্ঠের উপর দ্াড়াইয়া 
সহন্রসংখ্যক তপও কর! যায়; জলাশয়ের নামে সমুদ্রই খনন কর। হয়,--- 
কিং বহুন1, এসমস্তই নিক্ষল হয়; প্রত্যরের উপর ব্ধার জলের গ্যায়, ভল্মে 
প্রদত্ত আহুতির ন্যায়, কিন্বা, ছায়ার সহিত আলিঙ্গনের ন্যায়; অথবা, ছে 
অজ্জুন, আকাশে চপেটাঘাত করার ন্তায়_এই লমস্ত সমারস্ভ ব্যর্থ হইয়া 
যায়; ঘানিতে প্রশ্তরখণ্ড দিলে যেমন তেল বা খইল বাহির হয় না, তেমনি 
এইসব কর্মদ্বারা৷ শুধু দারিদ্র্যই লাঁভ করা যায়ঃ মাটির খাপরীর মোট 
বাধিয়। (বিক্রয়ের জন্য ) এথানে-ওথানে ঘুরিলে যেমন বিক্রয় হয় না এবং 
উপবাঁনী থাকিয়া মরিতে হয়) তেমনি, এইসব কর্মঠ আচরণ করিয়া ইহলোকেই 
স্বখভোগ হয় না, তো পরলোকের'কি ( অপেক্ষ। ) আঁশ। থাকিবে? স্থতরাং, 
্রদ্ষনামে শ্রদ্ধ। ত্যাগ করিয়। যে কর্ম্েরই (ব্যাপারেরই ) অনুষ্ঠান কর! হউক 
না৷ কেন_ ইহুলোকে বা পরলোকে তাহ। কেবল ছুঃখদীয়কই হয়”; এইভাবে, 
কলুষনাশন ( কলুষরূপ গজসংহারকারী সিংহ), ত্রিতাপ তিমিরহর (.স্্্য ), 
শ্রীবীরবর, নরহরি ভগবান শ্রীকুষ্চ বলিলেন ; (৪২০ ) তখন, চন্দ্রমা যেমন 
ঠাদনীতে লীন হইয়। যায়, অজ্জনও তেমনি অপার আত্মানন্দে নিমগ্ন হইলেন ঃ 
অহো, সংগ্রাম এমন একটি ব্যাপার যে বাণীগ্রের মাপের দ্বারা জীবিত 
মন্থষ্তের মাংস কাঁটিয়। কাটিয়া তাহাকে মাপ করে; এইকবপ* ঘোর অবস্থায় 
অজ্ভনের আত্মানন্নরূপরাজ্য ভোগ কি প্রকারে সম্ভব হইল? আজ অন্তত্রও 
ভাগ্যোদয় হইল ১ সপ্রয় বলিলেন_£হে কৌরবরাজ, শক্রর ( অঙ্ছুনের ) 
এই গুণ আমাদের আনন্দ দান করিতেছে, এবং আমাদের স্বথপ্রাপ্তির ইনিই 
গুরু (কারণ); ইনি এইসব প্রশ্ন না করিলে কি ভগবানের হৃদয়ের রহস্য 
উদ্ঘাটিত হইত? আর আমাদেরই বা পরমার্থের দর্শন কি প্রকারে লস্ভব 


১ এই সময়ে; ২ কর্দবশে, ৩ এমন ভাগ্যোদয় অন্য কাহারও হয় নাই । 


৫৪৪ জানেশ্বরী 


হইত? আমর| অজ্ঞানের অন্ধকারে, জন্ম-মৃত্যু চক্ষে পড়িয়াছিলাম, ইনিই 
আমাদের আত্মজানোদয়ের মন্দিরের অভ্যন্তরে আনিয়াছেন ; ইনি আপনার 
এবং আমার এত গভীর উপকার করিয়াছেন যে (আমাদের ) গুরুত্বরূপ 
হইয়া ব্যাসদেবের সহোদঘবের ন্যায় হইয়াছেন” ; এই কথা বলিয়া সঞ্জয় 
আপন মনে চিস্তা করিলেন__“আমি হে অজ্ছুনের অতিশয় স্ততি করিতেছি, 
ইহ! এই রাজার হৃদয় বিদ্ধ করিবে--স্ৃতরাং আর বেশী না বলাই ভাল”; 
এইভাবে, তিনি এই প্রসঙ্গ ছাঁড়িয়া,, অর্জুন এই সময় শ্রীরুষ্ণকে ঘে প্রশ্ন 
করিয়াছিলেন, তাহারই কথা বলিতে আরভ্ভ করিলেন? নিবৃত্বিদাস জ্ঞানদেব 
বলিলেন-_সে কথা যাহাতে বুঝ যায় এমনিভাঁবে আমিও বলিব, 


আপনার! শ্রবণ করুন।” (৪৩০) | 
ও তৎ সৎ 
ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্রীকষ্ণার্জুনসংবাদে 
শ্রদ্ধাত্রয়বিভাঁগষোগ নামক 
নঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


8 প্রথম চরণের পাঠান্তর-"তিনি যেমন: (প্রশ্ন ) করিবেন” । পঠাহার প্রশ্নীন্ুসারে 
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হে নির্মল দেব, আপনি আপনার ভক্তের অশেষ কল্যাণ করেন, আপনি 
প্রভগ্রন বামুর ন্যায় জন্মজরারূপী মেঘমগ্ডলকে নাশ করেন, আমি আপনার 
জয় গান করিতেছি; হে প্রবল দেব, আপনি বমস্ত অমঙ্গল সমূলে নাশ করেন, 
বেদশান্ত্র্ূপ বৃক্ষের ফল প্রর্দান করেন, আপনার জয় হউক; হে হুয়ংপূর্ণ 
দেব, সংসার ভোগ বাসনাধুক্ত জীবের প্রতি আপনান্ন অশেষ প্রেম, কালের 
বিচিত্র লীলার আপনিই নিয়ন্ত্রণকারী, হে কলাতীত দেব, আমি আপনার 
জয় গান করিতেছি ; হে নিশ্চল (অটল) দেব, চঞ্চল চিত্ত গ্রাস করিয়া 
আপনি ম্কীতোদর হইয়াছেন, আপনি জগৎ উন্মোচন (বিকসিত ) করিয় 
তাহার মধ্যে অন্প্রবিষ্ট হইয়া ক্রীড়া করিতেছেন, আপনার জয় হউক; 
হে দোষরহিত দেব, আপনি উৎকৃষ্ট অত্যানন্দের ক্ষুরণকারী ; ১অখিল 
অমঙ্গলের নিরসনকারী, আঁপনি বিশ্বের মূলাধার, আপনার জয় হউক; 
হে স্বয়ংপ্রকাশ দেব, আপনিই এই জগতৎ্বূপ মেঘের আশ্রয়ম্ব্ূপ আকাশ, 
বিশ্বর্ূপ ভবনের২ উৎপত্তির মূল হস্ত, আপনিই জন্মমৃত্যুূপ সংসারধ্বংসকারী, 
আপনার জয় হউক ; হে নির্মল শ্তদ্ধ দেব, আপনি জ্ঞানরূপত অরণ্যের হস্তী 
(জ্ঞানের অভিমাননাশকাঁরী ), শমদমের সাধনায় মদনের অহংকারনাশকারী, 
হে দয়ার্ণব, আপনার জয় হউক $ হে একন্বরূপ দেব, আপনি কন্দর্পরূপ সর্পের 
দর্পহারী, আপনি ভক্তের ভাঁবরূপ মন্দিরের অভ্যন্তরে দীপদ্বরূপ, হে সংসারের , 
তাপনাশকারী দেব, আপনার জয় হউক; হে অদ্বিতীয় দেব, যাহার। পুর্ণ 
শাস্তি লাভ করিয়াছে তাহারাই আপনার প্রিয়, আপনি ভক্তাধীন*, ভজনীয়, 
আপনি মায়াবদ্ধ জীবের অগম্য, আপনার জয় হউক ; হে. সদগুরুত্ূপী দেব, 
আপনি করনাতীত হইয়াও কল্পতরু সদৃশ, আত্মজানরূপ বৃক্ষের বীজের 
উৎপত্তিস্থান, আমি আপনার জয়গান কক্সিতেছি ; (১৭) হে নিঙিবশেষ প্রতু, 
মান ভাষা বিন্যাস করিয়া আর কত প্রকারে, কি ভাবে আপনার উদ্দেশে 
স্বতি রচনা করিব? আপনার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিতে যত বিশেষণই প্রয়োগ 


১ নিত্য সর্ধ্বদৌষনাশকা রী , ২ ভুবন; ৩ অবিদ্ভারপ ; ৪ মুলে 
“জয়” প্জন্‌” শব্দের অপপাঠ।;  « কল্পনাতীত রূপে কল্পতর ; 
৩৫ 
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কর! বাউক না কেন, তাহা দ্বারা আপনার হ্বন্ধপ প্রকাশ করা যায় না) ইহ 

জানিয়াই আমি এই ভাবে বর্ণনা! করিতে লঙ্জিত হইতেছি ) পরস্ত, সমৃত্র 
আপনার সীমায় আবদ্ধ, এই যে লৌকিক প্রসিদ্ধি তাহা ঘতক্ষণ না চন্দ্রমীর 
উদয় হয় ততক্ষণই থাকে; সোমকান্তমণি আপনার অঙ্গের আর্জতার ঘা! 
চন্দ্রমাকে অর্ঘ্য প্রদান করে না, চন্ত্রমাই স্বয়ং তাহাকে এই কাধ্য করায়) 
বসন্তের সমাঁগমে, না জানি কেমন করিয়া, বৃক্ষের অঙ্গে নৃতন পত্র ও পল্লব 
অবন্মাৎ ফুটিয়। উঠে,__তাঁহু। বৃক্ষ বুঝিতেও পারে না তাহাতে বাধা দিতেও 
পারে না? রবিকিরণের স্পর্শে পদ্মিনী কি লজ্জিত হয়? কিন্বা জলের 
স্পর্শেই লবণ নিজের অস্তিত্ব ভূলিয়। যাঁয়; তেমনি, ছে [গুরুদেব, আপনাকে 
শ্ররণ করিলেই আমি আত্মবিম্থৃত হই+) ভোজনে তৃথ্চি হইলে যেমন উদগার 
উঠিতে থাকে $ হে প্রভো, আপনি আমার অবস্থাও তেমনি করিয়াছেন-_ 
আমার অহংভাবকে সম্পূর্ণ দুর করিয়! ( দেশছাড়া করিয়া ) জিহবায় এমন 
€ পঞ্চমহীভূতের ) পাগলামির সঞ্চার করিয়াছেন যে আমার বাণী সর্বদা! 
আপনার স্ততি গান করিতেছে; ষি দেহাঁভিমান বজায় রাখিয়া আপনার 
স্বাতি করি, তবে গুণ ও গুণীর মধ্যে সমান ভার আলিয়া যাইবে ; তবে, হে প্রতু, 
আপনি এক রসের (অখও ব্রন্মানন্দস্বরূপের) মৃত্তি, আপনার মধ্যে গুণ ও গুণীর 
বিভাগ (ভেদ )কি করিয়া সম্ভব? একটি মুক্তাকে দিখণ্ড করিয়া তাহাকে 
জোড়। দেওয় ভাল, না৷ তাহাকে অখণ্ড রাখাই ভাল? (২০) যদি আমাকে 
আপনা সেবকরূপে কল্পনা করি তবে আপনাকে স্বামী ব! প্রভু ভাবে কি 
করিয়া স্ততি করিব? এইরূপ উপাধি দ্বারা দূষিত করিয়া কেন বর্ণন! 
করিব? আর, আপনাকে পিতা। বা মাতা বলিয়। ভ্ততি কর। যাঁইবে না, কাঁরণ 
তাহাতে সন্তানের উপাধির দোষ স্পর্শ করিবে; আপনধকে যদ্দি একেবারে 
“জগদাত্মা” বলিয়। স্বতি করি, তবে আপনার হ্যায় জ্ঞানদাতাকে আমার অস্তর 
হইতে বাহির করিয়! দিতে হয়; শ্ীইজন্য সত্যসত্যই এই জগতে আপনাকে 
স্বতি করিবার কোন পথই দেখিতেছি না--মৌনতা৷ ভিন্ন অন্ত কোনও 
অলঙ্কার আপনার অজে পরান যাঁয় নাঃ কিছু না বলাই আপনার স্ততি, কিছু 


১ যাহ! অঙ্গীকার করিয়াছি তাহা! বিশ্বত হই; ২ বাক্য আপনার স্ততিক্লপ পাগলামি 
করিতেছে ॥ 
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না করাই আপনার পৃজা, আপনার কাছে কিছু না হওয়াই (অর্থাৎ 
আপনাতে লীন হওয়াই ) আপনার পান্িধ্য-প্রা্ি। ভ্রমাবিষ্ট লোক যেষন 
পাগলেব ন্তায় কথ! বলে, আমার স্ততিও তেমনি হইতেছে--আপনি মাতার 
ন্তায় তাহা সহা করুন ; এখন, আপনি আমার বাক্বিন্তাসের উপর গীতার্থরূপী 
মত্রা (ছাপ ) এমন ভাবে অঙ্কিত করুন যাহাতে আমার ভাষ্য এই সজ্জন- 
সভায় মান্ত হয়”। তখন শ্রীনিবৃত্তিনীথ বলিলেন-_*তুমি বারস্বার একথা বলিও 
নাঃ লোহার উপর পরশপাথর কতবার ঘষিতে হয়?” তখন জ্ঞানদেব 
বিনতি-পূর্বক বলিলেন_-“অহো, হে দেব,আপনা'র প্রসাদ আমি এখন গীতার 
অর্থ বলিব__সেদিকে অবধান করুন ; অহো, গীতারূপ রত্বখচিত দেবাঁলয়ের 
শিখরে যাহ অর্থরূপ চিস্তামণি প্রন্তরে তৈয়ারী কলস, যাহা সর্ব গীতাদর্শনের 
প্রকাশক ( পথপ্রদর্শক ) ; (৩০) ব্যবহারজগতে এমনি ছয় যে দূর হইতে 
কলস দেখিলেই লোকে মনে করে যে দেবতার প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ হুইল; 
এ সম্বন্ধেও একথা বল! যাঁয়--যে এই একটি অধ্যায় দ্বার সমগ্র গীতাশান্ত্রের 
অর্থ (দৃষ্ট) প্রকটিত হয়; এই কারণেই আমি বলিতেছি যে বাদরায়ণ 
ব্যাসদেব এই গীতারূপী মন্বিরের শিখরে অষ্টাদশ অধ্যায়ন্ূপ কলস স্থাপিত 
করিয়াছেন ; কলস স্থাপনার পর যেমন মন্দির নিশ্মীণের আর কোনও কাঁজ 
বাকি থাকে না, তেমনি এই অষ্টাদশ অধ্যায়েই গীতার সমাপ্তি $ ধব্যাসদেব 
স্বতাঁবতঃই শক্তিশালী সুত্রকার, তিনি বেদরূপ রত্বগিরির উপরে উপনিষদরূপ 
সমমালভূমি খনন করিয়াছেন ; সেখানে ত্রিবর্গের ( ধর্শ, অর্থ, কামক্ষপী ) 
নান। আকারের অসংখ্য প্রস্তরের টুকরা বাহির হইয়াছে যাহাহারা তিনি 
এ ভূমির চতুদ্দিকে মহাভারতরূপী একটা প্রাকার তৈয়ারী করিয়াছেন; 
তাহার মধ্যে কৃষ্ণ্জুনসংবাদের কৌশলে আত্মজ্ঞানরূপ প্রস্তরখগুগুলি 
বাড়িয়া উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়াছেন; নিবৃত্তিক্ূপ সুত্র ধরিয়া, সর্বশাস্ত্রের 
পূর্ণ সহায়তায় মোক্ষেরে রেখা টানিগ্রা তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন (রেখ! 
টানিয়া মোক্ষমন্দিরের পরিকল্পনা আঁকিয়াছেন ); এইভাবে মন্দির নির্মাণের 
কাঁজ চলিতে চলিতে, পঞ্চাদশ অধ্যায় পর্যন্ত পনেরটি স্তরে প্রাসাদটি 
(মোক্ষমন্দির ) সম্পূর্ণ হইল $ উপরে যোড়শ অধ্যায় তাহার গ্রীবাঘণ্টার 
গম্থুজ, এবং সথ্ঘদশ অধ্যায় তাহার কলসের বৈঠক / (৪০) সেই বৈঠকের 
উপর অষ্টাদশ অধ্যায় রূপ কলসটি বসান হইয়াছে, এবং তাহার উপরে 


৫৪৮ জ্ঞানেশ্বরী- 


গীতারূপ ব্যাসদেবের ধ্বজ1 উড়িতেছে ; সুতরাং পূর্বের অধ্যায়গুলি মন্দিরের 
মঞ্রিলক্ূপে একটির উপর আর একটি বসান হইয়াছে, এবং এই অধ্যায়ে 
তাহার নিজ অঙ্গে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে দেখা যাইতেছে ; ( মন্দিরের ) কাজ 
শেষ হইলে তাহ গোপন ন। রাধিয়! (ধ্শিখরস্থ ) কলস কার্য্যের সমাপ্তি প্রকট 
করে, তেমনি অষ্টাদশ অধ্যায়টি গীতারহস্তয আগ্তন্ত প্রকটিত করিতেছে; 
এইভাবে, কৌশলী ব্যাদেব গীতামন্দিরটি রচন। করিয়া নান! প্রকারে 
জীবের কল্যাণ সাধন (সংরক্ষণ) করিয়াছেন) কেহ কেহ বাহিরে গীত 
জপ (পাঠ) করিতে করিতে মন্দিরটি প্রদক্ষিণ করে, কেহ বা গীতাশ্রবণ- 
রূপ মন্দিরের ছায়াতলে বিশ্রাম করেঃ কেহ বা অবধানরূপ তাম্বল ও 
দক্ষিণা লইয়া অর্থজ্ঞানের গর্ভগৃছে প্রবেশ করে) ক্ীহারা আত্মবোধের 
সহায়তায় আত্মস্বরূপ শ্রীহরিকে আলিঙ্গন করে? পরস্ত! ইহাদের সকলেরই 
মোক্ষমন্দিরে প্রবেশ করিবার সমান যোগ্যতা আছে +- 5 এইভাবে গীতারূপ 
বৈষ্ুব মন্দিরে এই অষ্টাদশ অধ্যাঁয়টি উজ্জল কলসম্বরূপ, সমস্ত ভেদ 
( রহম্ত ) স্মরণে রাখিয়া আমি ইহা বলিয়াছি; এখন সপ্তদশ অধ্যায় 
পর্্যস্ত অধ্যায়গুলির পরস্পর কি সম্বন্ধ ত্শহাই এমনভাবে বলিতেছি যাহাতে 
স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাঁয় ; ছুটি (স্ত্রী ও পুরুষের ) আকার ত্যাগ ন! করিয়া 
যেমন 'এক শরীরে অর্ধনারীনটেশ্বরমূত্তি পূর্ণ, দেখায় ; (৫০), কিন্বাঃ 
গঙ্গা ও যমুনার জল,__ প্রবাহের বিচারে পৃথক দেখাইলেও, যেমন জলত্বের 
বিচারে একই $ অথবা, দিনের পর দিন চন্দ্রবিদ্বের উপর কলাবৃদ্ধি হইলেও 
যেমন চন্দ্রে কোনও ভিন্নতা হয় না; তেমনি, পৃথক চাঁরটি চরণের 
জন্য প্রত্যেকটি শ্লোক শ্লোকের স্যায় দেখায়, অধ্যায়ভেদে অধ্যায়গুলিও 
পৃথক মনে হয়; পরস্ধ, এই গ্রস্থের প্রতিপাছ্য অর্থের, কোনও পৃথক ত্বর্ূপ 
নাই,__ভিন্ন ভিন্ন রত্রমণি যেমন একই স্তরে গ্রথিত হয়; অনেকগুলি মুক্ত 
একত্রে গাঁথিলে যেমন একটি একনবী মাল। হয়, পরস্ত তাহাদের ব্ূপ এক- 
ভাবেই শোভা পায় $ ফুল হইতে ফুলের মাল তৈয়ারী করিলে তাহাদের 


+ ইহার পর, পাঠাস্তরে অন্ত একটি ওবী আছে-_প্ধনী ব্যক্তির গৃহে পংক্তিভোজনে বসিলে 
যেমন উপরের ও নীচের পংক্তির লৌক একই পক্ষান্ন পায়, তেমনি গীতা শ্রবণে, অর্থগ্রহণে ও 
পঠনে সবারই মোক্ষপ্রাপ্তি হয় ।” ৃ 

১ রূপে, ২ পৃথক লেপ; ৩ পৃথক ক্লোকের স্ঠায় ; 


অষ্টাদশ অধ্যায় ৫৪৯ 


সংখ্য। বাড়ে কিন্ত উহাদের স্থগন্ধ একই (তাহা মাপ করিতে ছুটি অঙ্গুলীর 
দরকার হয় না) শ্লোক ও অধ্যায়ের মধ্যেও এ প্রকার সম্বদ্ধ জ্ানিবে 
গীতায় সাতশত শ্লোক এবং অষ্টাদশ অধ্যায় আছে, পরস্ত, ভগবান যে তথ্বের 
কথ বলিয়াছেন তাহা! একই,__-তাহাতে ত্বিত্ব ( বিভিন্্তা, বৈষম্য ) নাই; 
আমিও তাহার প্রদশিত মার্গ ত্যাগ ন। করিয়। গ্রন্থার্থ প্রতিপাদন করিয়াছি, 
এই অধ্যায়ও আমি আপনাদের বুঝাইবার জন্য সেইভাবেই বলিতেছি, 
আপনারা শুন ; সপ্তদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ হইবার সময়, শেষ শ্শোকে ভগবান 
এইভাবে বলিয়াছেন-__-“হে অক্জন, ব্রহ্ষনীমে শ্রদ্ধ। না রাখিয়া যে কর্খের 
আচরণ কর। হয় তাহা অসৎ ( অশাশ্বত ) ব৷ ব্যর্থ হয়”; (৬০) শ্রারুষ্ণের 
এই কথ শুনিয়। অর্জুন আনন্দে ছুলিতে লাগিলেন, এবং ভাবিলেন, "ভগবান 
কর্মনিষ্ঠাকেই মূল১ বলিয়াছেন-__এইক্ধপ মনে হয়; (কিন্তু) যে সব অজ্ঞানান্ধ 
বেচারী জীব ঈশ্বরের স্বরূপ জানে না, তাহার! এই ব্রহ্মনামের কি বুঝিবে ? 
আর, রজঃ ও তমের নাশ হইলে যে সামান্য সাত্বিক শ্রদ্ধা! হয়, তাছ। দ্বারা 
্ক্ষনামের নাগাল পাইবে কি করিয়।? এ অবস্থায়, শস্্র (ভল্ল) কে 
আলিঙ্গন করা, বা রজ্ছুর উপর দৌড়ান, বা নাগিনীর ফণীর সহিত খেল! 
কর] যেমন প্রাণঘাতক হয়$ ; তেমনি, কর্ম অত্যন্ত দুর্বার ( দুস্তর )--অনস্ত 
জন্মাস্তরের ন্তাঁয় ছুস্তর সঙ্কট এই কর্মের মধ্যে আছে ( কর্মই জন্মমৃত্যুর 
কারণ); দৈবযোগে যদ্দি কর্ম সরল হয় (ভালভাবে অনুষ্ঠিত হয়”) তবে 
তাহ] জ্ঞানপ্রাপ্তির যোগ্যতা আনয়ন করে,_-নতুবা এ কর্মের দ্বার নরক. 
প্রাপ্তি হয়; কর্ম সাঙ্গ হইবার পথে অনেক গ্রকাঁর বাঁধ! উপস্থিত হয়, এই 
অবস্থায় কর্মনিষ্ঠ ব্যক্তির কি প্রকারে মোক্ষপ্রাপ্তি হইবে? এইজন্য কর্মের 
ন্যুনতা হইতে মুক্ত হুইয় সমস্ত কর্ই ত্যাগ করিবে,_অব্যঙগ ( দোঁষবহিত ) 
সংন্তাসই' গ্রহণ করিবে, যাহাতে কর্শবাঁধার (বন্ধনের ) ভয়মাত্র নাই, 
যাহা দ্বারা আত্মজ্ান প্রাপ্ত হওয়া যায় ? যাহা জ্ঞানের আবাহনমনত্, জ্ঞানরূপ 
ফসল উৎপন্ন করিবার উত্তম ক্ষেত্র,__বিন্বা। যাহা জ্ঞানকে আকর্ষণ করিবার 


১ নিমু্ল । দোষের ; 
$ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠীস্তর আছে, অর্থ প্রায় একই-_“নাগিনীর সহিত খেল! পরিহার 
করিতে হয়”; 


৫৫৩ জ্ঞানেশবকী 


কুত্র-তস্ত (রজ্ছু ); (৭০) এই ছুইটি-_-লংন্যান' ও “ত্যাগ'-_-অনুষ্ঠান করিয়। 
অগতের লোক মৃক্ত হয়,_-এখন ইহাদের স্বরূপ স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্ত 
ভগবানকে প্রশ্ন করিব” ; এইভাবে, যনে মনে চিন্তা করিয়। অঞ্জন “ত্যাগ” ও 
সংগ্যাস' ব্যবস্থার স্পস্টীকরণের জন্য প্রশ্ন করিলেন? ইহার প্রত্যুতবে শ্রীকৃষ্ণ 
যাহা বলিলেন তাহাই অষ্টাদশ অধ্যায়ে ব্যক্ত হইয়াছে; এইভাবে, কাঁধ্য- 
কারণ নিয়মাহ্গদারে এক অধ্যায় হইতে পরবর্তী অধ্যায়ের জন্ম হয়, _এখন 
অজ্জুন যে উত্তম প্রশ্ন করিলেন তাহাই শশুচন ? পাওুকুমার অজ্জন ভগবানের 
কথা শেষ হইল যনে করিয়া অন্তঃকরণে ক্লেশ অন্ুতব কুরিলেন $ বাস্তবিক 
পক্ষে, তত্বসিদ্ধান্তের বিষয়ে তাহার নিশ্চিত জ্ঞান লাভ সঃ পরন্ত, ভগবান 
যে তাছার কথা বন্ধ করিলেন, তাহ! অজ্ছনের সহা হইল না; বৎস (ছুগ্ধ 
পান করিয়1) তৃপ্ত হইলেও চায় না! যে তাহার ধেঙ্গুমাতা দুরে যায়,_-এক- 
নিষ্ঠ প্রেমের ইহাই রীতি; যে পরম প্রিক্স, তাহার সহিত বিনা কাজেই 
কথা বলিবে, দেখ! হইলেও পুনবায় দেখিতে চাহিবে, প্রিয় বস্তু উপভোগ 
করিবার সময়ও তাহার প্রতি অন্রাঁগ ছিগুণ বাঁড়িবে ) ইহাই প্রেমের লক্ষণ,_ 
আর পার্থ তো প্রেমেরই মৃত্তি ; এই জন্য ভগবান মৌনাবলম্বন করিলে তাহার 
মনে কষ্ট হইল 7; আর, দর্পণে যেমন নিজের কূপ দেখ যায় তেমনি অজ্জুন 
কথোপকথনের ছলে সেই পারমাথিক বস্তর দর্শনস্থথ উপভোগ করিতে- 
ছিলেন--যাহ] ব্যাবছাঁরিক জগতে ছুর্লভ ; (৮০) এখন এই “সংবাদ? (সম্ভাষণ ) 
বন্ধ হইলে যে বস্ত উপভোগ করিতেছিলেন তাহাঁও বন্ধ হইবে-_আত্মস্থথে 
বিভোর অঞ্জন তাহা কি করিয়া সহা করিবেন? এইজন্য, “ত্যাগ? ও 
সংন্যান” এই ছুটি বিষয়কে নিমিত্ত করিয়৷ গীতাব্ধপী বস্ত্রের ভাজ পুনরায় 
খুলিলেন ; ইহ। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় নহে, ইহা এক-অধ্যায়ী গীতাই--বৎল, 
যখন নিজে মাতা গাভীর দুগ্ধ দোহন করে, তখন কি কোনও দেবী হয়? 
তেমনি, গীতা সমাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই" অজ্জুন তাহার পুনরাবৃত্তি করাইলেন 
--সে্বক প্রশ্ন করিলে প্রভূঃকি তাহার উত্তর দেন না? 


অজ্জুন উবাচ-_ 
সংন্যাসম্ত মহাবাহে। তত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্‌। 
ত্যাগস্ত চ হৃষীকেশ পৃথক্‌ কেশিনিষৃদ্ন ॥ ১ 
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পরস্ত, ঘথেষ্ট হইয়াছে ; এখন অজ্জুন বিনতি করিয়! বিশ্বেশ প্রীকুফণকে 
প্রশ্ন করিয়! বলিতেছেন-_“হে দেব, আপনি অবধান করুন) হে প্রভো, 
'সংন্তান ও “ত্যাগ' এ ছুটি শব এক অর্থেই ব্যবহৃত হয়, ঘেমন “সংঘাত” 
(সম্বন্ধ ) ও “সঙ্গ ছার! 'সঙ্গ'ই বুঝায়; তেমনি, “ত্যাগ” ও 'সংন্াস* এ ছুটি 
শব্দ ছ্বানা। কেবল ত্যাগই শ্চিত হয়, ইহাই আমার মনে হয়) পরস্ধ ইহাদের 
অর্থে ঘর্দি কোনও প্রভেদ থাকে, তবে, হে দেব, আপনি তাহা স্পষ্ট করিয়। 
বুঝাইয়া বলুন”-_তখন শ্রীমুকুন্দ বলিলেন-__ইা, এ ছুটি শবের অর্থ ভিন্নই 
বটে; 


শ্রীভগবান্ববাচ__ 
কাম্যানাং কর্মণাং হ্যাসং সংন্যাসং কবয়ো! বিহু: । 
সর্ববকম্মফলত্যাগং প্রাহুস্তযাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২ 


বস্ততঃ, হে অজ্জুন, তোমার মনে ত্যাগ” ও “সংন্যাস” এই ছুটি একার্থ- 
বোধক হইতেছে, তাহা আমি সত্য বলিয়া মানি; এছুটি শব্ছারা নিশ্চিত- 
ভাবে 'ত্যাগ"ই স্থচিত হইতেছে, পরস্ত, ইহাদের অর্থভেদের কারণ এই 7 (৯) 
--ষখন সর্বতোভাবে (নিন্ম ল করিয়া) কন্ম ত্যাগ করা হয়, সেই ত্যাগকে 
“সংন্তাস* বলে, আর ফলমাত্র (কর্শের ফলাশ।1) ত্যাগ করিলে তাহাই “ত্যাগ? ; 
পরস্ধ, কোন্‌ কর্মের ফলত্যাগ কর] উচিত, আর কোন্‌ কর্ম একবারেই 
ত্যাজ্য তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, তুমি মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ কর $ 
বনে ও পর্ধতের উপর অসংখ্য অসার ঝোপঝাড় আপনা-আপনি উৎপন্ন 
হয়$- -ধাঁন্যের ফলল কিন্ব। উত্তম বাগান কিন্তু তেমনিভাবে আপনা-আপনি 
তৈয়ারী হয় না) ধিনা বপনেই প্রচুর পরিমাণে তৃণ উৎপন্ন হয়, কিন্তু বিন। 
পরিশ্রমে যেমন ধান্ের চার! উৎপন্র হয় না কিম্বা, শরীর সহজভাবে 
বাড়িতে থাকে, পরস্ধ অলঙ্কার উদ্যোগ ( পরিশ্রম ) করিয়া! গড়াইতে হয়-_- 
নদীর জল আপন! হইতেই পাওয়া যায়, কিন্তু কুপ খনন করিতে হয় 


১ মর্শ (কর্মের ); 
8 দ্বিতীয় চরণের পাঠাস্তর-_-“অসংখ্য ঝোপঝাড় উৎপন্ন হয়” । “অসার বৃক্ষাদি উৎপন্ন হইয়! 
ঝুলিয়া পড়ে” , “অসার ঝোপঝাড় উৎপন্ন হয়”, 


৫৫২ জ্ঞানেশ্বরী 


তেমনি, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম স্বাভাবিক ভাবে অনুষ্ঠিত হয়, পরস্ধ কর্শের 
যদি ফলাকাজ্ষ! না থাকে, তবে সেই কর্শ কামিক (কাম্য) কণ্মই হইবে 
না (স্থতরাঁং বন্ধনকারক হয় না)$ উৎকট কামনার প্রেরণায় অনুষ্ঠিত 
কর্ম-__বথা অশ্বমেধার্দি যাগষজ্ঞের অনুষ্ঠান 9 পুফরিণী বা কুপ খনন, উদ্ভান 
নিশ্দাণ, ব্রাহ্মণকে ভূমি ব! গ্রামদ্বান এবং অন্য অনেক প্রকারের ব্রতাহুষ্ঠান ; 
এইরূপ ইষ্ট (শ্রোত ন্মার্ত যজ্ঞাদি ) কর্ম ও পূর্ত ( জনছিতকর ) কর্মসকল, 
যাহারা কামনামুলক ( সকাম ),--তাহাঁদের অনুষ্ঠান কর্তার পক্ষে বন্ধন- 
কারক হয় এবং তাহাকে কর্মফল ভোগ করায়? হে বনজ, যেমন পরীয়রণ 
গ্রামে আনিলে জন্মমৃত্যুর উৎসব এড়ান যায় নাঃ (১০০) কিছা, ললাটের 
লিখন কোনমতেই থণ্ডান যাঁয় না, শরীরের কৃষ্ণ ব। গৌববর্ণ ধুইয়। বদলান 
যায় না; তেমনি কাম্য কর্ম করিলে তাহার ফলভোগ অবশ্তই করিতে 
হয় (“ফল ভোগের জন্য ধরণ! দিয়া বসে" )-_খণ পরিশোধ না| করিলে 
যেমন তাহা। হইতে পরিভ্রাণ পাওয়া যায় ন13 কিম্বা, হে পাও্হৃত, কামন! 
“না করিয়াও ঘদি অকন্মাৎ কাম্য কর্ম অন্থৃঠিত হয়”_তবে যুদ্ধ না করিলেও 
ভোত৷ বাণে যেমন আঘাত লাগে; গুড় না জানিয়। মুখে দিলে ষেমন মিষ্ট 
লাগে, ভন্ম মনে করিয়া অগ্নি স্পর্শ করিলে যেমন পুড়িয়! যায়; তেমনি, 
কাম্য কর্মের (ফলভোগ করাইবার ) এক শ্বাভাবিক সামর্থ্য আছে,_ 
এইজন্ত মুমুক্ষুদের কৌতুক করিয়াও এই কর্মের আচরণ কর উচিত নহে; 
বেশী কি বলা যায়? হে পার্থ, বিষ যেমন বমন করিয়। ফেলিতে হয়, 
কাম্য কর্মকে তেমনি ভাবে ত্যাগ করা উচিত? এই ত্যাগকে জগতে 
“সংন্তাস” আখ্য। দিয়াছে” সর্বাস্তর্ধামী, সর্বদ্রষ্ট। শ্রীকষ এই কথা বলিলেন ; 
(তিনি বলিলেন ) “যেমন ধন ত্যাগ করিলে ভয় চলিয়া যায়, তেমনি কাম্য 
কর্ম ত্যাগ করিলেই কামনার সমূল নাশ হয়; চন্দ্র বা! হুধ্যগ্রহণের সময়ে ষে 
সব পার্বণ কর্শ করিতে হয়, কিন্বা পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধের তিথিতে 'ষে কর্ণের 
অচ্ুষ্ঠান করিতে হয়$; ত্বথবা, কোনও অতিথি গৃহে আদিলে (তাহার 
আদর সৎকারের জন্য ) যে সব কর্ম করিতে হয়, সেই “সব কর্মকে নৈমিত্তিক 
কর বলিয়। জানিবে ; (১১০ ) বর্ধাকালে যেমন গগন ক্ষুন্ধ হয়, বসস্তে যেমন 


$ চতুর্থ চরণের পাঠান্তর আছে, অর্থ একই; 
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বনশোভার ছ্িগণ বৃদ্ধি হয়,__যৌবনাবস্থায় যেমন দেহের শৃক্গার ( সৌনদধ্য- 
বৃদ্ধি) হয় কিন্বা, যেমন চন্দ্রকাস্তমণি চন্দ্রের কিরণে দ্রবীভূত হয়, হুর্ধোের 
উদয় হইলে যেমন কমল বিকসিত হয়,_এই সব উদাছরণে মূল বস্তরই বিস্তায় 
হয়, পৃথক কিছু উৎপন্ন হয় না? তেমনি, নিত্যকন্ে যখন নৈমিত্তিকের 
নিয়ম আসিয়া লাগে, তখন তাহাকে “নৈমিত্তিক এই বড় নামে অভিহিত 
করা হয়; আর, সায়ংকালে, পরাতে, মধ্যাহ্ছে যে কন্ম প্রতিদিন করণীম্ব,__ 
পরস্ত চক্ষুর দৃষ্টি যেমন “অধিক' (বঝছিরের ) কিছু নহে; কিস্বা, কিছু না 
করিয়াও, পদছয়ে চলিবার সামর্থ্য (গতি) যেমন স্বাভাবিক ভাবেই পাওয়া 
যায়, অথব] দীপবিষ্বেই যেমন দীপ্তি থাকে; বাহিরের ম্গন্ধ না লাগাইয়াই 
চন্দনে যেমন সৌরভ থাকে, তেমনি ষে সব কর্্দ অধিকারেরই বূপ গ্রহণ 
করে ( অর্থাৎ স্বাধিকারেই যাহ। অনুষ্ঠিত হয় ); হে পার্থ, এই সব কর্মকেই 
লোকে নিত্যকর্শ বলে- আমি তোমাকে “নিত্য ও “নৈমিত্তিক" এই ছুই 
প্রকার কর্মেরই লক্ষণগুলি স্পষ্ট করিয়া বলিলাম ; যেহেতু এই নিত্য- 
নৈমিত্তিক কর্মগুলি অবস্তকর্তব্য বলিয়৷ করিতে হয়, কেহ কেহ ইহাদের 
নিক্ষল বলিয়। থাকে পরন্ধ ভোজনে যেমন তৃতপ্তিও হয়, ক্ুধাঁও যায়, 
তেমনি এই সব নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম দ্বারা সর্বপ্রকারে ফলপ্রাঞ্থি হয়; 
খাদসংযুক্ত সোনা জালাইলে তাহার খাদ নষ্ট হয় এবং ভাহার কস বাড়ে, এই 
সব কম্খ হইতেও সেই প্রকার ফলপ্রা্থি হয়-'জানিবে ;) (১২৯ 9 কারণ 
(এই কর্ানুষ্ঠান ছ্বার। ) প্রত্যবায় (দোষ ) দূর হয়, স্বাধিকার অধিকতর 
ভাবে (প্রকাশিত ) প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং তাহ। হইতে সদ্‌গতি হাতেছাতেই 
পাওয়া যায়; নিত্য ও নেমিত্তিক কর্শ হইতে এই প্রকার প্রচুর ফল- 
প্রাপ্তি হইলেও-_মূলা নক্ষতরে জাত সন্তানের স্তায়, তাহ! ত্যাগ কর। উচিতঃ 
(বসস্ত খতুর আগমনে.) সমস্ত লতার শ্রীবৃদ্ধি হয়, আত্রবৃক্ষের নবপল্পব 
ফুটিয়া। বাহির হয়, কিন্তু বসন্ত খতু তাঁহা স্পর্শ না করিয়া সমঘ্ত ত্যাগ করিয়া 
চলিয়। যায় $ তেমনি এই সব নিত্যনৈমিত্তিক কর্শেয মর্যাদা লঙ্ঘন না করিয়া 
তাহাদের অনুষ্ঠানের প্রতি অবহিত হওয়| উচিত, পরস্ত এ কর্দের সমস্য ফল 
বমনের ন্যায় ত্যাগ করিবে ; এই কর্মফলত্যাগকে জ্ঞানী পুরুষগণ 'ত্যাগ' 
বলিয়া! থাকেন ; এই ভাবে 'ত্যাগ' ও “নংন্তাসের' স্বরূপ তোমাকে শুনাইলাম 
এই প্রকার সংন্তাস হইলে কামা কশ্ম বন্ধনকারক হইতে পারে না; নিষিদ্ধ 


৫৫৪ জানেশ্বরী 


কর্ম তো! নিষেধের জন্ত স্বভাবতঃই ত্যাজ্য ) আর, সম্যক কাটিয়া ফেলিলে 
যেমন অন্ত অঙ্গ নির্জীব হইয়া পড়িয়া যায় তেমনি কর্মফলত্যাগের দ্বার 
মিত্যনৈথিত্বিক কণ্মও আপন] হইতে নষ্ট হইয়া যায়; ধান্ত পাকিলে যেমন 
শন্তের পত্রা্দি শুকাইয়া ফসল হত্তগত হয়, তেমনি কর্মফল নষ্ট হইলে আত্ম- 
জান আপনা-আপনিই আসিয়া পৌছায়; এই যুক্কিতে ( কর্্মফলের ) 'ত্যাগ' 
ও (কাম্য কর্শের)) 'সংন্তান” এই ছুইটি ধাহাঁর! অনুষ্ঠান করেন, তাহারা- 
আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির অধিকার ( যোগ্যত। ১ অর্জন করেন। 


ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রানুন্মনীধিণঃ। 
যজ্ঞদানতপঃকন্্ন ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩ 


পরস্ত যাহার! এই রীতি ত্যাগ করিয়া আন্দাজে বা অঙ্থুমান দ্বার] ত্যাগের 
আচরণ করে, তাঁহাদের ত্যাগ হয় না, বরং তাহার! অধিকাধিক কর্মের জালে 
জড়াইয়া পড়ে ; (১৩০ ) রোগ নির্ণয় না করিয়া উষধ গ্রীন করিলে, তাহা 
* পরিণামে বিষতুল্য হইতে পারে--কিন্বা অন্পগ্রহণ না করিলে কি ক্ষুধায় মৃত্যু 
হইতে পারে না? এইজন্য যাহা তাজ্য নহে, তাহা কখনও ত্যাগ কর! উচিত 
নহে, আর যাহ! ত্যাজ্য, তাহার প্রতি লোভ কর! কর্তব্য নহে; ত্যাগের 
যুক্তি ত্যাগ করিয়া, সর্বত্যাগ করিলেও তাহা বোঁবা৷ স্বরূপ হয়__বীতরাগ 
( বৈরাগ্যশীল ) ব্যক্তিগণ নিষিদ্ধ কর্মের সহিত সর্বদা যুদ্ধ করেন ( কখনই 
নিষিদ্ধ কর্মের আচরণ করেন না) কেহ কেহ ফলাকাজ্ষ। ত্যাগ করিতে 
পারে না--তাহার]। সমস্ত কর্মকেই বন্ধক বলে-_-যেমন কোনও ব্যক্তি নিজে 
উলঙ্গ হুইয়। জগতের সবাইকে ঝগড়ীটে বলে ? কিন্বা, হে ধনপ্রয়, যেমন জিহ্বা 
লম্পট রোগী (যাহার জিহ্বার কখনও তৃপ্তি হয় না) সর্বপ্রকার অন্নের 
দোষ ধরে, অথব। যেমন কুষ্ঠরোগী (অঙ্গের উপর উপবিষ্ট) মক্ষিকার উপর 
ক্রুদ্ধ হয়) তেমনি, ফলকামী ছূর্বলচেত মনুষ্য বলে “কর্খই দৌষযুক্ত' এবং 
সর্ব কর্মই ত্যাজ্য এই সিদ্ধাস্ত গ্র্মর করে; কেহ কেহ বলে “যাগযজ্ঞাছি, 
কর্ণ করাই আবশ্বক, কারণ ইহ। ভিন্্র শোধক আর কিছুই নাই (চিত্বগুদ্ধির 
ছিতীয় সাধন নাই )$ যদ্দি চিত্রশুদ্ধির পথে জগতে বিজয়লাভ করিতে হয়, তবে 
কন্মীচরণে আলম্য করা উচিত নছে; লোৌন। শোধন করিতে হইলে যেমন 
 অগ্মির তাঁপ সহ করিতে হয়, কিন্বা দর্পণকে শ্বচ্ছ করিতে হইলে ঘেমন অধিক 
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পরিমাণে ধূল! দ্বারা ঘষিতে হয় ) অথবা, বস্ত্র নির্মল করিধার ইচ্ছা হইলে, ফেমন 
ধোবীখানার ভাটার মলিনতা সহ করিতে হয় $ ( ১৪ ) তেমনি, ক্লেশকারক 
বলিয়া! কর্খকে অবছেল! করা! উচিত নছে,_কিন্বা, বন্ধন বিনা কি উত্তম 
(স্থশ্বাছ ) অন্ন লাভ হয়? এই সব কথা বলিয়৷ কেহ কেহ কর্মাযু্ঠানের 
দিকেই বুদ্ধি দেয় ( কর্ম করাই উচিত এই সিদ্ধান্ত কবে )__-এইভাবে “ত্যাগ, 
বিসংবাদের (বাদাগবাদের ) বিষয় হইয়াছে; পরস্ত এখন বিসংবাদ দূর 
করিয়া “ত্যাগ” সম্বন্ধে যাহাতে এক 'নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, 
তেমনি ভাবে আমি তোমাকে স্পষ্ট কবিয়। বলিতেছি, তুমি অবধান কর। 


নিশ্চয়ং শবণু মে তত্র ত্বাগে ভরতসত্তম । 
ত্যাগে হি পুরুষব্যাত্ত ব্রিবিধঃ সংপ্রকীত্তিতঃ ॥ ৪ 


হে পাগুব, ত্যাগ তিন প্রকারের জানিবে; এই ভ্রিবিধ ত্যাগের 
লক্ষণগ্ডলি আমি পৃথকভাবে পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি; যদিও বলিয়াছি 
ষে ত্যাগ তিন প্রকারের, তাহার সার তাৎ্পর্ধয এইরূপ জানিবে; আমে 
সর্বজ, আমার বুদ্ধি যাহা সঠিক বলিয়া নিশ্চিতভাবে মানে প্রথমে তাছাই+ 
বিচার কর। 


যজ্ঞদানতপ:কন্ম ন ত্যাজ্যং কাধ্যমেব তৎ। 
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্‌ ॥ ৫ 


আপনার মুক্তির জন্য যে মুমুক্ষু সর্ব] জাগ্রত, তাহীকে সর্বতোভাবে 
এই একটি কার্য করিতে হয় ; পথিক যেমন পথ চলা বন্ধ করে না, তেমনি 
যজ্ঞ, দান, তপাদি' আবশ্তকীয় কর্ম কখনও ত্যাগ কর! উচিত মছে; 
হারাণ বস্ত পাইতে হুইলে যেমন যতক্ষণ তাহা ন! পাওয়া যায় ততক্ষণ 
খু'জিতে হয়,_কিন্বা, তৃপ্ত না হওয়।"পধ্যস্ত যেমন অন্নের থাল! দূরে লর়ান 
যায় না) তীরে পৌছিবার পূর্বে ঘেমন নৌক" ত্যাগ করা যায়. না, ফল 
লাগিবার পূর্বে যেমন কদলীবৃক্ষ কাটিয়া! ফেলা উচিত নহে, কিনা, রক্ষিত 
বন্ দৃষ্ট হইবার পূর্বে যেমন দীপ নির্বাণ করা যায় না? (১৫৯) তেমনি, 


সেই তত্বই ; ন্‌ ত্যাগ করা; 
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আত্মজ্ঞানবিষয়ে একেবারে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত যাগাদি কর্ম সম্বন্ধে 
উদাসীন হওয়া উচিত নহে; স্বাধিকারাহুসারে প্রত্যেকেরই যজ, দান, 
তপারদি কর্ম বরং অধিকতর উৎসাহের সহিত আচরণ করা! উচিত; 
যত শীন্র চলিবে, তত শীত্র উদদিষ্স্থানে গিয়! বিশ্রাম করিতে পারিবে, তেমনি, 
অধিক পরিমাণে কর্মের আচরণ করিলে, টৈধর্ময লাভ করা যায়; 
অধিকতর আগ্রছে ষধ সেবন করিলে ব্যাধি হইতে শীন্্ মুক্ত ছওয়। যায়; 
তেমনি, নির্দিষ্ট কণ্মগুলি ঘথাবিধি তৎপরতার সহিত অস্থুষ্ঠান করিলে রজে! 
ও তমোগুণ সমূলে নাশ হয়; সোনায় বারম্বার১ (ক্ষারেয় ) পুট দিলে শীগ্র 
শীত্র খাদ জলিয়। নষ্ট হইয়া যায়, এবং সোনা নির্দোষ ( ঃ ) হয় 3 তেমনি, 
নিষ্ঠার সহিত কর্মের অনুষ্ঠান করিলে, তাহ? রজঃ ও তমকে সম্পূর্ণভাবে 
দূর করিয়। দেয়, এবং শুদ্ধ সত্বের মন্দিরের দর্শনপ্রাপ্তি করায়; এইজন্য, ছে 
ধনণরয়, সত্বশ্ুদ্ধিগ্রাপ্তির জন্য সৎকর্ম তীর্থের যোগ্যতা৷ অর্জন করিয়াছে) 
মকুপ্রদেশে উষ্ণবামুর ঝলক1২ যেন তৃষ্কার্ড পথিককে অম্বত পান 
। করাইল, কিন্বা অদ্ধের নেত্রে ঘেন স্থধ্যের তেজ আনিয়া গেল, নিমজ্জমান 
ব্যক্তিকে যেন নদীই বাচাইবার জন্য দৌড়াইয়া৷ আমিল, পড়িবার মুখে স্বয়ং 
ধরিত্রীই করণার্্র হইয়া ধরিয়া ফেলিলেন,__মৃত্যুর মম্মুখীন ব্যক্তিকে যেন 
মৃত্যুই আমু প্রদান (বৃদ্ধি) করিল) (১৬০) হে পাণুহৃত, তেমনি কর্ম্ই 
মুমুক্ষু পুরুষকে কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত করে- রসায়ন সেবন করিয়। যেমন 
সৃত্যুপথ-যাত্রী বিষ হইতে রক্ষা পায়) তেমনি, হে ধনঞয়, কর্মান্ষ্ঠীনের 
এক বৈশিষ্ট্য (কৌশল ) এই যে বন্ধক হুইয়াও ইহ! মুক্তি প্রদান করিবার 
মুখ্য সাধন হয়। 


এতাম্পি তু কম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত। ফলানি চ। 
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্‌ ॥ ৬ 


' ১ একের পর এক । 

$ তৃতীয় চরণের পাঠান্তর আছে-_অর্থ একহ ; 

+ এই স্থলে পাঠাস্তরে অন্ত একটি ওবী আছে-_“তীর্থের জলে বাহ মলিনত ধৌত হুর, 
কর্মে অনুষ্ঠানে অন্তর উদ্বল (নির্মল ) হুয়, এইভাবে সৎকর্ম চিত্তশুদ্ধির জন্য তীর্ঘনরূপ হয়? 
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এখন, ছে কিরীটি, কর্মের দ্বারা কি করিয়। কর্মের নাশ হয় (“কর্ম কি 
কি করিয়া কর্মের উপর কষ্ট হয়”), সেই কৌশলের কথ! তোমাকে স্পষ্ট 
করিয্না বলিবঃ (পঞ্চ) মহাধজ্ঞাদি প্রমূখ কর্ম নিখৃ'তভাবে অনুষ্ঠিত 
হইলেও কণ্মকর্তার মনে কর্তৃত্বের অভিমান উৎপন্ন হইতে দেওয়া উচিত 
নহে? ( অপরের ) পয়সা খরচ করিয়া তীর্ঘযাত্রা করিলে কোনও লোকের 
মনে "আমি তীর্থযাত্র। করিতেছি” বলিয়। আত্মন্নাঘাজনিত সন্তোষ হয় না; 
কিম্বা কোনও সমর্থ ব্যক্তির আজ্ঞায় বদি কেহ একটি রাজাকে ধরিয়া! ফেলে, 
তবে “আমিই রাজাকে জয় করিয়াছি” এমন গর্বব যেমন তাহার মনে উদয় 
হয় না অপরের কোমর ধরিয়া! নদী পাঁর হইলে কাহারও মনে সীতারুর 
অহঙ্কার হয় ন। ;--( যজমানের নির্দেশে দান করিয়া ) পুরোহিতের যনে এই 
অভিমান হয় ন। যে "আমিই দাতা; তেমনি কর্তৃত্বের অহঙ্কার ন| বাখিয়া 
কৃত্য কর্মগুলি যথাসময়ে যথাবিধি সম্পূর্ণ করিবে ; আর, হে পাও, অন্থুষ্ঠিত 
কর্মের যে ফলগ্রাপ্তি হইতে পারে, সে বিষয়ে মনে কোনও ইচ্ছা বা আশ 
উৎপন্ন হইতে দেওয়া উচিত নহে ১ হে ধনগ্জয়, প্রথম হইতেই ফলের আশ! 
ত্যাগ করিয়া ( নিফামভাবে ), কর্ম আরস্ত করিবে-_যেমন ধাত্রী পরের 
সস্ভতানকে (নিধিকারভাবে ) দেখে $ (১৭০ )'ফলের আশ! করিয়া যেমন কেহ 
পিপুল বৃক্ষে জল সেচন করে না, তেমনি ফলাশ। ত্যাগ করিয়া কম্ম করিবে ; 
রাঁধাল ঘেমন ছুধের আঁশ! ত্যাগ করিয়া! গ্রামের সমস্ত ধেস্ুগুলি একত্র করিয়। 
চরাইতে লইয়] যায়, কিং বন্না, কর্মফল সম্বন্ধেও তেমনি করিবে; এই 
যুক্তি অন্গসারে কর্ম করিলে আপনা হইতেই আত্মন্বরূপ প্রাপ্তি হয়; অতএব 
ফলের আকাজ্ষা। ও দেহাঁভিমান ( কর্তৃত্বের অভিমাঁন ) ত্যাগ করিয়া কর্মের 
আচরণ করিবে--ইহাই আমার সর্তোত্বম আদেশ? যাহারা জীববদ্ধনকে 
( জন্মম্বত্যুর বন্ধনকে ) দ্বণ। করে এবং আপনার মুক্তিকামী, তাহাদের পুমঃ 
পুনঃ আমি এই কথাই বলি যেন আমার আদেশ উল্লজ্ঘন না করে। 


নিয়তন্ত'তু সং্যাসঃ কৃর্মশো নোপপদ্তে। 
মোহাত্তম্ত পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীত্তিতঃ ॥৭ 


অন্ধকারের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া ঘেমন কেহ নিজের চক্কর মধ্যে নখ ঢুকাইয়া 
দেয়, তেমনি কর্খদ্বেষে (বন্ধক কর্মের উপর রাগ করিয়া) যে সমত্য কর্ণই 


৫৫৮ জানেশবরী 


ত্যাগ করে) তাহার কর্খত্যাগকে আমি “তাঁমস” ত্যাগ বলি-_মাখাব্যথায় 
যেমন কেহ নিজেন্স মাথাই কাটিয়। ফেলে ( ইহাও তেমনি )) রাস্ত1 খারাপ 
€দুত্তর) হইলে কোঁন রকমে প1 চালাইয়া পার হইতে হয়--পথের দোষের 
জন্ত কি নিজের প1 কাটিয়া ফেলিতে হইবে? স্ষুধিত ব্যক্তির সম্মুখে ঘদদি খুব 
গরম অন্ন দেওয়া হয়, এবং সে বুদ্ধিমানের ্তায় ব্যবহার ন। করে, তবে কি 
তাহাকে উপবাস করিতে হয় না? তেমনি, কর্মের বন্ধকত্ব দোষ কর্খের 
যৌক্তিক আচরণের দ্বারাই নষ্ট কর! যায়__ভ্রমে মোহগ্রম্ত হুইয়। ভামস 
ব্যক্তিগণ ইহ বুঝিতে পাঁরে না? (১৮*) কারণ, ক্বাভাঁবিক ভাবে তাহাদের 
ত্যাগে যে কর্ম আলিয়। পড়ে, তাহারা তাহাও ত্যাগ করে, পরস্ত তুমি যেন 
কখনও এক্সপ তামস ত্যাগকে স্পর্শও করিও না। ন্‌ 


ছঃখমিত্যেব যৎ কর্ন কায়ক্রেশভয়াং ত্যজেখ। 
স কৃত্বা' রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮ 


অথবা, নিজের অধিকার সম্বন্ধে অবহিত হইয়! কোন্‌ কন্ম তাহার পক্ষে 
বিছিত কর তাহ! বুঝিতে পারে, পরস্ত কর্মের কঠোরতা তাহাকে এ কর্শে 
বিমুখ করে) কর্মের প্রারভ্ভে কিছুক্ষণের জন্য এ কর্ম কঠিন মনে হয়-_যেমন 
নিজের ভোজ্য অল্নের পাত্র লইয়া! যাইবার সময় ভারী বোধ হয়; নিম যেমন 
জিহ্যায় তিক্ত লাগে, হরীতকীর স্বাদ প্রথমে কষাঁয় হয়, তেমনি কর্মের 
আরভ্ত১ 'কঠিন' হয়; গাভীর যেমন ভয়ঙ্কর (ছুরস্ত ) শিং থাকে, সেবস্তী 
ফুলের অঙ্গ যেমন কণ্টকাঁকীর্ণ, শ্বয়ং পাঁক করিতে গেলে যেমন ভোজনহুখ 
মহার্ধ্য হয়ঃ তেমনি অনেক সময় আরম্ভকালে কর্ম অতি কঠোর মনে হয় 
এবং এইজন্য এ কর্মের অনুষ্ঠানে শ্রম হয়, মানি ঃ কিন্তু বিহিত কর্ণ মনে করিয়া 
সে কর্ম আর্ভ করে, পরে কষ্টকর বলিয়া জলস্ত অগ্নিপিণ্ের ন্যায় এঁ কর্ম 
পরিত্যাগ করে; বলে-_-“অনেক ভাগে] দেহরূপ (অমূল্য) বস্ত পাইয়াছি, 
এখন পাপীর ন্যায় কন্মাচরণ করিয়া তাহাকে কেন ক্রেশ প্রদান করিব? 
“কর্ম করিয়া ষে ফলগ্রাপ্থি হইতে পারে তাহার জন্য অপেক্ষা! না করিয়া বরং 
আজ ঘে ভোগ (এশা) হাতের মধ্যে আসিয়াছে তাহাই কেন উপভোগ 





১ অগ্রভাগ ; 
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করিব না? হে বীরেশ, এইরূপ শারীরিক ক্েশের ভয়ে যে কর্মভ্যাগ করা 
হয়_গুনিয়। রাখ--তাহাকে 'রাজপ' ত্যাগ বলে; (১৯০) বাস্তবিক পক্ষে, 
ইহাতেও কম্মত্যাগ হয়, পরস্ত তাহাঘ্ারা ত্যাগের ফলপ্রাণ্তি হয় না-যেমন 
ঘে বত উথলিয়া অগ্নিতে পড়ে তাহাঘ্বারা হোম হয় না; কিন্বা, ঘে জলে 
ডুবিয়। মবে, তাহার অর্ধোদকী মৃত্যু ( জলসমাধি ) হইয়াছে বল! যায় না, 
তাহার অপঘাত মৃত্যুই হয়; তেমনি, যে দেছের গ্রীতির জন্য কর্মত্যাগ করে 
(“কর্মের উপর জল ঢালিয়া তিলাগুলি দেয়” ) সে সত্যই ত্যাগের ফল লাত 
করে নাঃ বেশী কি বলিব, স্থ্যোীয় যেমন নক্ষত্রগুলিকে গিলিয়। খায়; 
তেমনি, হে ধনগ্রয়, আত্মজ্ঞানের উদয় হইলে-_ষে কর্মত্যাগ হইতে অজ্ঞানসহ 
ক্রিয়ার লোপ হয়, তাহা হইতে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়; হে অঞ্জন, অজ্ঞানবশতঃ 
কর্মত্যাগ করিলে সেই মোক্ষপ্রাপ্তি হয় না_স্থৃতরাং এই প্রকার রাজস ত্যাগ 
দার সঠিক কন্মত্যাগ হয় না জানিবে; 


কার্য্যমিত্যেব যত কণ্ম নিয়তং ক্রিয়তেইজ্জুন। 
সঙ্গং ত্যত্তা ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্বিকো মত: ॥ ৯ 


কোন্‌ প্রকারের ত্যাগ দ্বারা মোক্ষফল' নিজের ঘরে আলিয়! প্রবেশ করে 
তাহাই প্রসঙ্ক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ কর; স্বাধিকার অন্ুসাবে যে বর্শা 
্বাভাবিকভাবে নিজের ভাগে আসমিয়। যায়, তাহ। স্থন্দরভাবে এবং উত্তমরূপে 
আচরণ করে ১ পরস্ত, “আমিই এই কন্ম করিতেছি? এই প্রকাঁর ভাবম। মনেও 
'আাসিতে দেয় না, এমনিভাবে ফলের আশার উপর জল ঢালিয়। দেয় (ফলাকাজ্! 
সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করে ); হে অঞ্জুন, দেখ, মাতাকে অবজ্ঞা! করা ও 
হাহার প্রতি কামভাব পোষণ করা--এ ছুটিই অধঃপাতের (নরকপ্রাঞ্থির ) 
কারণ হয়; (২০০) এইজন্য এই ছুটিই বর্ন করিয়। মাতার মেব। কর। উচিত, 
_-গাভীর মুখ অপবিত্র বৃলিয়। কি সমগ্র গাঁভীটিকেই ত্যাগ করিতে হয়? যে 
ফল অত্যন্ত প্রিয় তাহার 'ছাল এবং আঠী অনার বলিয়া কি কেহ ফলটিকেই 
ফেলিয়া দেয়? তেমনি কর্তৃত্বের “মদ” (অভিমান) ও কন্মফলের আকাঙ্ষা 
(লোভ ) এই ছুইটিই কর্দের বন্ধনকারক হয়) পিত। যেমন নিজের কন্তাকে 
স্পর্শ করে ন1, তেমনি এই ছুটি বিষয়ে যদি সাবধান হওয়া যায়, তবে বিহিত 
ক্রিয়া মন্ু্তের দুঃখের কারণ হয় না) এই ত্যাগন্ষপ মহান তরুবর মোক্ষরূপ 


৫৬৪ | জ্ানেশ্বরী 


ফল প্রসব করে, এবং জগতে ইহাই “সাত্বিক' ত্যাগ বলিয়া! প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছে; বীজ জালাইয়! ফেলিলে বৃক্ষ যেমন নির্ব্বংশ হয়, তেমনি ফলত্যাগ 
করিয়া! যে কর্শত্যাগ করিয়াছে; 


ন ছেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে | 
ত্যাগী সত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০ 


পরশমণির স্পশমাভ্রেই যেমন লোহার ঘ্বণিত কালিমা (কাল রং) নষ্ট 
হয়, তেমনি তাহার রজঃ ও তমোগুণ এঁ ছুটিই নষ্ট হইয়] যায়; আর শুদ্ধ সব- 
গুণের প্রভাবে আত্মবোধের দৃষ্টি খুলিয়৷ যায়-_তখন সান্ধ্যাকাঁলে যেমন ম্বগ- 
জল অদৃশ্ঠ হয়; তেমনি বুদ্ধি আদির সম্মুখে এই অসৎ (অশান্ত ) বিশ্বাভাস 
আকাশের স্তায় অদৃশ্য হয়? সেইজন্য পূর্বজন্মাঞঙ্জিত ভাল!ব। মন্দ যে কর্মই 
প্রাপ্ত হউক না৷ কেন, _তাহা, আঁকাঁশের মেঘ যেমন মিলাইয়া যায়) (২১) 
তেমনি, হে কিরীটি, তাহার দৃষ্টি ঘার! লমস্ত কন্মই দৃষ্টির স্ায় (নির্মল )হইয়। 
যাঁয়;* এইজন্য তাহাতে হুখছুঃখ উঠিতে পারে ন1; শুভকণ্ম জানিয়া তাহার 
হর্য হয় না, অশ্তভকন্মের প্রতি তাহার দ্বেয় হয় না; ইহার্দের (শুভ ও 
অস্ডভকর্ের ) বিষয়ে তাহার মনে কোথাও শঙ্কাই হয় না-_ঘেমন জাগ্রত 
হইলে হ্বপ্রে দৃষ্ট বিষয়ের জন্য কোনও স্থথছুঃখ হয় না; সুতরাং হে পাওুহৃত, 
যাহাতে “কর্ম” ও “কর্তা'রূপ দ্বৈতভাবের বার্তা থাকে না, সেই ত্যাগকেই 
সাত্বিক ত্যাগ বলে। 


ন হি দেহভূত! শক্যং ত্যক্ত,ং কর্মাণ্যশেষতৃঃ ৷ 
যন্ত্র কন্মকলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১ * 


হে পার্থ, এই প্রকার কর্মত্যাগ করিলেই বাস্তবিক ত্যাগ কর৷ হয়, 
অন্ক প্রকারের ত্যাগ অধিকতর বন্ধনকীরক হয়; আর, হে সব্যসাচি, 
যাহার! দেহধাঁরণ করিয়া, কর্মকে অবজ্ঞা করে, তাহারা প্রক্কতই মূর্খ ঘট 
মৃত্তিকাকে কি করিক়। দ্বপা করিত্বে? বস্ত্র তন্তকে কেমন করিয়া ত্যাগ 
করিবে? যাহার অলেই বহিত্ব ( অগ্রিত্ব ), সেট অগ্নি কি তাহার উষ্ণতায় কষ্ট 


ঘিতীয়চরণের পাঠান্তর-_-ৃষ্টিারা কর্ম নির্দোষ হইয়া যায়”; 
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পায়? দীপ কি নিজের প্রভাকে ঘেষ করে? হিং আপনার দূর্গদ্ধে সবাসিত 
হইলেও সুগন্ধ কোথা হইতে আনিবে? জ্বত্ব ত্যাগ করিয়া জল কোথায় 
দাঁড়াইবে 1 তেমনি, যতদিন শরীরের আভাল (আকার ) থাকে ("শরীরের 
মধ্যে আনন্দে বাস করে”) ততদিন পর্যন্ত কর্ধত্যাগরূপ পাগলামির কি 
অর্থ? (২২৯) নিজের কপালে লাগান তিলক অবলীলাক্রমে মুছিয়৷ ফেলা 
ধায়, কিন্ত কপাল (মন্দ ভাগ্য ) কি করিয়। ঘষিয়! উঠান যায় 7 তেমনি ঘে 
বিছিত কর্ণ স্বয়ং আরম্ভ কর! যায়,ভাহ। ত্যাগ করিতে হইলে ত্যাগ কর! 
যায়, পরস্ত দেহের যে ম্বাভাবিক কর্ম তাহা কেমন করিয়া ত্যাগ করিবে? 
কারণ শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ ক্রিয়াগুলি নিত্রিত অবস্থাতেও চলিতে থাকে, নিজে 
কিছু না করিলেও সেই ক্রিয়াগুলি হয়; শরীরকে নিমিত করিয়াই এই সব 
কর্ম দেহে লাগিয়া থাকে,--জীবিত কি মৃত কেহই এই রীতি হইতে মুক্তি 
পায় না) এই কর্ম হইতে মুক্তি পাইবার একটি মাত্র উপায় আছে-_তাহা 
এই যে কম্ম করিবার সময় ফলাশার বশীভূত হইবে না; কর্মফল ঈশ্বরকে 
অর্পণ করিলে তাহার প্রসাদে জান উদ্দীপ্ত হয়--তখন রজ্ছুর জান হইলে 
যেমন সর্পাভাম (সর্পরূপ ভ্রাস্তি) নষ্ট হয়ঃ তেমনি, আত্মবৌধ অবিষ্যাঁর 
মহিত সমন্ত কর্ম নাঁশ করে, হে পার্থ, এইভাবে ত্যাগ করিলেই প্রক্কত ত্যাগ 
হয়) সুতরাং, জগতে যাহার এইভাবে কর্মত্যাগ করে তাহারাই মহাত্যাগী, 
নতুবা, রোগী মৃচ্ছ। গেলে যেমন লোকে মনে করে সে বিশ্রাম করিতেছে; 
তেমনি, একটি কর্ণ শ্রাস্ত হইয়া! অন্য একটি কর্শে বিশ্রীম হইবে মনে করিয়া 
তাহা গ্রহণ করে--যেমন কেহ দণ্ডাঘাত: হইতে বাচিবার জন্য মুষ্ট্যাঘাত সহ 
করে; পরস্ধ যথেষ্ট হইয়াছে ; আমি পুনবাঁয় বজিতেছি, এই ত্রিভুবনে তিনিই 
প্রকৃত ভাগী ধিনি কৃর্মফল ত্যাগ করিয়া কণ্মকে নিক্ষল করেন। 


অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং চ ত্রিবিধং কর্ণণঃ ফলম্‌। 
ভবত্যত্যাগিনায্‌ প্রেত্য ন তু সংশ্াসিনাং কচিৎ॥ ১২ 
বন্ততঃ, হে ধনগ্রয়, কর্মফল ত্রিবিধ, যে কর্মফলের আশ ত্যাগ করে না$ 
ভাছাকে বর্খের ফল ভোগ করিতে হয়? জন্মদাতা পিতা আপনার কন্তাকে 


১ খ্গসাঘাত; 
& চতুর্থ চরণের পাঠাত্তর আছে--“যে কর্মফল ত্যাগ করে না"? 
৩ 





৫২ জ্ানেশবরী 


“আমার লক্প বলিয়। সম্তা্ধান করিক়। নিজের দায়িত্ব হইতে মুক্ত হয়, কিন্ত 
জাযাঁতা তাহাকে গ্রহণ করিয়। ফাপিয়া যায়? যাহার ক্ষেতে বিষাক্ত বনম্পতি 
জন্মায় মে তাহ! বিক্রয় করিয়া! জীবনধারণের উপায় হারায়১, পরজ্ত ঘষে ব্যাপার 
করিয়। তাহা! কিনিয়। লয়, সে এ বিষ সেবন করিয়। মৃত্যুমুখে পতিত হয় 
তেমনি যে কর্তা সাজিয়া কর্ম করে, কিনব! ঘে ফলাশ। ত্যাগ করিয়া ( কর্ণ 
করিয়াও ) অকর্ত। হয় ইহার! উভয়েই কর্ম না করিয়া পারে ন]? রাস্তার বৃক্ষে 
ফল পাঁকিলে যাহার ইচ্ছা হয় সেই লইতে পারে, তেমনি সাধারণ কর্মেও ঘষে 
ফলের আশা! করে সেই ফল প্রাপ্ত হয়ঃ পরস্ত যে কশ্ম করিয়। তাহার ফল 
গ্রহণ করে না, সে এই সংসারের আবর্তে প্রবেশ করে না _কারণ এই সার! 
ভ্রিবিধ জগৎ কর্নেরই ফল) দেব, মুম্য ও স্থাবর,” _ইহীদের লইয়াই এই 
জগতের বিস্তার; আর কর্মের ফলও তিন প্রকারের ) তীঁহার মধ্যে একটি 
অনিষ্ট, একটি কেবল “ইষ্ট', আর একটি “ইষ্টানি্_এইভাবে ত্রিবিধ ; পৰবস্, 
অণ্ডত বুদ্ধি ঘখন অঙ্গে অবিধি+ মাখিয়। (বিধি লঙ্ঘন করিয়া) নিষিদ্ধ 
কু-ব্যাপারে (ছুক্র্মে, ছুরাচারে ) প্রবৃত্ত হয়; তখন, জীব কৃমি, কীট, লোষ্ 
' (মৃত্তিকা, প্রস্তর) আদি নিকৃষ্ট দেহপ্রাপ্ত হয়”_ইহাই অনিষ্ট কর্মফল 
(২৪*) কিন্বা, যাহার! শ্বধর্দে মতি বাখিয়া, নিজের অধিকারের প্রতি দৃষ্টি 
রাখিয়া, বোশান্তের নিয়মাহুসারে পুণ্যকর্মের আচরণ করে) হে সব্যসাচি, 
তাহারা ইন্জাদি দেবতার দেহ প্রাপ্ত হয়,_ইহাই “ইষ্ট” কর্মফল বলিয়া প্রপিদ্ি 
লাভ করিয়াছে ; আর, অল্প ও মধুর রসের সংমিশ্রণে এ ছুটির ম্বাদ হইতে 
ভিন্ন এবং উৎরুষ্টতর স্বাদের একটি মধুর রস উৎপন্ন হয় ; যোগসাধনায় রেচক 
হইতেই কুস্তক হয়, তেমনি “সত্য” ও “অসভ্য” সমরস হইলে ( মিলিয়৷ এক 
হইলে ) অসত্যকেও জয় করে* ( অসত্য হইতে ভিন্ন একটি পদার্থ হয়); 
এই প্রকারে, সমভাগে শুভাশুভ মিলিয়। যে কর্টের অনুষ্ঠান হয়, তাহা হইতেই 
মঙথ্তত্ব লাভ হয়, ইহাই মিশ্র ফল; এইভাবে এই জগতে ত্রিবিধ কর্মফল 
ছড়াইয়। আছে__বাহার। কর্মফলের আশ। ত্যাগ করিতে পারে না তাহাদের 
ইহা ভোগ করিতেই হয় )জিহ্বায় সহ হয় না এমন তীব্র স্বাদবিশিষ্ট খান 


১ বিজ্রয়লন্ধ ধনে নুথে জীবন ধাঁপন করে ২ বিধি, নিরবধি; অবধি । 
৩ রসাল ফল; ৪ একটি তৃতীয় পদার্থ উৎপন্ন হয়; সত্যাসতাকে জয় করে « ফল 


অষ্াদশ অধ্যায় €৬৩ 


গ্রহণ করিবার সময় ভালই লাগে,_-পরিণামে কদাচিৎ মৃত্যু হইতে পারে; 
অরণ্যে প্রবেশ ন। কর। পধ্যন্ত ভত্রবেশী ঠগেব মৈত্রী ভাল লাগে, বেস্টার অঙ্গ 
ল্পর্শ ন| হওয়। পর্যন্ত তাহাকে হ্বন্দর মনে হয়) তেমনি, কর্ম করিবার সময় 
শরীরে মহত্বের ( কর্তৃত্বের ) আভাস হয়, পরে মৃত্যুর সময় এই সব কর্ন 
ফল একসজে পাওয়া যায়? কিন্ব। সমর্থ লোকের কাছে খণ গ্রহণ করিবার 
পর যদি সে চুক্তিমত নির্দিষ্ট মময়ে আসিয়া ফেরত চায় তখন যেমন তাহাকে 
ফেরান যায় না, তেমনি প্রাণিমাত্রকেই কর্মফল ভোগ করিতে হয়) (২৫*) 
শন্তের গুচ্ছ হইতে দান! ভূমিতে পড়িয়৷ ষেমন শশ্তের চার। উৎপন্ন করে, এবং 
সেই শম্ত হইতে পুনরায় দান। পড়িলে যেমন পুনরায় চার! উৎপন্ন হয়) 
তেমনি জীব যখন নিজকর্ধের ফল ভোগ করে তখনই অন্য অনেক কম্মফল 
উৎপন্ন করিতে থাকে- যেমন পথচারী মন্থ্য পায়ে পায়ে চলিয়া পথ অতিক্রম 
করে; পারাপারের ভেল। যে তীরে গিম়। পৌছায় সেইটাই “এপারঃ হয়, 
তেমনি কর্মফলভোগের আকর্ষণের অন্ত নাই; সাধাসাঁধনের ক্রমান্থসারে 
ফলভোগ ক্রমশ:ই প্রসার লাভ করে__এইভাবে অত্যাগী পুরুষগণ সংসারের 
বন্ধনে জড়িত হয়; নতুবা, জু'ই'ফুল ফুটিতে না ফুটিতেই শুকাইয়1 যায়, 
তেমনি যাহার! কম্মকে নিমিতৃমাত্র করিয়। কর্তৃত্বের অভিমান ত্যাগ করে) 
বীজের জন্য রাখা শশ্য খাইয়া ফেলিলে যেমন কৃষিকম্ম বন্ধ হইয়া যায়, _ 
তেমনি যাহারা কর্মফল ত্যাগ করিয়া কর্মের অবসান করে; .সত্বগুদ্ধির 
সহায়তায়, এবং গুরুকুপারূপ অমৃততুষারে পূর্ণ আত্মবোধের দ্বারা তাহাদের 
দ্বৈতভাবের দৈম্য দূর হয় তখন, যে ত্রিবিধ ফল জগদাভাসরূপে স্মুরিত হয় 
তাহার নাশ হয়, এ অবস্থায় ভোক্তা ও ভোগ্য আপনা হইতেই লয়প্রাপ্ধ 
হয় ॥ হে বীরেশ,*যাহাদের এইরূপ জানপ্রধান সংন্তাস হয়, তাহারা 
ফলভোগন্ধপ দুঃখ হইতে মুক্ত হয়; আব, এই সংন্তাসের নিমিত্ত যাহাদের 
দৃষ্টি প্রসারিত হইয়া আই্বরূপে পৌছে, তাহারা. কর্দকে এইভাবে দেখে 
(২৬ ) ভিত ( দেওয়াল) পড়িয়। গেলে ( তাহাতে অঙ্কিত ) চিত্র" ভাঙগিয়া 
টুকরা টুকর! হয় ০ রাত্রি পোহাইলে কি আধার থাকে? ক্ধপ (আকুতি) 
ন। থাকিলে কিসের ছায়। পড়িবে? দর্পণ না৷ থাকিলে মুখের প্রতিবিস্ব 


১ অবগ্ঠই মৃত্যু হয়; ২-৩ কেবল মাটিতে পরিণত হনব 


৫৬৪ জ্ঞানেশ্বরী 


কোথায় পড়িবে? নিত্র। টুটিলে ত্প্রের প্রস্তাব কোথা হইতে আসিবে? 
এবং তাহা! লত্য কি মিথ্যা কে বলিবে? তেমনি এই (জ্ানপ্রধান ) 
সংন্তান হইলে মুল অবিষ্ভাই থাকিতে পাবে না--তখন অবিদ্ধাপ্রহ্থুত করের 
লেনদেন কি প্রকারে হইবে? অতএব সংস্তাস গ্রহণ করিলে কর্মের গোঠী 
তাহার-কি করিবে (তাহার কর্শবন্ধন নাই ),-পরস্ত যতক্ষণ 'আপনার 
দেহে অবিদ্া থাকে; ততক্ষণ আত্ম! কর্তৃত্বের অভিমানে শুভাণ্তত কর করিতে 
প্রবৃত্ত হয়--এবং যতক্ষণ দৃষ্টিতে ভেদভার থাকে (“দৃষ্টিতে ভেষভাবের বাজ- 
বৈভব বলিয়া থাকে? )$ ততক্ষণ, হে সুবর্। ( মর্শজ্ঞ আর্ছুন ), কর্ম আতা 
হইতে পৃথ্থক১ থাঁকে, যেমন পশ্চিম দিক পূর্ব্ব হইতে এ ভিন্ন; অথবা 
আকাশ ও মেঘ, হুর্ধ্য ও মৃগজল, ভূতল ও বায়ুর মধ্যে যেমন প্রভেদ* $ নদীর 
জলে প্রত্তরখণ্ড ডুূবিয়া থাকিলেও যেমন উভয়ের মধ্যে; কোটি প্রভেদ; 
অছে।, শৈবাল জলকে ঢাকিয়া থাকে, পরন্ত উহ জল হইতে ভিন্ন,_কাজল 
দীপের সঙ্গে থাকিলেও কি তাহাকে দীপ বল যায়? (২৭৯) যদিও 
চন্দ্রে কলঙ্ক থাকে, তাহা চন্দ্রের সহিত একরূপ হয় না, দৃষ্টি ও নেত্রের মধ্যে 
যেমন অপার অস্তর ) অথবা, পথ ও পথচারী, জলপ্রবাহ ও তাহাতে প্রবহমান 
জল, দর্পণ ও তাহাতে যে মুখ দেখে সেই মন্গৃয্যের মধ্যে ষে গ্রভেদ ; হে পার্থ, 
ঠিক সেই পরিমাণে কণ্ম আত্মা হইতে ভিন্ন, পরস্ত অজ্ঞানের জন্যই তাহাদের 
এক বলিয়া মনে হয়। 


পঞ্চেতানি মহাবাহো। কারণানি নিবোৌধ মে। 
সাঙ্ঘে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকর্মণাম্‌ ॥ ১৩ 


সরোবরে কমলিনী যেমন পূর্ণভাবে বিকসিত হুইয়; হৃর্য্যোদয়ের স্থচন! 
কবে, এবং অলিকে তাহার মকরন্দ উপভোগ করিতে দেয়; তেমনি, অন্য 
কারণে আত্মাকে বারস্বার কর্ম করিভে দেখা যায়,-এই কারণ পাঁচটি? 
তাহাদের লক্ষণের কথ! বলিতেছি ঃ আর, কদাচিৎ তুমি এই পাঁচটি 
কারণের কথ। জানিয়! থাকিবে, কারণ শাস্ত্র দুহাত তুলিয়৷ তাহার বর্ণনা 
করিয়াছে ॥ বেদরাজার রাজধানীতে, সাংখ্যবেদাস্তরূপ মন্দিরে, নিরূপণ 





১-২ দ্বৈতভাব ; 


অষ্টাদশ অধ্যায় সি 


(ব্যাখ্যা )-প ডক্কাধ্বনি দ্বারা তাহা! ঘোধিত হইতেছে ; এই জগতে সর্ধবকর্থ- 
সিদ্ধির জনক যখন ইহীরাই মূল কারণ, তখন অভ ( অবিকানী ) আত্মাকে 
তাহার লছিত জড়ান উচিত নহে; হে কিরীটি, ভঙ্কাধ্বনি করিয়া এই 
কারণগুলি ঘোষিত হইয়াছে এবং তাহাতেই তাহারা প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছে--এইজন্য তুমিও ইহা কর্ণপুটে শ্রবণ করিলে উপযোগী হইবে; 
আর চিস্তামণি শ্বরূপ আমি তোমার হাতের কাছে থাকিতে তুমি 
অপরের মুখে শুনিবে--এইকূপ কষ্ট কুরিবার কি অর্থ? (২৮০) দর্পণ সম্মুখে 
থাকিতে, আপনাকে ভাল করিয়! দেখিবার জন্য অন্ত লোকের চক্ষৃকে কেন 
মান দিবে (অন্তলোকের চক্ষুর উপর কেন নির্তয় করিবে)? ভক্ত 
ঘেখানে এবং ষেভাবে আমাকে দেখিতে চায়, আমি সেখানে সেই রূপ গ্রহণ 
করি-_-এইরূপ ( ভক্তবংসল ) আমি আজ তোমার হাতের খেলন। হুইয়াছি”; 
প্রেমের আবেশে এইভাবে বলিতে বলিতে ভগবান ভাবে বিভোর হইলেন 
(তাহার আত্মবিশ্বতি হইল )-_-তখন অঙ্জুনও আনন্দমাগরে নিমগ্ন হইলেন ; 
পূর্ণচন্্রকিরণে সোমকাস্তমণির পর্বত যেমন গলিয়া সরোবর হইয়া খায়) 
তেমনি, হ্থখ ও অনুভূতি এই “ভাবের মধ্যের দেওয়াল ভাঙগিয়া যাওয়ায় * 
অঞ্জন হথখেরই মুত্তি হইয়া! গেলেন $ শক্তিমান দেব শ্রী এই অবসরে 
প্ররুতিস্থ হইলেন এবং (স্থখের সাগরে ) নিমজ্জমান অঙ্জুনকে উঠাইতে 
প্রয়াস করিলেন ; সুখের বন্যার তোড়ে অর্জুনের “্যাঁয় বিশালবুদ্ধিসম্পন্ন, 
শক্তিমান পুরুষ ভূবিয়া! যাইতেছিলেন, এমন সময় ভগবান তাঁহাকে তুলিয়! 
উঠাইলেন $ ভগবান বলিলেন--“হে পার্থ, তুমি তোমার স্বরূপ ভুলিও না” 
- তখন অঞ্জন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া মাথা নাঁড়িলেন ; এবং বলিলেন-_ 
“হে উদার প্রভূ, আপনার সান্নিধ্য থাকিয়াও ( দ্বৈতভাবের জন্য ) তাদিত$ 
হইয়। আপনার সহিত এঁক্যের জন্য উত্স্ক হইয়াছি? এই অবস্থায় আপনি 
যদ্দি প্রেমবশতঃ আমার, খঁৎন্ক্য পূর্ণ করিয়াছেন, তবে কেন এখন জীবতাব- 
রূপ বাধার স্থত্টি কথ্সিতেছেন ?” (২৯) তখন শ্রীক্চ বলিলেন_“ছে 


১ জ্ঞান (চৈতন্য ) চিন্তামণি £ . ২ হাসিয়া, সম্থরণ করিয়া। 
| 8 দ্বিতীয় চরণের পাঠাত্তর__“আমি, আপনার ব্যক্তি ( অভিব্যক্তি) হইতে ভিন”; “আপন! 
হইতে সম্পূর্ণ ভি” , 


৫ জআালেশবরী 


নির্বোধ, ভূমি খস্ভাপি এ বিষয় ঠিক বুঝিতে পার নাই, চক্র ও চন্দ্রের 
প্রভার মধ্যে কি কোনও পার্থক্য আছে? আর, একটা কথা এই যে-_ 
তোমাকে নমরনের ভাবের কথ! বলিতে আমি ভয় পাইতেছি--ইহাতে 
তুমি ঘদি রুষ্ট হও তবে আমাদের প্রেম আরও বলগ্রা্থ হইবে? 
যতক্ষণ আমাদের মধ্যে পরম্পবের প্রতি গ্রেষের সম্বন্ধ থাকিবে, ততক্ষণ এই 
“বিসংবাদ' ( ব্যক্তিভেদ )ও থাকিবে, _-এইজন্য এ বিষয়ে আর অধিক বলিবার 
প্রয়োজন নাই; হে পাুস্থৃত, সর্বকন্মই, আত্মা হইতে কি প্রকারে ভিন্ন, 
এখন আমি তাহাই বলিতেছিলাম*; তখন অঞ্জুন বল্িলেন-_“ছে দেব, 
আমার মনের কথ! সহজেই বুঝিয়। আপনি তাহার সমাধান করিতে উত্তম 
প্রস্তাবন। করিয়াছেন ; কাঁরণ-পঞ্চকই যে সর্ধবকর্শের বীজ তাহাই আপনি 
বুঝাইয়া বলিবেন-_-এই অঙ্গীকার করিয়াছিলেন ; আর, আত্মার এই কর্মের 
সহিত কোনও স্বন্ধ নাই--এই কথা যে বলিয়াছেন__তাহাও আমাকে 
বুঝাইয়া বলুন” ) এই কথা শুনিয়। বিশ্বেশ শ্রীকষ্ণচ অত্যন্ত সস্তোষ লাভ 
করিয়া বলিলেন- “তোমার ন্যায় এরূপ শ্রোত। কোথায় পাওয়া যাইবে-__যে 
'এমন করিয়া ধরণ। দিয়া বসিবে? হে অন্ন, তোমাকে যেসব সিদ্ধান্তের 
কথ৷ শুনাইব বলিয়াছিলাম, সে সমস্তই এখন বলিব, পরস্ত ইহাতে তোমার 
কাছে প্রেমের খণ আরও বাড়িয়। যাইবে”; তখন অজ্জুন বলিলেন 
ছে দেব, আপনি পুর্ব্বে যাহা বলিয়াছেন তাহা কি তুলিয়াছেন? 
এইজন্তই কি আঁপনি আমার ও আপনার মধ্যে দ্বৈতভাব রাখিতেছেন ?” 
(৩০) ইছাতে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, “তাই কি? এখন আমি যাহা বলিব বলিয়াছি 
তাহাই বলিতেছি, তুমি উত্তমরূপে মনোযৌগপূর্ধক শ্রবণ কর ; হে ধন্ুদ্ধর, 
ইহ! সত্য যে সমস্ত কর্ণের ব্যাপার বাহিরে বাহিরে (আত্মার অগোচরে ) 
এই পঞ্চকারণের দ্বারাই দংঘটিত হয়, আর, ঘষে পঞ্চকারণ মিলিত হইয়৷ 
কর্থের আকার প্রদান কবে, তাহার হেতুও পাঁচটি $ ইহা হইতে পৃথক 
আত্মতত্ব, সম্পূর্ণ উদাসীন, উহা! নিমিত্ত কারণও নহে, উপাদ্দান কারণও 
নছে-_অখথব| কর্মের সিদ্ধি অন্য কোনও সাহাধ্যও করে নাঃ আকাশে 
যেমন দিবন ও রাত্রি হয়, তেমনি এখানেও শুভাশুত কণ্ম হইতে থাকে? 
কিছা, জল, তেজ ও ধৌয়। ( বাস্প ) বাঘুর সহিত সংযোগ হইলে মেঘ উৎপন্ন 
করে-_-আকাশ তাহা জানিতেও পারে না!) বিবিধ কাষ্ঠের দ্বার! .নৌক। 
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তৈয়ারী হয়, নাবিক তাহ। চালায়, কিছ! বামু তাহাকে চালিত করে-_কিস্ত 
জল শুধু সাক্ষী হইয়! থাকে; কিন্বা কোনও একটি মাটির পিগুকে চাকার 
উপর রাখিয়া দণ্ডের লাহায্যে ঘুবাইলে চক্রও ঘোষকে এবং এ পিশ্ডের 
মাটিত্ব গিয়া! ভাণ্ডে পরিণভ হয়; আর তাহার কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ কুস্তকারেক় ; 
পৃর্থী হইতে (ভাড়ের ) আধার ব্যতীত অন্ত কোনও সাহায্য কি পাওয়া 
যায়? তাছাই বিচার কর; ইহাও থাকুক $ সুর্যের আলোয় জগতের 
সমস্ত ব্যাপার ঘটে, কিন্ত কোন্‌ কার্ধা হুর্যোর অঙ্গ ছইতে আমে? (কোন 
কার্ষ্যের সহিত হৃধ্যের সম্বন্ধ থাকে? ) (৩১৯) তেমনি, যখন হেতুপঞ্চকের 
মিলন হয় তখন এই পঞ্চ ( কর্মের) সাধন: হুইতে কর্মরূপী লতার উৎপত্তি ও 
বিস্তার হয়-__আত্মা সম্পূর্ণ পৃথক (অলিপ্ত) থাকে; এখন এই পীচটি 
কারণের লক্ষণ পৃথকভাবে স্পষ্ট করিয়া বর্ণনা করিব--যেমন প্রত্যেকটি মুক্তা 
পৃথকভাবে ওজন করিয়া লইতে হয়। 


অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণং চ পুথস্বিধম্‌। 
বিবিধাশ্চ পৃথক্‌ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্‌॥ ১৪ 


কর্মের পাচটি কারণের লক্ষণগুলি এখন শুন-_ ইহাদের মধ্যে প্রথমটি 
দেহ--আমি,ইহাই বলি? ইহাকে 'অধিষ্ঠান” বলে, তাহার কারণ এই ফে 
ইহাতে ভোক্তা ভোগ্য বিষয়ের সহিত বাস করে? ইন্দ্রিয়ের দশ হস্তের 
সাহাম্যে, রাত্রদিন কষ্ট সহ করিয়া, প্রকৃতি যে স্থখছুঃখ উৎপন্ন করে; 
তাহা! ভোগ করিবার জন্য পুরুষের আর অন্ত কোনও স্থান নাই,-_সেইজদ্ত 
দেহকে “অধিষ্ঠান”ং শব্ঘারা অভিহিত করে? ইহা চতুবিংশতি তথ্বের 
বসতিস্থান ( কুটুম্বঘর ), বন্ধ-মোক্ষের জটিল গ্রন্থি এখানেই টুটিয়া যায়; 
বেশী কি বলিব? হে ধনঞ্য়, এই দেহই অবস্থাত্রয়ের (জাগৃতি, ত্বপ্পা ও 
যুপ্তি ) অধিষ্ঠান, এইক্সন্যই ইহাকে “অধিষ্ঠান' বলে; আর, কর্-কারণের 
মধ্যে খ্বিভীয় কারণটি *কর্তা', এই “কর্তী'কে চৈতন্যের প্রতিবিদ্ব বলে? 
আকাশ হুইতে জলবর্ষণ হুয়, তাহাতে পৃথিবীর উপর ছোটি ছোট জলাশয়ের 
হট হব, আব ভাহাতে আকাশের গ্রতিবিষ্ব যেমন তদাকার হয় 5 (৩২৯) 


1০ কেস 


১ কারণ। ২ অনুষ্ঠান 


৬৮ জ্ানেখরী 


কিন্বা, রাজ। গভীর নিজ্রার বশে আপনাকে ভূলিয়। ত্বপ্নে ঘেষন দারিজ্রা 
'অন্কতব করে? তেমনি, চৈতন্য আত্মন্বর প বিস্বত হইয়া! দেহাকানের আভান 
প্রাপ্ত হয় এবং দেহাভিযান প্রকট করে $ যে কল্পনার ১ দেশে চৈতণ্য 'জীব' 
নামে প্রদিক্ধি লাভ করে, এবং সমস্ত বিষয়ে দেহের সহিত থাঁকিবে বলিয়া 
চুক্তিবন্ধ হয়? প্রকৃতিই কর্ম করে, কিদ্ধ ভ্রমে পড়িয়া! জীব বলে “আমিই 
করিতেছি'--এইজন্তই জীবকে কর্তা বলে? চক্ষুর দৃঠ্রি এক হইলেও যেন 
পাতার লোমের জন্য মুক্ত চামবের ন্যায় বিভক্ত দেখায় ঃ কিন্বা৷ ঘরের 
অভ্যন্তরে একটি দীপকে বিভিন্ন গবাক্ষের ভিতর দিয়া দেখিলে ঘেমন 
অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন দীপের ন্যায় দেখায়; তেমনি, বুদ্ধির জ্ঞান ( জানিবার 
শক্তি) এক হইলেও, শ্রোত্রাদি ইন্জিয়ভেদে ( বাহেক্িয় দিয়। ) বিভিন্ন 
দিকে প্রনারিত হয়ঃ হে নৃপনন্দন, এই 'পৃথগ.বিধকরণ” (পৃথক পৃথক 
ইন্দ্রিয়গুলি) কর্মের তৃতীয় কারণ, জানিবে; আর পূর্ব ও পশ্চিমবাহী 
প্রবাহগুলি একত্র মিলিয়া যেমন ভিন্ন ভিন্ন নদ-নদী হয়,_যদ্দিও তাহাদের 
জল একই $ কিম্বা, একই পুরুষ পর পর নবরসের অভিনয় করিলে 
যেমন নববিধ রূপগ্রহণ করিতেছে__এমমিই মনে হয়) (৩৩৯) তেমনি, 
প্রাণবায়ুর অখণ্ড ক্রিয়াশক্তি দেহের ভিন্ন তি্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কাজ 
করে, এই শক্তি বাক্যে আমিলে কথা বল! হয়, হস্তে আপিলে লেন-দেন 
ব্যাপার হয়, চরণে আমিলে গতিরূপে দৃষ্ট হয়, মলমৃত্রত্ধারে আমলে 
ক্ষরণ ( মলমৃত্রনিফাসন ) হয়) নাভিকমল হইতে হদয় পধ্যন্তৎ যখন 
প্রাণায়ামের উৎকর্ষ২ প্রকট করে, তখন ইহাকে শবীরের প্রীণবাযু, বলেঃ 
এই শক্তি যখন উর্ঘদিকে (শ্বাসোচ্ছাসক্ূপে ) যায়, তখন ইছা “উদান' 
বায় এইকপ নাম গ্রার্ত হয়; অধোমুখে চালিত হুইলে ইহাকে 'অপান” বাস্কু 
কহে, এবং, ঘধন সারা শরীরে ব্যাপ্ত হয়, তখন ইহাকে ব্যান? বায়ু বলে? 
যে অন্ন আহার কনা হয় তাহার রল € শক্তি ) শরীরের সর্ব স্থানে সমান 
ভাবে ভরিয়া যায় এবং” সর্বব লদ্ধিতে প্রবেশ করে ) ছে কিরীটি, এইভাবে 
এই ক্রিয়াশক্তির কাজ হয়,_পরে (যখন ইহা নাস্তিতে স্থির হয়) ইহাকে 
“সমান' বাস বলে; আর, ভূত্তণ, হাচি, উদ্‌গার আদি বানু ব্যাপারকে 


১ আত্মবিস্মাতিয় । ২ প্রণবকে; অন্পপানের তেজ । ও নাভিতে এবং 


অষ্টাশ অধ্যায় ৫৬৪ 


ক্রিশ়্াকে ) নাগ, কৃর্ম, কৃকর ইত্যাদি ( উপগ্রাণ বাযু) বলে 3+ হে বীর" 
শ্রেষ্ঠ অঞ্ছুন, এইভাবে বায়ুর ক্রিয়া এক হইলেও, উহ ব্যবহারতেষ্ধে ভিগ্ 
ভিন্ন নাস প্রাপ্ত হয়? (৩৪) বৃত্তি অনুসারে বিতিত্নন্বপগ্রহণকারী এই ঘায়ু- 
শক্তিই কর্টের চতুর্থ কারণ, জানিবে ; আর, খতৃর মধ্যে উত্তম খতু শবৎ 
এই শরতে যদি চত্দ্রোদয় হয়, এবং তাহাতে পুিমার ষোগ হইলে যেমন 
হয়; কিন্বা, বসস্ত খতুতে উদ্ভানের উত্তম শোভ। হয়,-সেই উদ্ভানে হঙ্দি 
প্রিয়্-সমাগম হয়» এবং মেই সঙ্গমে, যদি সর্বপ্রকার উপচার (উপভোগের 
সাধনসামগ্রী ) আমিয়। ঘায়ঃ অথবা, ছে পাণগ্ুব, কমল যদি পূর্ণভাবে 
বিকশিত হয়, এবং বিকশিত হুইয়! পরাগরেণু ছড়ায়; মধুর বাণীতে যদি 
উত্তম কবিত্ব যুক্ত হয়, কবিত্ব উত্তম রসিকতাপুর্ণ হয়, এবং বমিকতায় 
পরমার্থতত্বের স্পর্শ থাকিলে যেমন হয়; তেমনি, সর্ববৃত্িবৈভবের যধ্যে 
বুদ্ধিই একমাত্র উত্তম ( শ্রেষ্ট) বৃত্তি, _বুদ্ধি উত্তম হইলে ইন্দ্রিয়গুলি সতেজ 
হয় ও তাহাদের সামর্থ্যের বৃদ্ধি হয়) ইত্ত্রিয়গ্রামের অধিষ্ঠাতা1 দেবতা- 
মণ্ডল অনুকূল হইলে সমর্থ ইন্দরিয়গুলির লীল! পরম শোভাদদায়ক হয়১? যে 
হুর্যাদি দ্নেবতামগুলের অন্ধগ্রহে চক্ষু আদি দশ ইন্দ্রিয় নিজ নিজ স্থানে 
অস্থকৃল হয় (সামর্থ্যলীভ করে )) হে অঙ্জুন, এই উত্তম ( অঙ্কুল) দেব- 
বৃন্দকেই কর্মের পঞ্চম কারণ বলিয়া জানিবে"-_-ভগবান বলিলেন $ “এইভাবে 
তোমার বুদ্ধির মান অন্থসারে আমি কর্মের পাচটি মূল কারণ এমনভাবে 
বলিলাম যাহাতে তুমি বুঝিতে পার $ (৩৫) 


শরীরবাঙ্মনোভির্ধৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ | 
স্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চেতে তস্ত হেতবঃ ॥ ১৫ 


এখন, এই মূল কারণের প্রসার হুইয় কর্মের কি হয়,-যে পাঁচটি ছেতুর, 


যোগে ইহু। হয় তাহাই তোমাকে স্পই করিয়। বুঝাইয়। বলিব; অকল্মাৎ বসন্ত 
খতু আসিলে তাহ! নব'পল্পব উদ্গমের, হেতু হয়, প্জ হইতে পুষ্পগুচ্ছ হয়, 
ফুল হইতে ফল উৎপন্ন হয়; কিন্বা, বর্ধাকাল মেঘ লইয়৷ আসে, মেঘ হইতে 


+ এইস্লে, পাঠান্তরে অন্ত-একটি ওবী পাওয়া বায়--“হিকা, অঙ্গ ঘোড়া দেওয়া ইহাদের 
দেখদত ধন্য ধলে,_ ইহাই বায়ুর দশবিধ লক্ষণ”; 
১ নির্দল শোতাদায়ফ হয় 





৫৭৬ জানেশরী 


বৃ হয়, বৃটটি হইতে প্রচুর শল্য হুখের তোগ হয়; অথবা পূর্বদিকে অরুপোদয় 
হয়, দরুপোদয়ে কৃ্যোদয় হয়, এবং কুর্য্য উঠিলে যেমন দিনের পূর্ণ 
প্রকাশ হয়) তেষনি, ছে পাগুব, মনই কর্ম-নংকল্পের হেতু, এই সংকল্প 
হইতেই বাণীর দীপ প্রজলিত হয় 3 বাণীর দীপ যখন সমম্ত কর্মের পথ 
উজ্জল করে তথনই কর্ত! কর্তৃত্বের কারখানায় প্রবেশ করে (কর্ম করিবার 
উদ্চোগ করে ); তখন শরীরাদি (ইঞ্জিয়) সমূদ্ধায় শরীরকর্মের হেতু হয়, 
যেমন লোহা! হারাই লোহার পদার্থ তৈয়ারী হয় ; কিন্বা, হে বিচক্ষণ অঞ্জন, 
যেষন তন্তর টানা-পোড়েনের বয়নে তন্তসমুদায় বন্ত্রে পন্লিণত হয় ; তেমনি, 
মন, বাক্য ও শরীর ছারা ঘেসব কণ্ম হয়, মনাদিই পা হেতু-_যেমন 
রত্বের লমহিই' রত্বধচিত অলঙ্কার তৈয়ারী করে; শরীরা? ধদি (কর্মের ) 
কারণ হয়, তবে উহারাই কি করিয়া কর্মের হেতু হয়1-ইহা ষ্দি কেহ 
জানিতে ইচ্ছা করে, তবে তাহারা শ্রবণ করুক ; (৩৬৯) শুন, লুর্ধ্য 
যেমন হুধ্যের প্রকাশের হেতু ও কারণ, কিন্ব৷ ইক্ষুর কাগডই যেমন ইনক্ষুর 
বাঁড়িবার হেতু $ অথবা, বাগদেবতার স্ততি করিতে হুইলে যেমন বাণীকেই 
কাজে লাগাইতে হয়, কিন্বা, বেদের মহত্বের বর্ণনা যেমন বেদের দ্বারাই 
সম্ভব; তেমনি, শরীরাদিই যে কর্পের কারণ ইহ! নিশ্চিতভাবে জানা 
আছে, পরস্ত ইহাঁরাই যে কর্মের হেতু সে সম্বদ্বেও কোনও লন্দেহ নাই? 
আর, দেছাদি কারণ দেহাদি হেতুর সহিত মিলিত হুইলে, যে 
কর্শসমূহের ব্যাপার হয়ঃ এ কর্শসমুদায় যদি শান্ত্রসম্মত মার্গ অনুসরণ 
করে তবে, হে ধনগ্য়, এসব কর্ম ন্যায়সঙ্গত হয়, আর হেতুও ন্াষ্য হয়; 
পর্জন্তের (বৃষ্টির ) জলধারা দৈবক্রমে ধান্তক্ষেত্রে পড়ে এবং সেখানে জমিতে 
শোধিত হয়, -পরস্ত শম্তের পক্ষে অশেষ উপকারী হয়; কিম্বা, কোনও 
মচ্ুস্ত দি ক্রোধভরে অকল্মাৎ বাড়ীর বাহির হুইয়। ভ্বারকার পথে চলিতে 
থাকে তবে সে পথশ্রমে শ্রাস্ত হয়, ছথাপি তাহার পদক্ষেপ নিক্ষল হয় 
না) তেমনি, কারণ ও হেতু সংযোগে যে কর্ম হয় তাহা অন্ধ, শাস্সের 
নয়ন লাভ করিলে (শান্ত্রবিছিত হইলে ) তাহাকে ন্যায্য বা স্যায়স্গত কর্ম 
বলে; ছুগ্ধ পরিবেশন কালে যদি পাত্রে ন পড়িয়া বাহিরে পড়ে, তাহাও 
ব্যয় হয়, পরস্ত তাহাকে ন্যাধ্য ব্যয় বল। ঘায় নাঃ তেমনি, শাস্ত্রের বিধান 
বিনা! যে কর্ম কর! ধায়, তাহা যদি 'অকারণ” (নিক্ষল বা ব্যর্থ) না. হয়ঃ 
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তবে ভাঁফাতে ধন লুটিয়া লইলে তাহাকে প্বান' বলিয়া লেখ! হইবে ন। 
কেন? (৩৭) হে পাওুহৃত, বাহার অক্ষরের বাহিরে কি কোনগ মঙ্্ 
আছে, কিছ্বা, এই বাহান্লটি অক্ষর উচ্চারণ করে নাই এমন কোনও জীব 
আছে? পরস্ত। ছে কোদগুপাণি, যতক্ষণ না মন্ত্রের অর্থ (যুক্তিবিচার ) 
জানা যা ততক্ষণ যেমন বাণী (অক্ষর ) উচ্চারণের ফলগ্রাপ্ত হয় না; 
তেমনি, কারণ ও হেতুর যোগে যে অনিয়ন্ত্রিত কর্মের উৎপত্তি হয়, তাহ! 
যখন শান্সাছমৌদিত হয় না_-তথন ,উহ। কর্ম হইতে পারে, পরস্ত তাহাকে 
বাস্তবিক কর্ম বল! যায় ন1,_-উহা অন্তায় (পাপ) কর্ম হয়, এবং অন্যায়ের 
হেতু হয়, জানিবে ;$ এই প্রকারে, হে মর্শজ্ঞ অজ্ভন, কন্মের পাঁচটি কাক্ণ 
এবং পাচটি হেতু-_-এখন, দেখ, আত্ম! কিভাবে ইহার সহিত জড়িত হয়! 


তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মীনং কেবলং তু যঃ। 
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি হৃর্মতিঃ ॥ ১৬ 


কু্য যেমন কোনও রূপ (বিষয় ) না হুইয়াও নেত্রাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় 
প্রকাশিত করে, তেমনি আত্মাও কর্ণ ন। হইয়া ( করিয়। ) কর্শগুলি প্রকটিত 
করে ) হে বীরেশ, দর্পণে যে মুখ দেখে মে যেমন দর্পণ বা প্রতিবিদ্ব ন 
হইয়াঁও উভয়কে প্রকাশিত করে ; কিন্বা, ছে পাওুস্থত, স্্ধ্য যেমন দিব! 
বা রাত্রি না হুইয়াও তাহাদের উৎপন্ন করে, তেমনি আত্মা কর্থের কর্তা না 
হইয়াও তাহাকে প্রকট করে; দ্বেহাভিমানের ভ্রমে পড়িয়া যাহার বুদ্ধি 
দেহেই আবদ্ধ, আত্মজ্ঞান বিষয়ে ধাহার মধ্যরাত্রি (মধ্য বাত্রির অন্ধকারের 
ম্যায় যাহার জ্ঞান ); ঘে চৈতন্, ঈশ্বর ব। ব্রদ্ষকে দেছের সীমার মধ্যে আবদ্ধ 
করিয়। রাঁথে, তাহারমনে 'আত্মাই কর্ত।+ এইবপ গভীর প্রেম, (বিশ্বাস) 
উৎপন্ন হয়; (৩৮০) +কাঁরণ 'আমিই আত্ম।-যাহ। কর্মাতীত, আমি সর্বব- 
কর্মের সাক্ষীভূত'_এই কুথা সে ভূলিফ়াও শুনিতে চায় না? সেইজন্য, এই 
অসীম আত্মাকে দেহের মাঁপ দ্বার মাপ করে, ইহাতে বিচিত্র কি আছে? 


১ নিশ্চিত জান, সিদ্ধান্ত । 

+ এইস্থলে পাঠীস্তরে অন্ত একটি ওবী দৃষ্ট হয়__“আত্মাই যে কর্মকর্তা সে নগ্বন্ধে তাহার 
নিশ্চিত ধায়ণা নাই, সে সত্যই মনে করে এই দেহত্বরূপ আমিই কর্ধকর্ী 

২ কানে শুনিতে চায় না, 
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পেচক কি দিনকে রাত্রিতে পরিণত করে না?১ দেখ, যে কখনও আকাশের 
প্রকৃত সূর্যকে দেখে নাই, সে কি ক্ষুত্র জলাশয়ে সুর্যের প্রতিবিশ্বকে স্ৃ্ধ্য 
বলিয়! মাঁনিতে পারে না? যতক্ষণ জলাশয় থাকে ততক্ষণ সুর্ধাও থাকে, 
জলাশয় শুকাইলে ক্র্ধ্যও নষ্ট হয়, কাপিলে ুরধ্যও কাপে $ নিত্রিত মহত্ব 
যতক্ষণ ন। জাগ্রত হয় ততক্ষণ স্বপ্ন সত্য বলিয়া মনে হয়, যতক্ষণ ন। 
রঙ্জু সম্বন্ধে সত্য জ্ঞান হয় ততক্ষণ তাহীকে দর্প মনে করিয়া ভীত হয়_ 
ইহাতে আশ্চর্যের কি আছে? চস্কৃতে পাুরোগ থাকিলে চন্ত্রকে পীতবর্ণ 
দেখায়, মগজল কি মগকে মোহগ্রন্ত করে না? তেমনি, যে গুরু ও 
শাস্ত্রের নামের হাওয়া পধ্যস্ত নিজের শরীরে লাঁগিতে (( স্পর্শ করিতে ) দেয় 
না, সে কেবল মূর্খেরই জীবন যাপন করে ) শৃগাল যেমন্‌ (ধাবমান ) মেঘের 
গতিকে চন্দ্রমার উপর আরোপ করে, তেমনি এ মূর্খ দেহাত্মভাবের জন্য 
আত্মাকে দেহরূপ জালে জড়ায়; হে কিরীটি, এই ধারণীর জন্য সে কর্মের 
বজ্জগ্রন্থিার। আপনাকে দেহবন্দীশালে আবদ্ধ করে; দেখ, বেচার! শুক 
নলের উপর বসিয়া, তাহার পদঘয় মুক্ত থাকিলেও, “আমি বদ্ধ এই দৃঢ় 
ভাবনায় কি ফানিয়। যায় না? (উড়িয়া! যাইবার চেষ্টাও করে না )3 (৩৯৭) 
তেমনি, যে প্রকৃতি দ্বার] অনুষ্ঠিত কর নিশ্মল আত্মন্বরূপের উপর আরোপ 
করে সে কল্পকোটির মাপে কর্মের মাপ. করে (কোটি কল্প পধ্যস্ত কর্মে 
কড়িত থাকে )। 


যস্ত নাহংকৃতো৷ ভাবো বুদ্ধিরস্ত ন লিপ্যতে। 
হত্বাপি স ইম্মীল্লোকান্‌ ন হস্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৭ 


এখন, কর্মের মধ্যে থাকিলেও যাহাঁকে কশ্ব'স্পর্শ করে না 
বড়বানলকে যেমন সমুদ্রের জল (স্পর্শ কবে না) তেমনি, অলিপ্ত থাকিয়া 
কর্শ কবিয়া যায়, তাহাকে কি করিষ্বা জান! যায় তাহাই বলিতেছি; মুক্ত 
পুরুষের লক্ষণ বিচার করিতে করতেই নিজের মোক্ষপ্রান্তি ঘটে,-_দীপের 
'সালোতে খুঁজিলে যেষন নিজের হারান বস্ত পাওয়া যায়; অথবা দর্পণ 
খঘবিয়। ত্বচ্ছ করিলে যেষন নিজের রূপ নিজেই দেখিতে পায়, কিন্বা৷ জলের 





১ পরিণত করে , ২ ভুলায়; 
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সহিত যোগ হইলেই যেমন লবণ জল হইয়! যায়; আর কি বিলিব ? প্রতিবিদ্ব 
পিছনে ঘুরিয়া আপন বিস্বকেই দেখিতে পায়, এবং দেখিতে গিয়া ম্বত্তঃ 
আপন বিহ্বেই পরিণত হয় ; তেমনি সাধুসম্তজনের স্থিতির আলোচনা করিতে 
গিয়া নিজের হারান আত্মন্বরূপের পুনঃপ্রাপ্তি হয়,_-এইজন্ত সর্বদা সম্ভজনের 
গুণ বর্ণনা করিবে ও তাহাদের উপদেশ শ্রবণ করিবে; চর্চক্ষুর দৃষ্টি 
ঘেমন চক্ষুর চণ্ম (পাত) হ্বারা আবদ্ধ হয় না,-তেমনি ধিনি কর্ম করিতে 
থাকিলেও কর্মের সমবিষমত্ব ভ্বারা জড়িত হুন ন1) সেই কর্ম্ববন্ধন হইতে 
মুক্ত পুরুষের লক্ষণ এখন আমি যুক্তিঘ্বার। স্পষ্ট করিয়৷ বলিতেছি; ছে 
প্রবুদ্ধ (স্থবিজ্ঞ ) অঞ্জুন, যে জীব অজ্ঞানের নিত্ত্রায় অনাদি কাল হুইতে 
বিশ্বস্বপ্রের ব্যাপার ভোগ করিতেছিল; (৪০*) নে ('তত্বমসি' এই ) 
মহাঁবাক্য শ্রবণ কিয়া, গুরুকপাবলে, মাথায় তাহার কপাহত্ত পড়িতেই 
_কিন্বা হাতের চাপড় পড়িতেই, হে ধনপ্তয়, এই বিশ্বন্বপ্নরূপ মায়ানিন্ত্া 
ত্যাগ করিয়া সহস। ( আত্মন্বর্ূপদর্শনের ) অদ্বৈতানন্দে জাগিয়! উঠে) তখন, 
চন্দ্রমার কিরণম্পর্শে নিরস্তর দৃশ্যমান স্গিজলের লহুরী যেমন অনদৃষ্ঠ হয়; 
কিম্বা, যেমন বাল্যাবস্থা অতীত হইলে বাগুলের* ( ভূতের ) ভয় দেখাইবার 
সামর্থয চলিয়। যায়, কিঘ। ইন্ধন জলিয়। গেলে যেমন আর তাহাতে ইচ্ধনত 
থাকে না; অথবা, জাগ্রত হইবার পর যেমন স্বপ্ন আর দৃষ্টিতে পড়ে না, 
তেমনি, হে কিবীটি, এই জীবের অহংভাব ও মমত্বের লেশমাত্র অবশিষ্ট 
থাকে না; অন্ধকার প্রাপ্তির আশায় যদি কুর্ধ্য কোনও সুড়ঙ্গে প্রবেশ কবে, 
তবে তাহার ভাগ্যে ষেমন অন্ধকার জোটে ন। ? তেমনি, যে জীব আত্মতত্বে 
বেষ্টিত (অর্থাৎ যাহার আত্মদর্শন হইয়াছে) সে যে যে দৃহা বস্ত দেখে 
তাহা ব্রষ্টার রূপ ধারণ করিয়া তাহার সহিত একরূপ হইয়া যায়; অগ্নিষে 
বস্তকে স্পর্শ করে, তাহা অগ্রির ন্বপ ধারণ করে, এবং উভয়ের মধ্যে 
ধাহ-দাহক ভেদ ত্বতঃ নই হইয়া য় ঃ তেমনি, কর্ধের আকারে (কর্ম 
আত্মা হইতে তিন্ন এই) দ্বৈতভাবের জন্ত আত্মার উপর যে কর্তৃত্বের 
আরোপ হয়, এই মিথ্যা আরোপ নষ্ট হইয়া গেলে, যাহা৷ অবশিষ্ট থাকে; 


্ “বাগুল”-_-এক কাল্পনিক ভূত যাহার কথা বলিয়া শিশুদের ভয় দেখান হয়; 
১ রন্ধন হয় না। 
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এই দেহে আবদ্ধ করিয়] বাঁথ। যায়? প্রলয়কালের জলের মহাবন্তা কি একটি 
কুত্র নদীর প্রবাহছকে মানে 10৪১৯) তেমনি, হে পাতুক্কত, “অহং 
দ্ধ পূর্ণস্থিতিকে কি দেছে আবরণ করা যায়? হুধ্যকে কি প্রতিবিদ্বে 
ধর! যায়? মন্থন করিয়া যে মাখন তোল! হয়, তাহা পুনরায় ঘোলের 
মধ্যে ফেলিলে কি তাহাঘ্বার। ভিজিয়া ঘায়?১ অথবা, হে বীরেশ, কাষ্ঠ 
হইতে অগ্নি বাহির করিবার পর কি, তাহাকে পুনবায় কাষ্ঠের পেটিকার 
মধ্যে বন্ধ রাখা! যায়? কিম্বা, যে হ্ু্ধ্য রাত্রির গর্ভ হইতে বাছির হয় সেকি 
জি আছে? এরূপ কথ শুনিতে চায়? তেমনি যে জীব “বেস্ঠ* ও বেত্তা। 
অর্থাৎ এজ্েেয় বস্ত' ও ,জ্ঞাতা এই উভয়ের মধ্যে € টদ গ্রাস করিয়াছে 
তাহাতে “আমিই দেহ” এইব্ূপ অহংভাব কি করিয়। হইবে? আকাশ 
যেখানে যেখানে যায় সেইখানেই ভরিয়1 থাকে, সেইজন্য আপন আপনিই 
বন্ধ হইয়। থাকে; তেমনি, এই জীব যাহা কিছু করে, তাহ ত্বভাবতঃ 
তাহারই আত্মন্বরূপ, তবে কোন্‌ কর্মের দ্বারা সে কর্তৃত্বের অভিমানে জড়িত 
হইবে? যেমন গগনের কোনও ঠাই মাই, সমুত্রের প্রবাহ নাই, গ্রব- 
নক্ষত্রের কোনও গতি নাই, _এই জীবের স্থিতিও তেমনি হইয়া যায়; 
এইভাবে, আত্মবোঁধের প্রভাবে যাহার কর্তৃত্বের অহংকার বার্থ (নষ্ট) 
হইয়া গিয়াছে, তাহাকে যতক্ষণ দেহধারণ করিতে হয় ততক্ষণ কর্মও 
করিতে হয়; বায়ুর প্রবাহ বন্ধ হইলেও বৃক্ষের দোলন কিছুকাল পর্যন্ত 
খামে না, কিম্বা! কর্পুর উড়িয়া গেলেও ডিবার মধ্যে তাহার গন্ধ থাকে) 
(৪২০) গানের আসর সমাপ্ত হইলেও শ্রোতার কানে তাহার রেশ বা্িতে 
থাকে, জমির উপর জলের ভ্রোত বহিয়! যাইবার পৃরও ভূমিতে আর্দ্রতা 
থাকে 3 হ্ধ্য অন্ত গেলেও যেমন কিছুক্ষণের জন্য সন্ধ্যাকালে স্র্যের 
গ্যোতির দীপ্তি আকাশে খেলিতে থাকে ; লক্ষ্যভেদ করিবার পরও বাণ, 
খতক্ষণ তাহার অঙ্গে শক্তির তেজ ভরিয়। থাকে, ততক্ষণ সম্মুখে অগ্রসর 
হয়; অথবা, কুস্তকার ভাহার তৈয়ারী ভাগ চাকার উপর হইতে নামাইয়! 


১. তাহার লিগুপনা, মাথনন্ব, অবিগ্রপন! দুধিত হয়? ৎ আপনার স্বরূপে সর্বব্যাপী: 
৬ থাকে; 


অষ্টাদশ অধ্যায় ৭৫ 


লইলেও চাকা যেমন পূর্ব্বের গতির বেগে কিছুকাল ঘৃরিতে থাকে ; তেমনি, 
হে ধনগ্রয়, দেহাভিমান গেলেও, যে ম্বভাব (প্রকৃতিজাত গুণ ) দেহ উৎপক্ন 
করে, মেই শ্বভাবই দেহকে কর করাইতে থাকে; সংকল্প বিনাই যেমম 
(নিজ্রায় ) হ্বপ্র দেখা যায়, রোপণ না করিলেও বনে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, কেছ 
তৈয়ারী না করিলেও যেমন আকাশে গন্বর্বভূবন (মেঘপুঞ্জ) রচিত হয়) 
তেমনি, আত্মীর কোনও উদ্যম বিনাই, দ্েহাদ্দি পাচটি কারণের জন্ত 
আপনা আপনিই দেছের কণ্মগুলি চলিতে থাকে; পূর্ববজন্মের সংস্কারবশে 
পাচ হেতু ও পাচ কারণের সংযোগে অনেক প্রকারের কর্ম উৎপন্ন 
হয়) এই কর্মে সমত্ত জগৎ ধ্বংস হইতে পারে, অথবা ১অন্ত নৃতন সুন্দর 
জগতের কৃষ্টি হইতে পারে, পরস্ত, কুমুদ কেন শুকায়, কমল কেন বিকশিত 
হয়, এই ছুইটি বিষয়ই হুর্ধ্য যেমন দেখে না (বিচার করে না); (৪৩০) 
কিন্বাঃ মেঘ বিদ্যুৎ (বাজ) বর্ষণ করিয়। ভূতলকে টুকরা টুকর] করিয়া 
ফেলুক, অথব। প্রসন্ন বৃষ্টিতে ধরাতল শন্তশ্থামলা হইয়। উঠুক) পরুস্ধ, 
'আকাঁশ যেমন এই ছুটির একটিও জাঁনিতে পারে না, তেমনি যে বিদেছদৃষ্ট 
€ দেহাভিমানরহিত ) হইয়া দেহের মধ্যে বাস করে সে দেছাদির ক্রিয়া 
হইতে স্যষ্টির উদ্ভব বা লয় হইতেছে কিন। তাহা দেখে না--যেমন, হে কিবীটি, 
জাগ্রত হইয়া কেহ-ন্বপ্র দেখে ন।? সাধারণতঃ যাহারা চর্মচক্ষু দ্বার! 
দেহধারীকে দেখে, তাহারা মনে করে সেই এইসব কণ্ঠ করিতেছে ; যে তৃণ- 
নিশ্মিত মৃত্তি ( পশুপক্ষী তাড়াইবার জন্য ) ক্ষেতের ধারে লাগান হয়, তাহাকে 
কি শৃগাল সত্যই পাহারাদার মনে করে না? পাগল বস্ত্র পরিছিতই হউক 
বা উলঙ্গই হউক, তাহা যেমন (অন্ত ) লোকেই দেখে-যুদ্ধে (মৃত মন্ুত্বের 
দেহের ) আঘাতগুলি, যেমন অন্য লোকেই গুনিয়া দেখে $ কিন্বা, যে মহালতী 
সহমরণে যায় তাহার অঙ্গসজ্জা সমত্ত জগৎ দেখে, পরস্ত সে নিজে অগ্নিও 
দেখে না, নিজের অঙ্গ দেখে না,,কিম্বা লোকের দিকেও তাহার দৃষ্টি 
যায় না) তেমনি, আত্মস্বরূপে জাগ্রত হইলে যাহার কাছে রষ্টা ও দৃস্ত বন্ধ 
মিলিয়! এককপ হইয়া! গিক্লাছে, সে ইন্রিয়গ্রাম কি কি কর্ণের ব্যাপার করে 
তাহ! গানিতেও পারে না) ছোট ছোট তরঙগগুলি ঘখন বৃহৎ ভরজের মধো 
লীন হয়, তখন তীরের লোকে মনে করে একটি অন্তটিকে গ্রাস করিল; 
১হ লেইকপ দর জগতের সাষ্টি হইতে পারে, ৩ পন্জত। ৪ দেহকেই দেখে। 
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তথাপি, জলের ধিক দিয় দেখিলে কোন্টি কাহাকে গ্রাস করে? তেমনি, 
যিনি পূর্ণাবন্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার অন্ত কোনও বন্ত থাকে না ঘাহা নষ 
করিতে হয় ( অর্থাৎ কণ্মত্যাগ করিতে হইবে এপ কোনও দ্বৈতভাষ থাকে 
ন1) ১ (৪৪০) সুবর্ণনিশ্মিত চণ্ডিকা, নুবর্ণের শূলঘ্বার! স্ুবর্ণনিন্মিত মহিযান্থরকে 
বধ করিতেছেন ; ভক্তের দৃষ্টিতে ইহ! যথার্থবৎ প্রতীয়মান হয়, পরস্ত মহিষ, 
শূল ও চামুণ্ড তিনটিই হ্থবর্ণনিন্মিত ) চিজ অঙ্কিত জল ব! অগ্নি দৃষ্টির আভাস 
(ভ্রম) মাত্র, চিত্রপটে অগ্নি কিন্বা আূ্্রত। এছুটির একটিও নাই $ তেমনি 
মুক্ত-পুরুষের দেহ সংস্কারবশে কর্ম করিয়া যায়, পরস্ধ। তাহা দেখিয়া! মূর্খ 
লোক তাহাকে "কর্তা, বলে; আর এ কর্ম দ্বার ত্রিভৃবনই নষ্ট 
হইয়া ঘায়, তথাপি তিনি এই কর্ম করিয়াছেন একথ। 'বল৷ উচিত নহে; 
( দীপের ) তেজে (প্রকাশে ) অন্ধকার দেখিয়া তারপর ভাহাকে নাশ করিব 
--এ কথ! বলার কি কোনও অর্থ হয়? তেমনি জ্ঞানীর পক্ষে অন্য কোনও 
দ্বিতীয় বস্ত নাই, তিনি আর কি করিবেন? এইজন্য তাহার বুদ্ধি পাপপুণ্যের 
গঞ্ধও জানে না-অন্য নদী গঙ্গায় পড়িলে যেমন নমস্ত অপবিত্রতা। নষ্ট 
হইয়। যায়? হে ধনঞ্জয়, অগ্নির সহিত অগ্নি লাগিলে কে কাহাকে জালায়? 
শস্্ কি আপনি আপনাকে বিদ্ধ করিতে পারে? তেমনি, যে সর্ব কম্মকে 
আপন] হইতে ভিন্ন ব৷ শ্বতন্ত্র দেখে ন। তাহার বুদ্ধি কর্মে লিপ্ত হইবে কেন? 
মেইজন্, কাধ্য, কর্তা ও ক্রিয়া যাহার পক্ষে আত্মরূপ বা স্বন্বরূপ হইয়াছে, 
শরীরাদির কর তাহার বন্ধনকারক হয় নাঃ (৪৫০) কারণ, জীব কর্তা 
সাজিয়। কৌশলে এই পঞ্চভৃতাত্মক শরীরে, দশটি ইন্দ্রিয়কে সাঁধনত্বরূপ 
বাষহার করিয়া কর্ম করায়; তখন, ম্যায় ও অন্যায় এই ছিবিধ প্রকারের 
কর্ম করিয়া ক্ষণকাঁলের মধ্যেই কর্মতুবন ( কর্শের মন্দির ) তৈয়ারী করে; 
এই বৃহৎ কর্দে আত্মা কোনও সাহাষ্য করে না; পরস্ত, যর্দি বল “কর্মের 
প্রারস্তে আত্মা কি কোনও সাছাব্য, করে ন1? (গাত লাগায় না?) 
--(তবে তাহার উত্তর এই ) যে আত্মা সাক্ষীভূত ও চৈভন্তস্বরূপ, সেই আতা 
কি কর্প্রবৃতির সংকল্প উৎপন্ন হউক, নিজে এইক্প আজ্ঞা দিতে পারে? 
কর্ম প্রবৃত্তির জন্য লোকে যে শ্রম করে, তাহার রেশ আত্মার অঙ্গ স্পর্শ 
করে না) এইজন্য, যে পূর্ণভাবে শুদ্ধ, আত্মদ্বরূপ হুইয়! হায়, তাহাকে 
কর্মের বন্দীশালায় বন্ধ থাকিতে হয় না। | 
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জ্ঞানং জেয়ং পরিজ্ঞাত। ত্রিবিধ! কর্দচোদনা । 
করণং কর্ম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮ 


পরস্ধ, অজ্ঞানের চিত্রপটে অন্তথ। (বিপরীত ) জ্ঞানের যে চিত্র উঠে, 
সেখানে চিত্র, চিজ্রকার ও চিত্রপট (কার্য, কর্তা ও ক্রিয়া) এই প্রলিদ্ধ 
ব্রিপুটী অক্ষিত হয়। “জ্ঞান? “জ্ঞাত” ও “জ্ঞেয়" জগতের এই যে বীজত্রক-_- 
ইছা! হইতেই নিঃসন্দেহে কর্দের প্রবৃত্তি হয়, জানিবে। হে ধনগ্য়, এখন এই 
তিনটির বিভিন্ন ত্বরূপ বুধাইতেছি, শ্রবণ কর; জীবরপী কুর্যমগ্ুলের শ্রোত্রা্ি 
পঞ্চ ইঙ্জিয়ক্ধণী রশ্মি ধাবিত হুইয়া বিষয়ন্বপ কমলের কলিতে পড়িয়। তাহাকে 
বিকশিত করে; (৪৬০) অথব। জীবর্বপী নৃপতি (শরীররূপ ) অশ্বপৃষ্ঠে 
ইন্দ্িয়দূপ সাজ চাপাইয়। তাহাতে চড়িয়৷ বিষয়দেশে প্রবেশ করে এবং স্থুখ- 
ছুঃখ লুটিয়। আনে । এপব দ্ধপক থাকুক ; ইন্টরিয়গ্রামের ব্যাপারের মাধামে 
যে জ্ঞান জীবকে স্থখছুঃখ ভোগ করায়, এবং সুযুপ্তি অবস্থায় যেখানে গিক্া 
লীন হয; সেই জীবকে জ্ঞাত বলে-_-আর, হে পাওুস্বত, এখনি যাহার কথা 
বলিলাম তাহাকেই “জ্ঞান” বলিয়া জানিবে $ হে কিরীটি, যে জান অজ্ঞানের ' 
গর্ভ হইতে উৎপন্ন হুইয়াই আপনাকে তিন স্থানে বণ্টন করে- যেদিকে 
দৌড়ায় তাহার সম্মুখভাগে একটি “জেয়” ূপ প্রস্তরের গোল! নিক্ষেপ করে, 
এবং পশ্চান্দিকে 'জ্ঞাতৃত্ব' বা 'জ্ঞাতা”কে দাড় করায় ; 'জেয়' ও “জ্ঞাতা' এই 
ছুয়ের মাঝখানে যে ব্যবহারের মার্গ রচিত হয়, ঘে জ্ঞানের সাহায্যে লেই 
মার্গ সতত চালু থাকে; 'জেয়” বস্বর সীম পর্যন্ত গিয়া যাহার দৌড় লমাণ্ড 
হয়, এবং যে জান সমস্ত পদার্থের ভিন্ন তিন্ন নাম দেয়; ইছাতে কোনও মংশক়্ 
নাই যে ইছাই “সামান্ত' জান,-এখন “জেয? বন্তর লক্ষণ গুন; শব, স্পর্শ, 
রূপ, গন্ধ ও রস-_জ্ঞেয় বস্তর এই পঞ্চবিধ ধর্ম (আভাস )$ যেমন একই 
আত্রফল তাহার বস, রূপ দবর্ণ), গন্ধ ও স্পর্শ দ্বার! বিভিন্ন ইন্জরিয়গুলিকে ভিন্ন 
ভিন্নতাবে স্পর্শ করে (ভিন্ন ভিন্নভাবে তাসিত হয়)? (৪৭৯) তেমনি “জেয 
এক হইলেও, ইন্জিয়দ্বার। তৎলম্বন্ধে জ্ঞান হয় বলিয়! পাচ প্রকারের ছয় ; আর, 
জলের প্রবাহ যেমন তাহার গন্ভব্যস্থান সমুদ্রে প্রবেশ করিয়! সমাধধ হয়ঃ অথব। 
ফল আদিলেই যেমন শস্যের বৃদ্ধি বন্ধ হইয়! যায় $ তেষনি উন্ড্রিয়ের মার্গে 
ধাবমান জ্ঞানের যেখানে অস্ত হয়, হে কিরীটি, তাহাকেই “জেয” বিষয় বলে ; 
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হে ধনগ্য়, এইভাবে আমি 'জাতা” “জান? ও. জেয? ইহাদের লক্ষণণগ্ুলি স্পট 
করিয়া বলিলাম, এই ব্রিপুটী হইতেই লমস্থ ক্রিয়ার উৎপত্ি হয়; শবাদি 
বিষয় পঞ্চবিধ, পরস্ত “জেয” প্রিয় ব। অপ্রিয় এই এক প্রকারেরই হয়; হে 
ধনগয়। “জ্ঞান, যতৎকিঞিিৎ “জ্ঞেয় পদ্দার্থ সম্মুখে উপস্থিত করিলেই "জ্ঞাত; 
তাহ! ত্যাগ ব। স্বীকার করিতে উদ্যোগ করে; পরস্ত, মৎস্য দেখিয়া যেমন 
বক, ধন দেখিয়া যেমন দরিদ্র ব্যক্ধি, কিন্বা শ্রীলোক দেখিয়। যেমন কামুক 
পুরুষ তাহাকে পাইবার জন্ত চেত হুয়ু; জল যেমন নীচু জমির দিকে গড়ায়, 
ভ্রমর যেমন পুষ্পের স্থগন্ধে আকৃষ্ট হয়, অথবা সন্ধ্যায়/বৎস ছাড়। পাইলে 
যেমন ( মাতাগাভীর দিকে ) দৌড়ায়; শ্বর্গের উর্বশীর। কথ! শুনিয়া যেমন 
লোকে আকাশে যাইবার জন্য যাগষজ্ঞাদির অসুষ্ঠান রর $ হে কিরাটি, 
আকাশে উড্ডীয়মান কপোত যেমন একটি কপোতী দেখিয়াঁই সর্ববাঙ্গ ছাড়িয়। 
(তাহার দিকে ) নামিয়া আসে ; (৪৮) অথবা, মেঘের ঘন গঞ্জন শুনিবা- 
মাত্র ময়ূর যেমন আকাশের দিকে উড়িবার চেষ্টা করে, তেমনি “জ্ঞে' বস্ত দর্শন 
করিয়া জ্ঞাত তাহার দিকে দৌড়ায় ; সুতরাং, হে পাওুহৃত, জ্ঞান? €জেেয়' 
ও 'জ্ঞাতা', এই ত্রিপুটাই সমস্ত কর্মের কারণ ছয়। আর কদাচিৎ ষদি এই “জেয়? 
বন্ধ জ্ঞাতার প্রিয় হয়, তবে তাঁহ। উপভোগ করিবার জন্য ক্ষণমাত্র বিলম্ব; সহ 
করিতে পারে না; অন্যথায় এই "জেয়” বস্ত দৈবক্রমে যদি বিরুদ্ধ বা অপ্রিয় 
হয়, তবে তাহাকে ত্যাগ করিতে যেটুকু সময় লাগে তাহাকে যুগপ্রমাণ 
€যুগাস্ত ) মনে হয়; সর্প ব। বতুহার হঠাৎ সম্মুখে পড়িলে মহুস্য যেমন সঙ্গে 
সঙ্গেই ভীত বা হর্যান্িত হয়; তেমনি, প্রিয় বা অপ্রিয় “জেয? বস্ত দেখিয়া 
জাতারও দেই অবস্থা, হয়, এবং সে প্রিয় বন্তকে স্বীকার ও অপ্রিয় বন্তকে 
ত্যাগ করিতে লচেষ্ট হয়; প্রতিহন্্ী মল্লকে দেখিয়া! ভাহার সহিত লড়িবার 
আগ্রছে মেনাপতি যেষন রথ হইতে নামিয়। পদচারী হয় ( পদত্রজে তাহার 
দিকে যায়); তেমনি, ঘষে জ্ঞাত ছিল সেই কর্তা হইয়। বসে, ভোজনকারী 
রন্ধন করিতে বসিলে যেমন হয়? কিনা, ভ্রমর ফুলের বাগান রচন! করিতে 
লাগিয়া যায়, পরীক্ষক নিজেই কিপাখর হইয়া যায়, অথব। ম্নেবতা হ্বয়ং 
মন্দির নির্শাণকন্মে লাগিয়। ঘাঁন ) তেমনি, হেপাগুব, “জঞাতা; 'জেয়'রূপ বিষয় 


রি 
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ভোগের ইচ্ছায় ইন্দরিয়গুলিকে কর্থে লাগায়, এবং তখন 'কর্তা' হইস়া 
যায়॥ (৪৯* ) আর, 'জ্ঞাতা, খন নিজেই কর্তা হইয়া 'জান'কে করণ, 
(সাধন ) বানায়, তখন “জয় স্বভাবত:ই কাধ্য হইয়া যায়; হে স্থমতি 
অঙ্জুন, এইভাবে (জ্ঞান “করণ? হইলে )জ্ঞানের যোজনের কৌশলের ১ পরিধর্তন 
হয়- যেমন বাত্রে নেত্রের শোভার পরিবর্তন হয় (তেজ কমিয়া যায় )) 
কিম্বা, অদৃষ্ট প্রতিকূল হইলে যেমন শ্রীমস্ত ব্যক্তির আনন্দের, পরিবর্তন 
€ হাস) হয়__পুণিমার পর চন্দ্রের যেমন পরিবর্তন হয় ( চন্দ্রের কল। কমিতে 
থাকে ); তেমনি, ইন্দ্রিয়গুলি চালিত হইলে জ্ঞাতা কর্তৃত্বের অভিমানে 
বেষ্টিত হয়--এ অবস্থায় যে যে লক্ষণ দেখা যায়, এখন তাহাই শ্রবণ কর; 
বুদ্ধি ও মন, চিত্ত ও অহংকার-_ইহারাই অস্তঃকরণের চতুবিধ চিহ্ন (বৃত্তি); 
বাহিরে, ত্বক, শ্রবণ (কর্ণ), চক্ষু, রসন। ও ভ্রাণ (নাসিক! )-_-এই পাঁচটি 
জানেন্ছিয় জানিবে ? অস্তরিক্দ্রিয় হার! কর্তা কর্তব্যের আন্দাজ ( মাপ) করে, 
এবং ঘদ্দি বুঝিতে পারে যে ইছাতে স্ুখপ্রাপ্তি হইবে-_-তবে নেত্রার্দি ফশ 
বাস্থেত্দ্রিয়কে জাগ্রত করিয়া এ কশ্মে অতি শীত্র লাগাই্য়। দেয়; যতক্ষণ ন! 
এ কার্যে সিদ্ধিলাভ হয়, ততক্ষণ ইন্দ্িয়মূদায়কে এ কর্মে নিয়োজিত" 
করিয়া রাখে ; নচেৎ, ষর্দি বুঝিতে পারে যে কর্তব্য ( কম্ম ) দুঃখের কারণ 
হইবে, তবে এ দশটি ইন্দ্রিরকে উহ] ত্যাগ করিবার জন্য যোজন। কৰে; 
€ ৫০০) এবং রাজ ঘেমন (কর উহ্ল কৰিবার জন্য ) শশ্যহীন প্রজাকে 
বেগার খাটাইয়। লক্,$ তেমনি কর্তা ইন্দ্রিয়গুলিকে বাত্রিদিন খাঁটাইতে থাকে-_ 
যতক্ষণ না ছুঃখ দূর হয়ঃ এইভাবে কর্মের ত্যাগ ও শ্বীকারে ইন্দ্রিয়গুলিকে 
€ নেতাম্বর্ূপে ) পরিচালিত করে বলিয়া জ্ঞাতাকে “কর্তা, বলে,_-ইহ। 
জানিয়া রাখ; আর, কর্ত। ইন্দ্রিয়গুলিকে চাষের যন্ত্রের স্তাঁয় সর্ববকর্মে বাবহার 
করে বলিয়া! ইন্জ্িয়গুলিকে আমি “করণ বলিতেছি ? আর, এইট “করণ' 
বারা কর্তা যে সব ক্রিয়া সম্পাদন করে_ সেই ক্রিয়ার ব্যাপারকে 
('ব্যাপ্তিকে ) 'কর্ধ বলিয়। জানিও ? স্বর্ণকারের'বুদ্ধি যেমন অলঙ্কারের মধ্যে 
ব্যাপ্ত থাকে, চন্দ্রের কিরণ যেমন টাদনীতে ব্যাপৃত থাকে, কিন্বা, লতা যেষন 





১ নিজগতিতে ; ৪২ বিলাসের + বৈভবের টি 
$ তৃতীয় চরণের পাঠাস্তর--“শস্তকে তুবশুন্ঠ করিতে হইলে যেমন হাওয়। লাগাইতে ছয়” । 


৫৮ ক্যানেশ্বরী 


তাহার বিন্তারে ব্যাপিয়। থাকে ঠ অখবা, প্রভা যেমন প্রকাশে ব্যাঞ্ধ থাকে, 
মঘুরতা। যেমন ইক্ষ্রসের মধ্যে নিহিত থাকে,_আর ক্বধিক কি বলিব? 
অবকাশ যেমন আকাশে ওতপ্রোতভাবে ভবিয়া থাকে $ তেমনি, হে ধনঞয়, 
কর্তার ক্রিয়। যাহা কিছু ব্যাপিয়া! থাকে তাহাকেই “কর্ণ” বলে-_ইছাতে 
কোনও সংশক্ন নাই ; হে বিচক্ষণ-শিরোষণি, এইভাবে তোমাকে কর্তা” “কণ্ধ? 
ও “করণ এই ভিনটিরই লক্ষণসমূহ বুবাইয়া বলিলাম । 


জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা! চ ভ্রিধৈব গুণভেদতঃ। 
প্রোচ্যতে গুপসঙ্খ্যানে বথাবচ্ছণু তান্াপী ॥ ১৯ 


এখানে, 'জ্ঞাতা” ধজ্ঞান' ও 'জেয়- ইহারাই কর্মের টিকারণ । তেমনি, 
“কর্তা, করা, ও “করণ? ইহার] কর্ণসঞ্চয় (কর্মের ত্রিপুটী )$ ধর্ম যেমন 
শাস্সের ছারা বেইিত,$ বৃক্ষ যেমন বীজের মধ্যে নিহিত, ফিন্বা মনের মধ্যে 
ঘেমন সদ1 কাঁমন! বাসন] (গ্রপ্ত ) থাকে; (৫১) সোনার খনিতে যেমন 
সোঁন। থাকে, তেমনি “কর্তা, ক্রিয়া ও “করণ'ই কর্মের জীবন ; স্থতরাং, 
ছে পাওস্কৃত, যেখানে এই ভাবন। বিদ্ভমান' থাকে যে “আমিই এই কাধ্যের 
কর্ত'-_ সেখানে এ সমস্ত ক্রিয়। হইতে "আত্মা দুরে (নিলিপ্ড ) থাকে; এই 
কারণে, হে স্থমতি, আমি বারম্বার বলিতেছি যে এই দব কর্ম হইতে আত্ম। 
সম্পূর্ণ পূথক ) এখন আর কত বলিব? তুমি সবই জান; পরস্, তোমাকে 
যে “জ্ঞান? “কন্ম” ও “কর্তার কথা বলিলাম, তাহার! ত্রিবিধ গুণের জন্য 
তিন প্রকারের হয়; অতএব, হে ধনপ্রয়, 'জ্ঞান?। 'কর্ধা ও কর্তা'-_ইছারা 
১এক পংক্কির ( অর্থাৎ সমান ) এক্সপ বিবেচনা করা উচিত নহে, কারণ 
ছুটি (বজঃ ও তমঃ ) বন্ধনকারক, শুধু একটি (সত্বগুগ ১ই মুক্তিদীন করিতে 
লমর্থ) যাহাতে সান্বিক গু৭ উত্তমরূপে চিনিতে পারা যায়, সেইজদ্য আমি 
এই তিনটি গুণের লক্ষণগ্ডলি পৃথক পৃথক্র ভাবে বলিতেছি,_সাংখ্যশাস্্র এই 
গুণভেদ্দের কথ! বিস্তার করিয়া বলিয়াছে $ যে দাংখ্যশান্ত্র বিচারের ক্ষীরসমূন্র, 


8 প্রথম চরণের পাঠান্তর--্বহকি যেমন ধুম দ্বার! পরিবেষ্টিত"; প্বহকি থাঁকিলেই যেমন 
ধুম থাকে” । ৃ 
»ন ইহাদের উপর নির্ভর কর! উচিত নহে; 


* 
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আত্মবোঁধস্বপী কমলকে প্রশ্ছুটিত করিবার চন্্র, যাহ! জানের দৃষ্টি খুলিতে 
শাস্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র) যাহ! দিন ও বাত্রির স্তায় একত্র মিলিত প্রকৃতি 
ও পুরুধকে--ত্রিতৃবনে মার্তগ্ডের স্তায়, আলাদা আলাদ] করিয়া দেখায়; যে 
শান অপার মোহরাশি ( অজ্ঞান ) চতুধিংশতি তত্বের দ্বারা মাপ-জোখ 
(নাশ ) কিয়া, পরম তত্ব (ত্রদ্ধ) প্রাপ্তির স্থখভোগ করায়; হে অঙ্জুন, এই 
সাংখ্যশান্ত্র যে গুণভেদের স্ততি করিয়াছে, সেই বিচিত্র গুণভেদ১ এইক্বপ। 
(৫২৯) যে গুণত্রয় আপন আঙ্গিক সামর্থ্যে সমস্ত দৃশ্য জগৎকে ত্রিবিধপণার 
ছাপে অস্কিত করিয়াছে; সেই সত্ব, রজঃ ও তম--এই তিনটি গুণের এমনি 
মহিমা যে এই ভ্রিবিধ গুণ আদি ব্রন্ষ। হইতে সমস্ত জগৎকে ব্যাঁপিয়া আছে 
পরস্ত যাহা দ্বার! বিশ্বের সমগ্র বিস্তার গুণভেদে বিভক্ত হইয়াছে, আমি 
তোমাকে সেই "জ্ঞানের কথা প্রথমে বলিতেছি; কারণ যখন দৃষ্টি শুদ্ধ 
(নির্মল ) হয় তখন প্রত্যেক বস্তই পরিষ্কারভাবে দেখা ঘায়, তেমনি যখন 
শুদ্ধ জানলাঁভ হয় তখন সব কিছুই শুদ্ধ হইয়া যায়; এইজন্ই ইছাঁকে 
সাত্বিক জ্ঞান কছে__-এখন আমি তাহার বর্ণন। করিতেছি-_তুমি মনোযোগ, 
দিয়া শ্রবণ কর”; কৈবল্যগুণনিধান শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন-__ 


সর্ববভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে । 
অবিভক্তং বিভক্তেু তজজ্ঞানং বিদ্ধি সাত্বিকম্‌ ॥ ২০ 


“হে অঞ্জন, সেই জ্ঞান শুদ্ধ নির্দল সাত্বিক জ্ঞান, যাহার উদয় হইলেই “জেয? 
জ্ঞাতা'র সহিত লীন হুইয়! যায়; আধার যেমন সূর্যকে দেখিতে পায় না, সাগর 
যেমন নদীকে জানে নণ, কিন্বা, জড়াইয়া। ধরিবীর চেষ্টা করিলেও যেমন নিজের 
ছাঁয়। ধরা যায় না ১* তেমনি, যে জ্ঞানকে শিব হইতে তৃণ পব্যস্ত কোনও নাঁম- 
রূপাত্মক ভূত-বজি স্পর্শ করিতে পারে ন।; চিত্রকে হস্তদ্বার] দেখিবার চেষ্া 
করিলে, লবপকে জলত্বার! ধৌত কথ্মিলে, কিন্বা জাগ্রত অবস্থায় হবপ্ন দেখিবার 
প্রধত্ব করিলে যেন হয় ( অর্থাৎ যেমন কিছুই, পাঁওয়। ঘায় না); তেমনি, 
যে আনের প্রকাশে 'জেয়/কে দেখিলে, 'জ্ঞাতা', জ্ঞান? ও “জেয়' ইহাদের 


১ ভ্ণভেদের বর্ণন ; 
78৮বনিরিলিজত ০ সার 


৫৮২ 'ছানেশ্বকী : 


কিছুই অবশিষ্ট খাঁকে. না$ (৫৩০) ঘেমন, সোনাকে গলাইলেই ভাঁহ। হইতে 
আপন ইচ্ছামত গহন। বাছির করা ধায় না, কিস্বা। জল ছাকিয়। ভাহ। হইতে 
তরঙ্গ পৃথক করা যায় না; তেমনি, যে জান১দ্বার! দৃশ্ঠপথে* (অর্থাৎ দৃক্তবস্তর 
মধ্যে) কোনও ভেদ দেখ! ঘাঁয় না , সেই জ্ঞানকে সর্বতোভাবে 'সাত্বিক" জ্ঞান 
বলিয়! জানিবে ; কৌতুকে দর্পণের মধ্যে দেখিলে যেমন ভ্রষ্টারই ( মুখের ) 
প্রতিবিদ্ব দেখ! যায়, তেমনি যে জ্ঞান? “জেয়'কে সরাইয়। স্বয়ং 'জ্ঞাতা” হইয়। 
যায়; আমি পুনরায় বলিতেছি, তাহা ইধসাত্বিক জ্ঞান,_:এই সাত্বিক জ্ঞানই 
মোক্ষ-লক্ষ্সীয় মন্দির ;-_যথেই্ট বলা হইয়াছে, এখন রাজন রঃ লক্ষণ শুন। 


পৃথকৃত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্‌ পৃথগৃবিধান্‌। 
বেত্বি সর্ধেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্‌ ॥ ২১ 


হে পার্থ, শ্রবণ কর £ যে জ্ঞান ভেদের কটিদেশ ধরিয়৷ চলে ( ভূতমাত্রের 
মধ্যে ভেদ মানিয় চলে ) সেই জ্ঞান 'বাজল' জ্ঞান; যেজ্ঞান ভেদভাব দ্বার! 
ভূতগ্রামকে অসংখ্য থণ্ডে বিভক্ত করে এবং জ্ঞাতাকে ভ্রমে ফেলিয়৷ বৈচিত্র্য 
উৎপাঁদন করে? নিত্ত্রা যেমন সত্য (প্রত্যক্ষ দৃশ্য ) বস্তর উপর বিশ্বাতির 
কপাট ফেলিয়। স্বপ্রের কষ্টময় স্থিতি অনুভব করায়; তেমনি, যে জ্ঞান 
আত্মজ্ঞানের প্রাকারের বাহিরে, খিথ্যার মহাঁখেলায় জীবকে তিন অবস্থার 
( জাগৃতি, স্বপ্র ও নুযুপ্তি) বিস্তার দেখায় ; অলঙ্কারের ব্ধপে আবৃত সোনাকে 
যেমন দেখা যাঁয় না,ঃ তেমনি ষে জ্ঞান নামরূপে আবৃত অদ্বৈত তত্বকে দুরে 
রাখে ; মৃঢ় (মুর্খ ) মন্ধয্ব যেমন মৃত্তিকানিশ্মিত ঘট ও ঘড়ার মধ্যে মৃত্তিকা- 
তত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না,_দীপত্ের জন্য যেমন (তাহার মধ্যে নিহিত ) 
অগ্নির জ্ঞান হয় না ( উল্টাইয়! যায় ) ) (৫৪০) কিন্বা বস্্রত্বের আবেশে 
মূর্থ যেমন তত্র জ্ঞান হারায়, অথবা, পটে অঙ্কিত চিত্র দেখিয়। মূঢ় ব্যক্তির 
ঘেষন পটের জ্ঞান লোপ পায় ; তেমনি, ঘে জ্ঞানের দ্বার] ভূত-ব্যক্তি ভিন্ন ভিন 
দেখায় এবং একত্ববোধের গ্রবৃতিত নই, হইয়া। যায়; ইন্ধনতভেদে যেন অগ্নিকে 


৪ তৃতীয় ও চতুর্ঘ চরণের পাঠান্তর আছে, অর্থ একই ; 
১ জের আন; ২ দৃষ্ত কঘ|; দৃষ্ঠ প্েখা (দৃষ্ঠ স্থিতি ); 
৪ জীড়া। ৪ ঘালক দেখিতে পার না। ৫ ছূর্ববোধাহ্য়। ৬ ভীবন!, 
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বিভিন্ন আকারে দ্বেখ! যায়, বিভির ফুলের জন্ত ঘেমন ফুলেন গদ্ধের বৈচিজ্তা, 
কিম্বা, জলভেদে এক চন্দ্রমাকে যেমন অনেক দেখায় ; তেমনি যে জান 
পদার্থতেদে বৈচিত্র, আকারতেদে ছোট ( বড় ) দেখে, তাহাই 'রাজস' জান । 


যু কৃৎন্নবদেকম্মিন্‌ কার্ধ্যে সক্তমহৈতুকম্‌। 
অতত্বার্থবদল্পং চ তং তামসমুদাহতম্‌ ॥ ২২ 


চগ্ডালের ঘর এড়াইতে হইলে যেয়ন তাহা কোথাম্ জান! দরকার, তেমনি 
তামস জ্ঞানের লক্ষণও জানিতে হুইবে-_তাহাই এখন বলিব-_উত্তমন্্পে চিনিয়। 
রাখ ; হে কিরীটি, যে জান শান্্ধিধির বস্ত্র পরিধান না করিয়। নগ্ন হইয়া 
থাকে এবং সেইজন্য শ্রুতি তাহার দিকে . পৃষ্টগ্রদর্শন করে; শাস্সদ্বার। 
( সমাজ ) বহিষ্কৃত হওয়ার জন্য যে জ্ঞান নিন্দারপ প্রস্তরাঘাতের তয় করে 
না এবং সেইজন্য অন্য শান্্ও (শ্বতি আদি )যাহাকে য়নেচ্ছধর্শ্মরূপ পর্বতের 
উপর নির্বানন করিয়াছে ; যে জ্ঞান এইভাবে তযোগুণের প্রভাবে পাগল 
হইয়! ঘুরিয়া বেড়ায়; ঘে জ্ঞান আত্মীয় তাসম্পর্কের কোনও বাধা মানে না, 
কোনও পদার্থকেই নিষিদ্ধ মনে 'করে না,__জনশৃন্ট গ্রামের পরিত্যক্ত কুকুরের 
ন্যায়; যে শুধু সেই পদার্থ ই ত্যাগ করে যাহ! মুখে ধরে ন', কিবা যাহ। খাইলে 
মুখ জলিয়। যাঁয়_-বাকী সব বস্তই থাইয়! ফেলে) (৫৫০) যেজ্ঞান সেই 
ইন্দুরের ন্যায় ষে সোন। চুরি করিবার সময় দেখে না উহ! ভাল কি মন্দ+_ 
কিন্বা সেই মাংসাশী মন্ছষ্ের ন্যায়, যে শ্বেতকি কাল পণুর মাংস তাহা 
বিচার করে না; অথবা, বনের মধ্যে দীবাঁনল যেমন কিছুই বিচার করে না, 
কিস্বা মাছি যেমন দেহ জীবিত কি ম্বত বিচার ন। করিয়াই তাহার উপর 
বসে; (খাঁপ্ভ) বম্ন করা বা! পরিবেশন করা, তাজ। কিন্ব। পচা,-কাক 
যেন তাহা! বিচাঁর করে না; তেমনি, নিষিদ্ধ বস্ত ত্যাগ করিবে, শান্ত্বিহিত 
কর্ম আদরে স্বীকার কক্গিবে_যে জান বিষয় সম্বদ্ধে এই ভেদ জানে না) 
যে বে বস্ধর উপর দৃষ্টি পড়ে তাহাই উপভোগের বিষয়-_ইহাই মনে করিয়া 
(যেজ্ঞান ) স্ত্রীলোক ও অন্ান্ত ভ্রব্য শিশ্বোদরকে বাঁটিয়া দেয়; পানীয় জল 
শুদ্ধ বা অস্ত তাহার বিচার করে না,__তাহাতে তৃষ্| মিটিবার সুখ হইবে 





১ পাস্ত থার। নিষিদ্ধ হওয়ায়; শ্রুতির দাসী (শ্রুতির মার্গাবল্বী ) শান্ছ্ের ঘারা ; 
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ইছাই শুধু দেখে? তেমনিই, খান্ভাখাত্ত ব! নিন্দ্যানিন্দ্ ( নিষিদ্ধ বা] অনিষিদ্ধ ) 
বিচার কনে ন1--মুখে যাছ। খাইতে তাল লাগে তাহাই পবিজ--ইহাই 
তাছার নিশ্চিত জান; আর, স্্ীজাতি সহ্ন্ধে ত্বগিক্্িয়ই তাছার একযাত্র 
যানদও,--তাহাদ্দের সহিত শারীরিক সম্বন্ধ স্থাপন করাই তাহার একমাত্র 
উদ্দেন্ত১ ; যাহার ভ্বারা কোনও স্বার্থসিদ্ধি হয় সেই পরমাত্বীয়, দেহসম্স্ধ 
€আত্মবীয়ত্বজনের সহিত শারীরিক নম্বদ্ধ ) কিছুই নহে--এই মনোভাব ষে 
জ্ঞানের খারা উৎপর হয়; সমত্ত বস্তই ম্বত্যুর অন্ন (মৃত্যুই সব কিছু গ্রাস 
করে ), অগ্নি সব কিছুই জালাইয়া দেয়,_তেমনি তামস জান সার! জগৎকেই 
নিজন্ব ধন ( উপভোগ্য ) মনে করে; (৫৬৯) এইভাবে, যে মনে করে 
সার] বিশ্বেই শুধু উপভোগের বিষয় ব্যাপিয়! আছে,$ তাহার একমাত্র ফলপ্রাপ্তি 
হয়--তাছ। দেছের পোষণ ; আকাশ হইতে পতিত (বর্ধাক্স ) জলের যেমন 
সিশ্ধুই একমাত্র আশ্রয়, তেমনি ( তাঁমস জানের ) লব কৃত্যই উদরপৃষ্ঠির অন্ত 
হয় ) শুধু ইহাই নহে) দ্বর্গ ও নরক আছে, এবং 'প্রবৃত্তি' ও “নিবৃত্তিংই স্বর্গ ও 
নরকপ্রাপ্তির হেতৃ-_এ সমস্ত বিষয়ে যাহার অন্ধকারসদৃশ জ্ঞান ( অর্থাৎ যে 
সম্পূর্ণ অজ )) 'এই দেহখণ্ডই আত্মা” “পাষাণ প্রতিমাই ঈশ্বর'-_যাহার* প্রেম 
(বুদ্ধি) ইহার অতিরিক্ত আর কিছু জানে নাশ; এইজন্য (যে জ্ঞান বলে) 
“দেহপাতের পর সমস্ত কৃতকর্মের সহিত আত্ম! নষ্ট হইয়া যায়, তখন কর্মের 
ফলভোগের জন্ত আত্মা কোন্‌ আকারে থাকিবে? অথবা, “ঈশ্বর কর্ণ 
দেখিয়! “তাহার ফল ভোগ করান-__ইহাই ষদি সত্য হয় তবে সেই ঘেবতাঁকে 
বেচিয়া খাইলেই হয় গায়ের (প্রস্তরনিশ্মিত ) দেবলেশ্বরই যদি সত্যই 
নিয়ামক হুন, তবে দেশের পর্ধত কি স্থির হইয়া বসিয়া থাকিবে? এই- 
ভাবে, যর্দিও কর্দাচিৎ দেবতাকে মানে, তবে তাহাকে থাষাণমাত্র বলিয়াই 
জানে, আর মুষ্তের দ্বেহকেই আত্মা বলে; যে জান পাপপুণ্যকে মিথা। 
বলিয়। জানে, এবং অগ্নি-মুখে ভ্রবোর সাম সমস্ত ভোগ্য বস্তই উপভোগ কর!ঃ 
ছিতকর মনে কৰে; চর্দচস্কৃতে যাহা দৃষ্টিগোচর হয়, ইন্জরিয়গ্রা্ যে যে 


১ বন্ধু, বন্ধন, 
$ ছিতীয় চরণ্র পাঠাত্বর আছে---*শ্বধু উপভোগের বিষয় মনে করে”, 
ই.-ও হুদ্ধি লয়ে না, চ উপত্োগ করিয়! ঘেড়ান ; & প্রশমো করে 
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বন্তর সাধুর্ধ্য যোছিত হয়, তাহাই সত্য-_-এই বিশ্বাস যে জান উৎপর্ করে; 
(৫৭) আর অধিক কি বলিব? হে পার্থ, এই আস্থা! এমনিভাবে বাড়িতে 
থাকে--যেমন ধোয়ার কুগুলী বুথাই আকাশে উঠে। যেমন ভেডী* তাজ 
বা শু অবস্থায় উপযোগী হয় না, এবং বাড়িতে বাড়িতে আপনিই নষ্ট হইয়া 
যায়? অথবা, ইক্ষ্দণ্ডের অগ্রভাগের গুচ্ছ, বা নপুংসক মন্গুস্ত, বা সাবেমীর 
বন? যেষন উপযোগী হয় ন1; অথবা, বালকের ( চঞ্চল ) মন, কিন্বা! চোরের 
চুরি কর1 ধন, অথব। ছাগলের গলার শ্যন যেমন ( নিক্ষল হয় ), তেমনি যে জ্ঞান 
ব্র্থ ও নিম্তেজ দেখায় তাহাকে আমি 'তীমস' জান বলি? জন্মান্ধের চক্কুকে 
ভাল বলিলে ধাহা বুঝায়, ইহাকে জ্ঞান, নামে অভিহিত করিলে তাহাই 
বুঝায়; কিন্বা বধির ব্যক্তির কাঁনকে সুন্দর বলিলে, অপেয়কে ( মস্যকে ) 
পানীয় বলিলে যাহ। বুঝায়, এই তামম জ্ঞানকে জান” বলিলে তাহাই 
বুঝায়-জ্ঞান' ইহার একটি অপনাম বা অধথার্থ নাম) আর কত বর্ণনা 
করিব? এই যে জ্ঞান ইহ প্রকৃত জ্ঞান নহে__ইহাকে প্রত্যক্ষ অন্ধকার 
বলিয়। জানিবে ? হে শ্রোতৃশিরোমণি-__-এইভাবে ত্রিগুপজাত তিন প্রকারের. 
জ্ঞান ও তাঁহাদের লক্ষণ আমি তোমাকে বুঝাইয়। বলিলাম । 


নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগছেষতঃ কৃতম্‌। 
অফলপ্ররেক্,ন! কর্ম যত্তৎ সাত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩ 


এখন, হে' ধনুর্ধর, এই তিন প্রকারের জ্ঞানের প্রকাশ দ্বারা কর্তার সব 
ক্রিয়া গোচরীভূত হয়ঃ এইজন্ত, প্রবাহের জল ঘেমন সম্মুখের দিকে যায়, 
তেমনি কর্মও (এই ব্রিবিধ জ্ঞানের ) তিনটি পথে চলিতে থাকে? ঝ্রিবিধ 
জ্ঞানের € তেদের ) জন্ত যে ত্রিবিধ কন্ম হয়, তাহাদের মধ্যে আমি প্রথমে 
সাত্বিক কর্শের লক্ষণ বলিতেছি, শুন) পতিত্রতা স্ত্রী যেমন আপনার পপ্রিক্ 
পর্তিকে আলিঙ্গন দ্বেয়,১*.তেমনি শ্বধিকারাহরূপ ঘে কর্ম শ্বভাবতঃ অঙ্গে 
আনিয়া পড়ে? শ্তাম অঙ্গে যেমন চন্দুন, প্রমন্্রীর লোচনে যেমন অঞ্চন 
( শোতা পায় ), তেমনি অধিকার অগ্গুসারে যে কর্ম নিত্য আচরণ কবিতে 


* একপ্রকার জঙ্গলী বাড়। 1" মনসাজাতীয় ঝাঁড়। 
১ নিরীক্ষণ করে 
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হয়, তাছা। ভূষণম্থরূপ হয়) নিত্যকর্ম- ্বতাবতঃই ভাল, তাহার সহিত 
নৈষিত্তিক কণ্ধখ মিলিত হইলে, লোনার সহিত সুগন্ধ যুক্ত হইলে যেমন হুয় 
তেমনি হয়; আর মাত যেমন আপন শন্ীর, আত্মা ও সম্পত্তি দ্বার লত্তাঁনকে 
পালন করে এবং তাহাতে তাহার১ জীবনে কোনও কষ্ট হয় নাং; তেমনি, 
ঘে সর্বাস্তঃকরণে ফলের আশ। না করিয়। কর্ম অনুষ্ঠান করে, সে সর্ধ করব 
একেবারে ব্রহ্মকেই অর্পণ করে ; আর প্রিজন আসিলে তাহার সৎকার করিতে 
দৌড়ায়ৎ এবং কিছু অবশিষ্ট রহিল কিন। তাহার বিচার করে না,$ তেমনি 
সৎকশ্ম করিবার সময় ষদি নিত্যকর্শ বন্ধ হইয়া যায়; তবে, কর্ধা কর! হইল 
না বলিয়া কোনও খে ন। করা, বা মনে কোনও দ্বেষ।( বাগ ) পোষণ ন। 
করা, আর কর্ম হুসিদ্ধ হইলে তাহাতে আনন্দে উৎফুল্ল সি ; এই রীতি 
অনুসারে যে কর্মের অনুষ্ঠান করা হয়, হে ধনগ্রয়, তাহাকে সাত্বিক গুণ 
বিশিষ্ট বলিয়া জানিবে ; (৫৯০) ইছার পর তোমাকে রাঁজপ কর্তের প্রকৃত 
লক্ষণের কথ। বলিব, ইহাতে ঘেন তোমার মনোযোগ শিথিল ন| হয়। 


নর যত্ত, কামেপ্দ,না কণ্মম সাহস্কারেণ বা পুনঃ । 
ক্রিয়তে বছুলায়াসং তত্রাজসমুদাহৃতম্‌ ॥ 


মুর্খ যেমন নিজের ঘরে পিতামাতার সহিত ভাল কথা বলে না, অথচ 
( বাহিয়ে.) লাঁর। বিশ্বের সহিত আদরপূর্ববক ব্যবহার করে; কিন্বা, তুলসী- 
গাছে দূর হইতেও এক ফোটা জল দেয় না, অথচ ভ্রাক্ষালতার শিকড়ে ছুধ 
ঢালে ; তেমনি, ( বাঁজস কর্তা ) আবশ্যকীয় নিত্যনৈমিত্তিক কম্মাচরণ বিষয়ে 
যেখানে বলিয়া থাকে সেস্থান হইতে উঠিতেও চাঁয় না; (অথচ) অন্ত 
কাম্য কর্মের নামে দ্বেহপাত হইলে বা সর্বন্ব ব্যয় করিলেও তাহা যথেষ্ট 
হইল মনে করে না; বীজ বপনের সময় যেমন কেহ বলে না “অনেক বীজ 
খরচ হইল? (ঘথেই হইল' ), তেমনি" দেড়গুণ লাভের জন্ত খরচ করিয়া 
তাহার তৃপ্তি হয় না? কিম্বা, পরপর পাথর হাতে আিলে, উন্নতি কৰিবার 


১০২ নিজের মনে কোনও কষ্ট হয় না; নিজের জীবনের স্থিতির কথা চিন্তাই করে না; 

৩ স্বভাবতঃ; 

8 দ্বিতীয় চরণের পাঠাস্তর-” তাহাকে ভৌজনে বসাইয়!) যেমন কোনও জিনিম রহিল 
ফি ফুয়াইল এই ভাবনাই হয় না”; 





অষ্টাদশ অধ্যায় ৫৮৭ 


ইচ্ছায় ধেমন কেহ লৌহখণ্ড কিনিবাঁর জন্য সর্ববসম্পত্তি বেচিয়া দেয়; 
তেমনি, (বাকল কর্তা ) ফলের আঁশ! করিয়। অনেক কঠিন কাঁমা কম্ধ করিয়া 
খায়, পরস্ত মনে করে “অল্পই করিয়াছি? ; ফলপ্রার্চি কামনা কবিয়া কামা 
কণ্ম যতই আম্থক না কেন সমস্তই ঘথাঁবিধি ও পরিপাটিভাবে সম্পন্ন কষে; 
আর, কৃতকর্মের মহুত্ব দেখাইবার জন্য নিজমুখে ডস্কা বাজাইয়া তাহার 
ঘোষণা করে) (৬০০), তেমনি, কর্তৃত্বের অহঙ্কারে স্ফীত হুইয়া নিজেব 
পিতা ব। গুরুকেও মানিতে চায় ন্বা-_কালজর যেমন কোনও ওষধই 
মানে না) তেমনি সাহঙ্কারে, এবং ফলাকাজ্জী হইয়া মনুষ্য যে ঘে কর 
সাদরে আবস্ত করে; তাঁহা অনেক কষ্ট সহা করিয়া সম্পর় করে--বাজীকর 
যেমন জীবিকা নির্বাহের জন্য কষ্টসাধ্য খেলা দেখায়; এক কণা তওুলের 
জন্য মৃবিক যেমন পর্বত খু'ড়িয়] ফেলে, কিন্বা শৈবালের জন্য দর্দর ( তেক) 
ঘেশ্সন সমুন্র আলোড়ন করে ; দেখ, সাপুড়ে শুধু ভিক্ষার বেশী কিছুই পায় 
না তথাপি .সাপ লইয়া ঘোরে, ইহাতে কি লাভ হয়? কেহ কেহ কষ্ট 
স্বীকার করিয়াই আনন্দ পায় । যথেষ্ট বল! হইল; পিগীলিক। খেমন এক- 
কণা শন্তের জন্য পাতাল পর্যন্ত চলিয়! যায়, তেমনি দ্বর্গন্থখের লোভে 
ইহাব। পরিশ্রম করে; এই যে সরেশ (কষ্টকর) কাম্যকর্ম__ইহাকেই 
'রাজস' কর্ম বলিম্ন! জানিবে--এখন “তাঁমল' কর্মের লক্ষণ শুন । 


অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চু পৌরুষম্‌। 
মোহাদারভ্যতে কন্ম যত্তত্বামসমুচ্যতে ॥ ২৫ 


যে ক্রম নিন্দার অন্ধকার-ধাম, এবং যে কর্মের জন্ত নিষেধের জন্ম লার্থক 
হয়১, তাঁহাই তাঁমস শব ; জলের উপর রেখ! টানিলে তাহ1 যেমন মিলাইয়। 
যাঁয়। তেমনি এই কর্ণের অনুষ্ঠানের পর কোনও ফলপ্রাপ্তি দেখা ঘায় না; 
কিংবা কাজী (ফেন)কে মন্থন্‌ করিলে, নির্রবাপিত কয়লায়* ফু" দিলে, ব৷ ঘানিতে 
বাঁলুকা পেষণ করিলে ঘেমন কিছুই পাওয়া, যায় না.) ( ৬১০ ) অথবা, ভৃষিকে 
ঝাড়া, বা আঁকাশকে ফু'ড়িবার চেষ্টা করা, কিংবা বায়ুকে ধরিবাঁর জন্ত জাল 
বিস্তার করা; এই লব কাজ যেমন একেবারে নিক্ষল হইয়া নষ্ট হয়, তেমনি, 


০০ চু) 


১ পোভা-পায়; ২ ভন্মে। 


৮৮  জানেশদী, 


যে কর্মের অহ্ষ্ঠান করিলে তাহা ব্যর্থ হই যায়; অন্যথায় (ব্যর্থ না হইলেও ), 
নরদেহরূপ (অমূল্য ) ধন ব্যয় করিয়া যে করের আচরণ কৰিলে জগতের 
সমস্ত সুখ নষ্ট হয়; কমলবনের উপর কাটার জাল টানিলে যেমন নিজেরই 
পরিশ্রম হয়, কমলদলও নষ্ট হয়; কিন্বা, পতঙ্গ যেমন দীপের উপর দ্বেষবশত; 
বাপাইয়া পড়িয়। নিজের অঙ্গ পোড়ায়, আর সঙ্গে সঙ্গে জগতের চক্ষু হরণ 
করে (অন্ধকার করে); তেমনি, নিজের সর্ধন্থ ব্যয় করিয়। দেহের ক্ষতি 
করিয়াও যে কর্মের দ্বারা অপরের অহিন্ত সাধন (হানি ) কষা হয়; মক্ষিক। 
(খানের সহিত) মহুষ্বের উদরস্থ হইয়া আপনি মরে, অপরকেও বমন 
করাইয়া ক দেয়--যে কর্দের আচরণ মক্ষিকার / দূষিত ব্যবহারকে 
স্মরণ করাইয়। দেয়; এই কশ্ম করিবার জন্য আমার সামর্থ্য আছে কি নাই 
তাহা! বিচার ন! করিয়াই,--আমার শক্তি (সংস্থান ). কতখানি, কার্যের 
প্রসারই বা কত, এই কাঁধ্য করিলে কি প্রাপ্তি (বা প্রতিষ্ঠী ) হইবে $ এইসব 
বিষয় বিচার না করিয়াই ('অবিবেকের পায়ের নীচে মাড়াইয়া:.) সাভিমানে 
এ কর্ম করিতে উদ্যত হয়; (৬২) অগ্নি যেমন আপনার ঘর ( আশ্রয়) 
_ জালাইয়া চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়, কিন্বা৷ সমুদ্র বেমন নিজের সীমান। উল্লজ্ঘবন 
করিয়া উছলিয়। উঠে) ছোটবড় বিচার করে না, অগ্রপশ্চাৎ দেখে না, 
মার্গামার্গ (পবিত্র ও অপবিজ্র বস্ত) একাকার করিয়া সম্মুখে অগ্রসর 
হয়? তেমনি, যে কর্ম কৃত্যাকৃত্য একত্রে মিশাইয়া ফেলে আপন পর বিচার 
করে না, সেই কর্ম্দ নিশ্চিত “তামস+ কর্খ, জানিবে ; এইভাবে, হে অঞ্জু, 
গুপত্রয়ের বিভিন্নতার জন্ত জ্রিবিধ কর্মের উৎপত্তি কি প্রকারে হয়, যুক্তি 
লহকারে আমি তাহা স্পষ্ট করিয়। বলিয়াছি। 


মুক্তসঙ্গোহনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্থিতঃ | 
সিদ্ধসিদ্বযোনিধিবকারঃ কর্তা সাত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬ 
এখন কর্্মাভিমান পোয়নণ করি! যে কর্তী! কর্ণের অনুষ্ঠান করে সে জীবও 


ত্রিবিধত! প্রাপ্ত হয়; একই পুরুয় যেমন চতুরাশ্রমের* চার অবস্থা! প্রাণ্ 
হয়, তেমনি কর্মের তেদে কর্তাও জিবিধ হয়ঃ এই তিনটির মধ্যে এখন 


র্‌ জুক্ষচর্ঘ, গাগা, বানপ্রস্থ ও সংস্ঞাল । 
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'দাত্বিক' ( কর্তার ) কথা বলিতেছি তুমি দত্-চিতত হইয়! (পূর্ণ যনোধোগ 
দিয়া) শ্রবণ কর) মলয় পর্বতের (উত্তম প্রকাবেয় ) চন্দন বৃক্ষের শাখা 
যেমন ফলের আশা ত্যাগ করিয়া খজুভাবে বাড়িয়। যায় $ কিছা, ফলপ্রমান 
না ফরিয্াই যেষন নাগবন্লীর লতা৷ ( পান ) সার্থক, তেমমি ধিনি ( ফলের 
আশ! ত্যাগ করিয়া) নিত্যনৈমিত্তিক কর্ণ করিয়া যান $ পরস্ধ, ফলশৃন্ততার 
জন্ত তাহার কর বিফল হয় না, কারণ, হে পাতুস্থত, ফলের কি কখনও 
ফল হয়? (৬৩* ) আর কৃত্য ( করিবার যোগ্য) কণ্ম তিনি অনেক করিয়া 
যান, পরস্ত “আমি কর্ত' একথা কখনও বলেন ন। ( কর্তৃত্বের অভিমান 
পোষণ করেন না )-_-বর্ধাকালে ঘেমন মেঘবৃন্দ ( বারিবর্ষণ করে ); তেমনি 
ভাবে পরমাত্মীকে অর্পণ করিবার যোগ্য কশ্মসমূহ করিয়া যান; কাল 
(যোগ্য সময় ) উল্লজ্ঘন করেন না, শুদ্ধস্থানে কর্শের অনুষ্ঠান করেন, এবং 
শাস্ত্রের দীপবর্তিক। দেখিয়। (শান্মবিধি অনুসারে ) ক্রিয়। নির্ণয় করেন; 
মনোবৃত্তি ও ইন্ড্রিয়ের মধ্যে লামগ্তস্ত (একতা) করিয়া চিত্বকে ফলের দিকে 
যাইতে দেন না, এবং নিয়মের শৃঙ্খল বহন করেন; নিরোধ ( ইন্জিয়- 
নিগ্রহ ) সহ করিবার জন্য ধিনি “অটুট ধৈধ্য অবলম্বন করিবার সজীব চিন্তা” 
নিরস্তর বহন করেন ( অর্থাৎ ধৈর্ধ্য অবলম্বন করিয়া সর্বপ্রকার বিধিনিষেধ 
পালন করিবেন ইহার উপায় নিরস্তর চিন্তা করেন ); আর, আত্মপ্রাপ্তির 
স্থখের জন্যই কর্ম করিয়া যান, এবং দেহ-হখের জন্ত১ লালায়িত হন ন13 
এইভাবে নিদ্রা দুরে যায়, ক্ষধার অঙ্থভূতি থাকে না শারীরিক সখ অঙ্গকে 
স্পর্শ করিতে পারে ন1; পুট দিয়! খাদ জালাইলে সোনা! যেমন (শুদ্ধ) হয়, 
তেমনি ইহারও কর্মে অধিকাঁধিক উৎসাহ বাড়িতে থাকে ; সত্যই দি মনে 
প্রীতি থাকে, তবে জীবনই তুচ্ছ করা ায়, (সহমরণে গিয়া) অগ্নিতে 
প্রবেশ করিতে কি ( ভয়ে) রোমাঞ্চ হয়?৩ হে ধনগ্রয়, আত্মপ্রাধ্ধির গায় 
প্রিয্বস্ত লাঁভ করিবার জগত ওস্থক্য (প্রীতি) প্রবল হইলে যদি দেহের 
কষ্টঃ হয়, তাহাতে কি মনে খেদ হয় ?$ (৬৪*) এই" জন্য, যেমন যেমন (বিষয়) 
হুখ নষ্ট হয় এবং দেহ ক্ষীপ হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে তেমনি কর্শের আচরণে 


১ দেখ প্রাপ্তির জন্য । ওজন কমিলেও কসের বৃদ্ধি হয়; 
৬ সতীর রোমাঞ্চ হয়? ৪ সিদ্ধত| ( পূর্ণতা) 
সক তীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর আছে, অর্থ একই 


7 জানেশ্বরী 


খ্সনন্দও ধিগুণ বৃদ্ধিপ্রাধ্ত হয়? এইপ্রকার কর্টের আচরণ করিতে করিতে 
ষঙ্দি কোনও এক সময় তাহ! বদ্ধ হইয়াও যায়; তবে এ কার্য শেষনা 
হওয়ার জন্য ধাহাঁর মনে কোনও খেদ হয় না_যেমন পর্বত হইতে পড়ি 
গেলে গাড়ী নিজের জন্ত ছুঃখ করে না; অথবা আরব্ধ কশ্ধের পরিপূর্ণ 
সিদ্ধি হইলেও সেই কর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য জয় ঘোষণা করেন নাঃ হে 
পাওুস্ত, কর্মের আচরণে এই সব লক্ষণ ধাহার মধ্যে দেখ! যায় তত্বতঃ 
তাহাকে “সাত্বিক' কর্তা বল হয়; , 


রাগী কর্মফলপ্রেপ্দ, ভূন! হিংসাত্মকোইশুচিঃ। 
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিত৷ ॥ ২৭ 


হে ধনগয়, এখন “রাঁজস' কর্তীর লক্ষণ এই যে সে জগতের সর্ব বাসনার 
আবাসস্থল 5 গায়ের আবর্জন। ঘেমন আস্তাকুড়ে জম। হয়, কিম্বা যত অমঙ্গল 
পদ্দার্থ যেমন শ্মশানে আসিয়া ঠাই পায় ঃ তেমনি, যে বিশ্বের যাবতীয় কামনা 
বাসনা'রূপ দোষের পয প্রক্ষালনের স্থান; এইজন্য, যে কর্ম হইতে ঈস্পিত ফল- 
প্রাপ্তির সম্ভাবনা, সেই কর্শই যে আগ্রহের সহিত আরস্ত করে; আর 
আপনার অজ্জিত সম্পত্তির এক কড়িও খরচ করিতে চায় ন। এবং সর্বক্ষণ তাহা 
নিজের প্রাণ দিয়াও রক্ষা করিতে প্রস্তত থাকে ? (৬৫০ ) কৃপণের ম্ভায়* 
নিজের ধন রক্ষা! করে, তেমনি পরের ধন অপহরণ করিতে দক্ষ হয়-_-বক 
যেমন মত্ম্ত ধরিবার জন্য ধ্যান করিয়া বলিয়া থাকে ; আর, বদৰী বৃক্ষ যেমন 
কাছে আসিলে কাট! দ্বারা আটকায়, ধরিলে অঙ্গ বিদীর্ণ করে, ফলের 
€ তীব্র অল্সন্বাদে) অন্তরকে (জিহবাকে )২ কষ্ট দেয়; তেমনি, যে কায় 
মনোৌবাক্যে অপরকে নানাপ্রকার ছুঃখ দ্েয়__নিজেবু স্বার্থ সাধন করিতে 
অপরের হিতের দিকে লক্ষ্য রাখে নাঃ তেমনি ম্বতঃ যে কাজ আরস্ভ করে 
তাহ করিতে সক্ষম ন। হইলেও তাহা,হইতে বিরত হয় না যে কাধ্য মনে 
রুচিকর বোধ হয় না তাহাই ত্যাগ করে? ধুতুরার ফল যেমন অস্তরে 
মতততাজনক ও বাহিরে দুষিত ( কণ্টকপূর্ণ), তেমনি যাহার অন্তর ও 
বাহিরের শুচিত ছূর্বল ; আর, হে ধনঞ্জয়, কৃতকর্মের ফলগ্রান্তি হইলে যে 


১ কৃপণচিন্ত বডির গ্যায়; ২' ঝুপারী। শূন্তগর্ভ ; ৩ তাহাতে গ্রকৃত্ত হয় না, 


অষ্টাদশ অধ্যায় ৫৯১ 


আনন্দে আত্মহারা হইয়া বৃদ্ধাহুষ্ঠ দেখাইয়। ( অপরকে ) উপহাস করে ) অথবা, 
আরন্ধ কর ঘদদি সম্পূর্ণভাবে সফল ন] হয় ব! নিক্ষল হয়, তবে শোকে ( ব্যাকুল 
হইয়। ) জীবনকে ধিক্কার দেয়; যাহাকে এইরূপ কর্ে লিগ দেখ! ঘায়, 
তাচ্ছাকে নিশ্চিতভাবে “রাজস” কর্তা বলিয়! জানিবে। 


অযুক্তঃ প্রাকৃত; স্তব্ধ; শঠো৷ নৈষ্ৃতিকোইলস:। 
বিষাদী দীর্ঘ্ৃত্রী চ কর্তী তামস উচ্যতে ॥ ২৮ 


এখন ইহার পর কুকর্শের আকর, তামন কর্তীর লক্ষণ বলিতেছি; অজ 
স্পর্শ করিলে অন্য বস্ত কিভাবে জলিয়া৷ উঠে, তাহা যেমন অগ্নি জানে না; 
€৬৬*) শন্ত্র ঘেমন জানে না তাহার তীক্ষধার কি প্রকারে অন্যের জীবন নাশ 
করে, কিম্বা, কালবুটের ঘেমন নিজের ( ঘাতক ) কৃত্য সম্বন্ধে কোন জ্ঞান 
থাকে না; তেমনি, হে ধনগুয়, ষে নিজের সম্মুখে পড়িলে অপরকে আঘাত 
করিতে কুষ্টিত হয় না,_যে এইকপ দুম আরম্ভ করিয়! চালাইয় যায়; ঘুনি- 
বাত্যায় বায়ু যেমন অগ্রপশ্চাঁৎ ন! দেখিয়া বেগে ধাবিত হয়, তেমনি যে এ 
কর্ম করিবার সময় কাহার কি অনিষ্ট হইতেছে তাহা ভাবিয়াও দেখে মা" 
হে ধনগয়, যাহার কথা ও কাজে মিল নাই, তাহার তুলনায় পাগলের মৃল্য 
কি? (অর্থাৎ সে পাগলেরও অধম ); আর বলদ্দের আশ্রয়ে থাকিলে যেমন 
পোষণ হয়, 1তেমনি যে ইন্দ্রিয়ের পরিবেশিত ভোগে আপনাকে জীবিত 
রাঁখে ; কিন্বা, বালকের যেমন হাসিকান্নার কোনও নির্দিষ্ট, সর্শয় নাই-- 
তেমনি ভাবে যে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করে, যে প্রকৃতির (মায়ার ) 
বশীভূত হুইয়1১ কৃত্যাকৃত্যের সংবাদ রাখে না২ (বিচার করিতে জানে ন1) এবং 
আবঙ্জনান্তূপে যেমন,জঞগ্জাল ভবিয়। উঠে তেমনি আত্মতৃপ্তিতে ফুলিয়। উঠে; 
এইজন্ত অহ্ক্কারে ফুলিয়া ঈশ্বরের কাছেও মাথ। নৌয়ায় না, এবং ওদ্ধত্যে 
পর্বতকেও হার মানায় £ আর মন যাহার কপটতায় পূর্ণ,* যাহার আচরণ 
চোরের ন্যায়, যাহার দৃষ্টি সত্যই পণ্যাঙ্দনার প্রেমের স্ভায়* ) বেশী কি বলিব? 
তাহা দেহ কপটতায় তৈয়ারী, তাহার জীবনই জুয়াড়ীদের আড্ডা) (৬৭*) 


1 তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর-_প্ডীশ যেমন বলদের পেটের নীচে লাগিয়া, থাকে” ॥ 
১-২ কৃত্যাকৃত্যের আম্বাদ জানে না; ৩ কালিমায় ভরা; ৪ মুর্তি 


€৪ই জান্শেরী 


তাহায় জানিরীব তো আঁবিতাব নহে, উহা স্বার্থান্বেষী লোতী তীলদের. গ্রা্ 
নদৃশ, এইঅন্ত তাহার পথেও যাতায়াত করা উচিত নহে? আর অপরের 
লৎকর্পা যাহার মনে বৈরভাব উৎপন্ন করে--যেষন, ছুথে লবণ মিশাইলে 
তাহা অপেয় হয়; ১সুপক কোন পদার্থ অগ্নির মধ্যে ফেলিলে যেমন জলিয়! 
উঠিয়। অন্িই হইয়া! যায়; অথবা, হে কিরীটি, যেমন উত্তম খাত্রব্যগুলি 
শরীরের মধ্যে গিয়া যল হয় ) তেমনি, যাহার মনের মধ্যে অপরের ভাল কিছু 
গেলে তাহ! সমস্ত বিরুদ্ধ ছুইয়া বাহির, হয় ( অপরের ভাল কিছু দেখিতে বা 
শুনিতে পারে না, বিরুদ্ধভাব পোষণ করে )7 ষে গুণকে দোষে পরিণত করে, 
অম্বতকে.বিধ করে,যেমন সর্পকে ছুধ দিলে তাহ] বিন হুইয়1 যায়; আর 
দ্দি কোনও লময়ে এন্ধপ ( যোগ্য ) শুভকর্মের সুযোগ উপস্থিত হয় যাহাতে 
তাহার. এহিক জীবন সার্থক হইতে পারে এবং পরলোফেরও কল্যাণ হয়; 
তখন নিত্্রা আসিয়। ত্বতঃই শরীরকে অভিভূত করে-__ আর ছুক্ষম্্থ করিবার 
লমগ্প নিদ্রা যেন অপবিজ্রতাঁর ভয়ে দুরে পলায়ন করে $ দেখ, স্রাক্ষারস কিছ 
ইচ্ষুরসের* লময় যেমন কাকের মুখে রোগ হয়, কিন্ব। দিনের বেলায় ষেমন 
"পেচক চক্ষুর দৃষি হারায় ঃ তেমনি, শুভকর্মের সুযোগ (কল্যাণকাল) 
আদিজে তাহাকে আলন্তে গ্রাম করে, আর অন্যায় কর্ম করিবার সময় আলম 
তাছার কথামত কাঁজ করে ; (৬৮ ) সমুদ্রের গর্ভে ষেমন অনির্বাণ বড়বাগ্নি 
জলে, তেমনি যাহার অস্তঃকরণে সব্ধদ্দ। বিষাদ ( মৎসর ) ভরিয়া থাকে, 
( অপরের “ভাল দেখিয়া ষে বিষগ্ন হয়); অগ্নি থাকিলেই যেমন ধোঁয়া হয় 1 
কিবা অপানবাযু যেমন দুর্গন্ধযুক্ত হয়, তেমনি জীবিতকাল পধ্যস্ত ষে বিষাঁদে 
( হেষ, মাৎসধ্য ) ভরিয়া থাকে; আর, হে বীর, যে কল্লাস্তের পবেও প্রত্যক্ষ 
ফল প্রদান করিবে এই আশা কাম্য কর্ম করিয়া যায়, জগতের বাহিরের 
লোকের (দ্বর্গাদির ) ছুশ্চিস্ত! সর্ববদ] চিতে পোষণ করে, পরস্ত যাহ। করে 
তাহ] হইতে তৃপ পধ্যত্ত লাভ হুয় না লোকের মধ্যে এমন ষে মুতিমান 
পাপপুঞ দেখ] যায় তাহাখাই নিঃসংশয়ে তাঁমস' কর্ত।; হে সুজন চক্রবণি 


8 তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর-_-“যেমন ছুক্ধে লবণ মিশাইলে হয়" ॥ 
৯২ কিন্ত! কোনও ঠাণ্ডা পদার্থ কিছ! হবির স্যার পদার্থ । ৩ আগ্ররসেন্ । 
1 প্রথম চরণের পাঠাস্তর-_“ঘু'টের অগ্মি যেমন যৌয়ার ভরিয়। থাকে” 
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( বজ্জহপিরোধিশি ) জঙ্ছুন, রাস 
 ভিনটির অিবিধ লক্ষণের কখ। বুঝাইয়। বলিলাম । 


বুদ্ধের্ভেদং ধূতেশ্চৈব গুণতক্ত্িবিধং শু 
প্রোচামানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয় ॥ ২৯ 


. এর্খন অবিষ্তার গ্রামে, মোহের বস্ত্র পরিধান করিয়া, সংশয়ক্ষপ সর্য 
অলষ্কারে ভূষিত হইয়া $ (জীব) যে বুদ্ধিরূপ দর্পণে আত্মনিশ্চয়েনর মূর্ত 
শোভা দেখিতে পায়, সেই বুদ্ধি ও তাহার গতি তিন প্রকারের। সন্বা্ি 
গুণ এই জগতের মধ্যে কোন্‌ বস্তকে ত্রিধা বিভক্ত করে নাই? এই হৃ্িতে 
এক্সপ কাষ্ঠ কোথায়) আছে যাছার মধ্য] অগ্নি নিছিত নাই? তেমনি, হে 
কিরীটি, দৃপ্ত কোন্‌ বস্ত আছে যাহ। ব্রিবিধ নহে ? ( ৬৯০) এইজদ্, এই তিনটি 
গুণ বুদ্ধিকেও অ্িগুণসম্পন্ন করিয়াছে--ধৃতিও তেমনি ত্রিধা বিভক্ত) এখন 
পৃথক পৃথক লক্ষণ সহ ইহাদের ভেদের কথ! বিশদভাবে বিস্তার করিয়া 
বলিব॥ পরস্ত, ছে ধনগয়, বুদ্ধি ও ধূতির মধ্যে প্রথমে বুদ্ধির ভেদের লক্ষণগ্ুলি 
বলিব ; হে বীর অঞ্জন, এই সংসারে যত জীব আছে তাহাদের উত্তম, মধ্যম 
ও নিকৃষ্ট-এই তিনটি চলিবার মার্গ আছে; সাত্বিক, বাজস ও তাঁমস গুণ- 
বিশিষ্ট এই তিনটি মার্গই প্রসিদ্ব_ইছারাই জীবের সংসারভয়ের কারণ? 


প্রবৃত্ধিং চ নিবৃদ্তিং চ কার্ধ্যাকার্ষ্যে ভয়াভয়ে। 
বন্ধং মোক্ষং চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ স! পার্থ সাত্বিকী ॥ ৩০ : 


এইজন্ত, ইহাদের মধ্যে মিত্যকর্শই উত্তম ( সর্বশ্রেষ্ঠ )-_-যাহ1! অধিকাক়- 
সন্দত, এবং বিধির প্রবাহে, শ্বাভাবিক ক্রমানুসারে, প্রাপ্ত হওয়। যায় শুধু 
আত্মপ্রাপ্তিকূপ ফলের গ্রতি দুটি রাঁখিয়! এই নিত্যকর্্দ করিতে হয়--তৃষ্চার্ড 
মহুত্ত.যেমন জলপান কৰে) এইভাবে অনুষ্ঠিত নিত্যকর্্ম বিষম জন্মভয় ছুর 
ক্ৰিয়া যোক্ষপিদ্বির (পর) স্থগম করিয়। দেয়? যে এইরূপ নিত্যকর্খ 
উত্তমক্ডাঁবে করে, লে লংবারভয় হইতে' মুক্ত হয়, এবং এই করণীয় কর্ম 


১ কোন, |. করণীয়। কামা, নিষিদ্ধ 3 অকরদীয়, কামা, নিষিদ্ধ । অকারণ, 
তরী 


কর; আতনখরী 


ক্রিয়া মূনৃকষ্ধে্' দোগ্য (জাগি) হয়ঃ খে বুদ্ধি মিভ্যকর্খের ছাতা যোক্ষ- 
প্রাপ্তি হইবে এ বিষয়ে গভীব (তরল! ) আস্থা পোষণ করে ) (৭৯৯) এবং 
এইজন্ত নিবৃত্তির ভিত্তির উপর.রচিত প্রব্বতিমার্গে চলে--সে 'কেন এই. কারের 
মধ্যে ঝাপাইয়া' পড়িবে না (ডূবিবে ন1)1 তৃষ্কার্ত প্রাণী জল পাইয়া 
বাঁচে, ঘন্তায় পড়িলে নৌকাই বাঁচায়, অন্ধকৃপে হুর্য্যের কিরণই একমাত্র 
গতি ; অথব1, পথ্যেক্ন সহিত ওধধ সেবন কবিলেই যোগের আঁক্ষমণ হইতে 
বাছা! যায়। কিবা জলই যেমন মৎম্যের জীবন; এই লব অবস্থায় জীবনের 
যেষন ভয় থাকে না, তেমনি এই নিত্যকর্ের আচন্ধগ কৃবিলে সোক্ষপ্রান্তি 
হয়) হাহা এই প্রকার শুদ্ধ,১ উত্তম জান আছে, এবং ঘে কোন কর্ণ 
কন্ধনীয় তাঁছ। নিশ্চিত বুঝিতে পানে $ ঘে সব কাম্য কর্ম সংলারভয়দায়ক, এবং 
যাহা উপর নিষেধের ঘারি পতিত হইয়াছে (নিষিদ্ধ কর্ম )) সেই সব 
অনাচরণীস়্ কর্খ,-যাহ। দৈবষোগে পূর্বজন্মের প্রবৃত্তির ফলন্বরপ, জন্ম- 
মরণের ভয় আনয়ন করে$ ? অগ্নির মধ্যে ষেষন প্রবেশ কর! যায় না, অথৈ 
জলে যেমন লাফাইয়। পড়া যায় না, জলত্ভ গন্গনে শুল ঘেমন হাঁতে ধরা 
স্বায় ম1; কিনব] কাঁলমর্পকে গর্জাইতে দেগ্সিলে যেমন সেদিকে হাত বাড়ান 
যায় না, ব্যান্ত্রের বিবরে যেমন প্রবেশ কর যাঁয় নাঃ তেমনি, অকরণীয় কর্ম 
দেখিয়া! ঘে বুদ্ধির নিঃসন্দেহে মহাঁতয় উপস্থিত হয়; ( ৭১০) বিষ রন্ধন 
করিয়া! পরিবেশন করিলে যেমন ্বৃত্যু হইতে বক্ষ পাওয়া যায় না, তেমনি যে 
বুদ্ধি নিষিদ্ক কশ্মকে বন্ধনকারক বলিয়৷ জানে ) এই বদ্ধন্ভয়ে ভর! নিষিদ্ধ কর্ম 
বিষয়ে ঘে কর্মনিবৃত্তি প্রয়োগ করিতে জানে ( এইবূপ কন্ম হইতে নিবৃত্ত 
হম্ঘ); এইভাবে ভালমন্দ যেষন পন্নধ কর। হয়, তেমনি যে বুদ্ধি কার্ধ্যা- 
কধ্যের বিচার দ্বার! প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির মাপ করে) তেমনি, যে বুদ্ধি সবার! 
রুত্ত্যাকৃত্য নির্ণয় সর্বদা উত্তমরূপে কর! যায়, তাহাকেই সান্বিক বুদ্ধি বলে, 
জানবে; ৪ 
যয়! ধর্দমধন্স্ং ঢ কার্য চাকাধ্যমেব চ। 
_ অযথাবৎ প্রজানাতি দুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৬১ 


১ করদীয় কর্দ সঙ্কেত 
$ 5 
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বকের গে যেমন ক্ষীর ও নীর (ছধ ও জল ) একত্র মিপ্রিত কর! হয়, 
(অর্থাৎ জল হইতে ছুধ পৃথক করা যায় ন1), কিন্বা অদ্ধের যেমন দিন- 
রাতের রান দাই ? যে ভ্রমর ফুলের মকবন্দ ভোগ করে, সে কাঠ ক্ষোদম 
করিলেও যেন শ্রফবদ্ব ছইতে বিচ্যুত হয় না? তেমনি, যে বুদ্ধি ধর্দাধর্মন্বপ 
কাধ্যাকার্ধোর প্রচ্ভে্ নির্ণয় করিতে জানে না) চস্ছ্‌ মুদ্রিত করিয়া ( অর্থাৎ 
পরীক্ষা! না করিয়া! ) যে মুক্ত ক্রয় করে, কাচিৎ সে উত্তম বদ্ধ পায়না 
পাওয়াই তাহার ভাগ্যে জোটে ; তেষনি, দৈবঘোগে যদি অকরদীয় কর্দ না 
জোটে তবেই এপ কর্ত্ঘ হইতে বিরত হয়, নতুবা! যে বুদ্ধি ( করণীয় ও 
অকরণীয় এই ) ছুটি কর্্দকেই এক বলিয়া জানে ; সেই বুদ্ধিকেই রাজসী 
বুদ্ধি বলিক্ন! জানিবে,__সাঁমাদ্িক নিমন্্রণে যেমন যোগ্য অযোগাা বিচার ন! 
করিয়াই সবাইকে নিমস্থণ কর। হয় 3; (৭২৭) 


অধশ্মং ধর্শমিতি য৷ মন্যতে তমসাবৃতা | 
সর্ব্বার্থান্‌ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধি সা পার্থ তামসী ॥ ৩২ 


রাজ। যে পথে চলে, চোরের পক্ষে তাহ। অপ-পথ (রাজমা্গ চোষের পক্ষে 
উপযোগী হয় না),--কিত্বা, রাঁক্ষসের। দিনকে রাজিব স্তায় দেখে; অথব। 
তাগ্যহীন লোকের কাছে যেমন গুপ্তধন কয়লার স্তুপ হয়, জী যেমন 
আপনার স্বর্ধপ তুলিয়া যায়; তেমনি, যে বুদ্ধি সমঘ্ত ধর্মকর্মকে পাতক 
বলিয়া মনে করে,_-সত্যকে মিথ্যা বলিয়া বুঝে ) ষে বুদ্ধি সমব্ড অর্থকে 
অনর্থ বানায়, ব্যবস্থিত (যোগ্য) গুণকে দোষ বলিয়া মানে; বেশী 
কি বলিব? ধে বুদ্ধি শ্রুতি অনুমোদিত কার্য্যসমূহকে বিপরীত ( নিবিদ্ধ, 
অকাধ্য ) বলিয়। জানে; হে পাওুস্ৃত, কাহাকেও জিজ্ঞাসা না| কনিয়াই 
(অর্থাৎ নিশ্চিততাবে ) তাহাকে “ভামসী? বুদ্ধি বলিয়া জানিবে--রাতি 
কি ধর্ধকর্্ম করিবার (়াগ্য সময়? (অন্ধকার রাতির স্কায় এই বুদ্ধি 
ধর্দার্থের যোা নহে )) আঁত্মবোধরূণ কুমূদকে বিকশিত করিবার চক্র, হে 
অঙ্ছুন, তোমাকে .এইভাবে বুদ্ধির ভিন “প্রকারে তেদের কথ। বিশদভাবে 
বলিলাম; 


চস পরহাাপরাঞকাজনজজলগদনর 


২ দিচার। 


?8%৬ রাঁনেশখকী 


ধৃত্যা! বয় ধারয়তে মমঃপ্রাবেজ্রিরজিয়াঃ | 
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতি: স1 পার্থ সান্ত্বিকী ॥ ৩৩ 


এখন এই বুদ্ধিবৃত্তি ছার! নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করিয়া যে ধৃতি অশেষ করে 
প্রবৃত করায়, তাহাও ভ্বিবিধ ; নেই ধঘির তিন প্রকার লক্ষণের কথা 
বলিতেছি, উত্তমরূপে অবধান কর) হ্ধ্্য উদয় হইলে যেমন চোরের সহিত 
অন্ধকারও অদৃত্য হয়, কিন্বা রাজাজ্ঞায় যেমন কুবাবহারের অবসান হয়; (৭৩০) 
অথবা বায়ু বেগে বহিতে থাকিলে যেমন' মেঘ তৎক্ষণাৎ দুর হয় এবং তাহার 
গঙ্জনও থাসরিয়! যায়; কিম্বা, অগন্ত্য খষির দর্শনে যেমন মুত্র ( ভীত হইয়।) 
মৌন (শান্ত ) হয়, চত্দ্রোদয় হইলে কমলদূল যেমন মুদিত। হয়) আর অধিক 
ফি বলিব? মদ্দোম্মতত হস্তী ঘেমন একবার প1 তুলিলে, 'সিংহও ঘদদি গর্জন 
করিয়া সম্মুখে আনিয়। পড়ে, তথাপি প1 থামায় নাঃ তেমনি যে ধৃতি অন্তরে 
উঠিলে মনাদির ব্যাপার শান্ত হুইয়১ বন্ধ হইয়! যায় $ হে কিরীটি, ইন্দ্রিয় ও 
বিষয়ের মধ্যে গ্রন্থি আপন! আপনি ছিন্ন হয়, আর দশ ইন্দ্রিয় মনর্গী মাতার 
স্টার্ভে প্রযেশ করে? প্রাণবাস্ুর অধোর্ধ (নীচে ও উপরের ) পথ বন্ধ করিয়া 
অন্য নয়টি বাছুকে একজে গীঠরী বাধিয়! প্রাণ (প্রাণবাফু) যধ্যমার (নুযুদ্বার ) 
মধ্যে প্রবেশ করে (লাফাইয়। পড়ে ); সম্বল্প বিকল্পের বস্ত্র কাড়িয়৷ লইয়া 
মমকে উলঙ্গ করে, এবং তখন বুদ্ধি গিয়া পশ্চাতে চুপ করিয়া বসে; 
এইভাবে ঘে ধৈর্ধ্যরাজ (ধৃতি) মন, প্রাঁণ ও ইন্জিয়গ্রামের নিজ নিজ ব্যাপার 
(ক্রিয়া ও ভাষণ) বন্ধ করাইয়া দেয়) আর ইহাদের ঝাড়িয়। (বৃতিশূন্ 
করিয়া) যোগের ধ্যানককপ কুঠুরীর মধ্যে (হাদয়কোশের মধ্যে) বন্ধ 
করিয়া রাখে; পরস্ত, যতক্ষণ না তাহাদের সম্রাট পরমাত্মা তাহাদের 
নিজের হন্যে গ্রহণ করেন, ততক্ষণ পধ্যস্ত সমস্ত গ্রলোতন ত্যাগ করিয়া 
থে ধৃতি তাহাদের ধরিয়া রাখে? (৭৪০ ) সেই ধৃতিই “লাত্বিক' ধৃতি-ইছা 
নিশ্চিতভাবে শুনিয়া রাখল শ্রীকান্ত ভীত অজ্ছনকে এই কথা বলিলেন 
“আর, যে জীব শরীনী হইয়া, 'অ্রিবর্গের (ধর, অর্থ ও কাম) উপায় 
ক্মরলম্থন করিয়া, দবর্গ ও সংসারের ঘরে--ইহলোকে ও পরলোঁকে আনন্দে বাস 
করে; 


পাশার 
৬ 


১ ততহলাৎ। 
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বরা হু র্সকামা্ধান ত্য ধারয়তেকছন। 
(প্রসঙ্গেন ফলাকাজ্ী বৃতিঃ স। পার্থ রাজনী॥ ৩৪ 


সেই জীব যে ধৈর্ধ্যের বলে মনোরথের লাগরে, ধর্খার্থকামন্ধপ তরদী 
ভরিয়া ক্রিয়ারূপ বাণিজ্য ( কর্শের ব্যাপার ) করিতে থাকে? যে ধেখ্যের 
সহায়তায় এই জীব কর্শের মুলধনকে চতু্ড৭ বৃদ্ধি করিবার অস্ত পরিশ্রম 
সহ করে ? হে পার্থ, সেই ধৃতিই “রাঁজস ধতি”,_ শুনিয়! বাধ ।-এখন তৃতীয় 
“তামস' ধৈর্য্যের লক্ষণ শ্রবণ কর; 


যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ। 
ন বিষুঞ্চতি ছুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩৫ 


কয়ল। যেমন ( কুষ্ণত্বে মণ্ডিত ) কালিমার সমষ্টি, তেমনি যাছ! সর্ব নিকষ 
গণের স্বব্ধপ। অহো, এই প্রাকৃত (সামান্ত ) ও হীন পদদার্থকে যদি “গুণ, 
এই মহৎ নামের+ মান দেওয়া যায়, তবে বাক্ষসকে সাধু পুরুষ কেন যলিযে, 
না? কিন্বা গ্রহের মধ্যে যেটি জলম্ত অঙ্গারের ন্যায় তাহাকে "মঙ্গল বলা 
হয়, তেমনি তমে৷ “গুণ” এই নামের সহিত যুক্ত হইয়া গোৌরবাদ্বিত হয়) 
তেমনি, হে বীর অঞ্জন, সর্ব দোষের আকর যে তযোগুণ,_তাহ। দ্বারা 
যে মহ্থত্তের মৃত্তি তৈয়ারী হয়ঃ পাঁপ পোষণ করিলে যেমন ছুঃখের আস্ত হয় না, 
তেমনি মেই মনুষ্য আলম্য কাখে করিয়। বেড়া, এবং সেইজন্য নিত্র। 
কখনও তাহাকে ত্যাগ করে না $ (৭৫৯) প্রস্তর যেমন কাঠিন্ত ত্যাগ করিতে 
পারে না, তেমনি সে দেহরূপ ধনের উপর অত্যন্ত প্রীতিবশত: কখনও 
(তাহার অন্ত ) ভয়*ত্যাগ করিতে পারে না; আর, কৃতঙ্ন ব্যক্তির পাপ 
যেষন তাহাকে ছাড়িয়! খায় না,$ তেমনি লমন্ত পদার্থের প্রতি আমক্ির জন্ত 
দে শোকের নিবাসস্থান ইঁইয়। খাঁকে; আর অহর্মিশি অন্তরে অসন্তোষ 
পোষণ করে বলিয়া বিধা তাহার সহিত ৫মত্রী ক্জর (সর্বদাই বিষন্ন থাকে )) 


১ আছেন । : ২ ৭গশ" এই জমকাল নাম দেওয়া হয় 
& তৃতীয় ও চতুর্থ চরপের পাঠাত্তর-_প্ঠৃতগ্র ব্যভি যেমন রাগ গাল বু 
হইতে পারে না"; 


৫৯৮ জালেপরী 


রহুন যেমন গন্ধ ত্যাগ করে না, বা কুপখ্যতোনী যেমন ব্যাধি হইতে মুক্ত 
হয় না, তেমনি দে মরণাবধি বিষাদে নিম থাকে? আর, বয়স (তাক্ষণয) 
বিত্ত ও কাঁমবাসনার জন্য তাহার মোহ দিন দিন বাড়িতে থাকে, _-মেইজন্ত 
“মদ -( অহঙ্কার ) তাহার মধ্যে মর্ধবদ1! বাদ করে) ভাগ যেন ' অগ়িকে 
তাঁগ করে না জাতি শর্প যেমন ঘেষ ত্যাগ করে না, কিন্বা জগন্ধের বৈরী- 
ভয় যেমন অখণ্ড হুইয়। খাঁকে ( তয় হইতে মুক্ত হওয়া যায় ন! )? অথবা, 
কাল ষেষন কোন সময়েই শরীরকে বিস্মৃত হয় না) তেমনি তমোগুণের মধ্যে 
মদ সর্বদা অটল হু্য়। থাকে ; এইভাবে, থে ধৃতি নিপ্লা আদি পাঁচটি দোষ 
তাষম জীবের মধ্যে ধরিয়া থাকে তাহাকেই তামসী ধৃড়ি বলিয়! জানিবে"_ 
জগতের গ্রদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ অঞ্জুনকে বলিলেন ; (ভগবান বলিলেন ) “এইভাবে 
ভ্রিবিধ বুদ্ধি প্রথমে ঘষে কর্ম করিতে কৃতনিশ্য় ছয়, ধৃত্ধিই সেই কর্মে সিদ্ধি 
আনয়ন করে; (৭৬) হৃর্ধ্যের আলোকে পথ দেখা যায়, এবং তখন পথচারী 
পথ চলিতে আরভ করে, _পরস্ভ চলিবার কার্য যেমন ধৈর্ধ্য দ্বারাই সম্পন্ন 
“হয় ) তেঙগনি, বুদ্ধিই কর্ণের সংকল্প করে এবং করণ সামগ্রী (ইন্জরিয়াদি 
লাধন ) জোগায়, পরস্ত সেই কর্ম সম্পর় করিতে ধৈর্যের দরকার হয়; 
ভোৌঁষাকে সেই ভ্বিবিধ ধৃতির কথা বলিলাম--যাহ1 হ্বার! তিন প্রকারের কর্মের 
নিষ্পত্তি হুক্স ; 


" স্ুখং ত্বিদানীং ভ্রিবিধং শুণু মে ভরতর্ধভ। 
অভ্যাসাদ্রমতে ঘত্র ছুঃখাস্তং চ নিগচ্ছতি ॥ ৩৬ 


ইছা। হইতে যে ফল প্রাপ্ত ছওয়। যাক, যাহাঁকে “মুখ” বলে, তাহাও কর্ণ 
অন্গলারে ভ্রিবিধ, জানিষে ; এই ফলরূপ যে সুখ, 'তাহ। ভ্রিগুণেয় শংযোগে 
কি ভাবে বিবিধ প্রকারের হয়, এখন তাহাই স্পষ্ট ভাবায়, উত্তষক্ঈপে বিচার 
করিব; পরস্ধ স্পই ভাষায় কি করিয়ী বলিব? শব্দের দ্বারা বলিলে' কানের 
হাতের মল (কামের মল) তাহণঙত লাঁগিবে ; সেইজন্য, হ্বাহাকে নিরোধ 
করিলে অবধানই ঘাছিবে চলিক্া যায়ঃ-সেই অস্তবের২ ধ্যান সহকারে 
শ্রবণ কর”? এই কথা বলিয়! ভগবান অিবিধ সুখের প্রত্তাবনা করিলেন 


১ বদির হয় । ২ আদরের সহিত, 
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(বলিতে 'রস্ক করিলেন )--সেই ব্াবস্থার কথা আমি এখন নিরূপণ 
করিতেছি ॥ ভগবান বলিলেন--"সেই হুখত্রয়ের লক্ষণ বলিতেছি--বাহায় 
কথা বলিব বলিয়া! অঙ্গীকার করিয়াছি,_হে প্রাজ, এখন তাহ। শ্রবণ 
কর). ছে কিবীটি, আত্মন্বরপ দর্শন হইলে জীবের যে সুখ (আনন্দ) হয় 
তাহাত্র কথ্ণা তোমাকে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি (“চক্ষুর সম্মুখে উদবাটিত 
করিতেছি”? )$ (৭৭০ ) দিব্যৌধখি যেমন মাজার মাপে মেষন করিতে হয়, 
কিন্বা, 'রলভাবনা' দিয়! (রসায়নক্রিয়৷ বারা) যেমন টিনকে রৌপ্য কর 
হয়; অখবা, লবণকে জল করিতে হইলে যেমন তাহার উপর ছুই চাবি বার 
জল ঢালিতে হয়; তেমনি, যে স্থুখের লেশ মাত্র অনুভূতি হইলে, তাছার 
অভ্যাসের দ্বার জীবদশার সকল দুঃখ নষ্ট হুইয়া। যায়; তাহাই আত্মস্থখ-__ 
ইহ1 জিগুণাত্মক ( গুণাহসায়ে ভ্রিবিধ ), এখন তাহাদের প্রত্যেকটির লক্ষণ 
বলিতভেছি ; 


যতদগ্রে বিষমিব পরিণামেইম্বতোপমম্। 
তংসুখং সাত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্‌ ॥ ৩৭ 


চন্দনবৃক্ষের অধোতাগ যেমন সর্পবেষ্টিত বলিয়। ভয়ঙ্কর, কিনব! গুগ্ঠধনের 
মুখর যেমন ভূতপিশাচ হবার] রক্ষিত; ন্বরগন্থখ মধুর হইলেও, তাহার 
জন্য ( অনুষ্ঠিত) যাগষজ্ঞাদি যেমন কঠিন লসক্কটপুর্ণ, কিন্বা, পিতৃত্ব যেমন 
ত্রাজনক সময়; অধিক কি বলা যায়? দীপ জালাইবার পূর্বে যেমন ধোঁয়ার 
জালা সহ করিতে হয়, অথবা, জিহ্বাঁয় যেমন ( তীব্র, তিক্ত ) বধের স্বাদ 
গ্রহণ করিতে হয়; তেমনি, হে পাগুব, যে (আত্ম) স্থখগ্রাধ্ির প্রবেশ- 
ছায়ে যষমরূপ সাধন্র বিষম কষ্ট সহ করিতে হয়; সমস্ত জাগতিক পদার্থের 
প্রতি প্রীতি নাশ করিরার জন্য অন্তরে এমন ( কঠিন ) শ্বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় যে 
তাছ। স্বর্গলংসাঁরের নগ্বত্ত বন্ধনকে, উৎপাটন করে? তীক্ষু বিবেকের শ্রবণ 
( অস্থসম্বণ ) ও কঠোর, ব্রতাচরণ ঘাবু। বুদ্ধি আঁদি বৃত্তি অসার হইতে থাকে; 
(৭৮৯ ) প্রাণাপান বাধুর প্রবাহ স্থযুদ্না নাড়ীতে প্রবেশ করে ('ন্থমুঘার মুখ 
গ্রাম করে?) এই সব মহাকষ্ট আরভের দিকেই হয়? চক্রবাক পক্ষীযুগ্ললকে 


০ 


» বাল্যাবস্থ; 


৪৬. জঞানেশনী 


ঘি পরম্পর হইতে বিচ্ছিন্ন কর| হয়, গোবৎসকে যদি মাতার বাঁট হইতে 
পরান হয়, নতৃবা,১ ক্কৃধিত ভিথাবীকে বদি অস্ত্রের খাল! হইতে উঠাইয়। দেওয়া 
হয়; মায়ের একমাজ বালক পুজ্রকে ঘর্দি কাঁল ছিনাইয়। লয়, কিনব! মৎস্তকে 
ঘি জলের বাছির কর! হয়) তেমনি, বিষয়ের ঘর ছাড়িতে হইলে ইন্দরিয়- 
গ্রামের ঘোর ুগাস্তকারী ছুঃখ উপস্থিত হয়-_পরস্ত, বীতবাগ বীর ভাহ। সা 
করে; এইভাবে যে সখের আরম্ভ, যাহ] এইক্ধপ কাঠিন্ভের ক্ষোভে পরিপূর্ণ,_ 
€পরস্ধ যাহ! অস্ভে মোক্ষরূপী অম্ৃতগ্রান্তি করায়) যেমন ক্ষীরান্ধি মন্থন 
করিয়া অমৃতলাভ হুইয়াছিল ; প্রথমে ধৈর্ধ্যরূপ শড়ু ঘি বৈরাগ্যন্ধপ গরল 
গলাধঃকরণ করে--তবেই পরে জ্ঞানাম্বতলাভের আনন্দোৎস্‌ উপভোগ করা 
যায় । দেখ, ভ্রাক্ষাফল যখন কাচ। থাকে তখন তাহার $অম্ত্ব ৈলত্ত কাষ্ঠখণ্ডের 
অপেক্ষাও অধিকতর তীত্র, পরস্ধ পাঁকিলে তাহা! যেমন মধুব'বসে পূর্ণ হয়; 
তেমনি, খন বৈরাগ্যাদি মনোভাব আত্মজানের প্রকাশে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, 
তখন বৈরাগ্যের সহিত সমস্ত অজ্ঞান নষ্ট ছইয়। যায়; তখন গঙ্গা! সাগরে গিয়া 
পড়িলে ধেমন হয়, তেমনি বুদ্ধি আত্মার সছিত লীন হইলে, আপন] আপনিই 
অঁৈতানন্দবূপ খনি উন্মুক্ত হয়; এইভাবে,“বৈরাগ্যমূল যে স্থখ পরিণামে 
আত্মাস্থভবরূপ আনন্দ (বিশ্রাম ) প্রদ্ধান করে, তাহাকেই নাত্বিক স্থখ বল৷ 
হয়; (৭৯০) 


রিষয়েক্দ্িযসংযোগাদ্‌ যত্তদগ্রেহম্তোপমম্। 
পরিণামে বিষমিব তত ম্ুখং রাজসং স্মৃতম্‌ ॥ ৩৮ 


আব হে ধনঞয়, বিযয়েন্িয়সংযোগে যে হুখ ছুকুল ছাপাইয়। উছলিয়। 
উঠে; কোনও অধিকারী (গ্রামের মালিক ) আপন গ্রাম আপিলে যেমন 
উত্মধ হয়, কিন্বা, খণ করিয়া! যেমন বিবাঁছের সমারস্ত হয়) অথবা ঝোগীর 
জিহ্যাকস যেমন কল। ও চিনি ( বছিও *নিবিদ্ধ) মিষ্ট বোধ হয়, কিন্বা, 
'বচনাগ" *( বিষাক্ত হইলেও ') যেমন প্রথমে মি লাগে$$ ভত্রধেশী ঠগ্ের 
১ অথবা] র 
8 প্রথম চরণের পাঠান্তর-্প্যলত্ত কাষ্ঠথগডের ভ্ায়তীত্র ,* "খাইলে তাহার খাদ তীর হর” । 
৮. একপ্রকার বিষাক্ত মুল বা ওষধি $ | 
॥ ভৃতীর ও চুর চরধের পাঠায় আছে, অর্থ একই, 
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সহিত মৈত্রী ব! ছুই! স্্ীর ব্যবহার যেমন প্রথমে (সুখকর ) মনে হয়, কিনব 
বছুর়পীয় বিচি বিনোদ (রসিকতা ) যেমন ( আনন্দদায়ক ) হয়; তেমনি 
বিষয়েন্জিয়সংযোগে যে নখ হয়, এবং যাঁছ। জীবকে পোষণ করে, পরস্ধ, 
রাঁজহংস যেমন প্রস্তরখণ্ডের উপর বাঁপাইয়া পড়িয়া প্রাণ হানায়; তেমনি 
সমন অজিত সম্পত্তি নষ্ট হুইয়। যায়, প্রাণও বিনষ্ট হয় এবং স্থককৃত ( পুণ্য )- 
স্ূপ ধনের পুজিও ক্ষয়প্রাঞ্চ হয়; আর, পূর্বে ঘে সুখ ভোগ করিয়াছে 
তাহ! দ্বপ্রের মত অনৃহ্য হয়, আর কেবল সর্বস্থহানির কষ্টের মধ্যে 
লুটাইতে হয়; এইভাবে, ইহছলোকে যে সুখের এই পরিণাম দেখা যায়, 
তাহা পরলোকে বিষতুল্য হইয়। ঈাড়ায়; কারণ যেখানে ইন্িয়গ্রামকে 
প্রশ্রয় দিয়া, ধর্মের ক্ষেত্রকে জ্বালাইয়া বিধ্বংস করিয়া, কেবল বিষয়ন্থুখ- 
ভোগের উৎসব লাগিয়া থাকে ) সেখানে, পাপরাঁশি বলবান হইয়া 
নরকপ্রাপ্তি করায়; যে সখ এইভাবে পরলোকেও হানিকর হয় ) (৮৯) 
দেখ, বিষের নাম “মহুর" ( মধুর ), পরস্ত অতি তক্ষক হইয়া প্রাণ নাশ 
করে, তেমনি যে স্থখ আদিতে মধুর মনে হয়, কিন্তু অস্তে কটু হইয়] 
দাড়ায়; হে পার্থ, সেই স্থখ কেবল রজোগুণে তৈয়ারী__এইজন্য এই স্থুখকে * 
কখনও অঙ্গ ম্পর্শ করিতে দিও না; 


যদগ্রে চানুবন্ধে চ স্ুখং মোহনমাত্মনঃ | 
নিদ্রালস্তপ্রমাদোখং তৎ তামসমুদাহৃতম্‌ ॥ ৩৯ 


আর অপেয় পান করিলে, অথাগ্চ ভোজন করিলে, হ্যৈবিণী স্ত্রীর 
সান্নিধ্যে যে সুখ হয়ঃ কিম্বা, অপর লোককে বধ করিলে, পশুহত্যায়,০ 
কিন্বা৷ ভাটের স্বতিশ্রবণে, যে নখ উৎপন্ন হয়) যে সুখ আলম্তে পুষ্ট হয়, 
নিদ্রায় অস্কৃভৃত হয়, যাহ! দ্বারা আস্তস্ত (সত্য ) পথের ভূল হয় (যাহা 
প্রথম হইতে শেষ পর্যাস্ত মৃঠিক পথ--নিজের কল্যাণ সম্বন্ধে ভ্রম আনয়ন 
করে )$ হে পার্থ, ঘেই স্খকে সর্ব! “তামস” শখ বলিয়া জানিবে”-এ 
স্বদ্ষে আর বেশ কথ। বলিতে চাহি নাঁ_কারণ ইহা প্ররুতই 'অসংতাব্া, 
( নিন্দনীয় ); ৃ 

১ বে হুখ গরিশামে বিপত্তি আনয়ন করে, ২ অন্তে তীক্ষ হইয়া; 

১ পরাপর্রখে ॥ 


বই হানেশরী 


ন তদক্তি পৃথিব্যাং ব! দিবি দেবেধু ব। পুনঃ । 
সত্বং প্রকৃতিজৈমুকক্তং যদেভিঃ স্তাৎ ত্রিভিপ্তপৈঃ ॥ ৪০ 


এইভাবে, মৃলকর্খতেছে ফলগ্রাপ্তিকপ হুখও অিবিধ হয়ইহা আমি 
তোমাকে জানাইয়াঁছি; কর্ড, কর্ম ও কর্মফল, এই ভ্রিপুটী ভিন্ন কি এই জগতে 
স্থল কি লৃ্ম কোন বস্ত আছে? আর, ছে কিরীটি, বস্ম ঘেমন তত্ত ছার! 
বোন! হয়, তেমনি, এই ত্রিপুটাও, গুণতয়ের শ্বারা! নিশ্মিত ) এইজন্য, 
্বর্গলোকে বা মৃত্যুলোকে এমন কোনও বস্ত নাই, যা প্রকৃতিজাত সত্বাি 
গুণের দ্বারা! বন্ধ বা লিপ্ত হয় না; (৮১০) উল বিনা'কি কম্বল হয়? 
স্বত্তিক বিনা কি মাটির ডেল! হয়? কিন্বা, জল বিন। তরজ হয়? তেমনি, 
গুণাগুণ ভিন্ন এই হ্যগ্টির রচন]| হইয়াছে, এক্প নহে, এ জগতে গুণাগুণের 
বার! সৃষ্ট হয় নাই এমন কোনও প্রাণী নাই; এইজন্ত, এই জগতের সমস্ত 
পদার্থ কেবল এই তিনটি গুণের দ্বারা তৈয়ারী-_ই্হাই জানিবে । 


ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শুত্রাণাং চ পরস্তপ। 
কর্্মাণি প্রবিভক্তানি স্যভাবপ্রভবৈগণৈ £ ॥ ৪১ 


এই গুণই দেবতাকে ত্তক্ী (ত্রন্ধা) বিষু, মহেশ্বর ) করিয়াছে, জ্বিলোক 
(হ্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল ) স্জন করিয়াছে, চতুর্বর্ণের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন কর্মের 
নির্দেশ দিয়াছে $ এই চারি বর্ণ কি তাহ। যদি জিজ্ঞাসা কর, _তবে শুন, 
ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণই মৃখ্য বর্ণ); অন্য ছুটি, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠ-_ইহাদেরও 
মান ত্রাঙ্মণের সমান--কাঁরণ ইহারাঁও বৈদিক কর্ম করিবার অধিকারী; 
ছে ধনঞ্জয়, চতুর্থ বে শূত্র--ইহার| বেদের অধিকারী *য়,-তাহাদের বৃতি 
( অন্য ) বণত্রয্নের অধীন ॥ ত্রান্মপাঁদি বর্ণের সহিত ইহাদের বৃত্তির অতি 
নিকট সক্ন্ব-_এইজন্যই *শুদ্র' চতুর্থ, বর্ণ হইল শ্রীমন্ত ব্যক্তিগণ যেমন 
ফুলের ( হুগন্ধের ) সহিত ,ঘে হৃত্ধে এ ফুল গাঁথা হয় তাহাকেও আন্রাণ 
করে,--তেমমি শ্রুতি ঘিজের নহিত শুত্রবর্ণকেও স্বীকার করিয়াছে ; হে পার্থ, 


', তৃতীয় ও হা উতর: রর রুনা জারহি হকার রান 
জা মুখ্য ও অ্গণাণ। 
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ইছাই চাতুরধর্ণা ব্যবস্থা--এখন ইহাদের প্রত্যেকের বিহিত কর্মের ( কর্ণ- 
মার্গের ) কথ! বলিব; (৮২) যে কর্দের গুণের প্রভাবে এই চারি বর্থ জন্ম- 
মৃতার কর্তরী ( কাচি) এড়াইয়১ (সঙ্কট হইতে মুক্ত হইয়া) আত্ম্বত্বপ 
(ঈশ্বর) প্রাপ্ত হয়) আত্মপ্রবৃত্তির সত্বাদি এই তিন গুণই চারি বর্ণের 
মধো কর্মকে চতুর্ধ। বণ্টন করিয়া দিয়াছে; পিতা ঘেমন স্বোপাঞজিত ধন 
পুত্রগণের মধ্যে ভাগ কবিয়! দেয়, কুরধ্য ঘেমন পথিকের আপন আপন পথ 
দেখায়, অখব। প্রত যেমন সেবকনদের মধ্যে কর্মের বিভাগ করিয়া দেয়) 
তেমনি প্রন্কৃতির এই গুণত্রয় কর্মকে চারিবর্ণের মধ্যে বণ্টন কিক 
দিয়াছে? ইহার মধ্যে সত্বগুণ আপনাকে সমান ভাগে বিভক্ত করিষ। 
্রান্মণ ও ক্ষত্রিয্ন এই ছুটি বর্ণের ব্যবস্থা করিয়। তাহাদের কাধ্যক্ষেত্র অঙ্কিত 
করিয়া দিয়াছে; আর সত্বমিশ্রিত রজোগুণের ভ্বার। বৈশ্বর্ণ উৎপর হুইল, 
রজঃ ও তমোগুণের মিশ্রণে শুত্র বর্ণ হইল; হে প্রবুদ্ধ অঞ্জন, এইভাবে এক 
প্রাণিবর্গকে এই গুণত্রয় চতুর্বর্ণে বিভক্ত করিয়াছে, জানিবে ) ( অন্ধকারে ) 
নিজের রক্ষিত ধন যেমন দীপের আলোকে সহজে দৃষ্ট হয়, তেমনি গুণ- 
সংযোগে কর্ম ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হয়, ইহ! শাস্ত্র দেখাইয়াছে ; তাহার মধ্যে, 
এখন, কোন্‌ কোন্‌ বর্ণের কি কি বিহিত কর্ম, তাহার লক্ষণ বলিতেছি--হে 
শ্রবণসৌতাগ্যনিধি (ভাগ্যবান শ্রোতা ), শ্রবধ কর। 


শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষাস্তিরার্জবমেব চ। 
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রন্মকর্ম ্বভাবজম্‌ ॥ ৪২ 


যে বুদ্ধি পর্ব ইন্ডরিয়বুত্তি নিজের হাতে ধরিয়। আত্মন্বূপের সহিত প্রিয়ার 
সায় একাত্তে মিলিত হয়; (৮৩০) বুদ্ধির যে এই প্রকার শাস্তিপূ্ণ স্থিতি 
_ইহাঁকেই “শষ” বলে-__এই গুণই যে কর্তের উপক্রম ( আরম্ভ, ভিত্তি )) আর, 
ঘে গুণ পান্রবিধানের ধাঁ দ্বার| বাহেন্ডিস্কের গ্রচণ্ড আক্রমণকে প্রতিহত 
করিয়া তাহাদের অধর্শের দিকে কখনও যাইতে দেয় না) তাহাই 'শমেক? 
নহায়ক, দ্বিতীয় ও৭ “দ্ম-_বাহা! স্বধর্াচরণ পালনে (ইন্জিয়গ্রামকে ) 
পরিচালিত কনে ? বর্মীপূজার রাত্রিতে যেমন দীপ নির্বাণ করে না, তেমনি, 


পীর 


৬৯৪ জ্ঞানেশবরী 


যে গুণের দ্বারা যন সদ? ঈশ্বর-নির্ণয়ের চিন্তা বহন কবে? তাহাই 'তপ' 
মামক তৃতীয় গুণের স্বরূপ ; আর নির্ল “শৌচ” বা শুচিত।--ঘে কর্তে এই 
দ্বিবিধ শৌচ আছে; মন শুদ্ধতাষে ভরিয়। থাকে, অঙ্গ সৎকর্ম দ্বার! 
অলঙ্কত হয়--এইভাবে অন্তর্বাহয সমস্ত জীবন যে গুণের দ্বার ভূষিত হ্য়; 
হে পার্থ, তাছারি নাঁম 'শৌচ”- ইহাই কর্মের চতুর্থ গুণ) আর, পৃর্থীর ন্যায়, 
'যে গুণের দ্বার! সর্ববদ। নব কিছু সহ করা যায়; হে পাগুব, তাহাই পঞ্চম গুণ 
“ক্ষমা” (ক্ষান্তি )- _সধন্বরের মধ্যে পঞ্চয় ব্ববের ন্াঁয় মধুর ; আর, (গঙ্গার ) 
প্রবাহ বক্র হইলেও গঙ্গা যেমন খজু (সরল) ভাবে বহিতে থাকে, কিন্বা, 
ইক্ছদণ্ড বাড়িবাঁর সময় আকাবাক। হইয়। উঠলেও ঘ্মন তাহার মিষ্ট 
সমান ভাবে থাকে 3 তেমনি, বিষম (প্রতিকূল বৃততিসম্পন্ন) জীবের প্রতিও 
সরল ব্যবহার করাকেই 'আর্জব* বলে_ ইহাই ( কর্শের ) বৃষ্ঠ গুণ) (৮৪) 
আর, মালী প্রধত্ব করিয়া বৃক্ষের মূলে জল ঢালিয় নিরস্তর পরিশ্রম করে-_ 
পরস্ধ, সে যেমন জানে যে বৃক্ষে ফল ধরিবে এবং তাহার সমস্ত শ্রম সার্থক 
হইবে১; তেমনি, শান্ত্রাহছমোদিত কর্শদ্বারাই ঈশ্বনপ্রাপ্তি হয়, ইহ সঠিক- 
ভাবে জানাকেই "জ্ঞান বলে; ইহাই কর্মের অপ্তম গুণ; আর, বিজ্ঞানের 
লক্ষণ এইবপ; সত্বত্ুদ্ধি হইলে, শাস্ত্রের অনুশীলনে ব। ধ্যানযোগে যে নিশ্চিত, 
একনিষ্ঠ (অটল ) বুদ্ধি ঈশ্বরতত্বের সহিত সমরম হইয়া! মিলিত হয়; 
ইহাই “বিজ্ঞান” নামক হুন্দর অষ্টম গুণরত্ব, আর “আতন্তিক্য*'ই নবম ও৭, 
জানিবে 3 দেখ, রাজমুত্রা। অদ্িত (রাঁজক্ষমতাপ্রাপ্ত ) মনুষ্বকে সমস্ত প্রজাই 
সেবা করে, তেমনি শান্্রসম্মত মার্গমাত্রকেই আদরপূর্বক অনুসরণ করাকেই 
'আমি "আভ্ভিক্য; বলিতেছি--ইহাঁই কর্দের নবম গু৭$ এই গুণ যে কর্শে 
থাঁকে তাহাই লঠিক কর্ম) এইভাবে, ঘে কর্মে শমাঁদি নক্ষট গুণ থাকায় তাহ। 
নির্দোষ হয়, সেই কর্ই ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম $ যে (ত্রাহ্মণ) এই নবরত্ধের 
হার ধারণ করে সে নবগুণবত্বাকর ( অমুদ্র ) হইয়া যায়,-যেষন দিনকর 
'াঁহার অঙ্গ হইতে কিছু ভাগ ন! কুরিয়াই প্রকাশ ধারণ করে (প্রকাশ 
ত্যাগ ন। করিয্াই প্রকাশঘুক্ত হয়); অথবা, যেমন চম্পকবুক্ষ চম্পকফুলে 
সশোভিত হয়, চন্ত্রমা যেমন আপন প্রভায় উজ্জল হয়, চন্দন যেন নিজের 


৯ ৃষ্ষে ফল ধরিলে তাহার সমন শ্রম সার্ক হয়: 


অষ্টাদশ অধ্যায় ৬৮৫ 


সৌরতে চচ্চিত হয় (৮৫* )$ তেমনি, এই নবগুণের তিলক ব্রাক্মণের একটি 
অবান্গ (নির্দোষ ) অলঙ্কার,_ব্রাহ্মণের অজ কখনও ইহা! পরিত্যাগ করে ন1) 


শৌর্য্যং তেজে। ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্‌। 
 দানমীশ্বরভাবস্চ ক্ষত্রকর্স্ষভাবজম্‌ ॥ ৪৩ 


এখন, হে ধনগ্রয়, ক্ষত্রিয়ের যাহ! উচিত কর্খব তাহাই বলিব- আপনার 
সার! বুদ্ধি নিয়োগ করিয়া শ্রবণ কর$ কুরধ্য যেমন আপন তেজ প্রকাশ 
করিবার সময় কাহারও সাহায্যের অপেক্ষা করে না, কিম্বা, সিংহের যেমন 
কোনও জুড়িদারের (সহীয়কের ) প্রয়োজন হয় না) তেমনি, সহজাত 
পরাক্রম ও অপরের লাহাধ্য বিন বীরত্ব প্রদর্শন করাকেই *শৌরধ্য' বলে-_ 
ইহ (ক্ষাত্রকর্মের ) প্রথম ও শ্রেষ্ঠ গুণ; আর হৃর্যের প্রতাপে (প্রকাশে) 
কোটি নক্ষত্র অদৃহ্য হয়, পরস্ধ চন্দ্রের সহিত সমস্ত নক্ষত্রগুলি নুর্ধ্যকে বিলুপ্ত 
করিতে পারে না; তেমনি, যাহা শ্বীয় তেজস্বিতায় (সামর্ধে ) জগতের 
বিন্মক্ উৎপন্ন কবে, পরন্ত কোনও প্রসঙ্গ দ্বারা নিজে বিক্ষুন্ধ হয় না; এই যে 
অলৌকিক লামর্থ্য-_তাহাই 'তেজ'__( ক্ষাত্র) কর্শের দ্বিতীয় গুণ; আয়* 
ধৈর্ধ্য তাহার তৃতীয় গুণ; আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িলেও যে গুণের প্রভাবে 
বুদ্ধির চক্ষু মুক্রিত হয় না এবং মনও বিচলিত হয় না-তাহাই সাহস, ধৈর্য্য; 
জল যত বিস্তৃত ব। গভীর হউক ন। কেন, কমল তাহার উপর উঠিয়া! বিকশিত 
হয়, কিন্বা কোনও পদার্থ যত উচু হউক না কেন, আকাশ সর্বদা তাহার 
উর্ধে থাকে ; তেমনি, হে পার্থ, যে কোনও অবস্থা বা প্রসঙ্গ উপস্থিত ছউক 
না কেন, তাহা! জয় করিয়া, যাহা ছার! বুদ্ধি সফলতা লাভ করিতে 
পারে 3 (৮৬০) তাহাই “দক্ষতা (দক্ষত্ব)_ইহাকেই নির্মল চতুর্থ গু 
বলিয়া জানিবে ; আর অলৌকিক যুদ্ধবিক্রমই পঞ্চম শুপ) সুর্ধ্যমুখী ফুলের 
ঝাড় যেমন লর্বাদ! কৃর্ধ্যেক্ক দিকে মুখ, করিয়া থাকে তেমনি সর্বদা! শত্রুর 
সম্মুখীন হইয়া খাক1; গঞ্ভিনী স্রীলোক যেমন ক্কামীর শঘ্যা (সঙ্গ) সযত্ে 
পরিহার করে, তেমমি রণাঁজনে যে গুণ শক্রর সম্মুখ হইতে পলায়ন করিতে 
দেয় নাঃ তাহাই ক্ষাত্রবৃত্তির পঞ্চম ও শ্রেষ্ঠ গুণ জানিবে,_যেমন চার 
পুরুষার্থের মধ্যে ভক্তি শ্রেষ্ঠ (পুকুষার্থ-শিরোমাঁণ ); আর, বৃষ্ষ বেমন 
ফল-পুম্পে শোভিত হইলে তাহ! (অপরের জন্য) দ্বান করে, কিনা পদ 


হস্ত যেমন উদ্ধারভাঁবে তাহার পরিষল বিকীয়ণ করে) অথবা, চত্রমার জ্যোখ। 
( চাননী ) যেমন যে কেহ ইচ্ছামত উপভোগ করিতে পারে, তেষন প্রার্থীকে 
তাহার ইচ্ছামত দান কর1) তাছাঁকেই লীমাহীন (আপরিমেয়) দ্বান বলে 
- ইহাই ষষ্ঠ গুণরত্ব ;--আর যাহ দ্বার! আপনাকে আজ্ঞার একাম্তন কর! 
যায় (অপরকে নিজের আজ্ঞানুবর্তী কর! যায়); নিজের অবয়বগুলি পোষণ 
করিয়] ঘেমন তাছাদের কাজের যোগ্য করিয়া লওয়! হয়, তেমনি গ্রজাবর্গকে 
লেছে পালন করিয়] তাহাদের প্রীতির ভিত্তির উপর জগৎকে ভোগ কর!) 
তাহারি নাম “ঈশ্বর ভাব?) ইহাই সমগ্র উপকরণের আর এবং গুণশ্রেষ্ঠ 
সপ্ধম গুণ; সগ্তধিমগ্ডল যেমন আকাশকে অলঙ্কত করে, তেমনি এই ঘে 
শৌধ্যাদি সাতাটি বিশেষ গুণ; (৮৭৯) এই সপ্তগুণালঙ্্ত বিচিত্র কর্ম, 
যাহ। জগৎকে পবিত্র করে, তাহাই ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক ক্ষান্র-কর্শন, জানিবে; 
অখবা এই ( সপ্তুপবিশিষ্ট ) ক্ষত্রিয় (সাধারণ ) মনুষ্য নহে,__সে সত্বরূগী 
সোনার মেরুপর্বত,_যাহা! এই সঞ্চগুণরূপ ত্বর্গকে ধারণ করিয়া আছে; 
অথবা, ইহ! সপ্তগুপালক্কত ক্রিয়। নহে, ইহ! সপ্তগুপার্ণবপরিবেষ্টিত সুন্দর 
গী-_যাহা। এই ক্ষত্রিয় বীর উপভোগ করে কিন্বা সপ্তগুণক্বপ প্রবাহ--এই 
অগতে ক্রিয়্ারূপ গজ1--যাহ। (ক্ষাত্রগ্রকতিরূপ ) মহোদধিতে গিয়া মিশিয়াঁ" 
শোভা পাইতেছে ; এইভাবে বহ্প্রকারে বলা যায়; শোধ্যাদি গুণাত্মক 
কর্খই ক্ষাত্রজাতির স্বাভাবিক কর্ম। 


কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যাকর্ম স্বভাবজম্‌। 
পরিচ্য্যাত্মকং কর্ম শূত্রস্তাপি ব্বভাবজম্‌ ॥ 8৪ 


হে মহামতি, এখন বৈশ্যজাতির যাহা উচিত ( যোগ্য) কর্ম তাহাই 
তোমাকে স্পষ্টভাবে বলিতেছি, শ্রবণ কর) ভূমি, বীজ ও লাঙ্গলকে মূলধন- 
স্বরূপ খাটাইয় প্রচুর লাভ করা, অর্থাৎ, কৃষিকার্ধ্যে জীবন নির্বাহ করা, 
গোঁধন পালন করা, কিছ্বা, সম্ভায় খরিদ করিয়া বেশী ঘামে বিক্রয় কর1)+ 


১ পচ্মবন ॥ ২. সামর্থোর । 
১ খানে পাঠীত্করে অন্ধ একটি ওবী দেখা ,যার-_”হে পাঁওধ, এই কর্লদূহই নৈষটকর্, 
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আর, জান্দণ মব অনি ও ব_এই ভিন বিবর্ণ দেবা কাই পুরে ক 
(বৃদ্তি )) আর নত্যই দ্বিজবর্ণের বেবার বাছিরে শৃদ্ের অস্ত ফোনও গতি 
(কর্ম) নাই? এইভাবে আমি চতুর্বর্ণের বিছিত কর্দের কখ। বলিলাম 3 


(৮৮) 


. ম্থেম্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ। 
স্বকর্্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছ,ণু॥ ৪8৫ 


এখন, শ্রোত্রাদি ইন্তরিয়ের ঘেমন শব্দাদি ভিন্ন ভিন বিষয়, তেমনি, হে 
বিচক্ষণ অঞ্জুন, এই চাবি বর্ণের ইহাই ভিন্ন ভিন্ন উচিত ( যোগ্য) কর্ন) 
অথবা, হে পাওুস্ত, মেঘচ্যুত জলের যেমন নদীই উচিত পাত, এবং সমুদ্রই 
নদীর উপযুক্ত স্থান ; তেমনি, বর্ণাশ্রম অনুসারে করণীয় যে ষে কণ্ম স্বাভীবিক- 
তাবে প্রাপ্ত হওয়া! যায়, তাহা গৌরপুরুষের গৌরবর্ণের গ্যায় শোভ। 
পায়? ছে বীরোত্বম, শাস্ত্রো্ত বিধান অনুসারে এই ত্বভাববিছিত কর্মের 
আচরণ করিবার জন্য নিজের বুদ্ধিকে অটল বাঁথিবে $ নিজের রত্ব সন্বদ্ধে 
নিঃসন্দেছ হইবার জন্ত যেমন তাঁহাকে জন্ুরী দ্বার। পরখ করাইতে হয়, ' 
তেমনি স্বকর্্দ শাস্্ান্থমোর্দিত কিন। তাহ শান্ত্রত্বার পরখ করাইয়। স্থির 
করিবে? দৃষ্টি নিজের স্থানেই আছে, পরস্ধ দীপ বিনা সে দৃষ্টির ভোগ 
(ব্যবহার ) হয় না, পথ ন। মিলিলে, পা থাকিলেও কি তাহা উপযোগী হয়? 
সেইজন্য, জাতি অন্ুসাঁরে যে ষে শ্বাভাবিক ও সঠিক কর্মে অধিকশর আছে, 
তাহাও আপন শাস্ত্রের বিধান অনুসারে নিশ্চিত করিয়। বুঝিয়। লইবে ? ছে 
পাগুব, দ্বীপ যখন ঘরের মধ্যে রক্ষিত ধন চক্ষকে দেখাইয়। দেয়, তখন তাহা 
পাইতে কি কোনও আলন্ত+ হয়? তেমনি, যে কর স্বতাবতঃ; আপন ভাগে 
পড়ে (আপন অধিকার অঙ্ধ্ষায়ী কম) এবং যাহ শীস্্সম্মত, ধিনি সেই 
আপন বিছ্িত কর্ষ্দের আচক্সধ করেন 7, পরস্ধ, আলন্য ত্যাগ করিয়া, ফলের 
ইচ্ছ। দুরে লয়াইয়া, কায়মনে এ কর্মের আচরণে মগ্ন হইয়া! থাকেন? (৮৯০) 
জল যেমন. জলগ্রবাহে পড়িয়। আর অন্ত্দিকে যায় না, তেমনি ধাহার আচরণ 
শাসব্যব্স্থাসম্মত্ হয়; ছে অঞ্জন, ধিনি এইভাবে বিছিত কর্শের আচরণ 





১ বাঙা। 


৮ জাবেশয়ী 


কয়েন, তিনি সোক্ষের এপারের দ্বার (প্রবেশপথ ) প্রাপ্ত হন $ করণীয় ও 
নিষিদ্ধ কর্মের নহিত কোনও লন্বন্ধ থাকে না বলিয়া ভিনি ( আত্মপ্রাপ্ির ) 
সমন বিরুদ্ধভাঁব১ হইতে যুক্ত; আর, কাম্য কর্মের দিকে ফিরিয়াও তাকান 
ন1 বলিয়! চন্দনের ফেড়ী হারা (তাহার পদহয়) আবদ্ধ হয় না) অন্য নিতা- 
কর্ম যাহা করেন তাঁহ। ফলত্যাগ করিয়। ঈশ্বরার্পণ করেন বলিয়। মোক্ষের 
সীম! পর্যযস্ত পৌছিয়া। যান; এইভাবে, শুভাশুভ সংসারবন্ধন হইতে মৃক্ত 
হইয়া তিনি নিশ্চিতভাবে বৈরাগ্যপথে যোক্ষ ছ্বারে গিয়। দাড়ান; যে 
বৈরাগ্য সকল ভাগ্যের সীমা (পরিপূর্ণতা), ঘাহা (মাক্ষলাতের নিশ্চিত 
পথ, অথব1, যেখানে সমস্ত কর্ধমার্গের শ্রমের হয় 5 যে বৈরাগ্য 
মোক্ষফলের অজীকার (জামিন ) ্বরূপ, স্থকৃততরুর ( পুপ্যকর্মরূপ তরুর) 
ফুল, সেই বৈরাগ্র পথে ভ্রমরের ন্যায়, লঘুপদক্ষেপে চলিতে থাকেন 
যে বৈরাগ্যন্ধপ অরুণোদয় আত্মজানরূপ কৃর্ষ্যোদয়ের স্থচনা করে, এই 
( কর্শবন্ধনমূক্ত ) পুরুষ সেই বৈরাগ্য প্রাপ্ত হন; অধিক কি বলিব? 
যে বৈরাগ্যত্বার1 আত্মজ্ঞানরূপ গুপ্চধন হস্তগত হয়, তিনি সেই বৈরাগ্যব্ষপ 
'“দিব্যাঙ্জন অস্তরের চক্ষৃতে লাগান ; (৯** ) হে পাওুক্ছত,তিনি বিহিত কর্খের 
অন্থলরণ করিয়া এইভাবে মোক্ষের যোগ্যত। অজ্জন করেন 3 হে পাগুব, এই 
বিহিত কর্মই জীবের (আত্মগ্রাপ্তির ) অনন্য উপায় ) আর, ইহাই সর্ববাত্বুক 
ভগবানের প্রেমসেবাত স্বব্ধপ$ পরিপূর্ণ ভোগের দ্বারা পতিত্রতা শ্রী যেমন 
আপন প্রিয় পতির লহিত ক্রীড়া করে-_তাহাঁর মেই আঁচরণকে (পতির 
সুখের জন্য ) তপন্তা করা বলে; কিন্বা, বালকের যেমন মাত। ভিন্ন জীবন- 
ধারণের অন্ত উপায় নাই এবং সেইজন্য তাহার সেব। করাই তাছার মুখ্য 
ধর্ম ) অথবা, শুধু জলের বিচারে যেমন মৎম্য গঙ্গার জল ত্যাগ করে না, 
এবং সেইজন্য তাহার সর্ব তীর্ঘবাসের ফলপ্রাপ্তি হয়; তেমনি আঁপন বিহিত 
কর্মাই (জীবের ) একমাত্র উপায়, ইছ1 বিস্বত ন। হইয়া যদি এ কর্মের 
আচবণ করা হয়, তবে লমন্ত ভার গিয়া! জগন্নাথের উপর পড়ে (জগতের 
গ্রভৃকে খণে আবদ্ধ কর! হয়); আপন আপন বিহিত কর্ণ কাই ঈশ্বরের 
অভিপ্রেত, সুতরাং বিছিত কর্ম করিলে নিঃদন্দেছে পরিতোষ (তৃপ্তি) 





৯» সংসার, ২ আশ্রয়; ও পরম সেবা। 
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পাওয়। যায়? দাসী যদি প্রতৃর অস্তঃকরণরূপ কষ্টিপাখরে যাচাই হইয়! 
উত্তীর্ণ হয়ঃ তবে তাহার প্রণস্মিনী (শ্বামিনী ) হইয়া ঘায়, তেখনি,১ বিছিত 
কর্ণ করাই যেমন নেবার পরাকা্ঠা (মাত )২) তেমনি, হে পাগুব, স্বামীর 
(ঈশ্বরের ) মনোভাব অনুসারে কম্ম করিতে অরুতকাধ্য ন। হওয়াই ( অর্থাৎ 
প্রভুর ইচ্ছানুসারে কাঁধ্য করাই ) পরম সেবা, অন্যথা যে কর্খব কর! হয় তাহ! 
বাণিজ্য করার তুল্য 


যতঃ প্রবৃত্তিভূতানাং*যেন সর্ববমিদং ততম্‌। 
স্বকন্্ণা তমভ্যর্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬ 


এইজন্য, ইহা! শুধু বিছিত কর্মের আচরণ নছে__ইহা সেই পরমাত্মার 
মনৌগত ইচ্ছ। পালন করা- ধাহা হইতে এই ভূতহৃষ্টি আকার প্রা হইয়াছে 
(৯১০) যে পরমাত্! অবিদ্যারূপ ছিন্ন বস্ত্রধণ্ড দ্বারা জীবরূপী পুতুল তৈয়ারী 
করিয়া তাহাদের ত্রিগুণেরত অহস্কারব্ূপ রজ্জুদ্বারা খেলাইতেছেন ; দীপের 
তেজের হ্যায় যিনি সমস্ত জগতের অন্তত বাছির পূর্ণভাবে ভরিয়া আছেন $ 
হে বীর, সেই সর্বাত্মক ঈশ্বরকে *ম্বকর্মরূপ পুষ্পদ্বার৷ পূজা করিলে, তাঁহার ' 
অপার সম্ভোষ হয়; এইজন্য, সেই পৃজায় সন্ধষ্ট হুইয়া আত্মবাজ পরযাত্মা 
বৈরাগ্যসিদ্ধিরূপ প্রসাদ প্রদান করেন ; এ বৈরাগ্যদশ। প্রা্থ হইলে ঈশ্বরের 
চিন্তায় মন সর্বক্ষণ ভরিয়া! থাকে এবং সারা জগৎ বমনের ন্যায় ঘৃণিত 
মনে হয়? প্রাণনাথের চিতায় বিরহিণীর যেমন জীবনই ছুর্ববহ “মনে হয়, 
তেমনি ( বৈরাগ্য হইলে ) সংসারের সমস্ত স্থখ নিশ্চিতভাবেঃ হুঃখের স্তায় 
মনে হয়; জ্ঞানের এমনই যোগ্যতা ষে সম্যক জ্ঞান হইলে« ঈশ্বরের ধ্যানে 
তন্নয়তা আদিয়! যায়; এইজন্য মোক্ষলাভের জন্য যে মনে ইচ্ছা (ব্রত ) 
পোষণ করে, তাহাকে উত্তমরূপে শ্বধশ্মাহষ্ঠানের আশ্রয় লইতে হয়? 


 শ্রেয়ান্‌ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ ্বনুষ্িতাৎ। 
হভাবনিয়তং কর্ম কুর্বননাপ্োোতি কিহিষম্‌ ॥ ৪৭ 
দ্বধর্দ আচরণ যদি কঠিনও হয় তথাপি তাহাঁর পরিণাঁমের ফলের দিকে 
১-২ সেবা করিলে যেমন প্রভু মাথায় করিয়া রাখে? ৩ গুপের; ৪ (ছুঃথের 
স়্) পীড়া দেয় নুখের সমৃদ্ধি ।. ৫ সম্যক জ্ঞান হইবার পূর্নেই 


৩৪ 


৬১০ জানেশ্বরী 


লক্ষ্য রাখিতে হইবে $ হে ধনগয়, নিজের হুখের (শ্বান্থ্যের) জন্ত যদি নিমের 
রস সেবন করিতে হয়, তবে তাহার কটুম্বাদ ভোগ করিতে হয় কিনা?: 
(৯২৯) কদলী বৃক্ষে ফল ফলিবার পূর্বেই ঘদি ফল সম্বন্ধে নিরাশ হইয়৷ 
তাহাকে কাটিয়া! ফেল! যায়, তবে কোন্‌ উত্তম ফল জুটিবে? তেমনি, হ্বধর্দের 
আচরণ কঠিন দেখিয়া তাহাকে যদি অশ্ুদ্ধ২ বলিয়। ত্যাগ কর। হয়, তবে 
মোক্ষলাভন্থখ দূরে যাইবে ; আপন মাতা যদি কুজাও হয় তথাপি তাহার 
মাতৃন্েহ, যাহা (সম্তানকে ) জীবিত রুখে, তাহা কখনও অসরল (বক্র) হয় 
না; অপর সত্রীলোক- বস্তা অপেক্ষা হুন্দরী হইলেও,__-একু ( মাতৃন্সেহবজিত ) 
বালকের কি করিবে? দ্বতে জল অপেক্ষা অবশ্বই অনেক অধিক গুণ আছে, 
পরস্ত তাহাতে কি মৎস্য বাস করিতে পারে? যে পদার্থ সমস্ত জগতের পক্ষে 
বিষ, তাহার মধ্যস্থিত কীটের পক্ষে তাহাই অম্বত--আর গুড় যাহ! জগতের 
লোকের কাছে মি, তাহ] দেখ এ কীটের মরণস্বরূপ (প্রাণঘাতক ); 
সেইজন্য, ষাহার জীবনের জন্য যাঁহ। বিছিত কর্ম, এবং যে কর্মের আচরণে 
সংসারের বন্ধন টুটিয়। যায়-_সেই কর্শখ যতই কঠোর হউক না কেন, 
“তাহাকে তাহা করিতেই হয়; অপরের ধর্ম বা আচার উত্তম বলিয়। তাহাই 
অবলম্বন করিয়া! থাকিলে__পায়ে চলিবার কর্ম মস্তক করিলে যেমন হয়, 
তেমনি ( অনিষ্টকর ) হয়) এইজন্যই, যে কর্ম আপন জাতিধন্ম অন্ুসাঁরে 
ক্বাভীবিক ভাবে আসিয়! যায় তাহার আচরণ কর। কর্তব্য--তাহাঘারাই 
কর্ম-বন্ধনফে জয় করা ঘায়ঃ 


সহজং কন্ম কৌসন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ। 
সর্বারস্তা হি দোষেণ ধুমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥ ৪৮ 


আর, হে পাঁগুব, ম্বধর্শের পালন করিবে ও পরধর্শের বর্জন করিবে-_-এই 
নিয়ম কেন করা হইবে না? (৯৩* ) আত্মদর্শন ন| হওয়। পর্য্যস্ত কি কর্ণের 
আচরণ বন্ধ বাঁখা যায়?" আর কর্ণের আচরণ করিতে হইলে, প্রথমে তাহ 
আয়াসসাধাই হয়) এইজন্য সমস্ত কর্টের আরভ যদি আয়াসসাধ্যই ছয়, তবে 
স্বধর্মদের আচরণে কি দোষ? বল; সরল পথে চলিলে পায়ের ঘা! কষ্ট হয়, 


৯ আপত্তি কর। কি চলে ? হ কটু 
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দুর্গম বিপথে চলিলেও সেই কষ্টই হয়? হে ধনঞয়, প্রস্তরের বোঝাই হউক ব। 
নিজের খাস্ত্রব্যের সম্ভারই হউক, তাহা বহন করিতে কষ্টই হয়, পরস্ত যাহ 
বহন করিলে বিশ্রাম ( বা শ্রমের উপশম ) হয় তাহাই লওয়। উচিত; নতুব। 
শস্ত কুটিতে ব! তৃষি ছাড়াইতে সমান পরিশ্রম হয়, নরমাংসরদ্ধন$ বা ষজের 
হবি পাক কর] সমানভাবে শ্রমসাধ্য ; পরস্ত, ধর্মপত্বীকে প্রতিপালন করিতে 
কিম্বা উপপত্বী পোষণ করিতে যদি সমান অর্থবায় করিতে হয়, তবে অজে 
অপযশ+ বা কলঙ্ক লেপন করিবে কেন? হে বিচক্ষণ অজ্ছুন, দধি মন্থন কর! 
বা জল আলোড়ন কর! একই ব্যাপার (ক্রিয়া! ), তেমনি ঘানিতে বালুকা বা 
তিল পেষণ কর। একই ক্রিয়+; পৃষ্ঠে আঘাত লাগিয়। যদি মরণ হইতে বঙ্ছ 
না পাওয়া যায়, তবে (শক্রর ) সম্মুখে দীড়াইলে আর অধিক কি হুইবে?২ 
কুলস্ত্রীকে ঘি অপরের ঘরে আশ্রয় লইয়া সেখানেও দণ্ডাঘাত সহ করিতে হয়, 
তবে নিজের পতিকে ত্যাগ কর! কি নিরর্৫থক হয় না? তেমনি, ষখন আপন 
প্রিয় কর্মও শ্রম বিনা অনুষ্ঠিত হয় না, তখন কোন্যুখে বলা যায় যে বিহিত 
কর্মের আচরণ কষ্টসাধ্য বা কঠিন? (৯৪৯) হে পাওুস্থত, যে অম্বতদ্বার] অমরন্থ 
প্রাপ্ত হওয়] যায়, তাহার শ্বল্প পরিমণণ লাভ করিতে যদ্দি সর্ববস্বও বেচিয়। দিতে" 
হয়, তাহাতেই বাকি? অপর পক্ষে, ষে বিষে মৃত্যু হয় এবং উপরস্ত আত্ম- 
হত্যার পাতক হয়, তাহাই বা অর্থ খরচ করিয়া কিনিয়া পাঁন করিবে কেন? 
তেমনি, ইন্ররিয়গুলিকে কষ্ট দিয়া, আমু দিন (পরিমাণ ) ক্ষয় করিয়া, পাঁপ 
সঞ্চয় করিলে, দুঃখ ব্যতীত আর কি থাকে? এইজন্তই স্বধর্মেম আচরণ 
কর। উচিত---যাহ1 সকল শ্রম হরণ করে এবং যোগ্য, ও পরম পুরুযার্থরাজ 
(শ্রেষ্ঠ পুকরষার্থ) অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত করায়; এইজন্য, হে কিরীটি, খন্কটে 
সিদবমন্তরের স্তায়, দ্বধর্শের 'আচরণ কখনও তুলিয়াও ত্যাগ কনিবে ন। 3 কিন্বা, 
সমূদ্রে যেমন নৌকা, মহাঁরোগে যেমন দিব্যৌষধি পরিত্যাজ্য নহে, তেমনি 
এই জগতে বুদ্ধি কখনও দ্বকন্ম ত্যাগ করিবে না; 
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১ অপকীর্তি; অধ্যাতি; 

+ এখানে পাঠীস্তরে অন্ঠ একটি ওবী আছে-_*নিত্য হোমের জন্ঠই হউক, ব! গৃহের অন্ত 
কাজের জন্যই হউক, জগ্মি আলাইতে হইলে ফু" দিতে হয় এবং ধূমের কষ্ট সহিতে হয়? । 

২ সম্মুখে কেন দাড়াইবে ন! ? 


৬১২ জ্ঞানেশ্বরী 


অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্ম। বিগতস্পৃহঃ | 
নৈষ্বন্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সংন্যাসেনাধিগচ্ছতি ৪৯ 


হে কপিধ্বজ, যে শ্বকণ্মবূপ মহাপুজ। দ্বার! ঈশ্বরকে সন্ত করে, তিনি 
তাহার তম ও রজোগুণ সম্পূর্ণভাবে নাশ করিয়া; তাহাকে হুধারূপ 
সত্বগুণের১ পথে চালিত করেন, এবং তখন দে আপন ( আত্মপ্রান্তির ) 
উৎকগঠায় ভবন্বর্গন্থখকে কালকুট বিয়ের হ্যায় মনে করিতে থাকে? যে 
বৈরাগ্যের কথা পূর্ববক্োকে* “সংসিদ্ধি' রূপে বর্ণনা! করিয়াছি; অধিক কি 
বলিব? (সেই মুমুক্ষু পুরুষ ) সেই বৈরাগ্যের ০ এই বৈরাগ্য- 
ভূমি জয় করিয়া এই পুরুষ সর্বত্র (সর্বাবস্থার ) যে আচরণ করে আর এ 
আচরণের দ্বারা যাহ1 লাভ করে, এখন তাহাই বলিতেছি ; (৯৫০) বায়ু 
যেমন জালে আবদ্ধ হয় না, তেমনি এই পুরুষ দশইন্দিয়র্ূপ২ এই সংসারের 
পাশ-_ঘাহ। সর্ধজ্ বিস্তৃত রহিয়াছে__তাহাতে আবদ্ধ হয় না) ফল পাঁকিলে 
যেমন বোঁটায় লাগিয়া] থাকে না, বৌটাঁও তাহাকে ধরিয়া! রাখিতে পারে না, 
' তেমনি (সংসারের প্রতি ) তাহার স্সেহ (ভ্রীতি ) সর্বত্র শিথিল হয়? বিষের 
পাত্রের প্রতি যেমন কাহারও আসক্তি হয় না, তেমনি পুত্র, বিত ও কলত্র ত্বত্ত 
হইয়। গেলেও নে কখনও বলে না উহার! আমার+ ; সমস্ত বিষয় হইতে 
ঝল্সাইয়া (বিরক্ত হুইয়।) বুদ্ধি পিছু হটিয়া আসে এবং হৃদয়ের একান্তে 
প্রবেশ করে $ এইরূপ পুরুষের মন বাহ্‌ বিষয়ের দ্রিকে গেলেও-_দাসী যেমন 
গ্রভূর ভয়ে তাহার আজ্ঞ! লঙ্ঘন করে না--তেমনি ভাবে তাহার (বিষয় সম্বন্ধে) 
শপথ উল্লজ্ঘন করিতে সমর্থ হয় নাঃ ছে কিরীটি, তখন চিত্বকে এঁক্যের মুঠির 
মধ্যে ধরিয়া তাহাকে আত্মার অনুসন্ধানে প্রবৃভ কল্লায়; তখন, আগুনের 
উপর চাপা দিলে যেমন ধোয়া অস্তহিত হয়, তেমনি দৃষ্টাদৃষ্ট (এহিক ও 
পারলৌকিক ) বিষয়ে স্পৃহীও মরিয়া ঘায়; এইভাবে মন নিশ্মল* হইলে, 
স্পৃহা! স্বতঃই নাশপ্রাপ্ত হুয়__আুর অধিক কি বলিব? সেই পুরুষ এই 
প্রকার স্থিতি প্রাপ্ত হয় ; হে পাঁওব, তখন সমস্ত অন্থথা জ্ঞান ( বিপরীতজ্ঞান ) 

১ শ্রদ্ধারাপ সব্বগুণের ; শুদ্ধ সত্বগুণের , 
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২ দেহাদি, ৩ নিয়ন্ত্রিত; 
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অস্তহিত হয় এবং জীব শুদ্ধ সত্যজ্ঞানে১ প্রতিষ্ঠিত হয়; সঞ্চিত জল যেমন 
( দৈনিক ব্যবহারে ) খরচ হুইয়। যায়, তেমনি তাহার পূর্ববজন্মাজ্জিত (প্রারন্ধ) 
কর্ম ভোগের দ্বারা নষ্ট হইয়া যাঁয়, এবং যাহাই করুক ন1 কেন, নূতন কোনও 
কশ্ম উৎপন্ন হয় না) (৯৬৯) হে বীরেশ, এই অবস্থাকে 'কর্নাম্যদশী' বলে, 
এই অবস্থায় সহজেই শ্রীপগ্ুরুর দর্শন প্রাপ্ত হওয়। যায়; রাত্রির চারিপ্রহর 
অতীত হইলে যেমন নিশ্চিতভাবে তমোনাশকারী হুর্ধ্যের দর্শন পাওয়া! যায়; 
কিম্বা, কদ্দলীবৃক্ষে ফল ধরিলে যেমন তাহার (বৃক্ষের ) বৃদ্ধি বন্ধ হয় যায়-_ 
প্রৃগুরুর দর্শনে মুযুক্ষরও তেমনি অবস্থা হয়) হে বীরোত্তম, পুণিমাপ্রাপ্ত হইলে 
চন্দ্রমীর যেমন কোনও ন্যুনত! থাকে না, গুরুকুপাঁতেও তাহার তেমনি হয় 3 
তখন যে শ্বল্প পরিমাণ অজ্ঞান তাহার মধ্যে তখনও অবশিষ্ট থাকে, তাহ। 
তাহার কৃপায় নষ্ট হইয়া যায়; রাত্রি শেষ হইলে আধার যেমন ম্বতঃই চলিয়। 
যায় ১+ তেমনি ভাবে, জ্ঞানের সহিত সমস্ত কম্মসমূহ নষ্ট হইয়] যায়,_এই- 
ভাবে “সমূল' (মূল সহিত, পূর্ণ ) সংন্যামের সম্ভব হয়) এইভাবে 'সমূলজ্ঞান- 
সংন্যান' হইলে (অজ্ঞান আমূল নষ্ট হইলে), এই দৃগ্তজগত্রূপ মায়ার 
আধারও বিলুপ্ত হয় এবং তখন এ পুরুষ শুধু আপনিই 'জেয়" স্বব্বপ হয়? 
কেহ যদি ত্বপ্লে আপনাকে গভীর জলে ডুবিতে দেখে, জাগিয়৷ উঠিয়া! কি সে 
সেখান হইতে আপনাকে তৃলিতে চেষ্টা করে ? তেমনি, “আমি কিছুই জানি 
ন।, “এখন জানিতে চেষ্টা করিব এইরূপ ছুংস্বপ্রের অস্ত হইলে, 'জ্ঞাত।” ও 
জেেয়* দ্ূপ ভাবনাবিহীন হইয়া! সে ( ৫চতন্তস্বর্ূপ আকাশ২ ) জ্ঞানস্বয্ূপ হইয়া 
যায়; হে বীরেশ, মুখের প্রতিবিস্বসহ দর্পণ দূরে সরাইলে যেমন দরষ্টত্ব বিনা ব্রষ্টাই 
অবশিষ্ট থাকিয়। যায় (৯৭) ; তেমনি অজ্ঞান চলিয়! গেলে জ্ঞাতৃত্বকে ও সঙ্গে 
লইয়া যায়, এবং শুধু নিক্রিয় 'চিন্মাত্র'ই ( চৈতন্ত) অবশিষ্ট থাকে $ ছে 
ধনগ্জয়, এই নিক্কিয় চৈতন্তে শ্বভাঁতঃ কোনও ক্রিয়া থাকে না, সেইজন্য এই 
স্থিতিকে “নৈশ বলে $ তাহাই (নৈষ্বন্্য ) আপনার মূলম্বর্ূপ,_তাহাতে 
( অজ্ঞানবশতঃ ) অস্তিত্ব (ক্রিয়াশীলত্ব ) স্লারোপ, কর। হয়) বায়ু বন্ধ হইলে 


১ জ্ঞানরহিত স্থিতিতে , 
শ- পাঠাস্তরে এখানে অন্ত একটি ওবী আছে-_-”তেমনি অজ্ঞানের গর্ভে বে কর্ম, কর্তা ও 


কার্যারপ ক্রিপুটী থাকে তাহাও, গরভিণী ( পণ্ডকে ) মারিলে যেমন তাহার গর্ভও নষ্ট হয়” । 
২ চিদাকার ( চৈতন্যন্থরাপ ) 





৬১৪ জানেশখরী 


যেমন তরজরাজি সমূত্রে লীন হয়; তেমনি, যে স্থিতিতে কোন কর্ধই হয় 
না-_তাছাই উৎপন্ন হয়--তাছাকেই “নৈষ্বন্ধ্যসিদ্ধি” বলে-__ইহাই সর্ধবসিদ্ধির 
মধ্য সহজেই পরমাঁনিদ্ধি১; (শীর্ষে ) কলস স্থাপন করিলে যেমন মন্দির- 
নিশ্শাণের কাজ শেষ হয়, গঙ্গ। সমুদ্রে প্রবেশ করিলে যেমন পরমপদপ্রা্ধ 
হয়, কিন্বা, যোল আনা কসে যেমন ন্থবর্ণশুদ্ধি সম্পন্ন হয়) তেমনি 'জ্ঞান” 
ও “অজ্ঞান” এ দুইয়েরই নাশ হইলে যে স্থিতির উদ্ভব হয়; এই দশা প্রাপ্ত 
হইলে আর অন্থ ০ করিবার থান না, এই জন্তই ইহাকে “পরমসিদ্ছি? 
বলে। | 


সিদ্ধিং প্রাপ্তে। যথা ব্রহ্ম তথাপ্পোতি নিবোধ | 
সমাসেনৈব কৌস্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্ত যা পরা ॥ ৫০ 


এই যে 'আত্মসিছি”__যাঁহ। ভাগ্যবান কোনও পুরুষ শ্রীগুরুরত কপ! লাভ 
করিয়। প্রাপ্ত হয়; স্থর্ধের উদয় হইলে আঁধার যেমন প্রকাশে পরিণত হয়, 
কিনব দীপের সংস্পর্শে অদিয়।ঘ তন্ত যেমন দীপাকার হয়ৎ 7 লবণের খণ্ড 
যেমন জলের ম্পর্শ লাগিবামাত্র জলম্বরূপ হইয়া যায়) (৯৮০) কিন্বা, নিত্রিত 
মনুষ্য জাগ্রত হইলে যেমন ত্বপ্রের সহিত তাহার নিজ্রা টুটিয়] যাঁয়, এবং 
আত্মজান ফিরিয়া আসে; তেমনি, যর্দি কোনও (ভাগ্যবান ) পুরুষ 
দৈবযোগে গুরুবাক্য শ্রবণ করিয়া! ঘৈতভাব হইতে মুক্ত হয় এবং স্বম্বরূপে 
বিশ্রাম লাভ করে; তাহার কোনও কর্তব্য অবশিষ্ট আছে-__ইহা! কি কেহ 
বলিতে পারে? আকাশকে কি এখানে ওখানে যাতায়াত করিতে হয়? 
এইজন্য নিঃসন্দেহে বল! যায় যে এইবপ ( আত্মসিক্ধিপ্রাপ্ত ) পুরুষের কোন 
কর্্মই অবশিষ্ট থাকে না, -পরস্ত, যর্দি কেহ এই প্রকার অধিকারী না হয়; 
হে কিরীটি, এরূপ কেহ কেহ থাকিতে পারে ঘাহাঁব। গুরুবাক্য শ্রবণমাত্রই 
রন্ন্বরূপ হুইয়া উঠে (না); সাধারণতঃ তাহার! বিহিত কর্মাচরণয়ূপ 
অগ্নিতে কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্টের ইন্ধন, দ্বার! গ্রথমেই রজঃ ও তমোগুণ এ ছুটিকেই 
জালাইয়া ফেলে। পুত্র, বিত্ত ও দ্বর্গস্থখাদদির বাসনাকে দাসের, ন্যায় ব্ববশে 


১ প্রেমসিদ্ধি ; ২ অজ্ঞানকে যে জ্ঞান নাশ করে তাহারও নাশ হইলে । 
ও সমৃগুরুয়॥। ৪-৫ কপূর যেষন দীপ-্যরপ হয়: 


অষ্টাদশ অধ্যায় ৬১৫ 


আনয়ন করে । সর্বদা, বিষয়ভোগের জন্য যে ইত্রিয়গুলি বিবয়দোষে মলিন 
হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যাহার ( ইন্দ্রিয়সংযম )ক্বপ তীর্থের জলে ক্লান কবাইয়। 
পবিত্র করে) আর, হ্থধর্শ আচরণের শুদ্ধ ফল ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া 
অটল বৈবাগ্যপদ প্রাপ্ত হয়; এইভাবে আত্মসাক্ষাৎকারী জ্ঞানের উৎকর্ষ 
লাভের জন্য যে সাধন-সামগ্রী প্রয়োজন হয়, তাহ! পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হয়; 
(৯৯০ ) আর, সেই সময় যদি লদ্গুরুর সাক্ষাৎ মিলে, এবং তিনি কিছু বাকী 
ন! রাখিয়া দ্বান করেন (অর্থাৎ উদ্লীরভাবে আত্মজ্ঞানের উপদেশ দেন) 
পরন্ত ওষধ সেবন মাত্রই কি শরীর সুস্থ হয়? কিন্বা, হুর্যোদয় ( দিন) 
হইলেই কি মধ্যাহ্ন আসিয়। যায়? জলসিক্ত হুক্ষেত্রে যদি উত্তম বীজ বপন 
কর! হয়, তবে প্রচুর ফল প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়, পরস্ত তাহ। যোগা সময়েই পাওয়া 
যায়; প্রাঞগ্ুলমার্গ (সরল, স্থগম পথ) জুটিল, স্থসঙগও পাওয়া গেল, গন্তবা- 
স্থানে সহজেই পৌছান যাইবে, কিন্তু (তাহার জন্ত ) সময়ের দরকার ; তেমনি 
ঘখন বৈরাগ্যপ্রাপ্তি হয়, এবং তাঁহার পর সদ্গুরুর দর্শনলাভ হয়-_-অস্তরে 
বিবেকের অঙ্কুর ফুটিয়। উঠে) এবং তাহার প্রভাবে-_-্রক্ষই একমাআ সত্য, 
অন্ত সমন্তই ভ্রাস্তি-_এই দৃঢ় প্রতীতি জন্মায়? পরস্ত, এই যে সর্বাত্মক, 
সর্ববোত্বম পরব্রহ্ম, যাহার সংস্পর্শে মোক্ষের কাধ্য শেষ হয় (যাহার মধ্যে 
মোক্ষপ্রাপ্থির চেষ্টা সমাপ্ত হয়); যে বস্ত (জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জেয় কপ) তিন 
অবস্থাকে গ্রান করেন, ধাহাঁতে জ্ঞানই লয়প্রাপ্ধ হয়; ধাহাঁর মধ্যে একের 
একত। ডূবিয়! ঘাঁয়, অদ্বয়-কণাঁওৎ বিলীন হয়, অস্তে কোনও কিছু অবশিষ্ট না 
থাকিলেও ধিনি (শৃন্ন্বর্ূপ ) অবশিষ্ট থাকেন; সেই ব্রক্গতত্বের সহিত 
সমরস হইয়। ত্রহ্ষত্বপ্রাপ্তি-_-তাহ। কাঁমবাসন। জয় কবিয়াই প্রাপ্ত হওয়া যায়? 
(১১০০) ক্ষুধিত ব্যক্রির সম্মুখে ষড় রসান্ন পরিবেশন করিলে যেমন প্রতি গ্রাসের 
সহিত তাহার তৃপ্তি বাড়িয়া যায় ; তেমনি, বৈরাগ্যের সহায়তায় যখন বিবেকের 
ঘ্ীপ প্রজলিত হয়, তখন আত্মজ্্ানরূপ ধনভাগ্ার উন্মুক্ত হয়; যে 
যোগ্যতার সিদ্ধিহারা। আত্মশুদ্ধি (আৈস্বধ্য) ভোগ কর! যায়, সেই 
যোগ্যতা নিরবধি ধাহার অঙ্গের ভূষণ; যে ক্রমন্বার। তাহার ্ষপ্রান্তি সথগম 
হয়, এখন সেই ক্রমের রহস্য বলিতেছি, শ্রবণ কর / 


১ ধখেচ্ছভাবে ২ সর্ব প্রকার। ২ বঞ্চনা না করিয়| । ৩৬ আনন্দের কণাও ; 


৬১৬ জ্ঞানেশ্বরী 


বৃদ্ধা বিশুদ্বয় যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ। 
শব্দাদীন্‌ বিষযাংস্ত্যক্ত,। রাগছেষৌ বুযৃদম্ত চ॥ ৫১ 


গুরুপ্রদশিত মার্গ অবলম্বন করিয়। তিনি বিবেকতীর্ঘের তটে পৌছিয়। 
বুদ্ধির মলিনত ধুইয়া ফেলেন; তখন রাহুমুক্ত হইয়া চন্দ্রের প্রভা যেমন 
চন্ত্রমাকে আলিঙ্গন করে, তেমনি বুদ্ধি সহজেই শুদ্বত্ব প্রাপ্ত হয়; কামিনী 
যেমন ছুই কুল (মাতৃকুল ও শ্বর্ডরকুক্স ) ত্যাগ করিয়া ক্রিয়াকে (ধাশ্মিক 
বিধিকে ) অনুসরণ করে, তেমনি, বুদ্ধি ও ছন্ব (ন্থুখছুঃখাঁদি ) ত্যাগ করিয়। 
আত্মচিস্তায় রত হয়; আর, নিরস্তর জ্ঞানের মৃূলতত্ব প্রাপ্তির আশায়,_ 
ইন্জিয়গ্রাম যে শবাঁদি বিষয়কে প্রশ্রয় দ্বিয় বাঁড়ায়; সৌই পঞ্চ বিষয়কে 
ধৃতিরোধের দ্বার! ( ইন্দ্রিয়গুলিকে ধৃতিদ্বারা নিরোধ করিয়।), স্র্যোর রশ্মিজাল 
প্রত্যাহত হইলে মৃগজল যেমন অদৃশ্য হয়, তেমনি ভাবে বিলুপ্ত করিয়া দেয়; 
অধমের (ভ্রষ্টাচার অস্ত্যজের ) অন্ন ন! জানিয়। গ্রহণ করিলে যেমন বমন করিয়া 
ফেলিতে হয়, তেমনি ভাবে তিনি ইন্দরিয়গ্তলিকে বিষয় ও বিষয়বাসনা হইতে 
প্রতিনিবৃত্ত করেন; (১৯১০) আব আত্মাকার প্রবৃত্তিক্ূপ, পবিভ্র গঙ্গাতটে 
ইন্দ্িয়গ্রামকে লইয়া যোগ্য প্রায়শ্চিত্ত করাইয়। তাহাদের নির্দল করেন) 
তদনস্তর, সাঁত্বিক ধৈর্ধ্যদ্বার ইন্জরিয়গুলিকে শুদ্ধ করিয়া যৌগধারণায় তাহাদের 
মনের সহিত এঁকাসাধন করেন ; তেমনি, প্রাক্তন কর্খের জন্য এ জন্মে যে 
ইষ্টানিষ্ট ভৌগ করিতে হয়, তাহাতে "অনিষ্ট ( কষ্টকর ) ভোগ দেখিয় ঘ্বেষ 
করেন না $ অথবা, কদাচিৎ ঘদি কোনও উত্তম (সথখকর )) ভোগ জুটিয়। 
যায়, তাহাঁর জন্যও ( অভিলাষ ) অন্করাগ প্রকাশ করেন না; 


বিবিক্তসেবী লঘাশী যতবাকৃকায়মানসঃ | 
ধ্যানযোৌগপরে! নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২ 
এইভাবে, হে কিনীটি, তিনি ইষ্টানিষ্ট বিষয়ে রাঁগছ্েষ পরিত্যাগ করিয়া 


পর্বতগুহায় কিম্বা গহন অরণ্যে গিয়া বাস করেন; লোকালয়ের কোলাহল 
পরিত্যাগ করিয়া, কেবলমাত্র অঙ্গের অবয়বগুলি সঙ্গে লইয়া বনের , মধ্যে 


১ প্রতাগ্বৃত্ি। আত্মচিত্তারাপ অন্তূ্বীবৃত্তি 
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বাস করেন ) শমদম দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহই তাহার খেল1, মৌনাবলঘনই 
তাহার ভাষণ, সদ্দা গুরুবাক্য মননে নিযুক্ত থাকায় তাহার সময়ের জান 
থাকে নাযঃ আর, অঙ্গের পুঠ্টিসাধন হউক, বা ক্ষুধার নিবৃত্তি হউক, কিনব 
জিহ্বার মনোরথ পূর্ণ হউক; ভোজন করিবার সময়ে এই তিন বিষয়ে তাহার 
দৃষ্টি থাকে ন।,_পরিষিত আহারে তাহার যে সন্তোষ, তাহা মাপ করা যায়; 
ভোজনে বপসিলে উদ্দীপ্ত জঠরায়ি যতটুকু অন্ন হজম করিয়া প্রাণ পোষণ 
করে, শুধু ততটুকু অন্নই গ্রহণ করে্নে; (১২০) আর, পরপুরুষ কামন! 
করিলেও যেমন কুলবধূ তাহাকে অঙ্গ দান করে না, তেমনি নিদ্রা! বা 
আলম্তের বশীভূত হুইয়া নিজের আসন ত্যাগ করেন না; শুধু দণ্ডবৎ 
হইয়া প্রণাম করিবার সময়েই তাহার অঙ্গ ভূমি স্পর্শ করে-_নতুবা, 
তিনি বিবেচনাশৃন্য হুইয়! ভূমিতে লোটান না দেহের কাধ্যনির্বাহের 
জন্যই হত্ত পর্দ ব্যবহার করেন,_কিং বছুনা, তিনি সবাহা শরীর 
(অন্তর ও বহিরিক্দ্রিয়গুলিকে ) সর্বদ| ম্ববশে বাখেন; আর, হে 
বীর, তিনি আপন বৃত্তিগুলিকে মনের প্রবেশদ্বার পধ্যস্তও যাইতে দেন 
না-_এই অবস্থায়, মনের ক্রিয়া কথা দ্বার! প্রকাশ করিবার অবকাশ 
কোথায়? এইভাবে, তিনি দেহ, বাক্য ও মনরূপী বাহ্প্রদেশ জয় করিয়া, 
ধ্যানাকাশ দখল করেন) গুরুবাক্যে ষে আত্মবোধ নিশ্চিতভাবে জাগ্রত 
হয়, তাহাকে সর্বদ৷ হস্তেধিত দর্পণে হ্বরূপ দেখার ন্যায়, দেখিতে থাকেন; 
তিনি স্বয়ং ধ্যাতা, অন্তঃকরণের ধ্যানরূপ বৃত্তির মধ্যে ধ্যেয়বস্তর সহিত 
একরূপ হইয়া যান-__ইহাই তাহার ধ্যানের পদ্ধতি, জানিবে? হে পাওুস্ত, 
যতক্ষণ না ধ্যান, ধোয় ও ধ্যাতা__-এই ত্রিপুটা একরপ প্রাপ্ত হয়, ততক্ষণ 
ধ্যান করিতে থাকেন; এইজন্য, এইক্প মুমুক্ষু পুরুষ আত্মজাঁনবিষয়ে দক্ষ 
হইয়া! যান, পরস্ব, যোগাভ্যামের পক্ষ সম্মুখে মেলিয়া রাখেন ( ধোগাভ্যাসে 
রত থাকেন ) বলিয়াই ( ইহ। সম্ভব ছয়)? হে ধনপ্য়, অপানবন্ধ্য়ের (ওহ 
ও শিশ্নন্বারের ) মধ্যবর্তী স্থানে পায়ের গোড়াঁলি ছার] দাবাইয়। মৃলবন্ধ 
আসন রচন। করেন ; (১০৩০ ) অধোভাগ সন্কুচিত করিয়া ( মূল, ওডিয়ান ও 
জালদ্ধর এই ) তিন বন্ধের দ্বারা ভির ভিন্ন বায়ুর ভেদ ঘুচাইয়া তাহাদের 


১ তাহা! অপরিমেয ;। ২ অনশনের জন্ত জঠরাগ্রি ; জঠয়াগসি। . ৩ অশন। 
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শুদ্ধ করিয়৷ একত্র করেন? কুগুলিনীকে জাগাইয়! মধ্যমাকে (ন্থযুয্নাকে ) 
বিকসিত করিয়! (প্রাণবায়ুকে ) আধারচক্র হইতে আজ্ঞা! (অগ্নি) চক্র পর্যন্ত 
সমস্ত চক্র ভেদ্ব করিয়া (উর্ধদদিকে প্রেরণ করেন ); তখন (ক্রহ্মরন্ধস্থিত ) 
মহম্র্দল কমলক্ধপ মেঘ হইতে প্রচুর অমৃতবর্ষণ হয়, এবং সেই অস্বৃতপ্রবাহ 
মূলবন্ধ পর্য্স্ত গিয়া পৌছে; ব্রহ্ষরদ্বরূপ পুণ্যগিরির (কৈলাস পর্বতের ) 
উপরে নৃত্যরত চিদ্ভৈরবের ভোজনপাত্রে তখন মন ও পবনের ( প্রাণবায়ুর ) 
থিচুড়ী পরিবেশন করেন ; এইভাবে ধ্যানের প্রবল সৈম্দল সম্মুখে বাখিয়া 
তিনি তাহার পশ্চাতে ধ্যানের আপন অটলভাবে স্থাপন! করেন (ধ্যানকে 
্বতঃসিদ্ধ করেন); আর, প্রথমেই ধ্যান ও যোগসাধনাটেক নিব্বিস্ে আত্ম- 
তত্বজ্ঞানে স্থপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য; বৈরাগ্যের ন্যায় একটি মিত্র সংগ্রহ 
করিয়া! রাখেন--এই বৈরাগ্যই সমস্ত ক্ষেত্রে (অবস্থায়) তাহার সঙ্গে থাকিয়। 
সহায়তা করে; যতদূর দেখা যায় ততদূর পর্যস্ত যদি দীপ দৃষ্টির সঙ্গ ত্যাগ 
না|! করে (দীপের আলো পাওয়া যাঁয় ), তবে ( অভীষ্ট বস্ত ) দেখিতে দেবী 
হইবে কেন? তেমনি, মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য উৎযুক্ত মুমুক্ষুর অস্তঃকরণের বৃত্তি 
যদি ত্রদ্মে লীন হয়, এবং সেই পধ্যস্ত বৈধাগ্য তাহার সঙ্গে থাকে, তবে 
ব্রহ্মগ্রাপ্তির “ভঙ্গ' (হানি) হইবে কি প্রকারে? এইজন্য, যে ভাগ্যবান 
পুরুষ বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া জ্ঞানাভ্যাস করেন তিনি আত্মলাভের ' যোগ্য 
হইয়া যান? (১৯৪০) এইভাবে বৈরাগ্যের বজ্রকবচ ( অভেছ্য কবচ ) অঙ্গে 
ধারণ করিয়ী রাজযোগন্ধপ অশ্থে আরোহণ করিয়।; যে সব ছোট বড় বিশ্ব 
দুটিতে পড়ে, তাহাদের নিরাকরণের জন্য ধ্যানরূপ খড়গ বিবেকের দৃঢ়মুষ্টিতে 
ধরিয়া $ ন্র্ধ্য যেমন অদ্ধকারে প্রবেশ করে, তেমনিভাবে, মোক্ষরূপ বিজয়- 
শ্রী হইতে বরমাল্য লাভের জন্য তিনি সংসারমণক্ষেত্রে (নিঃশঙ্কচিত্তে ) 
প্রবেশ করেন ঃ 


অহঙ্কারং বলং, দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্‌। 
বিমুচ্য নিম্মমঃ শাস্তো 'ব্রন্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩ 
এই বিজর়যাত্রায় যে ঘোষন্পী বৈরীদের তিনি বিধ্বস্ত করিয়া পরাঁজিত 


করেন, তাহাদের মধ্যে “দেহাহস্কার'ই মুখ্য শত্রু? যে অহঙ্কার মহুত্ের 
মৃত্যুর পরও তাহাকে ছাড়িয়া দেয় না, জগ্সগ্রহণ করিলেও তাছাকে বাচিতে 
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দেয় না” _এই ছাঁড়ের খাঁচায় পুরিয়া তাহাকে কষ্ট দেয়; এই বীর যোগ 
অহঙ্ষারের আধার দেহকে নাশ করিয়। দ্বিতীয় ধৈরী 'বল'কেও বধ করেন 
যে বলরূপ শক্র বিষয়ের নামে চতুগ্ডণ বলীয়ান হইয়া উঠে, এবং তাহার 
ফলে, জগতের সর্বত্র জীবিতকালেই মৃত্যুর অবস্থা ত্রুত ব্যাঞ্ধ হুইল পড়ে; 
ইহা বিষয়বিষের বলম্বক্ূপ,১ সমস্ত দৌষের রাজা, পরস্ত উহ ধ্যানখড়োর 
আঘাত কি করিয়া সহ করিবে? আর, প্রিয়বিষয়প্রাপ্তি হইলে যে স্বখান্ুভব 
হয় তাহাঘারা আচ্ছাদিত হইয়া (তাহার বোরখ। পরিয়। ) যে শক্র জীবের 
অঙ্গ আক্রমণ করে; যে সন্মার্গ ভূলাইয়।, অধর্শের অরণ্যে প্রবেশ করাইয়া, 
নরকাি ব্যাস্ত্রের কবলে ফেলিয়৷ দেয়; €১০৫*) এই বিশ্বাসঘাতক রিপু 
পর্পকে তিনি মারিয়া ফেলেন ; আর, অহো?, যে শক্রর ভয়ে তাপসগণ পধ্যস্ত 
কম্পমান ; “ক্রোধ'ব্ূপ মহাঁদোষ যাহার পরিণাম, যাহার উদরপুত্তি করিলে 
তাহার ক্ষুধা আরও অধিক বাড়িয়া যায়; এই “কাম*রূপ শক্রকে তিনি সমূলে 
বিনাশ করেন, __যাহার ফলে ক্রোধের নাশও সহজে হয়; বৃক্ষের মূল কাটিয়া 
ফেলিলে যেমন শাখাও মরিয়! যায়, তেমনি, কামের নাশ করিলে “ক্রোধ'ও 
বিনষ্ট হয়ঃ এইজন্য, কামরূপ ৫বরীকে বধ করিলে ক্রোধের প্রকাশও বন্ধ 
হয়; সমর্থ ব্যক্তি যেমন আপন বোঝ| অপরের মস্তকে চাপাইয়। জবরদন্তি 
( প্রতিজ্ঞাপূর্বক ) বহন করায়, তেমনি 'পরিগ্রহ', যাহা একবার ক্বীকা 
করিলে ক্রমশঃ গাঢ়” হয় (বাড়িয়াই যায়); যাহ মত্তকে বোঝ ( গৃহদারাদি 
ভার) চাপায়, অঙ্গে বন্ধন২ চড়ায়, মমত্বের “দণ্ড (নিশান) হস্তে দিয় 
(মন্থুষ্তকে অহংতা ও মমতার পাশে আবদ্ধ করে )$ শিষ্য শান্ত্রাদির “বিলাস” 
( আড়ন্বরপূর্ণ শোভ] ) রচন1 করিয়া, মঠাদ্ি মুদ্রার (আকারের ) ছলে নিদেজ 
সংন্তাসীকে আপনান্ন পাঁশে আবদ্ধ করে; ঘরে ( সংসারে ) আত্মীয়দ্বজনের 
মযত্ব ত্যাগ করিয়া বনে গেলেও সেখানে বনের পদার্থে আসক্ত হয়-_ 
এমনিভাবে 'প।বগ্রহ” উলঙ্গ সংন্যাসীরও অঙ্গে লাগিয়া থাকে; এইন্ধপ ঘে 
ছুঙ্জয় শক্র “পরিগ্রহ-তাহার ভিত্তি ছেঘ্ুন' করিয়া এই বীর যোস্ধা! 
ভববিজয়ের উৎসাহ (আনন্দ ) ভোগ করেন $ (১৭৬৯) তখন “অমানিত্ব' 
আঁদি জ্ঞানের গুণসমূহ কৈবল্যদবেশের রাজমগুলীর গ্তায় (তাহার সন্দুখে 


১ গভীর দহ; আধার; ২ অব) 
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আসিয়! ) উপস্থিত হয় ; নতুবা,_তীহাকে সম্যক জ্ঞানম্বব্ধপ সাত্রাজ্য অর্পণ 
করিয়া নিজের] তাঁহার পরিবার হুইয়! অবস্থান করে 3 প্রবৃত্তিরূপ রাজমার্গে 
চলিবার সময়, অবস্থাত্তয়রূপী ( জাগৃতি, স্বপ্ন ও স্ুযুপ্তি) প্রমদ্দাগণ প্রতি 
পদে তাহাকে হ্খরূপী “নিমলোণ' দ্বারা আরতি করে; সম্মুখে ব্রদ্ষবোধের 
বেত্রদণ্ডের সাহায্যে, বিবেক সমন্ত মাঁয়িক দৃশ্ঠাবলীর বিস্তার দূরে সরাইয়া 
চলিতে থাকে, এবং ধোগভূমি ( যোগাবস্থা। ) যেন তাহাকে আরতি করিতে 
করিতে চলে; তথন খদ্ধিপিদ্ধি সমুদায় আলিয়া এই জয়যাত্রায় যোগদান করে, 
এবং তাহার অঙ্গে পুষ্পবৃষ্টি করিয়। তাহাকে আাঁন করায়; এইভাবে, 
ব্রদ্ষেক্যবূপ স্বরাঁজ্য সমীপস্থ হইলে, (তাহার কাছে) রিবন আনন্দে 
স্থশোভিত (পরিপূর্ণ) দেখায়; তখন, হে ধনগ্রয়,, তাহার কাছে 
সবাই সমান আদর প্রাপ্ত হয়-_-এ শত্রু» “এ মিত্র” একথা বলিবার অবকাশ 
থাকে না) শুধু ইহাই নহে-_্যদি কখনও, কোনও কারণে তিনি “আমার 
এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া ফেলেন, তথাপি ঘ্ৈতভাব ত্ৰাহাঁকে স্পর্শ করে না, 
কারণ তিনি অন্বিতীয় হুইয়া যান; হে পাণুস্থত, আপন এক সত্বায় 
€ এক-ম্বরূপে ) সর্ব জগৎ ব্যাপিয়া থাকেন এইজন্য “মমত্ব রূপ দ্বৈতভাব 
কখনও তাহার অঙ্গ ম্পর্শ করে না_-তিনি সর্ধতোভাবে তাহা ত্যাগ 
করিয়াছেন ; এইভাবে, ধখন তিনি রিপুবর্গকে জয় করিয়া জগৎকে আপনার 
করিয়া লন১ ( জগৎসংসার যখন এঁক্যভাবে লীন হয়), তখন তীহার 
যোগরূপ তুরঙ্গ আপন] আপনি স্থির হইয়া যায়; (১০৭০) তখন যে 
বৈরাগ্যরূপ ছুর্ভেছ্য অঙজত্রাণ ( বন্ম, কবচ ) ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা স্বপ্প 
পরিমাণে শিথিল করিয়া দেন ) আর, তাঁহীর ধ্যানের খভুগ দূরে সরাইয়। 
দেন, -ছিতীয় কোনও কিছু সম্মথে ন। থাকায়, তঃহার বৃত্তির হাতও 
গুটাইয়া লন; উত্তম রসায়ন ওঁষধ যেমন নিজের কাধ্য সম্পন্ন করিয়া নিঃশেষ 
হয়, এখানেও তেমনি অবস্থা হয়? গন্তর্যস্থান দেখা গেলে যেমন পদ্বদ্বয়ের 
ক্রুতগতি থামিয়। যায়, তেমন্তি ব্রদ্ষসূমীপ্যে অভ্যাসের বেগও কমিয়। যায় ; 
মহাসাগরে গিয়া যিলিত হইলে গঙ্গার বেগ যেমন থামিয়া যায়, _-কিছা 
কামিনী যেমন পতির কাছে গিয়া! শান্ত হয়; অথবা, ফল লাঁগিলে 


১ অগ্রাহা করেন: 
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কদলীবৃক্ষের বাড় যেমন বন্ধ হয়ঃ কিংবা, গাঁয়ে পৌছিয়। পথ যেমন শেষ 
হয়ঃ তেমনি, আত্মনাক্ষাৎকারের প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইলে সাধক সাধনের 
হাতিয়ারগুলি নীচে+ রাখিয়া দেন 3 হে ধনপয়, এইজন্য ব্রচ্ষের সহিত তাহার 
এক্য হইরাঁর সময় সাধনের উপায়গুলি আস্তে আত্তে অস্তহিত হয়) 
বৈরাগ্যের গোধুলিলগ্ন ( পূর্ণ বৈবাগ্য ), জ্ঞানাত্যাসের বার্ধক্য, যোগফলের 
ষে পরিপক্ক অবস্থা) হে স্ুভগ অঞ্জন, সেই পরম শান্তি তাহার অঙ্গে 
পূর্ণভাবে সঞ্চারিত হয়, এবং তখন সেই মহাপুরুষ ব্রদ্ধ হইবার যোগ্য হইয়া 
যান; (১*৮০) পুণিমার চন্দ্র হইতে চতুর্দশীর চন্দ্রের কল! যতটা কম, 
কিন্বা, ষোল আন। কলের সোন। হইতে পনের আনা কমের সোনার যতটা 
তফাৎ নদীর জল যেখানে বেগে সমূদ্ধে প্রবেশ করে, নদীর সেই ( চঞ্চল) 
রূপ, এবং যে শান্ত সমুদ্র নিশ্চল হুইয় থাকে-_ইহাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ; 
ব্রহ্ম ও ব্রহ্ষত্বপ্রাঞ্চির যোগ্য পুরুষের মধ্যেও সেই সম্বন্ধ; শাস্তির প্রভাবে 
সেই পুরুষ অল্প সময়ের মধ্যেই ব্রদ্ম হুইয়! যান; পরস্ত, প্রত্যক্ষ বরদ্ত্বপ্রাপ্তি 
বিনাও ব্রহ্বত্বের যে অনুভূতি হয়, তাহাই ব্রন্ম হইবার যোগ্যতা, জানিবে ; 


ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা' নশোচতি ন কাঙক্ষতি। 
সমঃ সব্যেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্‌ ॥ ৫৪ 


হে পাও্স্থত, যখন পুরুষের ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তির যোগাতা হয়, তখন তিনি 
আত্মবোধপ্রসন্নতা লাভ করেন ( আত্মজ্ঞানলাভের প্রসন্নতার আসনে 
প্রতিষিত হুন )3 যে ( অগ্নির ) তাঁপে অন্ন পাক কর। হয়, সেই তাঁপ অন্ন 
হইতে চলিয়। গেলে যেমন সেই অন্ন প্রসন্ন ( গ্রহণোপযোগী ) হয়; অথবা 
শরৎকাঁলে যেমন গন্গ। (নদী ) বর্ধাকাঁলের (বস্তার ) উন্মত্তত। ত্যাগ করিয়া 
শাস্তভাব ধারণ করে, কিছ্বা, নঙ্গীত শেষ হইলে যেমন আনুষঙ্গিক ( উপাঙ্গ ) 
বান্তাদিও বন্ধ হয়; তেমনি, আত্মবোধ লাভ করিবার উদ্যোগে যে শ্রম হয়, 
তাহি আত্মপ্রাঞ্চির সহিত শান্ত হইয়। যাঁয় 3 হে মহামতি, এই আত্মবোধ- 
প্রসন্নতাই লেই শাস্ত স্থিতির ভূমিকা_-এবং 'এই যোগ্যপুরুষ তাহাই ভোগ 
করেন; নেই অবস্থায়) অপ্রাপ্ত বস্তর জন্য শোক করা বা কাম্য বসত 


১ আনতে আস্তে; খ্যাতি (দেই শাস্তস্িতিই আত্মবোধগ্রসন্নতা বলিয়! খাত); 
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কামন। করা+--এ ছুইই বন্ধ হইয়। যায়--কারণ তিনি সভাঁবে ভরিয়। যান; 
(১০৯০ )$ হুর্ধ্যের উদ্নয়ের সহিত যেমন লমত্ত নক্ষত্রপুঞ তাছার্দের অঙ্গের 
দীপ্তি হারায়; তেমনি, হে পার্থ, আত্মান্ভবের উদয় হইলেই যেদিকে 
তাকান বায়, সেখানেই ভূতম্হির মধ্যে সর্বপ্রকার ভেদভাব বিলুপ্ত হয়; 
শ্লেটের উপর (লিখিবার পাটায়) লিখিত অক্ষর যেমন হস্ত হবার] মুছিয়! 
ফেল! যাঁয়, তেমনি তাহার দৃষ্টিতে সমত্ত ভেদতাব নষ্ট হইয় যায়; এমনি- 
ভাবে, জাগৃতি ও হ্বপ্র এই ছুই অবস্থায় যে অন্যথাজ্ঞান (বিপরীতজ্ঞান ) 
উৎপন্ন হয়, তাহ! অব্যক্তের (মূল অজ্ঞানের ) মধ্যে লীর হয়; আত্মবৌধ 
বাড়িতে থাকিলে এই অব্যক্ত (মূল অজ্ঞান) ক্ষয়প্রার্থ রি হইতে পূর্ণ 
আত্মজানের মধ্যে একেবারে ডুবিয়] যায়; অথব। চলিতে চট্লিতে যেমন পথের 
দূরত্ব কমিতে থাকে, এবং গন্তব্যস্থানে পৌছিলে পথেরও শেষ হয়ঃ ভোজন- 
কালে যেমন ক্ষুধা অল্প অল্প করিয়া! কমিতে থাকে, এবং পূর্ণ তৃপ্তি হইলে 
একেবারেই মিটিয়া! যায়; কিম্বা যেমন, যেমন জাগৃতি উদ্দীপ্ধ হয় (ক্রমশঃ 
জাগিতে থাকিলে ) নিত্রাও সঙ্গে সঙ্গে টুটিতে থাকে, এবং পূর্ণভাবে জাগিয়। 
উঠিলে নিদ্রারও অস্ত হয়) অথবা, ( পৃণিমায় ) চন্দ্রের কল? পূর্ণ হইবার পর 
যেমন তাহার ( কলার ) বুদ্ধি বন্ধ হুইয়! যায়, এবং শুরুপক্ষেরও নিঃশেষে অস্ত 
হয়; তেমনি, সমস্ত বোধ্যবস্ত (জ্েয়) গ্রাস করিয়া জ্ঞাতা যখন পূর্ণ জানের 
সহিত আমার ম্বক্ধপে মিশিয়। সমরস হুইয়। যাঁন, তখন অজ্ঞানও সঙ্গে সঙ্গে, 
বিনষ্ট হয়; (১১০০) তখন কল্পাস্তের সময় যেমন নদী ও সমুদ্রের সীম। ভাঙ্গিয়া 
একাকার হুইয়! যায় এবং সার। ব্রহ্মা জলে ভরিয়! ঘাঁয় ; অথবা, ঘট ও মঠের 
অস্তিত্ব গেলে ( আকার নষ্ট হইলে ) যেমন শুধু আকাশই রহিয় যায়, কিনা, 
কাষ্ট জলিয়৷ গেলে যেমন তাহা। অগ্নিই হুইয়া যায় ; অথবা, নানা আকারের 
অলঙ্কার দ্বর্ণকারের পাত্রে গলাইলে যেমন তাহাদের নামরপাত্মক তেদ নষ্ট 
ছইয়| শুধু সোনাই থাকে) ইহাঁও থাকুক £ যেমন কোনও মনুষ্য জাগিয়। 
উঠিলে স্বপ্প অদৃশ্য হয় এবং শুধু সে নিজেই থাকিয়া খায়; তেমনি;"সেই 
(ত্রক্ষসৃত ) পুরুষের দৃষ্টিতে আমা ভিন্ন আর কিছুই থাঁকে না-_নিজের 
অন্তিত্বও লোপ পায়-_-এই স্থিতিকেই আমার প্রতি চতুর্থ তক্তি কছে-_তিনি 
তাহাই প্রাপ্ত হন; 


১ কোনও বন্ত পাইবার ইচ্ছ! কপ! ; হ আগ্মস্ত। 
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ভক্ত্য। মামভিজানাতি যাবান্‌ যশ্চাপ্মি তত্বতঃ | 
' ততো! মাং তত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে. তদনস্তরম্‌ ॥ ৫৫ 


অপর “আর্ত”, “জিজ্ঞাস ও “অর্থার্থী” ভক্তগণ যে মার্গে আমাকে ভজন। 
করেন_সে তিন পন্থাই ইহা হইতে ভিন্,-_সেইজন্যই ইহাকে “চতুর্থা” তক্তি 
বলিতেছি ; নচেৎ ইহ! তৃতীয়াও নহে, চতুর্থাও নে, প্রথমাও নহে, অস্তিমও 
নহে--এই ভক্তি আমারই সহজ স্থিতি; যাহ! অজ্ঞানের মধ্যে আমাকে 
প্রকাশ করে, ( অজ্ঞানকে নাশ করিয়। আমার স্বরূপ প্রকট করে ), বিপরীত 
জ্ঞানকে আমার শ্বরূপ দেখায়, সর্ব লোককে সব্বত্র (সর্বভূতে আমার স্বরূপ 
দেখাইয়] ) ভজন। করিতে প্রবৃত্ত করে ? ঘষে ভক্ত যেখানে যেভাবে (আমাকে ) 
দেখিতে চায়, সে সেখানেই সেইভাবে আমাকে দেখে, যাহা আমার 
অথণ্ড প্রকাশকে এমনিভাবে দেখায় ১ ত্বপ্রে দেখা বা না দেখ! যেমন 
নিজের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে, তেমনি, ঘে “প্রকাশ” ত্বার। বিশ্বের "ভাব' 
(অস্তিত্ব) বা অভাব ভাসমান হয় ; (১৯১০ ) হে কপিধ্বজ, এই ষে আমার 
সহজ প্রকাশ-__সেই তেজকেই “ভক্তি বলেঃ এইজন্য, “আর্ত” ভক্তের মধ্যে 
ইহাই আত্তিক্ষপে প্রকাশ পায়, এবং এই আর্ত ব্যক্তির যাহা কিছু অপেক্ষণীয় 
(যাহা তাহার আন্তি দূর করিতে পারে ) আমাকেই তাহা কল্পন। করে; 
হে বীরেশ, তেমনি “জিজ্ঞাস্থ' ভক্তের কাছে ইহাই “জিজ্ঞাসা হইয়া 
আমাকেই 'জিজ্ঞান্ত” বিষয়র্ূপে দেখায়; হে অজ্জুন, এই ভক্তিই অর্থার্থা 
ভক্তের মধ্যে অর্থপ্রাপ্তির ইচ্ছার রূপ ধারণ করে, এবং আমাকে অর্থক্পে 
প্রকাশ করিয়া আমাকেই “অর্থ নাম প্রদ্দান করে; অথবা, অজ্ঞানকে 
আশ্রয় করিয়। আমার প্রতি যে ভক্তি হয়, তাহা ভ্রষ্টান্বূপ আমাকে 
ৃশ্ত বন্ত করিয়া দেয়; ইহাতে কোনও তুল নাই যে মুখ একটিই এবং তাহাই 
দর্পণে দেখা যায়, পরস্ত দর্পণ এই যিথ্য। ছৈতভাব আনয়ন করে; দৃষ্টিতে 
চন্ত্রকৌ দেখ। যায় ঠিকই, পরস্ত “তিমির” এমনি, রোগ যে একটি চন্দ্রকে ছুটি 
দেখায়; তেমনি, এই ভক্তিদ্বারাই আমার উক্ত আমাকে সর্বত্র দেখিতে 
পায়,* পরস্ধ, আমাতে যে বৃথ' দৃশ্ঠত্ব আরোঁপ করে তাহা অজ্ঞানবশতঃই ; 


১ এইভাবে; ২ গ্রহণ করে। 
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এখন অজ্ঞান নষ্ট হইলে আমার ত্রষ্ত্ব আমার মধ্যে তেমনিভাবে লীন হয়, 
যেমন প্রতিবিদ্ব নিজের বিষ্বের সহিত একরূপ হইয়া ষাঁয় ; দেখ, খাদযিশ্রিত 
হইলেও সোনার স্বর্ণত্ব অবিকৃত থাকে, পরস্ত খাদ জলিয়৷ বাহির হইয় 
গেলে যেমন শুদ্ধ সোনাই অবশিষ্ট থাকে ? (১১২০ ) অহো, পৃণিমার আগে 
কি চন্দ্র সম্পূর্ণ থাকে না?8 পরস্ত, পূণিমার দিনই তাহার পূর্ণতা দেখা যায়ঃ 
তেনি, জ্ঞানের ছার দিয়া আমাকে ভিন্নবূপে ( ভিন্নভিন্নভীবে ) দেখা যায়, 
পরস্ত, “দশথত্ব' নষ্ট হইলে আমাকে আমার মধ্যেই লাভ করা যায়) এইজন্যাই, 
হে পার্থ, আমি বলিয়াছি যে আমার এই চতুর্থ ভক্তি দধুষ্ঠপথের অতীত 
( ছৈতভাবুক্ত অন্য পথ হুইতে শ্রেষ্ঠ); এই জ্ঞানভক্তির; যোগে যে ভক্ত 
আমার সহিত সহজভাবে এক্যপ্রাপ্ত হন, তিনি মন্রপ হইয়া! যাঁন-_ইহ। তুমি 
শুনিয়াছ ; হে কপিধ্বজ, সপ্তম অধ্যায়ে আমি উভয় হস্ত তুলিয়া বলিয়াছি 
যে জ্ঞানী পুরুষ আমার আত্মাই হইয়। যান* ; এই ভক্তি সম্বন্ধেই, আমি 
কল্লারস্তে ভাগবতের কথাচ্ছলে ব্রহ্মাকে উত্তম ভক্তি বলিয়া উপদেশ করিয়াছি; 
জ্ঞানী ইহাকে “ম্বসংবিত্তি' বলে, শৈব ইহাকে শক্তি আখ্য। দেয়, আমি ইহাকে 
আমাতে “পরমাভক্তি” বলি) আমার সহিত মৈলিবার সময়, ক্রমযোগী১ তাহার 
ফলম্বর্ূপ এই ভক্তি লাভ করেন, এবং (তাহার দৃষ্টিতে ) তখন সমস্ত জগৎ 
শুদ্ধ আমার ব্বরূপে ভরিয়। যায়; তখন বিবেকের সহিত বৈরাগ্য, মোক্ষের 
সহিত বন্ধন, আবৃত্তি২ ( পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ কর! )র সহিত বৃত্তি পূর্ণভাবে 
নষ্ট হুইয়৷ ঘাঁয় (ডুবিয়া যায়); “এপারে” সমস্তই আসিয়। যায়, “ওপার, 
বলিয়া কিছুই থাকে না, (“এপার ও “ওপারের মধ্য ভেদ নষ্ট হয়) চারি 
ভূত ( পূ্থী, অপ্‌, তৈজঃ, ও মরুৎ) গ্রাস করিয়া যেমন আকাশ ( ব্যোম) 
থাকিয়। যায়; (১১৩০ ) তেমনিভাবে সাধ্য-সাধনাতীত আমার যে শুদ্ধ 
ন্বরূপ,$ তাহার সহিত এক্য প্রাপ্ত হইয়।৷ আত্মানন্দ উপভোগ করেন; সমৃত্রে 
প্রবেশ করিয়। গঙ্গা যেমন সমুক্রের উপর বল্মল্‌ করে ( উছলিত হয়), তাহার 


$ দ্বিতীয় চরণের পাঠীস্তর-*চুরস কি নির্দোষ (নিখুত ) থাকে ন1?” "চক্র কি সম্পূর্ণ 
অবয়ববিশিষ্ট নহে ?” 

* প্উদারাঃ সর্ব্ঘ এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্সৈব মে মতম্‌।” ৭1১৮ 

১ কর্মাযোগী ; ২ অবৃভি (নিবৃত্ি)। 

& প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর__"সাধ্সাধনাতীত, কুটগ্, আমার যে শুদ্ধ স্বরাপণ; 
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আত্মানন্দমভোগও তন্রপ হয়, জানিবে ; কিন্বা, একটি দর্পণ ত্বচ্ছ করিয়া আক 
একটি দর্পণের সম্মুখে রাখিলে যেমন পরস্পর পরস্পরকে পরিফারভাবে দেখে, 
( মন্্রপ হুইয়া) তাহারও আত্মানন্দ উপভোগ তেমনি হয়; জাগিয়া উঠিলে 
স্বপ্রের অস্ত হয়, এবং এ অবস্থায় আপনার হ্বব্ূপ দেখিয়া জাগ্রত মন্তুস্য যেমন 
একলাই (অন্য কাহারও সঙ্গ বিনা ) আপনার একাকিত্ব উপভোগ করে; 
অধিক কি বলিব? দর্পণ সরাইয়া লইলে মুখের প্রতিবিস্ব (মুখাভাস ) অদৃশ্ঠ 
হয়, তখন ভুষ্টী যেমন একাই তাহার স্বব্ূপানন্দ আম্বাদন করে ) যাহারা মনে 
করে কোনও বস্তর সহিত এক্য প্রাপ্তহইলে তাছাকে উপভোগ করা যায় না, 
তাহাদের জিজ্ঞাস করি “শবেের দ্বারা কি করিয় শব্দের উচ্চারণ ক! হয় ?3 
তাহা্ধের গ্রামে (দেশে ) কি দীপ জালাইয়। স্থধ্যকে দেখিতে হয়? কিনব 
আকাশকে ধরিয়া রাঁখিবার জন্য বারান্দ। রচনা করিতে হয়? রাঁজত্ব১ 
(রাজকীয় গুণ ) অঙ্গে না থাকিলে রাজ! রাজ্যপদ ভোগ করিবে কি প্রকারে? 
কি্বা, অন্ধকার কি সূর্যকে আলিঙ্গন করে? আর, ঘে আকাশ নহে লে 
আকাশ (আকাশের ব্যাপ্তি) কি করিয়। জানিবে? কুঁচের গহনা কি রত্বেক 
অলঙ্কারের ন্যায় শোৌঁভ] পায়? এইজন্য, যে মদ্দরপ হইয়া যায় না, সে আমাৰ 
ছ্ববূপ জানিবে কি প্রকারে? সে আমাকে ভজনা করে একথ| কেমন করিয়া 
বলা যায়? (১১৪০) এইজন্যই আমি বলিতেছি যে ক্রমযোগী২ মন্দরপ হইয়া 
আমাকে উপভোগ করেন,_-যেমন তরুণাঙ্গী স্ত্রী তাহার তারুণ্যকে উপভোগ 
করে; তরঙ্গ সর্বাঙ্গে জলকে চুম্বন করে, প্রভ স্ৃরধ্যবিশ্ব হতেই সর্ব, 
বিলপিত হয়; অথবা অবকাশ যেমন আকাশের সর্ধজ্র ব্যাপিয়া আছে? 
তেমনি, (এই ক্রমযোগী ভক্ত ) মদ্রপ হইয়! এবং ক্রিয়াবিহীন হইয়! আমাকে 
ভজন করেন, সোনার ঘনাঁকারত ( পিগু ) যেমন স্বাভাবিকভাবে সোনাকে 
উপভোগ কবে $ চন্দনের স্থগন্ধ যেমন আপনা হইতেই চন্দনকে ভজন। করে, 
( চন্মমের অঙ্গে লাগিয়া থাকে ), কিন্বা, চন্দ্রের কিরণ যেমন চন্দ্রের গর্ভে 
চন্দ্েরস্প হিত যুক্ত হইয়া থাকে; তেঁমনি অছৈত তত্বের মধ্যে ক্রিয়ার কোনও 
স্থান ন। খাঁকিলেও, ভক্তি থাঁকিতে পায়ে» _ইহা'অন্ুতব করা! যায়, কিন্তু বাঁক্য- 





১ রাজজন্ব। রাজত্ব? রাজন্যত্ব। , ২ কর্মাযোগী। 
৩ অলঙ্কার; ৪-৫ অকৃত্রিমভাবে (ক্রিয়াহীনগাবে ) চত্রের সহিত বুক্ত হয় থাকে » 
৪৬ 
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দ্বার] বর্ণনা কর] যায় না; তখন ( এই ভক্ত) পূর্ববসংস্কারবশে বি কোনও 
বাক্য উচ্চারণ করেন, তাহ! আমাকেই প্রার্থনা করিয়া বলেন, এবং আমিও 
তাহার ডাকে সাড়া দিয়া থাকি, কারণ যে বলিতেছে মে আমিই? যে 
বলিতেছে সে আপনারই সাক্ষাৎ পায়, সেখানে কিছু বলাই হয় না-তখন 
মৌনাবলম্বনই আমার সর্বোত্বম স্ভতি ; স্তরাং, যখন এইব্ধপ ভক্ত কথা বলে, 
তখন কথ! বলিতে গিয়া আমারই দেখা পায় এবং মৌন হয়,_তাহার 
মৌনাবলম্বন তত্বতঃ আমারই স্ততি ; তেমনি, হে কিবীটি, সে যখন বুদ্ধিদ্বারা 
বা দৃর্িঘবারা কিছু দেখে, তখন তাহার “দর্শন? দৃশ্য বস্তকে 'সরাইয়া ত্ষ্টাকেই 
€ অর্থাৎ তাহার হ্বূপকেই ) দেখায় ১ দর্পণে যেমন নিজের মুখই দেখ! যায়, 
তেমনি তাহার দৃটি (দর্শন ) ভ্রষ্টাকেই দেখায়; (১১৫০) দৃশ্য বস্ত অদৃশ্ত হইলে, 
্রষ্টা ভ্রষ্টাকেই দেখে, তখন শুধু দ্রষ্টাই একা থাকে বলিয়া ত্ব”ও লোপ 
পায়; স্বপ্নে দৃ্ট প্রিয়াকে আলিঙ্গন দিতে গেলে, নি্রাভঙ্গে যেমন ছুজনই (প্রিয়া 
এবং ষে তাহাকে আলিঙ্গন করিতে যায়) অদৃশ্য হয়, এবং শুধু পে নিজেই 
(শ্বপ্ন-ত্রষ্টা) থাকিয়। যায় ; কিন্বা, দুই কাষ্ঠথণ্ডকে ঘর্ষণ করিলে যে অগ্নি উৎপন্ন 
হয়, তাহা যেমন কাষ্ঠখণ্ড ছুটির অস্তিত্ব নাশ করিয়া শুধু নিজেই থাকিয়া 
যায়; অথবা, সূর্ধ্য দি (জলের মধ্যে ) আপনার প্রতিবিদ্বকে ধরিতে যায়, 
তখন যেমন তাহার (প্রতিবিশ্ব অদৃশ্য হুইয়।) বিশ্বত্বই চলিয়। যায়; তেমনি 
যখন জুষ্টা। মন্্রপ হুইয়। দৃশ্য বস্ত ধরিতে যায় তখন “রত সহিত দৃশ্ত 
বন্তও অদৃশ্য চয়) হৃধ্য অন্ধকারকে প্রকাশিত করিলে, যেমন প্রকাশ্ততা 
আর অবশিষ্ট থাকে না, তেমনি ত্রষ্টা মদ্্রপ হইয়া গেলে, দৃশ্ত বস্তর মধ্যে দৃশ্যত্বও 
থাকে না) ঘখন এই অবস্থ। হয় যে দৃশ্য বন্ত দেখাও যায় আর দেখা যায়ও না, 
তখনই আমার সত্যন্বরূপ দর্শন হয় ; তখন, হে কিরীটি, যে কোনও পদীর্থই 
তীহার দৃষ্টিতে পড়ুক না কেন, তিনি সর্কদ। দৃত্টাদৃস্তের অতীত, এক দৃষ্টি 
তোগ করেন ; আর, আকাশ যেমন পূর্ণভাবে আকাশে ভরিয়! থাকার জন্য টলে 
না, তেমনি, আত্মম্বূপে লীন হইয়া! (তিনি অবিচলিত থাকেন ); কল্পাস্তে 
জল জলকে রোধ করায় ( সর্ধজর জলে পরিপূর্ণ হওয়ায় ) যেমন প্রবাহ বন্ধ 
হয়, তেমনি তাহার আত্মাও আমার মধ্যে পূর্ণভাবে মিশিয়া যায় (১১৬ ) 


ওজনের নহরে 


১. ত্র ভীত 
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পদহ্য় কি নিজের (পায়ের ) উপর চড়িতে পারে? অগ্নি কি আপনাকে 
জালাইতে পারে? জল কি জলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ক্বান করিতে পারে? 
এইজন্য, ( ভক্ত ) যখন পূর্ণরূপে মন্দ্রপ হইয়া যান, তখন ত্বাহার যাওয়া আসা 
আদি ব্যাপার বন্ধ হইয়া যায়, এবং তাহাই আমার অয় সত্তার দিকে যাত্রা; 
জলের উপর তরঙ্গ যত বেগেই ধাবিত হউক না কেন, তাহা ( জল ছাড়াইয়। ) 
ভূমিভাগ অতিক্রম করে না) কারণ, যাহা সরিয়া যায় কিন্বা যাহা কাছে 
আসে, যাহ! গতি প্রাঞ্ধ হয়, যাহ! গতি প্রদান করে__এ সমশ্তই জল ভিন্ন 
কিছুই নহে ; হে পাওুস্থত, জল যেদিকে ঘতদূর যাউক ন। কেন তাহার উদকত্ব 
বজায় থাকার জন্য যেমন তরঙ্গের “নিশ্চলতা+১ ( একাত্মতা ) নষ্ট হয় না 
তেমনি, মদ্রপ হইয়া২ তিনি সর্বতোভাবে আমার মধ্য আসিয়। ধান--তাহার 
এই যাত্রা--আমার ত্বরূপের দিকে উত্তম তীর্ঘযাত্রা ; আর শরীরের স্বভাব- 
ধর্মের জন্ত যদি কোনও কিছু করিতে বসেন, তবে সেই কর্মের ছলে আমারি 
বেশ ধারণ করেন৩ ; এই অবস্থায়, হে পাওুস্ত, “কর্ম” ও “কর্তী” উভয়েরই 
লোপ হয়, এবং তিনি আত্মন্বর্ূপে আমাকে দেখিয়া মদ্রপ হুইয়। যান? দর্পণ 
দর্পণকে দেখিলে যেমন তাঁহাকে, দেখ! বল। যায় না,-সোনার উপর যেমন 
পোনার আবরণ দেওয়] যায় না; দীপ দ্বার) দ্ীপকে প্রকাশ করিলে তাহাতে 
প্রকাশ কর! হয় না__-তেমনি, মন্দ্রপ হুইয়। কন্ম করিলে তাহাকে কি কন্ম করা 
বলা যায়? (১১৭০) কন্ম করা হয়, কিন্তু যখনই “কন্ম করিতেছি" এই 
অভিমান নষ্ট হয়, তখন কম করিলেও তাহ] ন] করাই হয় ) সমস্ত কর্ম্মই মন্দরপ 
হইয়। গেলে, তাহা করিলেও কিছুই করা হয় না_তাঁহারি নাম আমার পুজা 
করা__তাহাই আমার পুজার লক্ষণ; এইজন্য, হে কপিধ্বজ, যথারীতি কর্ণ 
করিলেও তাহা কর্ম, ন। করাই হয়,_এই মহাঁপূজ। দ্বার! আমারই পূজা করা 
হয়; এমনি ভাবে, 'তিনি যাহা বলেন তাহা। আমারই স্বতি, যাহা দেখেন 
তাহা আমারই দর্শন, তিনি যেখানে ,যান তাহা অঘয়স্বরূপ আমারই দিকে 
যাত্রা?শ্হে কপিধ্বজ, তিনি যাছ। কিছু করেন্‌ হাহ! আমারি পৃজা, যাহ! 
কিছু কক্পনা করেন তাহা৷ আমারই জপ”তীহার স্থিতিও* আমারি সমাধি % 


১ প্একাত্মতা” পাঠই সঙ্গতিপূর্ণ মনে হয় । ২ অহ্ংভাব ত্যাগ করিয়া, 
৩ দর্শন পান; ৪ তিনি নিদ্রা গেলে তাৃহাও, 
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(স্বর্ণের ) কঙ্বণ যেমন স্থবণেই অনন্তভাবে থাকে, তেমনি ইনিও তক্তিষোগে 
আমার সহিত এঁক্যলাভ করেন ; কিং বনুনা, তত্র সহিত বস্তেন্, মৃত্তিকার 
সহিত ঘটে যেমন একা, তেমনি তিনিও সমর্ম হইয়া আমার মধ্যে অবস্থান 
করেন ; জলে তরঙ্গ, কপূরে সুগন্ধ, বত্বে উজ্জল্য যেমন অনন্যভাবে থাকে ; হে 
তুমতি, এই অনন্য! ( একনিষ্ঠ ) ভক্তিযোগে, তিনি লমস্ত দৃশ্ঠ পদার্থের মধ্যে 
আত্মন্ববূপ 'ত্রষ্টাঁ, আমাকেই জানিতে পারেন $ (স্বপ্ন, জাগৃতি ও স্ুযুগ্ধি এই) 
তিন অবস্থার ষোঁগে উপাধি (ক্ষেত্র) ও "উপহিত' ( উপাধিষুক্ত ক্ষেত্রুজ্ঞ ) 
আকারে, এই বিশ্বে যে সমস্ত দৃশ্ত পদার্থ ব্যক্ত (ভাব ) ও অব্যক্ত (অভাব) 
রূপে শ্ফুরিত হয়) (১১৮০ ) হে বীর অজ্জুন, এ সমন্তই ভষ্ট আমারই স্বরূপ-_ 
ইহ! তিনি বুঝিতে পারিয়া সেই অন্থভবের আনন্দে উজ থাকেন ১ রঙ্জ 
দৃষ্টিগোচর হইলে, সর্পাকারে ভাসমান বস্তটি যে বজ্জুই' ইহা যেমন নিশ্চিত 
ভাবে জান! যায়; অলঙ্কার গলাইলে যেমন জান। যায় যে তাঁহার মধ্যে রতি- 
পরিমাণও সোন। ভিন্ন অন্য কিছু নাই; তরঙ্গ জল বিন আর কিছুই নয়, ইহ। 
সঠিক জানিলে যেমন তরঙ্গের আকারকে (সত্য বলিয়] ) ধরে না; কিন্বা, 
জাগিয়। উঠিয়া স্বপ্রে দৃষ্ট সমত্য বিষয়াদি সম্বন্ধে বিচার করিলে যেমন আপনা! 
হইতে ভিন্ন অন্য কিছুই দেখ। যায় না ; তেমনি, যাহা কিছু আছে বা নাই-- 
ব্যক্ত বা অব্যক্ত, ভাব বা অভাব রূপে [ন্ফর্ভ] হয়, $তাহা নব কিছুই 'জ্ঞাভা, 
আমারই শ্বরূপ-_এই প্রতীতি জন্মিলে-_-তিনি তাহাঁরই অন্ুতবানন্দ উপভোগ 
করেন ;$ এবং জানিতে পারেন “আমি জন্মজরার্হিত, অক্ষয়, অবিনাশী, 
সম্পূর্ণ ও অপার আনন্বন্বরূপ' ) “আমি অচল, আমি অচ্যুত, অনস্ত, অদ্বৈত, 
আঘ্য, অব্যক্ত ও ব্াক্ত' (নিরাকার ও সাঁকারা); “আমি সকলের ঈশ (প্রভু) 
ঈশ্বর, আমি অনাি, অমর ও অভয় ( ভয়হীন ), আমি আধার ও আধেয়?; 
“আমি ব্বামী, নিত্যসিদ্ধ, সহজ, ( স্বয়ডু ), ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত, সর্ধরূপ, সর্ব- 
গত ( সর্ববাস্তর্বামী ), সর্ববাতীত,»' ; “আমি নব, আমি পুরাণ, আনি শূন্য, আমি 
সম্পূর্ণ আমি অন্থুল, আমি অনণু! (অণুহইতেও হুক্ষ), যাহ! কিছু আ্টেতাহা। 
আমিই”; “আমি নিষ্কিয়, আমি এক*আমি অসঙ্গ, অশোক, ব্যাপ্য ও ব্যাপক, 


$ দ্বিতীয় চরণের পাঠীস্তর "যাহা জেয়রপে ক্ষত হু”; 
1 তৃতীয় চরণের পাঠান্তর-_-”আমি গুল, আমি অধু* ( অণু হইতেও অণু )। 
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আমি পুরুযোত্তম' 3 'আমি অশব (শবাতীত ), অশ্রোত্র, অন্ধপ, অগোত্র, সর্বত্র 
সমান ও দ্বতন্ত্র (দ্বয়ংসিদ্ধ ), আমি পরক্রদ্মণ ; এইভাবে, তিনি আমার সহিত 
আত্মন্বর্ূপে এক হুইয়া এই ভক্তি ছ্বার। আমাকে নিশ্চিত ভাবে জানিতে 
পারেন, আর, এই আত্মবোধের দ্বারা জানা-_নেই আত্মজ্ঞানই আমি, তাহা 
বুঝিতে. পারেন ; জাগ্রত হইবার পর যেমন নিজের একাকিত্বই অবশিষ্ট 
থাকে, এবং ইহা নিজেই অনুভব করে; কিনা, সু্ধ্য প্রকট হইলে যেমন সে 
নিজেই প্রকাশক হয়, এবং যাহ, প্রকাশ করে তাহা যেমন গ্োতক 
(প্রকাশক ) হইতে অভিন্ন; তেমনি, বেদ্য পদার্থ বিলুপ্ত হইলে শুধু বেতাই 
অবশিষ্ট থাকে এই জ্ঞান ধাহার হইয়াছে, তিনি তাহাই-_ইহ। যিনি 
জানেন; হে ধনগ্ুয়, যে জ্ঞানশক্তি (জ্ঞপ্তি) দ্বার নিজের অশ্বয়তা জানা 
ঘায়)ঁ তাহাই আমি”, দ্বয়ং ঈশ্বর,_ইহা তিনি বুঝিতে পারেন ; অদ্বৈতের 
অতীত১ যে আত্মা, তাহা নিসংশয়ে “আমি*ই, ইহ] যখন বুঝিতে পারেন, 
এবং এই জ্ঞানের যখন প্রত্যক্ষ অনুভূতি হয়; তখন, জাগিয়! উঠিলে যে 
একাকিত্ব দেখ! যায়, সেই একাকিত্ব চলিয়া গেলে যে কি অবস্থা হয়, 
তাহ। যেমন জান! যায় না) (১২০০) কিছ, স্বর্ণের স্বব্নপ চোখে পড়িবাধ 
সঙ্গেই যেমন তাহার ঘনাকার২ (পিগুত্ব) লোপ পায়; অথবা, লবণ জল 
হইয়া গেলেও জলে তাহার লবণত্ব থাকে; পরস্ত লবণের স্বাদ চলিয়া! গেলে 
যেমন লবণের অন্তিত্বই যায় ; তেমনি, “আমিই সেই পরত্রহ্ম* এই যে অন্ুস্ভৃতি 
- ইহা যখন শ্বানন্দাহ্ছভবরূপ শান্তরসে লীন হইয়! যায়, তখন তিনি আমারি 
মধ্যে প্রবেশ করেন$ আর, তখন “সে” বলিয়। কোনও শব থাকে না, 
“আমি” শব্দই বা কোথায় থাকিবে? এইভাবে, “আমি” ও “সে আমার 
স্বরূপে লীন হয়? ক্ষপূর্র জবলিয়। শেষ হইলে অগ্নিও নিবিয়া যায়, তখন 
যেমন উভয়াতীত শুধু আকাশতত্বই থাঁকিয়। যায়? কিন্বা, এক হুইতে এক 
বিষ্লেুগু করিলে যেমন শুধু শুন্যই কাকী থাকে, তেমনি, “আছে' ও 'নাই, 
ভাব ও অভাবের লয়* হইলে শুধু আমিই জবশিষ্ট থাকে ? সেই অবস্থায়, 
ত্রন্থ আত্মা? "ঈশ্বর এই সব শব্দের উচ্চারণ আত্মানন্দের ব্যাঘাত ঘটায়-- 
আর “না, অর্থাৎ “কিছু নাই_-একথ| বলিবারও অবকাশ থাকে নাঃ না 
1 প্রথম চরণের পাঠান্তর আছে__-অর্থ একই + 
১ দ্বৈতাক্ৈতৈর অতীত ; ২ অলঙ্কার, ৩ শেষ, 


৬৩০ জানেশ্বরী 


এই কথ উচ্চারণ না করিয্লাও মুখ ভঙ্িয়! বল। হয়, "জ্ঞান ও 'অজ্ঞানকে” 
ন1 জানিয়াই তাহাকে জানা হয়; সেই অবস্থায় বোধতারাই বোধকে জান 
যায়, আনন্দেই আনন্দ অন্থভব করা হয়, সুখেই শুধু সথখভোগ হয়; 
তখন লাভের লাভ হয়, গ্রভ। প্রভাকে আলিঙ্গন করে, বিন্ময় বিদ্ময়ের মধ্যে 
ডুবিয়া যায়; (১২১০) শম" যেখানে শান্ত হয়, বিশ্রাম বিশ্রাম লাভ করে, 
অনুভব অস্ভূতিবশে পাগলের ন্যায় হয়; সংক্ষেপে বলিতে গেলে, তখন 
তিনি ক্রমঘোৌঁগের সৌন্বধ্য সেবন করিয়া তাহার ফলম্বরূপ শুদ্ধ মন্দ্রপ প্রা 
হুন $$ হে কিরীটি, এই ক্রমযোগের রাজচক্রবস্ভীর |মুকুটে আমি চিদ্রত্ব 
( চৈতন্তর্ূপ রত ) হুইয়াথাকি, এবং বিনিময়ক্রমে তিনি ৯ মুকুটমণি হুইয়া 
শোভ। পান ; কিন্বা, ক্রমযোগক্মপ; মন্দিরের মোক্ষরূপী কলসের উপরে তিনি 
আকাশন্ষপ বিস্তার হইয়! থাকেন , অথবা, সংসার অরণ্যে ক্রমযোগরপ 
উত্তম মার্গ আছে-_যাঁহ1 মদৈক্যব্প নগরের প্রবেশদ্বার পর্য্যস্ত পৌছাইয়। 
দেয়; এই প্রকার ক্রমযোগের প্রবাহের সহিত ভক্ভিন্ধপ চিত্তগঙ্গায়* পড়িয়া 
তিনি “আমি” যে আত্মানন্দন্ূপ সমুব্র, তাহাতে বেগে গিক্সা মিলিত হন) হে 
র্ণজজ অঞ্জন, ক্রমযোগেরত মহিম। এতই অধিক; এইজন্যই আমি বারম্বার 
তোমাকে ইহার বর্ণনা করিতেছি ; ইহা ঠিক নয় যে আমাকে “দেশ', “কাল” 
পদার্থের আলুকৃল্যে সাধন করিয়া পাওয়া যায়, আমি সহজ ভাবে সকলের 
মধ্যে আপন! হইতেই অবস্থান করি) মত্প্রাপ্তির উপায় জানিবার জন্যই 
গুরুশিষ্যসম্প্রদীয়দূপ সঠিক ব্যবহার” (রীতি) প্রচলিত হইয়াছে ; এই- 
জন্যই আমাকে প্রাপ্তির জন্য কোনও কষ্ট সহা করিতে হয় নাঁ৯_এই উপায়েই 
(ক্রমযোগঘ্বাব! ) আমাকে সত্যই লাঁভ করা যায়; (১২২০) হে কিরীটি, 
বন্ছধার গর্ভে নিধান ( সঞ্চিত গুপ্তধন ), কাষ্ঠের অভ্যন্তকে বহ্ছি, স্তনের মধ্যে 
দুগ্ধ, স্বাভাবিকভাবে থাকে ; পরস্, এই ম্বভাঁবমিহ্ধ বস্ত লাভ করিতে হইলে 
উপায় করিতে হয়, তেমনি আমি ্বতঃলিহ্ধ হইলেও উপায়ের দ্বার। সুধ্য 7” 


সপ, পপ পরা 


$ ১২১২ হইতে ১২১৭ ওবী পর্ধাস্ত পাঠাস্তরে "ক্রমযোগ” এই শবের স্থলে *কর্মযোগ” এই 
পাঠ আছে; কোনও কোনও প্পুঘিতে প্ক্রমযোগ” কিস্বা। পকর্মীযোগ” আছে; জ্ঞানদেবীর সংস্করণে 
সমস্ত ওবীতেই শক্রমযোগ*” এই পাঠ আছে। 

১ কর্মযোগ । ২ ভক্তের চিত্রগঙ্গায়; জ্ঞানভক্তিরধ গঙ্কায়; ভক্তিরূপ চিদ্গঞ্গায়, 

৩ কর্মযোগের ; 


অষ্টা্শ অধ্যায় ৬৩১ 


যদি কেহ প্রশ্ন করে, ভগবান ফলগ্রাপ্ির কথার পরে উপায়ের প্রস্তাব কেন 
করিতেছেন, তবে ইহার অভিপ্রায় এই-__; যোক্ষলাভের সমত্য উপায় সম্বন্ধ 
সঠিক নির্দেশ দেওয়াই গীতার মুখ্য উদ্দেশ্ত, (অন্ত) শান্তনির্দিষ্ট উপায় 
প্রমাণপিদ্ধ নহে ? বায়ু মেঘকে উড়াইয়া দিতে পারে, কিন্তু হুর্ধযকে নির্মাণ 
করিতে পাবে না; কিম্বা হাত (জলের উপরিস্থিত ) শৈবাল সরাইতে পারে, 
কিন্ত জল তৈয়ারী করিতে পারে ন। ; তেমনি, আত্মদর্শনের প্রতিবন্ধক যে 
অবি্ভা ( অজ্ঞান), শাস্ত্র সেই অবিগ্যার মল নাশ করে, পরস্তক আমার 
নির্শল প্রকাশ ন্বয়ংসিহ্ধ; এইজন্য, সমস্ত শাস্ত্র শুধু অবিদ্যাবিনাশের পান্র১ 
( যোগ্য ), ইহার অতিরিক্ত, তাহাদের আত্মবোধ করাইবার স্বতন্ত্র যোগ্যত। 
নাই ; আত্মবৌধের২ সত্যত। প্রমাণের প্রসঙ্গ ঘখন উঠে, তখন এই সব 
শান্্রকে যেখানে যাইতে হয় তাহা এই গীত; সুর্য যখন পূর্বব্দিক অলম্কৃত 
করে, তখন অন্ত সব দিকই উজ্জল হইয়া প্রকাশিত হুয়,_তেমনি সমস্ত” 
গীতাই অন্ত শাস্ত্রকে সনাথ করিয়াছে; আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই; 
পূর্বের অধ্যায়গুলিতে এই শাস্ত্রেশখ্বর আত্মগ্রাপ্তির অনেক উপায় বিস্তৃত 
করিয়া বর্ণনা করিয়াছে; ( ১২৩১ ) পরস্ত, প্রথম শ্রবণে অজ্জুন কদাচিৎ ইহ? 
বুঝিতে পারিয়াছে কি না-_পরম অন্ুকম্পাভরে এইভাবে চিন্তা করিয়া, 
শ্রীহরি--$ এখন, একবার বণিত সিদ্ধান্তগুলি শিবের মনে দৃঢ়ভাবে অস্কিত 
করিবার জন্য পুনবার সংক্ষিপ্তভাবে বলিতেছেন; আর এই প্রসঙ্গে গীতার 
সমাপ্তি আসন্ন দেখিয়। তাহার আদি ও অস্তের একার্থত্ব ধা একনুত্রত। 
(অর্থাৎ আরস্ভ হইতে শেষ পর্যস্ত একই অর্থ প্রতিপাঁদিত হইয়াছে ইহাই ) 
বুঝবাইতেছেন ; গ্রন্থের মধ্যভাগে, প্রসঙ্গাছুদারে নানা বিষয় সম্বন্ধে অনেক 
সিদ্ধাস্ত নিক্ষপণ কর$ হইয়াছে; সেইসব সিদ্ধাস্তই এই শাস্ত্রের গপ্রতিপাস্ত বিষয়, 
পূর্বাপর সম্বন্ধ ন| জানিয়! যদি কেহ ইহা ন!মানিয়া লয়ৎ ; তবে বলিতে 
হয়,ুুমুহাদিদ্ধান্তের লারদ্বরূপ এইম্বব বহুসংখ্যক ছোট ছোট সিদ্ধান্তগুলি 
মিলিয়! গীতার আব্রভ্ের সহিত সমাধির, এক্যসাধন করে; অবিষ্ভার 
নাশই গীতার মুখ্য প্রতিপান্য বিষয়, যোক্ষপ্রাপ্তি তাহার ফল--আর এছুটি 


১ শন; ২ অধ্যাত্মশাস্ত্ের ; ৩ শান্তর্ঠ; 
৪ মনে করে; মানিয় লয় ; 


৬৩২ ক্ঞানেস্বরী 


বিষয়ে জ্ঞানই একমাজ সাধন $ এ বিষয়ে এই গ্রন্থে নানাভাবে বিজ্তার করিয়। 
বিবেচন]! কর] হইয়াছে, এখন তাহাই কথায় ( অল্লকথায় ) বলা হইতেছে; 
“এইজন্ত, “উপেয়” (উপায় হবার] যে বস্ত প্রাণ্চ হওয়। যায় ) হস্তগত হইলেও, 
ঘে উপায়রূপ সাধনঘ্বার| তাহা। প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই ভগবান পুনরায় 
এইভাবে বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন ; 


সর্ধবকন্মাণ্যপি সদা কুর্ববাণে মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ। 
মতপ্রসাদাদবাপ্পোতি শাশ্বতং পদমব্যয়সূ ॥ ৫৬ 


! 


ভগবান বলিলেন, “হে বীরশ্রেষ্ঠ অঞ্জুন, এইকপ) নিষ্ঠাদ্ারা ক্রমযোগী; 
মদ্্রপ হইয়া আমার ন্বব্ূপে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হন ; (১২৪০) স্বকম্মানুষ্ঠানবূপ 
লক্ষ ফুলং ছারা আমাকে উত্তমরূপে পৃজ। করিয়! পূজার প্রসাদন্বরূপ 
(আমাকে প্রসন্ন করিয়া ) জ্ঞান-নিষ্ঠা অঞ্জন করেন; সেই নিষ্ঠ। হস্তগত 
হইলে, আমাঁতে ভক্তি উল্লসিত হয় (উৎকর্ষ লাভ করে), তখন আমার 
সহিত সমরস হইয়! স্থথী হন; আর, বিশ্বপ্রকাশকাঁরী আমাকে, অর্থাৎ আপন 
আত্মাকে ; সর্বত্র ওতপ্রোতভাবে ব্যাপিয়া আছে ( সর্বব্যাপী ) জানিয়া 
তাহাকেই লর্বভাবে অনুনরণ করেন ; লবণ ঘেমন স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ করিয়া 
জলকে আশ্রয় করে, কিম্বা» বাছু যেমন সব জায়গায় ঘঘুরিয়* ব্যোমের 
( আকাশের ) মধ্যে নিশ্চল বা স্তব্ধ হইয়! থাকে ; তেমনি, যিনি বুদ্ধি, বাক্য ও 
কার্যে আমাকে আশ্রয় করিয়। থাকেন, তিনি কদাচিৎ কোনও নিষিদ্ধ কর্ম 
করিলেও ; বান্তার.নাঁল! ও মহাঁনদীর জল যেমন গঙ্গায় মিলিয়া এক হইয়া যায়, 
তেমনি আমার শ্বরূপের সম্যক জ্ঞান হওয়ায় তাহার পক্ষে শুভাশুভ সব কর্ম 
এককপ হইয়া যায় কিন্বা৷ মলয়চন্দন ও অন্ত দুর্গন্ধযুক্তৎ ককাষ্ঠের মধ্যে প্রভেদ 
ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ ন1 ছুটিকে অগ্নি ধরিয়া গ্রাস করে; অথবা, পাঁচকন 
(হীনকস্‌ ) ও ষৌলকস সোনার মধ্যে ৫ভদ ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ নূপুরশ- 
পাথরের স্পর্শে তাহার! একরপ্ন হইয়] যায়) তেমনি, শুভাশুভ এইকবপ আভাঁদ 
ততক্ষণ পর্যন্ত থাকে, ঘতক্ষণ ন। আমার বর্ধব্যাপী প্রকাশের উপলব্ধি 
হয়? রাত্রি ও দিনের দ্বৈতভাব (ছন্দ) ততক্ষণই থাকে, যতক্ষণ স্থ্যের 


১ কর্ণযোগী; ২ উত্তমফুল, ৩ তব্বহ্ইয়া। 8 শরীর্বায়া,। ৫ ভাল, 
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অভ্যন্তরে ( গীয়ে ) না প্রবেশ কর! যায়; (১২৫০) সুতরাং, হে কিরীটি, 
আমার দর্শন হইলে তাহার সর্ব কর্মের অবসান হয়, এবং তিনি সাধুজ্যের 
পদ্দে ( আপনে ) উপবেশন করেন ? দেশ, কাল ও শ্বভাবের জগ্ঘ যাহার ক্ষয়ের 
সভাবনা নাই, আমার সেই অবিনাশি (অক্ষয়) পদ প্রাঞ্চ হন; 


চেতস! সর্ববকম্মাণি ময়ি সংস্যস্ত মৎপরঃ | 
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭ 


কিং বহুন।, হে পাতুস্থত, যিনি আমার আত্মার গ্রসন্নত। লাভ করিয়াছেন, 
এমন কি লাভ আছে যাহা তিনি প্রাপ্ত হইতে পাবেন না? এইজন্য, 
হে ধনগ্রয়, তুমি আপনার সমত্য কর্ম আমার স্বরূপে সংন্যাস (সমর্পণ ) কর; 
পরস্ধ, হে বীর, করণীয় নিত্যকর্খের সংন্তাস করিবে না,_আপন মনৌবৃত্তিকে 
সর্বদা আত্মবিবেকে (বিচারে ) নিযুক্ত করিবে; এই বিবেকবলে (আত্ম- 
বিচারের সামর্থ্য) আমার ম্বরূপের মধ্যে নিজের নির্মল আত্মহ্ব্ূপ দেখিবে 
যাহা সমস্ত কন্ম হইতে স্বতন্ত্র ( অলিপ্ধ) থাকে; আর, সর্ব কর্মের 
জন্মভূমি যে প্রকৃতি (মায়! ), তাঁহ। আত্মা হইতে অনেক দূরে অবস্থিত): 
তাহাও বুঝিতে পারিবে ) হে ধনগয়, ছাঁয়। যেমন রূপ (বস্ত) হইতে ম্বতন্ 
নয়, তেমনি প্রকৃতিও আত্মতত্ব হইতে শ্বতন্থব থাকিতে পারে না; এইভাবে, 
প্রকৃতির ( অজ্ঞানের ) নাশ হইলে, অনায়ানে সমূল করের সংন্তাস হইবে; 
সমস্ত কর্মের অবসান হইলে কেবল “আমি' অর্থাৎ আত্মতত্বই অবশিষ্ট থাকিবে, 
এবং বুদ্ধি তখন পতিব্রতা! স্ত্রীর ন্যাঁয় শুদ্ধ আত্মতত্বেই আ্টলভাবে অবস্থান 
করিবে $ ( ১২৬৯ ) বুদ্ধি যখন এরূপ অনন্য যোগার আমার মধ্যে প্রবেশ 
করে, তখন চিত্ত (সন) “চৈত্য' (চিস্তনীয় বিষয় ) ত্যাগ করিয়। আমাকেই 
ভজনা৷ করে ; এইভাবে, সমস্ত “চৈত্য” ত্যাগ করিয়! চিত্ত যাহাতে আমার 
মধ্যে জুল হুইয়া। থাকে সদা ত্বরান্বিত হইয়! তাহারই উপায় কর 


মচ্চিত্তঃ সর্বহর্গাণি মত্প্রসাদাৎ 'রিত্যসি | 
অথ চেত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোহাসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ৫৮ 


যখন এইপ্রকার ভেদভাবহীন*সেবাঘারা তোমার চিত্ত আমাতে ভরিয়া 
ধাইবে (মন্্রপ হইবে ) তখনই জানিবে যে আমার প্রসাদ পূর্ণভাবে প্রাপ্ত 


৬৩৪ জানেখ্বরী 


হইয়াছ ; তখন, জন্মম্তত্যুজনিত যে সকল ছুঃখের স্থিতি ভোগ করিতে হয়, 
তাহ! দুর্গম ( ছুঃখদায়ক ) হইলেও তোমার পক্ষে সুগম (স্থখকর ) হইবে; 
চক্ছু যখন হুর্য্যের সহায়ত! লাভ করে, তখন সেখানে অন্ধকারের কি লামর্থ্য ? 
তেমনি, আমার প্রসাদ দ্বারা ঘখন জীবভাবের কণ! পূর্ণভাবে পিষ্ট হয় 
(অর্থাৎ জীবভাব নষ্ট হইয়। যায়), তখন সংলারের বন্ধন তাহাকে বাধিবে 
কি প্রকারে? এই জগ্ত হে ধনঞ্জয়, আমার প্রসাঁদে তুমি এই সংসারছূর্গতি 
উত্তীর্ণ হইবে ; অথবা, অহংভাবের জন্য যদি তুমি আমার এইসব কথা 
তোমার কান কি মনকে স্পর্শ করিতেই না দেও? যে দেহসন্বদ্ধের জন্য 
প্রতিপদ্দে আত্মঘাত ভোগ করিতে হয়, এবং এ জন্যও তাহার বিরতি 
হয় না; 


যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে । 
মিথ্যেষ ব্যবসায়স্তে গ্রকৃতিত্বাং নিযোক্ষ্যতি ॥ ৫৯ 


যর্দি আমার উপদেশ গ্রহণ না কর, তবে মৃত্যু হউক বা ন! হউক,২ 
প্রমনি দারুণ মৃত্যুষন্তরণা ভোগ করিতে "হইবে ; (১২৭০) পথ্যকে দ্বেষ 
করিলে যেমন জ্বর পোষণ করিতে হয়, কিছ। দীপকে ঘ্বেষ করিলে যেমন 
অন্ধকার ভোগ করিতে হয়, তেমনি বিবেককে ভ্বেষ করিয়া যদ্দি তুমি 
অহঙ্কার পোষণ কর? নিজের দেহকে “অজ্ঞন', পরদেহকে “ম্বজন”,-- 
আর এই সংগ্রামকে “মলিন পাপাচার+$ এইভাবে আপন বুদ্ধিতে এই 
তিনটিকে তিন নামে অভিহিত করিয়া» হে ধনগয়, “যুদ্ধ করিব না"-ইহাই; 
ঘর্দি নিজের মনে অত্যন্ত নিশ্চিতভাবে স্থির করিয়া থাক, তবে তোমার 
নৈসগ্সিক স্বভাব (ক্ষাত্রধর্শ ) তাহা বৃথাই দেরী করিয়া জ্রিবে ; আর, “আমি 
অঞ্জন” “ইহারা আমার আত্মীয়ঃ, “ইহাদের বধ করিলে পাতক হইবে” 
এইরূপ ভাবনায় “মায়া” ভিন্ন অন্য কি 'তত্ব' (সত্য) আছে? প্রথম তুমি 
যুদ্ধ করিতে প্রস্তত হইয়াছ, যুদ্ধের জন্ত শন্সও ধারণ করিয়াছ, এখন তুমি 





১ সংসাররূপ বাগুল তাহাকে কি করিয়! পীড়িত করিবে ; 

+ পাঠাস্তরে এখানে অন্য একটি ওবী আছে--”"তবে তুমি নিত, মুক্ত, অব্যয় হইলেও 
- ভা ব্যর্থ হইবে--দেহসন্বন্কের আঘাত তোষার ব্গঙ্গে বাজিযে*। 

হ স্বভা বিনাই। ৩ ব্যর্থ করিয়া দিবে; 
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যুদ্ধ করিবে না বলিয়৷ প্রতিজ্ঞা করিতেছ+ ) সুতরাং তখন যুদ্ধ করিধ না” 
বলিলেও তা ব্যর্থ হুইবে,_-লৌকিক দৃষিতেও তোমার একথা কেহ মানিষ্বা 
লইবে নী? তুমি ষে যুদ্ধ করিবে না! বলিয়া মনে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছ, 
প্রক্কতিই (তোমার স্বভাব) তাহা অন্যথা করিবে (তাহা উল্টাইয়। 
তোমাকে যুদ্ধ প্রবৃত করাইবে ); জলের প্রবাহ পূর্ববমূখী হইলে যদি পশ্চিম- 
দিকে সম্ভরণ কর] যায়, তবে আগ্রহই সার হইবে, প্রবাহ সম্ভরণকানীকে 
আপন আয়তের মধ্যে আনিবে ; কিন্ত, যদি ধান্তের বীজকণিক1 বলে 'আমি 
ধান্তরূপে অস্কুরিত হইব না, তবে কি তাহার ম্বভাব-ধর্ের বিরুদ্ধে কিছু 
করিতে পারে? (১২৮০) তেমনি হে বুদ্ধিমান অঞ্জুন, তোমার প্রকৃতি 
ক্ষান্রসংস্কার অনুসারে গঠিত, এখন তুমি যদ্দি যুদ্ধ করিতে উঠিব ন! বলিয়? 
স্থির কর, তবে তোমার ক্ষাত্রধশ্মই তোমাকে যুদ্ধে প্রবৃত করাইবে; হে 
পাওুস্থত, তোমার নিয়ন্ত্রী ক্ষাত্রপ্রক্কতিই তোমাকে শৌধ্য, তেজ, দক্ষত? 
আদি গুণাবলী দিয়াছে ; 


স্বভাঁবজেন কৌস্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ণ । 
কর্ত,ং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিস্তস্তবশোহপি তৎ ॥ ৬০ 


হে ধনগ্ুয়, সেই ক্ষান্ম গুণাবলীর বিরুদ্ধে (মনস্থির করিয়া) কিছু না 
করিয়। স্তব্ধ হইয়া বলিয়। থাকিলেই চলিবে-_এব্ধপ মনে করিও না; সুতরাং, 
হে কোদ্দগুপাণি, এই (ক্ষাত্র) গুণাবলী তোমাকে এমনভাবে বাধিয়াছে ঘষে 
ক্ষাত্রোচিত মার্গে তোমাকে চলিতেই হুইবে-_ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই ; 
কিছ যদি আপনার জন্মের মূল (রহস্য) বিচার না করিয়া কেবল যুদ্ধ 
করিব না” বলিয়া অটল ব্রত ধারণ করিয়া থাক; তবে, হাত পা বীধিয়] 
( কোনও মন্ুঘ্যকে ) রথে উঠাইলে যেমন মে নিজে ন| চলিলেও, দিগন্ত 
প্যযস্ত যায়) তেমনি, তুমি যদি আগ্লানা হইতে “কিছু করিব না” বলিয়া 
বদিয়াও থাক, তথাপি তোমাকে নিশ্চিতভাবেই, (যুদ্ধ ) করিতে হইবে+ 3 


১ গন্কার্ধনগর ; ২ অনুরূপ, 

+ এখানে পাঠীস্তরে ছুটি ওবী দেখা বায়-_“বিরাটের রাজকুমার উত্তর যখন (রণক্ষেত্র 
হইতে ) পলায়ন কর্িতেছিল, তথন তুমি কেৰ যুদ্ধ করিয়াছিলে? (তোমার ক্ষাত্রধর্সই তোমাকে 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইয়াছিল ) সেই ক্ষাত্রম্ষভাবই এখন তোমাকে যুদ্ধ করাইবে , তুমি এগার অক্ষোহিনী 


৬৩৬ জানেশ্বন্মী 


ঈশ্বরঃ সর্ববভূতানাং হদ্দেশেহজ্জুন তিষ্ঠতি। 
ভ্রাময়ন্‌ সর্ধবভূতানি যন্ত্রারঢানি মায়য়া ॥ ৬১ 


দেখ, রোগী কি রোগ ভালবাসে? দরিন্র কি দারিজ্য পছন্দ করে? 
পরস্, বলবান ( অলঙ্য্য) অদৃষ্টই তাহাদের ভোগ করায়? ঈশ্বরের 
বশে থাকার জন্য অদৃষ্ট অন্যথ] করিবে না, সেই ঈশ্বর তোমার নিকটেই 
আছেন; ; সর্বভূতের অন্তরে, হৃদয়নূপ মহাকাশে, চিদ্বৃত্তিরপ সহশ্র- 
কিরণযুক্ত ( ঈশ্বরন্বপ ) যে কুর্য্য উদ্দিত হন; (১২ন* ) তিনিই অবস্থাত্রয়- 
রূপ তিন লোককে বিশেষভাবে প্রকাশিত করিয়া অন্ুখ! দৃষ্টি ( মায়!) ছারা 
বিমোহিত (জীবন্ধপী ) পথিককে জাগ্রত করেন ; দৃশ্যবস্ত (জগৎ ) রূপ জলের 
সরোবরে, বিষয়কমল প্রস্ফুটিত করিয়া! তিনি ইন্ড্রিয়ষট্পদ ( পঞ্চে্দ্রিয় ও মন- 
রূপ ষট্‌পদবিশিষ্ট ) জীবভ্রমরকে চরাইয়! থাকেন ( সেই কমলের মকরন্দ সেবন 
করান ); এ ন্ধূপক এখন থাকুক ; সকল ভূতের অস্তরে সেই ঈশ্বর অহঙ্ারের 
আবরণ পরিধান করিয় নিরম্তর বিলাম করিতেছেন ; ম্বকীয় মাক্সাব্পপ পরদার 
'আড়ালে থাকিয়! একাই স্বত্র ধরিয়। বাহিরে (জগতের পটভূমিতে ) চৌরাশী 
লক্ষ* বিচিত্র ছাঁয়ানটদের নাচাইতেছেন $ তিনিই ব্রহ্ম! হইতে কীট পর্য্্ত 
সমস্ত ভূতমাত্রকেই যোগ্যতা অন্ুলারে দেহাকারে সজ্জিত করিতেছেন; 
যে ভূতের সম্মুখে তাহার যোগ্যতা অন্থপারে যে দেহাকার স্থাপিত হয়, 
সে “এই দ্বেঠই আমি মনে করিয়] তাহাতেই আক্ধঢ হয়; একটি ত্র 
যেমন অন্ত একটি সুত্রের সহিত লাগিয়া থাকে, তৃণ যেমন তৃণকে বীধে, 
অথব। বালক যেমন জলের মধ্যে নিজের প্রতিবিষ্ব ধরিতে যাঁয় ; তেমনি- 
ভাবে, দ্রেহাকারে আপনার দ্বিতীয় ছায়। অর্থাৎ আপনাকেই দেখিয়া, 


সার সাালারা নার হে কোদগপাঁণি, ০০০১৯৯০ 
বুদ্ধ করাইবে” । 

তীয় ওবীট মহাভারতের মু উদর করিয়া লিখি সীতা এই ধর প্র কাজ 
সংবাদ--এইজস্য এই দ্বিতীয় ওবীর মতাত। সম্বন্ধে সঙ্গেহ হয়, 

১ তোমার হৃদয়ে বাস করিতেছেন ; 

* বৃক্ষ ২ লক্ষ, কীট ১১ লক্ষ, পণ্ড ৩, লক্ষ, জলচর » লক্ষ, পক্ষী ১* লক্ষ ও মনুয 
লক্ষ । 


অষ্টাদশ অধ্যায় ৬৩৭ 


জীব তাহাতেই আত্মবুদ্ধি স্থাপন করে ('এই,দেহই (আহি'-_-এই বুদ্ধি পোষণ 

করে ); এইক্সপে ভূতমাত্রকেই শরীরক্ধপ যত্ত্রে স্থাপন করিয়া (হ্ৃদয়স্থ ঈশ্বর ) 
প্রাচীন কর্মের সুত্র নাড়িতে থাহকন ; তখন ষে ভূতের সহিত ঘে কর্শস্থত্ 
স্বতন্ত্রভাবে জড়িত, সে সেই কর্মনুত্র অঙ্ুসারে গতিপ্রাপ্ত হয়) (-১৩০৯) 
কিং বহুনা, হে ধন্র্ধর, বাসু যেমন তৃণখগ্ুগুলিকে আকাশে আবর্তিত করে, 
তেমনি ভূতমাত্রই ( প্রারন্ধ কর্্মফলে ) বর্গ ও সংসারের মধ্যে ঘুরিতে থাকে ১ 
যেমন চুম্বকের আকর্ষণে লোহা ঘুরিতে থাকেঃ তেমনি ঈশ্বরসত্বার প্রভাবে 
(তাহার ইচ্ছামত ) ভূতমাত্রই কন্মে চেষ্টিত হয়; হে ধনপ্য়, চন্দ্রের সামিধো 
যেমন সমুন্রার্দি আপন আপন চেষ্টা (ব্যবহার ) করিতে থাকে ; যথা, সমুক্ত 
সম্পূর্ণ ভরিয়া উঠে ( সমুদ্রে জোয়ার হয়), সোমকাস্ত মণি ব্রবীভূত হইতে 
আরস্ত করে, কুমুদ বিকসিত হয় এবং চকোরেব লঙ্কোচ দূর হয়; তেমনি, 
একমাত্র ঈশ্বরই, মৃল প্ররুতির সংযোগে, সমস্ত ভূতমাত্রকেই চেষ্টিত করেন, 
সেই ঈশ্বর তোমার.হৃদয়েই আছেন; হে পাওুহৃত, “অজ্জুনত্ব' ভুলিয়া ফে 
'আমিত্ব তোমার অন্তরে উঠিতেছে, তত্বতঃ তাহাই তাহার (ঈশ্বরের ) 
স্বরূপ) এইজন্যই বলিতেছি, তিনিই প্রকৃতিকে নিশ্চিত প্রবৃত্ত করাইবেন, 
এবং তুমি যুদ্ধ করিতে না চাহিলেও প্রকৃতি তোমাকে যুদ্ধ করাইবে; 


তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত । 
তংপ্রসাদাৎ পরাং শাস্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্‌ ॥ ৬২ 


সুতরাং ঈশ্বরই সকলের স্বামী (প্রভূ ), তিনিই প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করেন, 
সেই প্ররুতির নির্দেশ অন্ুপারেই ইন্দ্িয়গুলিকে আপন আপন পথে সহজে 
চলিতে দিবে) (যুদ্ধ) কর! বা ন! করা_ইহার বিচার প্রকৃতির উপর 
ছাঁড়িয়া দাও ;__ঘে প্রকৃতি হদয়স্থ ( ঈশ্বরের ) অধীন ; অহংভাঁব, বাঁকা ও 
শরীর তাঁহাকেই অর্পণ করিয়া! তীহারই শরণ লও-_যেমন গঞ্ধ মছোদধিতে 
প্রবেরকীরিয়া তাহারি শরণ লয় $ (১৩১০ ) তাহারি প্রসাদ, সর্বোপশাস্তিক্কপ 
প্রমদার কাঁন্ত হইয়া, আত্মানন্দেবস্বরূপে*রমণ করিতে থাকিবে ) ঘাঁহা হইতে 
সভূতির ( উতন্তবের ) সম্ভব হয়, বিশ্রীত্তি যেখানে বিশ্রাম লাভ করে, অনুভূতি 
যাহ! হইতে অহুতব প্রাপ্ত হয়; তুমি সেই নিজাত্মপদের রাজা হইয়া! অব্যয় 
লাভ করিবে*_ ইহাই লক্দ্মীনাথ শ্রীকৃষ্ণ পার্থকে বলিলেন 


৬৩৮ জ্ানেশ্বরী 


ইতি তে জ্বানমাখ্যাতং গুহাদ্‌ গুহাতরং ময়া। 
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩ 


“ইহা গীতা নামে প্রসিদ্ধ, সমস্ত বাদ্ছয়শাত্্ মন্থন করিয়া প্রাপ্ত সার, ইহা 
দ্বারাই আত্মারূপ বত্ব হস্তগত হয়) বেদান্তশান্ত্রে ইহা “জ্ঞানী”, বলিয়া 
প্রসিদ্ধ, ঘাহার মহত্ব বর্ণন! করিয়া এই শান্স জগতে অসীম কীঙ্ডি স্বাপন 
করিয়াছে; বুদ্ধি আদি দৃষ্টিশক্তি যাহার প্রতিফলিত (নিস্তেজ ) প্রকাশ 
মাত্র, যাহ দ্বার] সর্ববত্রষ্টা আমার দর্শন পাওয়। যায় ; এই যে আত্মজ্ঞান-_ 
ইহা অব্যক্ত আমারি গুধধধন, পরন্ত, তোমাকে ইহা ন। বলিয়া কি করিব? 
এইজন্তই, ছে পাগুব, তোমার প্রতি করুণা"ও প্রেমে পূর্ণ হইয়া আমি আমার 
এই গুপ্ত ধনভাগ্ডার তোমাকেই অর্পণ করিলাম ; প্রেমের আতিশয্যে ভূলিয়া 
মাতা ঘেমন তাহার সম্ভানকে প্রেমপুর্ণ বাক্য বলে, তেমনি তোমার প্রতি 
আমার প্রীতি আমাকে অনুরূপ ব্যবহার করিতে কেন প্রবৃত্ত করিবে ন!? 
আকাশকে ছাকিলে যেমন হয়, অম্বতের ছাল উঠাইলে২ যাহ। হয়, কিন্ব 
্দব্যকেই দিব্য করান ? (১৩২০) যে স্থধ্যের অল্গপ্রকাশে পাতালের পরমাণু 
পধ্যস্ত দেখা যায়, তাহার নেত্রে দিব্যাঞ্জন লাগাইলে যেমন হয় ; তেমনি, হে 
ধনগ্য়, সর্বজ্ঞ আমি সর্ব্বতোতভাবে বিচার করিয়া, যাহ! নিশ্চিতভাবে সঠিক 
ও সত্য, তাহাই তোমাকে বলিয়াছি ; এখন, তোমার কি কর্তব্য তাহা 
তুমিই সঠিকনির্ধারণ কর, বিচার করিয়। যাহা৷ ভাল মনে হয় তাহাই কর”) 
ভগবানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়৷ অঙ্জুন স্তব্ধ হুইয়া রহিলেন,_-তখন 
ভগবান বলিলেন__“তুমি সত্যই অবঞ্চক ( আত্মপ্রতারণ। করিতে পার ন1)) 
স্কুধিত ব্যক্তি যদি অন্লপরিবেশনকারীকে সঙ্কোচপূর্ববক বলে “আমার পেট 
ভবিয়াছে', তবে নিজের দৌষেই ক্ষুধায় কষ্ট পাইবে ; তেমনি সর্বজ্ঞ শ্রীগুরুর 
দর্শন পাইয়া যদি কেহ লজ্জা বা সঙ্কোচবশতঃ আত্মনির্ণয় সম্বন্ধে প্রশ্ন না করে 
তবে নিজেকেই বঞ্চনা করা৷ হয়, এবং তাহার সত্যই আত্মবঞ্চনীরি"পাপ 
স্পর্নে ; পরস্ত, হে ধনঞয়। তোমার মৌনভাব দেখিয়। বুঝিতেছি যে তোমার 
মনের অভিপ্রায় এই যে জ্ঞান সম্বন্ধে আর একবার স্থসঙ্গতভাবে বুবাইয়। 


১ জান। হ অরলা নিষ্ধাসন করিলে । 


অষ্টাদশ অধ্যায় ৪ 
বলি”) তখন পার্থ বলিলেন_“হে উদার প্রভু, আপনি আমার অন্তরের কখ। 
ভালই জানেন--একথ যর্দি বলি, তবে + ভিন্ন কি অন্ত কোনও হ্বিতীয় 
জ্ঞাতা আছে? অন্য সবাই তো 'জেয়” শুধু আপনিই ্বভাবত: একমাহ্ 

জ্ঞাতা'_ সূর্যকে সুর্য বলিলে কি তাহার বর্ণনা] করা হয়?” (১৩৩4) ইহ 
শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন__“তুমি যাহা বুঝিয়াছ (স্বতি ছারা! আমার যে বর্ণন! 
করিতেছ') তাহাকে কি সামান্য মনে করিতেছ? 


সর্্বগুহাতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ। 
ইষ্টোহসি মে দৃ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্‌ ॥ ৬৪ 


এখন তুমি আর একবার পূর্ণভাবে১ মনোযোগ দ্দিয়। আমার নির্মল বাকা 
শ্রবণ কর; ইহা! “বাচ্য* (বলিবার যোগ্য ) বলিয়া! আমি বলিতেছি, কিনব 
সহজে বুঝা যায় বলিয়। তুমি শুনিবে, এমন নহে, পরস্ত ইহা তোমার পরম 
ভাগ্য ; হে ধনগয়, মাতা! কুম্মীর দৃষটিতেই তাহার শাঁবকেরা পুষ্ট হয়, আঁকাশই 
(আকাশের মেঘ) চাঁতকের ঘরে জল লইয়া] যায় $ যেখানে কোনও বাবহারই 
(কর্মের অনুষ্ঠান ) হয় নাই, ,সেখানেও তাহার ফলপ্রাপ্তি হয়_-দৈব, 
অনুকূল হইলে কি ন। লাভ করা যায়? সাধারণতঃ যাহা দ্বৈতভাব দূর করিয়া 
এক্যের ঘরেই ভোগ করা যায়, তাহাই এই রহন্য--জানিয়া রাখ; ছে 
বীরোত্বম, ধাহা নিরুপচার (সাধনার অতীত ) প্রেমের বিষয় হয়, তাহ! 
আত্মা” ( আত্মন্বরূপ ) ভিন্ন অন্ত কিছুই নহে, জানিবে ; হে ধনগয়, দর্পণে 
ভাল করিয়া মুখ দেখিবার জন্যই তাহ। পরিফার (শ্বচ্ছ ) করা হয়,_তাহ! 
যেমন দর্পণের জন্ত নহে; তেমনি, হে পার্থ, তোমাকে নিমিত্ত মাত্র কছিয়। 
আমি নিজেই আপনার উদ্দেশে বলিতেছি-_ তোমার আমার মধ্যে কি 
কোনও ('তুষি'-“আমি”) দৈততাব আছে? এইজন্যই, আমার অন্তরের 
গুহ রহন্য আমার পরাণন্বন্বপ তোমাকে বলিতেছি--কারুণ অনন্যগতি 
( একটি ভক্তগণই ( তক্তগণের বাছা পূরণ কক্মই | আমার ব্যসনগ্থক্পপ ; 
(১৩৪ ) হে পাওুম্থত, দেখ, লবণ জলকে আপনার সর্বশ্থ দিবার সময় এমনি 
ভূলিয়! যায় স্ষে সর্বাংশে তত্রপ হইতে লঙ্জিত হয় না; তেমনি, তুমি যখন 


মনোযোগ বিস্তৃত করিয়া হ শ্রাব্য (শুনিবার যোগ্য ), 


৬৪০ জ্ঞানেশ্বরী 


আমার কাছে কিছুই গোপন রাখিতে জান না, তখন আমিই বা! কি করিয়া 
তোমার কাছে কিছু গোপন করিব? হ্থতরাং ষে রহস্যের কাছে জগতের 
অন্ত সব গুহ রহম্য অত্যস্ত স্পষ্ট হইয়া যায়, আমার সেই নিশ্মল গুহ বচন 
অবণ কত; 


মন্না! ভব মন্তক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু। 
মামেবৈস্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োইসি মে ॥ ৬৫ 


হে বীর, সর্ধব্যাপক আমাকে তুমি তোমার সমস্ত অন্তর্বাহ ব্যাঁপারের 
বিষয় কর? বামু যেমন আকাশের সমস্ত অঙ্গে মিশিযা আছে, তেমনি তুমি 
সর্ব কর্টে আমারি মধ্যে অবস্থান কর $ বেশী কি পলা যায়? আপনার 
মনকে শুধু আমারি মন্দির (একায়তন ) কর, আর কান ভরিয়! শুধু 
আমারি কথা শ্রবণ কর; আত্মজ্ঞানে বিশুদ্ধ ঘে সব সম্ভজন আমারি! প্রতিষৃত্তি 
হইয়াছেন, তোমার দৃহি তাহাদের উপর তেমনি প্রেমসহকারে পড়ুক, ষেমন 
কামিনীর দৃি তাহার পতির উপর পড়ে ঃ আমিই সর্ধব বস্তর আবাসস্থল, 
আমার নিশ্শল নাম তোমার জিহ্বায়১, লাগাইয়। (নিরম্তর উচ্চারণ করিয়]) 
তাহাকে জীবিত রাখ) হস্তের কৃত্য, পায়ের চলন যাহাতে আমারি জন্য 
( অনুষ্ঠিত ) হু তাহাই কর? হে পাগুব, যে সব কর্মঘারা আপনার 
(ম্বজনের ) বা পরের উপকার করিবে, সেই সব যজ্ঞ তুমি আমারি উত্তম 
যাজ্িক হুইব্রে) ( ১৩৫০ ) এক এক করিয়া আর কত শিখাইব ? তুমি আপনার 
অঙ্গে সেবকভাব ধরিয়া! ( সেবকরূপে ) অন্য সবাইকে মন্দ্রপ কল্পন। করিয়। 
তাহাদের সেবা! কর $ ইছাতে ভূতছ্ধেষ দুর হইবে, এবং পর্ধত্র ( সর্বভূতে ) 
একমাত্র আমাকেই নমস্কার করিবে,_-এইভাবে আমার মধ্যে আত্যস্তিক 
( পূর্ণভাবে ) আশ্রয় প্রাপ্ত হইবে; তখন এই ভরা জগতের মধ্যে তৃতীয়ত্বের 
কোনও ব্যাপুর (আভাদ ) ন। থাকায় তৃমি ও আমি একান্তে মিলির 
(একান্ত হইয়া থাকিব” )$ তখন, যে অবস্থাই হউক না কের্মিস্আমি 
তোমাতে, ও তুমি আমাতে, পরম্পর এঁক্য উপভোগ করিব-__এইভাবে 
আমানের সখ বাড়িবে; আর, মেই অবস্থায় ভৃতীয়ত্বের ( জগদাভাসের ) 


১ আন্তঃকরণে । 


অষ্টাদশ অধ্যায় ৬৪১ 


বাধ! দুর হুইলে, তুমি মন্্রপ হইয়া অস্ভে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে; জলের 
নাশ হইলে (জল শুকাইলে ) জলের মধ্যের প্রতিবিত্ব বিশ্বে মিলাইবে, 
ইছাতে প্রতিবন্ধক কি আছে? বাছ্ু আকাশে মিশিবে, তরঙ্গ লাগছে 
মিলাইবে, ইহাতে কে বাঁধা দিতে পারে? দ্বেহধর্ষের জন্যই তোমাকে ও 
আঁমাকে শ্বতন্ত্র দেখায়, দেহের “বিরাম (নাশ ) হইলে, তুমি মন্ত্রপ হইয়া 
যাইবে ; আমি যাহা বলিতেছি, তাহাতে কোনও সন্দেহ করিও না-_ 
ইছাতে যদ্দি অন্যথা কর, তবে তোমার শপথ ! পরস্ত, তোমাকে তোমারি 
শপথ দিলে আত্মন্ব্পকেই স্পর্শ করিবে, _গ্রীতির ধরণই এই যে লজ্জা 
তুলাইয়। দেয় (লজ্জার কথা স্মরণ করিতে দেয় না) ; (১৩৬৯) নতুবা, ধিনি 
প্রপঞ্চককে আচ্ছাদন করিয়া আছেন, যাহার সততায় এই বিশ্বাভাস সত্য মনে 
হয়, যাহার আজ্ঞার “নটনৃত্য' (প্রতাপ ) কালকে জয় করে 3 ধিনি পিভার 
ন্যায় জগতের হিতাঁকাজ্জী-_সেই ঘে সত্যসন্কল্প ভগবান 'আমি--আষাকে 
শপথের আক্ষেপের ( ঝঞ্চাটের ) মধ্যে কেন যাইতৈ হইবে ? পরস্ত, হে অঞ্জুন, 
তোমার প্রেমে আমি আমার দেবত্বের সংজ্ঞ|। (প্রতিষ্ঠা) ত্যাগ করিয়। 
'অমন্পূর্ণ (অর্ধেক ) হুইয়াছি, আন্ব তুমি ( মন্দ্রপ হুইয়া ) সম্পূর্ণ হইয়াছে ; হে 
ধনঞয়, নিজের কাধ্যসিদ্ধির জন্য রাজাকে যেমন স্বয়ং আপনার শপথ গ্রহণ 
করিতে হয়, ইহাঁও তেমনি হুইয়াছে১% ; তখন অজ্জুন বলিলেন--“হে দেব, 
আপনি এই প্রকার অসভ্ভব কথ! বলিবেন না,_কেবল আপনার নাম শ্মরণ 
করিলেই আমার কাধ্যসিদ্ধি হয়; আপনি আমাকে উপদেশ দিতে 
বসিয়াছেন, আর কথ। বলিতে বলিতে শপথ দিতেছেন, আপনার 
কৌতুকপূর্ণ লীলার কি পাঁর আছে? রবির আংশিক প্রকাশই কমলবনকে 
সম্পূর্ণ বিকশিভ করে, তথাপি স্ুর্ধ্য নিত্যই সমস্ত জগৎ প্রকাশিত করে ; 
প্রচণ্ড বর্ষায় পৃথিবীর. তাপ শান্ত হয়, সাগরও ভরিয়া যায়, চাতক তাহার 
নিমিত্ত মাত নহে ক্ষি? স্থতরাং হছে দাতাশ্রেষ্ঠ, কপ্নিধি ভগবান, 
একর কি বলা উচিত নহে যে আপনার এই ইদারধ্য প্রকাশের আমি শুধু 
নিষিত্ব মান?” তখন ভগবান কহিলেন-_”একথা থাকুক, এখন এলব কথ! 
বল! অপ্রাসঙ্গিক 3 পরস্ত আমি ঘে তোমাকে সাধনের কথ বলিয়াছি তাহাই 


১ ইন্াও কি তেমনি হইয়াছে ? 
৪১ 


৬৪২ জ্ঞানেশ্বরী 


নিঃসন্দেহে আমাকে লাভ করিবার একমাত্র উপায় 3 (১৩৭৯) হে ধনখয়, সৈদ্ধব 
লবণ সমুদ্রে পড়িলেই তৎক্ষণাৎ গলিয়| যায়, _উহার ন! গলিবার কি কোনও 
কারণ আছে? তেমনি যাহা কিছু হউক বা ষাউক,১ সম্তই মদ্রপ, ইহ 
জানিয়| সর্বত্র (সর্ধভূতে ) আমাকে ভজন] করিলে অস্তে তুমিও তত্বত; 
মদ্রপ হইবে; এইভাবে, কর্ম হইতে ( কর্মযোগের পথে ) আমাকে প্রাপ্তি 
পথ্যস্ত সাধনের যে সরল উপাঁয় আছে, তাহ তোমাকে স্পষ্ট করিয়া! বলিলাম; 
হে পাওুক্থত, প্রথমে সর্ববকর্ম আমাকে অর্পণ করিলে, সর্বত্র আমার ভাবনায়, 
চিত্তে প্রপন্নতা লাভ করিবে; পরে 'আমারি প্রসার্দে আমার সম্বন্ধে জান 
পরিপূর্ণত] প্রাপ্ত হইবে, এবং এ জ্ঞানের দ্বারা আমার ত্বব্ষপে নিশ্চিতভাবে 
মিশিয়া যাইবে; হে পার্থ, এ অবস্থায়, সাধ্যসাধন কিছুই থাকিবে না,__ 
এক কথায়, তখন তোমার, কোন কর্ম্মই অবশিষ্ট থাকিবে ন1; তুমি সমস্ত 
কর্শই আমাকে অর্পণ করিয়াছ, এইজন্য আজ তুমি আমার প্রসন্নতা 
(প্রসাদ ) লাভ করিয়াছ; আর এই প্রনাদের সামর্থ্যে২ যুদ্ধ সম্বন্ধে সমস্ত 
বাধ! দুর হইবে--একবার তোমাতে আমি মুগ্ধ হইয়াছি, এখন আর তাহাতে 
হ্রাসহইবে না; বাহ। দ্বারা সপ্রপঞ্চ অজ্ঞান বিনষ্ট হয় এবং যাহা! একমাত্র 
আমাকে সর্বত্র গোচরীভূত করায়,__সেই জ্ঞানই তত্বনির্ণয়ের বিস্তাররূপে 
গীতায় প্রকট হইয়াছে; আমি তোমাকে নানাভাবে আত্মজ্ঞানের উপদেশ 
দিয়াছি, ধর্ীধশ্মরূপ ভ্রান্তি উৎপন্নকারী অজ্ঞানকে তুমি সেই জ্ঞানের 
সহায়তায় দূর কর” ১ (১৩৮০) 


সর্ব্বধন্মীন্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ | 
অহং তব! সর্ববপাঁপেভ্যে। মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬ 


আশা ঘেমন ছুঃখজনক, নিন্দ। হইতে যেমন পাপের উৎপত্তি হয়, ছুর্দৈব 
যেমন দৈন্তের" কারণ; তেমনি হ্ব্গনরকন্থচক ধর্শাধর্দ অজ্ঞানগ্রস্থত, 
জানদ্বার৷ সেই অজ্ঞানকে সমূলে নাশ কর? রজ্ছকে হাতে ধরিলেই যেমন 
তাহার সর্পাভাঁস চলিয়! যায়, কিনব! নিত্রীত্যাগে যেমন স্বপ্নে ৃষ্ট গৃহারি 
প্রপঞ্চের অবসান হয়; অথবা, পাওরোগ হইতে মুক্ত হইলে যেমন চন্দ্রের 


১ অহংভাব লুপ্ত হইলে; ৭ প্রমাদবলে। ৮ ধর্মাধর্দারূপ অজ্ঞানকে ঘুয় কর। 


পীতবর্ণ অদৃষ্ঠ হয়, বা,ব্যাধিমুক্ত হইলে যেষন জিহ্বার ( মুখের ) কটু আত্মা 
চলিয়া! ঘাযস; দিনান্তে যেমন মৃগজল অবদৃষ্ত হয়, কিন্ব। কাষ্ঠত্যাগে যেমন 
(তাহাতে নিহিত ) বহ্িকেও ত্যাগ করা! হয়; তেমনি, যে অজ্ঞান ধর্া- 
ধর্মরূপ ভ্রাস্তির মূল কারণ সেই অজ্ঞানকে দূর করিয়া দিলে ধর্মাধন্থের সকল 
ব্ধাট যিটিয়। যায়? অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে আমিই এক! অবশিষ্ট থাকি, 
নিপ্রার সহিত স্বপ্ন চলিয়া গেলে যেমন শুধু নিজের অস্তিত্বই থাকে ; তেমনি, 
অজ্ঞানের নাশ হইলে এক আমি ছাড়া ভিন্নাভিন্ন আর কিছুই থাকে না, 
আত্মজ্ানে তখন জীব আত্মন্বূপের সহিত অনন্য হইয়া যায়; আপনার 
অস্তিত্বের কোনও ভেদ ( ভিন্নত। ) ন। রাখিয়া, আমার সহিত এককপ হইয়া 
যাওয়াকেই আমার শরণ লওয়া বলে; এইজন্য, ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে যেমন 
ঘটাকাশ আকাশে মিলাইয়। যায়, তেমনি আমার শরণ লইলে আমার সহিত 
এক্যপ্রাপ্তি হয়; (১৩৯*) সোনার মণি যেমন সোনার মধ্যে লীন হুয়, 
তরঙ্গ যেমন জলে মিশিয়! যায়, তেমনি, হে ধনগ্রয়, তৃমি আমাতে শরণ লও) 
আর ন হয়, হে কিরীটি, বড়বানল সাগরের গর্ভে শরণ লইলেও তাহাকে 
ন। জালাইয়! ছাড়ে না,-_তুমি এ প্রকার কল্পন। পরিত্যাগ কর ( জালাইয়া 
দাও); আমাতে শরণ লইবার পরও জীবত্বে অবস্থান কর!-_এ কল্পনাক়্ 
ধিক্‌,_যে বুদ্ধি ইহা! বলে তাহ। কেন লজ্জিত হইবে ন1? হে ধনঞয়, কোনও 
সাধারণ জ্্ীলোৌক যদি রাজার গলায় পড়ে, তবে দাসী হইলেও লে মান্য* 
হয়) যদ্দি কেহ বলে 'আমার বিশ্বেখ্বর দর্শন হইয়াছে, কিন্তু জীবগ্রদ্থির 
মোচন হয় নাই+_এ প্রকার ঘ্বণিত বাঁকা কানেও শুনিবে নাঃ এইজন্য, 
মন্দ্রপ হইয়া আমার সেব1 করা সহজ, তুমি তেমনি ভাবে সেবা. কর, কারণ 
ইহাদ্বারা জ্ঞান হস্তগৃত হয়; ঘোল মস্থন করিয়া একবার মাখন বাছির 
করিবাঁর পর সেই মাখনকে পুনরায় ঘোলে নিক্ষেপ করিয়া যত কিছুই কর! 
হউক না কেন, আর গ্নেমন তাহার সহিত মিশান যায় ন1, লোহা। পড়িয়া 
থাকিলে "মাটি হুইয়। যায়, পরস্ত পরশপাথরের্‌স্ধর্শে সোন। হয়! গেলে আর 
তাহাতে ময়লা লাগে না; যথেষ্ট বল। হইল ; কাষ্ট ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি বাছির 
করিলে যেমন সে অগ্নি আর কাষ্ঠের মধ্যে বন্ধ থাকিতে পারে না $ তেমনি, 


্ ৪ 


১ যায়। ২ সোহহজ্ঞানে। ৩ প্রবেপকরে। ৪ তাহার সমান। 
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১৪৪ জানেখরী 


ঘি তৃমি একবার অধৈতবুদ্ধিতে আমার শরণ লও, তবে তোমাকে ধর্দদীধর্তের 
ব্যাপার আর লহুজে স্পর্শ করিতে পারিবে না; (১৪৯) হে অঙ্জুন, হুর্ধ্য কি 
আধার দেখিতে পায়? জাগ্রত হইলে কি স্বপ্নের ভ্রান্তি আর প্রকট হয় ? তেমনি 
আমার সহিত এঁক্যপ্রাপ্থি হইলে, সর্বন্বক্মপ 'আমি' ছাড়া অন্ত কিছু অবশিষ্ট 
থাকিবার কোনও কারণ আছে? হ্থতরাং, তোমার মনে (আমি ছাড়া) 
অন্ত কোনও চিন্তা আলিতে দিও না, তোমার সব পাঁপপুণ্য আমিই হইব; 
লবণ জলে পড়িয়া যেমন বিচিত্রভাবে ভ্লল হইয়া যায়, তেমনি অনন্ভাবে 
আমার শরণ লইলে তুমিও মদ্রপ হইয়। যাইবে $ সমস্ত বন্ধনের লক্ষণ ষে পাপ, 
তাহা দৈতভাবের জন্যই বাচিয়া থাকে, আমার ্বরূপের উ্টান হইলে তাহা নষ্ট 
হইয়া যায়; হে ধনগয়, এরূপ হুইলে তুমি আপনা আপনি মুক্ত হইয়া যাইবে, 
তুমি আমার শরণ লও, আমি আমার প্রকাশ দ্বারা তোঁমাকে মুক্ত করিব; 
ছে স্থ্মতি, এই কারণে, এখন হইতেই তোমাকে কোন দুশ্চিন্তা পোষণ 
করিতে হুইবে না,_আঁমার জ্ঞানলাভ করিয়। তুমি একমাত্র আমাতেই শরণ 
লও” ; সর্বন্নপের রূপ (বিশ্বন্বরূপ ), সর্ববদৃটিব দৃষ্টি ( সর্ববদ্রষ্টী ), সর্ব দেবতার 
নিবাসন্থল,১ শ্রীকৃষ্ণ (অজ্জনকে) এইভাবে বলিলেন ; তাহার পর,তিনি আপনার 
কঙ্ষণযুক্ত শ্যামবর্ণ দক্ষিণ বাহ্‌ প্রপারিত করিয়! স্বশরণাগত তক্তরাজ অল্ভ্বনকে 
আলিঙ্গন করিলেন ; যাহাতে তন্ময় হইয়া, বাক্য বুদ্ধিকে কুক্ষিগত করিয়া 
পিছু হটিয়া আসে) (১৪১) এমন ষে এক বস্ত__যাহা। বাঁক্য ও বুদ্ধির অগম্য 
"তাহাই (অঞ্ভনের ) কল্যাণের জন্য তাহাকে প্রদান করিলেন) +দীপ 
ধেমন অন্ত দীপকে জালায় তাহাদের আলিঙ্গনও তেমনি হইল, দ্বৈতভাব বজায় 
রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণ পার্থকে আত্মম্বপ্ূপ করিয়া লইলেন ; তখন অঞ্জুনের হৃদয়ে 
সুখের বন্যা আদিল, এবং তাহাতে ভগবান মহান (মর্বব্যাপী ) হষ্যাও 
ডূবিয়া গেলেন ॥ সমুদ্র সমুদ্রে মিশিলে জল ছিগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এবং সেই জল 
উছলিয়া উর্ধদিকে আকাশে উঠে$$ *তীহার! ছুজনে মিলিয়াও_ তেমনি 


১. বর্বদেশের নিবাস (দরকবাগী')। * ২ বাহাকে না পাইয়া; 
+ এখানে পাঠীম্তরে অন্ঠ একটি ওবী আছে---গ্হদয় হৃদয়ের সহিত মিলিত হুইল, ছাদয়ের 
০০১ ভাঙিয়া সিরিিরি সারিরিনিনি 





'লইলেন*। 


$ ৪ রর 


অষ্টাঙ্ষশ অধ্যায় ৫ 
হইলেন, তাহাদের হৃদয়ের প্রেম দুজনকে ছাপাইয়া উঠিল--ইহা। কেমন হুইল 
তাহা কে বলিবে? কিং বহুনা, সমঘ্ত বিশ্ব শ্রীনারায়ণের সতায় ভরিক্া। গেল ॥ 
এইভাবে, বেদের মুলুত্র, এই গীতাশান্ত্র শ্রীকৃষ্ণ প্রকট করিলেন, ই্ছা 
শ্রবণে পঠনে সকলেরই অধিকার, এবং সেইজন্য ইহা পবিত্র; আপনারা যদি 
বলেন গীত! যে বেদের মূল ইহা কি করিয়। জানিলে? তবে ভাহার গ্রসিঙ্ধ 
( সর্বজনবিদিত ) প্রমাঁণ বলিতেছি ) যাহার নিংশ্বীসে বেদের জন্ম হইয়াছে, 
সেই সত্যপ্রজ্ শ্রীকষ্ণ প্রতিজ্ঞা করিয়া এই (গীতাশাস্ত ) বলিয়াছেন; এই- 
জন্য, গীতাশাস্্ই ঘষে বেদের মূল, একথা বল ঠিকই, আর ইহার অন্ত এক 
প্রমাণও আছে $ যদি কোনও বস্তর ম্বর্ূপ নষ্ট ন। হইয়া তাহার বিস্তার অন্ত 
পদার্থের মধ্যে লুপ্ত ( লীন ) হইয়া থাকে, তবে এ পদার্থকে জগতে সেই বন্ধর 
বীজ কহে; (১৪২) বৃক্ষ যেমন বীজের মধ্যে গুপ্ত হইয়া থাকে, তেমনি 
কাতত্রয়াত্মক সমস্ত বেদরাশি গীতার মধ্যে (সঞ্চিত হইয়া) আছে; এইজন্ত 
আমার মনে হয় শ্রীগীতাই বেদের বীজ, আর ইহ! সহজেই দৃষ্ট ( বোধগম্য ) 
হয়; রত্ুভৃষণে আপনার১ সর্বাঙ্গ যেমন (সুশোভিত ) হয়, তেমনি বেদের 
তিন ভাগ (কাণ্ড) গীতার মধ্যে, পরিষ্কার ভাবে প্রকট হইয়া আছে? বেদেব্ 
কম্মাদিক তিন কাণ্ড গীতার, কোন্‌ কোন্‌ স্থানে ( সন্নিবিষ্ট) আছে, তাহা 
'নয়নগোচর হয় এমনভাবে স্পষ্ট করিয়। দেখাইতেছি, শুন; ইহার প্রথম 
অধ্যায় গীভাশাস্ত্রের প্রেরণার প্রস্তাবনা মাত্র, দ্বিতীয় অধ্যায়ে লাংখ্যশাস্ত্রের 
সিদ্ধান্ত প্রকট কর] হইয়াছে ; মোক্ষপ্রাপ্তিবিষয়ে ইহাই শবতন্্র জ্ঞান-গ্রধান 
শান্্-_ইহাঁও দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রতিপার্দিত হইয়াছে ; অজ্ঞানে বন্ধ জীবকে 
মোক্ষপ্দে বলাইবার জন্য কি সাধনের প্রয়োজন, তৃতীয় অধ্যায়ে তাহানি 
কথারভ্ত ) তাহা এই যে দেহাঁতিমানের বন্ধন উৎপন্নকারী কাম্য ও নিষিদ্ধ 
কর্ম ত্যাগ করিয়া, (নিত্যনৈমিত্তিক ) বিছিত কর্মের আচরণ নিভু লভাবে করা 
উচিত; এইভাবে, কর্ধের আচরণ কর! উচিত ইহাই ভগবান তৃতীয় অধ্যায়ে 
রে করিয়াছেন__এইজন্য এই অধ্যায়কে কর্মকা বলিয়। জানিবে ) আর, 

ত্য-নৈমিত্তিক আবস্তক কর্মের আচরণে কি করিয়| অজ্ঞানের বন্ধন মোচন, 
হয়) (১৪৩০) এই সম্বন্ধে মনে জানিবার ইচ্ছা হইলে,_-যখন বদ্ধনীব মুমুক্ষুর 





১ সুশোভিত; 


৬৪৬ জ্ঞানেশ্ববী 


পর্যায়ে (স্থিতিতে) আদিয়া পৌছে, তখন তাহার সমস্ত কর্ম ব্রন্ধার্পণ করিয়া 
অনুষ্ঠান করা উচিত-_ইহাই ভগবান বলিয়াছেন ? কায়িক, বাচিক বা মানসিক 
ঘে দব বিহিত কর্ম করিতে হয়, সে সমস্তই ঈশ্বরোদেশে করিবে-ইছাই 
তাহার বলিবান অভিপ্রায় কর্মযোগে, ঈশ্বরের ভজন কখন কিভাবে করিতে 
হয় তাহারি কথা চতুর্থ অধ্যায়ের শেষভাগে আরম্ভ করিয়াছেন, এবং 
“সর্ববকর্ ঈশ্বরে অর্পণ করিয়াই তাহার ভজন] করা উচিত”*-_-এই তত্বই 
বিশ্বরূপদর্শনের একাদশ অধ্যায়ের শেষ পর্যস্ত প্রতিপাদন করিয়াছেন; 
(চতুর্থ অধ্যায় হইতে একাদশ অধ্যায় পর্যন্ত ) এই যে ক্কষ্টাধ্যায়ী দেবতাকাও 
( উপাসনাকাও্ড )-_ইহাতেই গীতাশান্্র সমস্ত প্রত্িবন্ধক দূর করিয়া 
প্রতিপাস্ বিষয় পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়াছে ; আর, ঈশ্বরগ্রসাদে এবং শ্রীপ্ুরু- 
সম্প্রদ্দায়যৌগে লব্ধ যে সত্য ও কোমল (প্রেমপূর্ণ ) জ্ঞান জাগ্রত হয় ; সেই 
জ্ঞান, অহেষ্টাদি গুপ১ অথব। (ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বণিত ) অমানিত্বাদি গুণাবলী 
দ্বারা বাড়ান উচিত-_-ইহাই দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রতিপাগ্য বিষয় $ দ্বাদশ অধ্যায় 
হইতে পঞ্চদশ অধ্যায় পর্য্যস্ত জ্ঞানের পরিপক ফলইৰ নিব্পণের বিষয়; 
এইজন্য, ভর্মূল পর্যাস্ত এই চাঁরি অধ্যায়ে " “জ্ঞানকাণ্ডেগর বিষয়ই নিরূপণ 
কর] হইয়াছে; এইভাবে, কাণুত্রয়নিক্ূপিণী” *্্রতি গীতা পছ্য (ঙ্সোক) 
রূপ রত্বালঙ্কারে ভূষিত হইয়া শোভা পাইতেছে ; (১৪৪০ ) যথেষ্ট বল! হুইল; 
কাতত্রয়াত্মক শ্রুতি ঘাহা। মোক্ষরূপ এক ফল প্রত্যেকেরই প্রাপ্ত হওয়া অবশ্ঠ 
কর্তব্য বলিয়।" উচ্চৈঃত্বরে ঘোষণ। করিয়াছে ; নেই মোক্ষফলের একমাত্র 
পসাধন-__-জ্ঞানের” সহিত যে অজ্ঞানবর্গ প্রতিদিন বৈরিতা করে, ষোড়শ 
অধ্যায়ে ভাহাদের বিষয়ই প্রতিপাদদিত হইয়াছে? এইসব বৈরী শাস্ত্রের 
মর্মার্থ জানিয়াৎ জয় করিতে হুইবে,_ইহাই সঞ্তদশ অধ্যায়ের নির্দেশ + 
এইভাবে প্রথম অধ্যায় হইতে সপ্তদশ অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত ভগবান আত্ম- 
নিংশ্বাম হইতে উৎপন্ন বেদের প্রতিপাদ্য, বিষয়ই স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়াছেন; $ 
এই সমস্ত অধ্যায়ের তাৎপধ্যার্থের সংক্ষিপ্ত বিচার অষ্টাদশ অধ্যন্ি স্বর! 
হইয়াছে__ইহাই গীতার কলনাধ্যায় ব। শীর্বস্থানীয় অধ্যায় ;) এইভাবে সকল 


১ আমি যনে করি; ২ জ্ঞানের পরিপক ফলপ্রাপ্তি; ৩ কাগুবরয়রপী , 
৪ সহায়তায় । 


অষ্টাদশ অধ্যায় ৬৪৭ 


সাংখ্যশাস্ত্রের সমুদ্র ( সার ) শ্রীভগবদ্গীতা গ্রন্থ মৃত্ঠিমান বেদই-_পরস্ক খ্ার্ধ্ে 
বেদ হইতে শ্রেষ্ঠ, জানিবে $ বেদ সম্পন্ন (জান-সম্বদ্ধ ) সন্দেহ নাই, পৰস্ 
তাহার ন্যায় কপণও অন্ত কিছু নাই__কারণ বেদ শুধু (ত্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ত 
এই ) ত্রিবর্ণেরই কর্ণ স্পর্শ করে; অপর, ভবব্যথাপীড়িত স্্ীশৃদ্বাদি প্রানীর 
ইহাতে অধিকার নাই__ইহাই কি বেদ সাব্যস্ত করে নাই, ? আমার মনে 

হয়, পূর্বের এই ত্রুটি মৌচনের জন্য বেদ, গীতারূপে সকলেরই সাধ্য হইয়াছে; 
টা নহে__অর্থরূপে মনে প্রবেশ করে, শ্রবণের মধ্য দিয়! কর্ণে লাগিয়া 
থাকে, জপের বা আবৃত্তির ছলে বদনে বাস করে ; (১৪৫০) গীতার পাঠ যাহার 
কণস্থ, তাহার সাহায্যে ষে গীত। লিখিয়। শুধু পুস্তকরূপে নিজের কাছে বাখিয়। 
দেয়) এইবপ যাহারা শুধু নিমিত্ত মাত্র হয়, তাহাদের সকলের জন্য ষেন 
সংসারের চৌরাস্তার উপরে মোক্ষহ্থখের একটি উত্তম অন্নসত্র (সদাব্রত ) 
খোল। হইয়াছে; আকাশচারী বা পৃথিবীর বাসিন্দার পক্ষে রবিকিরণই 
যেমন জীবন-ধারণের জন্ত উন্মুক্ত অঙ্গনসদৃশ২ ; তেমনি, গীতাও উত্তম- 
অধমের মধ্যে পার্থক্য না করিয়া (কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়। ) 
সকলের সেব! (উপকার ) কনে এবং কৈবল্যদান করিয়া! ঘেমন* জগৎকে 
শান্ত রাখে) এইজন্য, পূর্বের নিন্দার ভয়ে ভীত হুইয়া বেদ গীতার 
উদ্দরে প্রবেশ কবিয়াছে,_-এখন তাহার কীতি আরও উজ্জল হইয়াছে; 
সুতরাং, গীতাই বেদের সেই মূর্তরূপ, যাহা সকলের নুসেব্য এবং যাহ! 
শ্রীকষ্ণ পাওুস্ৃত অজ্ছুনকে উপদেশ করিয়াছিলেন ; পরস্ত, * বসের প্রতি 
প্রীতির জন্ত গাভী যে ছুপ্ধ দান করে, ভাহাঁতে সমস্ত পরিবারের উপকার হয়, 
তেমনি অঞ্ছনকে নিমিত্ত করিয়। সার। বিশ্বের উপকার হইল* ; চাভকের 
প্রতি করুণায় মেঘ জল লইয়া দৌড়িয়া আসে, তাহাতে যেমন চরাঁচর জগৎ 
শীতল হয়; কিবা, অনন্তগতি কমলের জন্য প্রতিদিন সুর্যের উদয় হয়, 
তাহাতে যেমন ভ্রিতৃধনৈর নয়ন সুখী হয়? তেমনি, অর্ধছনকে উপদেশের 
ছর্ধে শ্রীপতি শীর্ণ গীতা প্রকাশ করিয়! গতর সংসারদদৃশ প্রকাণ্ড 
বোঝা দূর করিলেন) (১৪৬) এই গীতা কি 'লক্্মীপতি শ্রীকফের 





১ সাধ্যগ্ত ফরিয্লাছে; ২ বুবিকিরণে জীবনধারণের অন্ত আকাশই যেমন একমাত্র 
অঙ্গন । ৩ সমানভাবে । ৪ জগছুদ্ধার হইল; 


৪৮ জ্ঞানেশ্বরী 


বজ্জণকাশের ুর্ধ্য নহে, যাহ! সর্বশাত্রক্ষপ বত্বের জ্যোতিতে ত্রিভৃবন 
আলোকিত করিয়াছে? যে কুলে পার্থ জন্মগ্রহণ করিয়! ইহার১ ( এই 
শাস্তের ) পাত্র হইয়াছেন এবং গীতাশান্ত্রের অঙ্গন সর্বজগৎবামীর জন্ত 
উম্মুক্ত কন্দিয়াছেন, সেই ধন্য কুলই পবিস্র; 


ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন। 
ন চাশুশ্রাষবে বাচ্যং ন চ মাং যোইভ্যস্থয়তি ॥ ৬৭ 


এই প্রসঙ্গ থাকুক; অনন্তর, সদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণ পার্থকে হ্বন্বরূপে মিশিয়৷ 
গিয়াছেন দেখিয়া হ্বৈতভাবে আনয়ন করিলেন; পরে কহিলেন__ 
“হে পাগুব, তৃমি কি এই শাস্ত্র অস্তঃকরণে মানিয়া লইয়াছ ?” তখন 
অঞ্জন বলিলেন--প্ছে দেব, ইহা আপনারই কৃপা”) (ভগবান বলিলেন ) 
--“হে ধনপ্রয়, ভাগ্যক্রমে ধনসম্পত্তি পাওয়! যায়, কিন্ত প্রাপ্ত ধনৈশ্ধ্য 
ভোগ করিবার ভাগ্য কদাচিৎ হয়; দেখ, ক্ষীরসাগরের ন্থাঁয় অবিকৃত 
ছুগ্ধের ভাগ মস্থন করিতে স্থ্রাস্থরের কেমন (কষ্ট) হইয়াছিল 
জেই পরিশ্রমের ফলম্বূপ যে অমৃত উঠিল তাহ। তাহারা নিজচক্ষে 
দেখিল, পরন্তধ পরে তাহা যত্ব করিয়া রাখিতে অপরাধ ঘটিল; যাহ" 
'অমবত্বপ্রাপ্থির জন্য জুটিল, তাহাই মরণের কারণ হইল, ভোগ করিতে 
না জানিলে ধনপ্রাপ্তির পরিণাম ইহাই হয়; নছষ নৃপতি ম্বর্গলাভ 
করিয়াছিলেন,॥ পরস্ত সেখানকার আচরণে ভ্রমে পড়িয়া ভূজঙ্গত্ব প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন-_ ইহা কি তুমি অবগত নও? হছে ধনঞুয়, তুমি অনেক পুণ্য 
কর্ম করিয়াছ__-সেইজন্যই আজ এই সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র গীতার যোগ্য হইয়াছ; 
(১৪৭*) এই শাস্ত্রের প্রথান্যায়ী এতিহ অঙস্ুসরণ করিয়া! উত্তমরূপে শান্তার্থের 
অঙ্ুষ্ঠান কর; নতুবা, হে অজ্জুন, যদি সম্প্রদায়ের প্রথান্থযায়ী অনুষ্ঠান 
না হয়ঃ তবে ত্বাছার ফল অম্বতমন্থনেরু ন্যায় হইবে; হে কিরীটি, উত্তম 
হুগ্ধবতী গাভী জুটিল,_কিন্ধ- সন্ধ্যাকালে তাহাকে দোহন করিবার 'কোঁশিল 
জান। খাকিলেই তবে তাহার দুগ্ধ পান কর] সম্ভব হইবে; তেমনি, প্রীণ্তর 
প্রসন্ন হইলে শিষ্য নিশ্চয়ই তাহার কাছে বিদ্ালাভ করিবে, পরস্ত সম্প্রদায়ের 

১ এই জ্ঞানের; ২ তন্ত্র (বীতাকে জগতে ন্বতস্থব অঙ্গন করিয়াছেন ); অন্্সর। 
আশ্রয়; ৩ হ্বর্গাধিপতি হইয়াছিলেন; 
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প্রথাঙ্ছলরণ করিলেই এই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়; এইজন্ত, এই (গীতা) শাস্ত্রে 
যে উচিত লম্প্রদায় ( প্রথা ) তাহাই এখন অত্যন্ত নিষ্ঠাসহকানে শ্রবণ কর; 
হে পার্থ, তুমি গভীর শ্রদ্ধান্বার এই গীতাশাপ্র লাভ করিয়াছ__ইহা! কদাচ 
তপোহীন ব্যক্তিকে উপদেশ করিবে ( বলিবে) না; অথব। যদ্দি কেছ ভাপসও 
হয়, কিন্ত তাহার হৃদয়ে গুরুভক্তি ভীত (সঙ্কুচিত, শিথিল) হয়, তাহীকেও 
বেদ থেমন অস্ত্যজকে বহিষ্কার করে, তেমনিভাবে পরিহার করিবে; অথব। 
বৃদ্ধ কাককে যেমন বজ্ধের আহুতিরু অবশিষ্ট ভাগ (পুরোডাশ ) কখনও 
দেয় না, তেমনি গুরুভক্তিহীন তাপসকেও গীতার উপদেশ দিবে না; কিনা 
যদি কেহ দেহে তপঃপরায়ণ হয়, এবং গুরুদেবকেও ভক্তি করে, পরস্ত 
(গীতা) শ্রবণ বিষয়ে অনুরাগী ন। হয়; তবে, পূর্বোক্ত ছুটি বিষয়ে (তপ ও 
গুরুভক্তি ) জগতে উত্তম বলিয়৷ গণ্য হইলেও, গীতাশ্রবণের ষোগ্য হয় না; 
(১৪৮০) মুক্তা ঘত ভালই হউক না কেন, তাহাতে যদি ছিদ্র না থাকে, 
তবে কি তাহার মধ্যে সুত্র প্রবেশ করিতে পারে? সাগর যে গভীর তাহা! কে 
না বলে? পরস্ত তাহাতে বৃষ্টি পড়িলে তাহ! ব্যর্থ হয়; তৃপ্ত মন্গ্যকে দিব্যানন 
(হ্থপক্কান্ন ) পরিবেশন করিয়া তাহা! নষ্ট করা অপেক্ষা ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে, 
তাহা দ্বান করিয়। নিজের ওদাধ্য কেন দেখাইবে না? এইজন্য কোন ব্যক্তি 
যতই যোগ্য হউক না কেন, তাহার যদি শ্রবণে অন্গরাগ না থাকে, তবে 
কৌতুক করিয়া যেন তাহাকে শাস্ত্রের কথা বলা না হয়) নেত্র রূপের 
সৌন্দর্ধ্য বিচার করিতে পারে, কিন্তু স্থবাসের মন্ম কি বুঝিবে ?* (বাসের 
অভ্যর্থনা করিবে কি প্রকারে?) যাহার যাহাতে যোগ্যতা আছে, 
তাহাঁতেই ফলপ্রন্থ হয়) স্থতরাং, হে স্থভত্রাপতি, তপন্থী ও ভক্ত পুরুষকে 
সম্মান করিবে, পরস্ত শান্্শ্রবণে যাহার বিতৃষ্ণা১ ( অন্যমনস্কত। ) তাহাকে 
পরিহার করিবে) অর্থবা তপও আছে, ভক্কিও আছে, শ্রবণে অহরাগও 
আছে-_ এইভাবে কাহারও মধ্যে যদি এ সমন্ত গুণ বর্তয়ানও খাকে। 
তথাপি, সে খাদ গীভাশাম্ত্নির্দীতা, সকলল্মেকনিয়ন্তা আমার সমন্ধে 
অশ্রদ্ধাহকারে কথ। বলে; আর আমার 'সজ্জন ভক্তজনের ও আমার নিন্দা 
করে, ভাহাকে একেবারেই ( গীতাশ্রবণের ) যোগ্য বলিও না ; তাছার 


১ অনানজ্তি ; অনিচ্ছ। ; ২-৩ নিন্দা! করিতে থাকে, তাহাকে « 


৬৫০ ভ্ানেশ্বরী 

অন্ত সৃমত্ত গুণ (সামগ্রী )কে রাত্রে দীপ বিন! দীপাধারের গ্তায় মনে করিবে 
(১৪৯) এক গৌরবর্ণ তরুণ দেহ, অলঙ্কারে সুসজ্ছিত, পরস্ত সে দেছে প্রাণ 
নাই) স্থন্দর দ্বর্ণনিশ্মিত গৃহ বা মন্দির, কিন্ত তাহার ভ্বার নাগিনীর ঘ্বার। 
রুদ্ধ; দ্দিব্যান্ন উত্তমভাবে রন্ধন কর! হইয়াছে, পরস্ত তাহার মধ্যে কালকুট-_ 
আর কি বলা যায়? কপটগণ্ভিণী মৈত্রী যেমন হয়? হে জ্ঞানি অঞ্জন, যে 
আমার বা আমার ভক্তের নিন্দা করে, তাহার তপভক্তিমেধ! এ প্রকারের 
( কপটতাপূর্ণ ) জানিবে ) এইজন্য, হে.বৎন ধনঞ্জয়, এই প্রকার পুরুষ ভক্ত 
মেধাবী ও তপন্বী হইলেও তাহাকে এই শান্ত স্পর্শ করিত দিবে না; আর কি 
বলিব? নিন্দুক, শ্বপ্পং ব্রহ্মার ন্যায় যোগ্য হইলেও, কৌতুক করিয়াও তাহাকে 
গীতা (শ্রবণ করিতে ) দিবে না; স্থতরাং, হে ধন্ুর্ধর, তপন্ধপ (প্রস্তরের ) 
ভিত্তি নীচে স্থাপন করিয়া, তাঁহার উপর যে গুরুভক্কিক্পী লম্পূর্ণ ( সুদৃঢ়) 
মন্দির, নির্মাণ করা হয়; আর যাহার শ্রবণেচ্ছাক্ধপ সম্মুখের দরজ। সদা 
উন্মুক্ত থাকে, যাহার শিখরে নির্দোষ২ (অব্যঙ্গ ) রত্বের হ্ন্দর কলস স্থাপিত 
হয়ঃ এইব্প শুদ্ধ নির্মল ভক্তাঁলয়ে ( ভক্তরূপমন্দিরে ) গীতা রত্বরূপ দ্বেবত। 
প্রৃতিষ্ঠা করিলে তুমি এই জগতে আমারি সমান যোগ্যত৷ প্রাপ্ত হইবে ) 


য ইদং পরমং গুহাং মন্তক্তেত্বভিধাস্ততি । 
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্ব। মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৬৮ 


কারণ, (*'অ? 'উ? 'ও “ম” এই ) তিন মাত্রার গর্ভে প্রণব (গু) একাক্ষর- 
রূপে গর্ভবাসী হইয়া আবদ্ধ ছিল; (১৫৯০) সেই বেদের বীজ “প্রণব, 
গীতাক্ষপ বৃক্ষের শাখায় ডালে বিস্তার লাঁভ করিয়াছে, কিন্ব। গীতার শ্লোকরূপ 
ফুল ও ফল লইয়া সাক্ষাৎ গায়ত্রীই অবতীর্ণ হইয়াছে ? সেই মন্ত্রহস্ত গীতা 
ঘিনি আমার ভক্তজনকে প্রাপ্ত করাইয়া! দেন_অনন্প্রাণ ( মাতা ভিন্ন যে 
অন্ত কাহাকেও,জানে ন। ) বালক যেমন, অনন্যজীবিতা” মাতাকে প্রাণ হয়; 
তেমনি ধিনি আমার ভজগণুকে আদর (শ্রদ্ধা) পূর্ববক” গীতার লীক্ষাৎ 
করাইয়া! দেন, তিনি দেহাবদানের পর আমার সহিত মিলিয়া এক হইয়া 
যান; . | 


১ প্রসাদ ২ অনিন্দারপ। ও অনন্ত জীবন1। 
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ন চ তন্যাশ্বমন্স্েষু কশ্চিন্যে প্রিয়কৃত্তম: | 
ভবিতা ন চ মে তশ্মাদস্তঃ প্রিয়তরো ভূবি ॥ ৬৯ 


আর যতদিন দেহরূপ অলঙ্কার ধাঁরণ করিয়। তিনি ( দেহভাব শ্ছইতে ) 
অলিগ্ত থাকিবেন, ততদিন তিনি মনেপ্রাণে আমার অত্যস্ত প্রিয় হইবেন $ 
জ্ঞানী, কর্মঠ ও তাপল মন্ষ্যগণের মধ্যে, তিনি আমার এমনই একমাত্র প্রিক্ 
তক্ত $ হে পাগুডব, সারা সংসারে তাহার ন্যায় অন্য কাহাঁকেও দেখিতে পাই 
না; যিনি ভক্তজনের সম্মেলনে গীতা পাঠ করেন; 


অধ্যেষ্ততে চ য ইমং ধন্ম্যং সংবাদমাবয়ো। 
জ্ঞবানযজ্ঞেন তেনা হমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥ ৭০ 


আমার ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে শ্রদ্ধা রাখিয়! যিনি শাস্তচিত্তে সম্তভজনের সভায় 
গীত। পাঠ করিয়া (সভার ) ভূষণন্বরূপ হন; ( সম্তশ্রোতৃমগ্ডলীর ) অঙ্গে নব- 
পল্পবের ন্যায় রোমাঞ্চ হয়, মন্দানিলে কম্পনের ন্যায় শরীরে কম্পন হয়, 
জলসিক্ত ফলের ন্যায়, তীহাদের নেত্র হইতে আনন্দাশ্র ঝরিতে থাকে » 
কোকিলের মধুব ত্বরে তক্তগণ গদ্গদভাবে ( ভগবতমহিমা ) কীর্তন করিতে 
থাকেন,-এইভাবে যিনি মদভক্তরূপ উপবনে বসস্তের ন্যায় প্রবেশ করেন? 
কিন্বা, গগনে চন্দ্রের উদয় হইলে চকোরের জন্ম সফল হয়, অথবা! যেমন 
ময়ূরের কেকাঁধ্বনিতে নবঘনমেঘ সাঁড়া দিয়া উপস্থিত হয়? ( ১৫৯১০ ) তেমনি, 
যিনি আমার স্বব্ষপপ্রীপ্তির উদ্দেস্টে, সঙ্জনের লভায় গীতাপদ্যরূপ বত্বের 
প্রচুর বর্ষণ করেন; তাহার স্থায় প্রিয় প্রকৃত ভক্ত পূর্বেও দেখা বায় নাই, 
পরেও দেখা যাইবে না? হে অঞ্জুন, এইভাবে ধিনি গীতার্থ পরিবেশন করিয়' 
সম্ভজনের আতিথ্য দৎকার করেন, আমি তাহাকে হায়ে ধারণ করি 
তোমার আমার সম্মেলনে এই যে ,মোক্ষধর্ম প্রবর্তক কাহিনী বিস্তার লাভ 
করিয়াছে; স্েহ”নকলার্থপ্রসাদরূপ২ এই যে আমাদের উভয়ের সংবাদ-_খিনি 
পদভেদ ( এক অক্ষরও পরিবর্তন ) ন! করিয়া পাঠ করেন? হে মতি, তিনি 
জানকষপ প্রজলিত অগ্নিতে মূল অবিষ্যাকে আহছতি দিয়া পরমাত্মা আমার 


৯ ফুলের স্কায়। সকলার্থপ্রদ ; সকলার্থকথা ॥ 


ক৫হ জ্ঞানেশ্বরী 


সন্তোষ লাধন করেন ১ গীতার অর্থ অনুসন্ধান করিয়। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ যেন 
বিচক্ষণত।১ প্রাধ হন, গীত। গান ও আবৃত্তি করিয়া তাহাই প্রাপ্ত হওয়। যায়; 
গীতাপাঠক গীতার অর্থবেত্বার ন্যায়ই লমান ফল পাইয়া! থাকেন--কারণ 
গীতামাতা। জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর মধ্যে কোনও প্রভেদ করেন নাঃ 


শ্রন্ধাবাননস্য়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ | 
সোহপি মুক্তঃ শুভাংল্লোকান্‌ প্রাপ্পুয়াৎ ুপযাকর্ণাম্‌॥ ॥ ৭১ 


আর, কোন মার্গেরই নিন্দা না করিয়া, যিনি শুর্ধ আস্থার সহিত গীতা- 
শ্রবণে শ্রদ্ধাবান ; তাহার কর্ণে গীতার অক্ষর প্রবিষ্ট হইচুলই, সঙ্গে সঙ্গেই পাপ 
পলায়ন করে 3 (১৫২৯) অরণ্যের মধ্যে অগ্নি সহসা প্রবেশ করিলে যেমন বনচর 
জীব দিগন্তরে পলায়ন করে ; কিন্বা৷ উদয়াচলের প্রান্তে শ্ধ্য উঠিয়৷ ঝকৃমক্‌ 
করিলেই যেমন অন্ধকাঁর অস্তরালে অদৃশ্য হয় ঃ তেমনি, কানের মহাঁঘ্বারে 
গীতার জপ করিলেই স্ষ্টির প্রথম হইতে যত পাপরাশি সমঘ্য বিনষ্ট হয়; 
এমনিভাবে, জন্মমরণের লতা (পরম্পর! ) বিধৌত হইয়! পবিত্র হয়, এবং 
প্রণ্যরূপ সুন্দর ফুলে শোভিত হয়, যাহ। হইতে অপার ফল লাভ হয়; কর্ণ 
দ্বারে গীতার যতগুলি অক্ষর প্রবেশ করে, ততগুলি অশ্বমেধ যজ্ঞের পুণ্যফল- 
প্রাপ্তি হয়; এইজন্য, গীতাশ্রবণে পাপ নষ্ট হয় আর ধর্খের ( পুণ্যের ) বৃদ্ধি হয়, 
--তাহ]1 হইতে অস্তে শ্বর্গরাজ্য সম্পত্তি লাভ হয়; আমার ম্বরূপপ্রাপ্তির পথে 
গ্রথমে ত্বর্গই 'ভাহার বিশ্রামস্থল হয়, লেখানে যতদিন ইচ্ছ। স্থখ ভোগ করিয়! 
পরে আমারি সহিত মিলিত হয়; হে ধনপ্রয়, গীতা শ্রবণ ও পঠনের ফলে 
মহানন্দরূপ আমাকেই প্রাপ্ত হওয়। যায়-আর অধিক কি বলিব? 


কচ্চিদেতচ্ছ তং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা। 
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টন্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২ 


এই জন্য, এইগ্রসজ এখন. থাকুক 7 যে কাজের জন্য আর্মি এই শীন্বপ্রন্ 
বিস্তার করিলাম, তোমার সেই. কাজ সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করিব? হে 
পাণ্ডব, বল, এই সমস্ত শাস্ত্রসিদ্ধাস্ত কি তুমি একা গ্রচিতে শ্রবণ করিয়াছ? 


১ হছে বিচক্ষণ অঙ্জুন, যাহা। 
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(১৫৩* ) আমি যেভাবে এবং ষে রীতিতে ইহা! তোমার কর্ণে ঢাঁ্রিয়াছি 
তেমনি ভাবে কি ইহা! তোমার মনে প্রবেশ করিয়াছে ?+ তোমার নিজের 
জ্ঞানজনিত যে মোহ পূর্বে তোয়াকে ত্ৃলাইয়াছে তাহা! কি এখনও আছে 
_কিনাই? আর অধিক কি প্রশ্ন করিব? তৃষি শুধু বল, আপর্নাব যধ্যে 
কি কর্মাকণ্ম কিছু দেখিতে পাও?” পার্থ শ্বানন্দৈকারসে নিমগ্ন ছিলেন, এই 
প্রশ্নের ছলে ভগবান তাহাকে ছ্বৈতভাবে আনয়ন করিলেন + 7 নতুবা, সর্বজ্ঞ 
হইয়৷ কি তিনি নিজকর্মের কথ! জানতেন না? পরস্ত, এইজন্ই ( অর্জুনকে 
দ্বেতভাবে আনিবার জন্যই ) তিনি এই প্রশ্ন করিলেন $+ 

অর্জুন উবাচ__ 


নষ্ট মোহঃ স্মৃতিলন্ধ! তৎপ্রসাদানম্ময়াচ্যুত। 
স্থিতোহস্মি গতসন্বেহঃ করিষ্ে বচনং তব ॥ ৭৩ 


ক্ষীরান্ধি হইতে উঠিয়া, গগনে ম্বীয় কিরণজালের প্রভায় অলঙ্কত হইয়া 
পূর্ণচন্দ্র যেমন ( ক্ষীরান্ধি হইতে ) পৃথক ন। হুইয়াও পৃথকভাবে প্রকাশিত হয় ) 
তেমনি “আমিই ব্রহ্ম” ইহ ভুলিয়া, সর্ব জগৎ বন্ষময় দেখিতে থাকেনঃ 
পরক্ষণে এ ভাবও চলিয়া যায়, তখন ব্রহ্বত্বও ক্ষীণ হইতে থাকে ; এইভাবে 
ব্রহ্ষভাবের উখ্বানপতনে, অতিকষ্টে দ্বেহাভিমানের সীমায় আসিয়া, “আমি 
অজ্জন”_ইহা] ম্মরণ করিয়া! দাঁড়াইয়া! যান; তখন, কম্পিত করতল দ্বারা! 
রোমাঞ্চিত দেহের রোমাবলী দাঁবাইয়া, অঙ্গের পুলকন্বেদবিন্দু মুদ্িয়া ফেলিয়া 
প্রাণবামুর ক্ষোভে আন্দোলিত দেহকে নিজের অঙ্জের হারাই ঠেকাইয়া, 


+ ইহার পর, পাঠীস্তরে অন্ত ছুটি ওবীদৃষ্ট হয়__ 

"অথবা, ইহার মধ্যে এমন কোনও কথ। থাকিয়া গেল যাহা! তোমার কর্ণে প্রবেশ করিল না বা 
তুমি উপেক্ষাভরে প্রত্যাখ্যান ক্করিলে? আমি েমন তাবে উপদেশ দিয়াছি তাহ! যদি তেমনি ভাবে 
হৃদয়ে ্রহ্ণস্করিয়] খবর, তে যা পর্ন করিতেছি, নধর তাহার উত্তর দাও" । 

ঁ ইহার পর, পাঠান্তরে অন্য একটি ওবী £মাছে»- "পার্থ পূর্ণ ব্গরপ হইয়াছিলেন, গস 
ভবিস্ততের কার্ধসিদ্ধির জন্য প্রীকৃফনাথ তাহাকে ( দ্বৈতভাষের ) সীমা উল্লজ্ঘন করিতে দিলেন না” ॥ 

+ ইহার পরও পাঠাস্তরে আর একটি ওবী দেখা বায়-_“এইতাবে প্রশ্ করিয়া, অর্জুনকে 
্বীয় হারান অঞ্জুনত্বে ( স্বৈতভাবে ) আনয়ন করিয়া, তিনি যে র্্প্রাণ্ত হইমাছেদ--এই কথাই 
ঠাহীর স্বার! বলাইলেন”, 


৬৫৪ জানেশখরী 

শরীরের ছলনকে গতিকষ্টে ত্যস্ভন করিয়া) (১৫৪) নেত্রযুগলে যে 
'আনন্বাশ্রুর বন্া। উছলিয়৷ উঠিতেছিল তাহা। রোঁধ করিয়া $ নান! প্রকারের 
উৎকণ্ঠার চাঁপে ঘষে ক অবরুদ্ধ হুইতেছিল, তাহ! অন্তরের মধ্যে দীবাউয়।; 
বাক্যের" জড়ত। প্রাণের মধ্যে সম্বরণ করিয়া, নিঃশ্বাসের অস্থিরতা দমন 
করিয়1; অঙ্ছুন বলিতে লাগিলেন_ “হে দেব, আপনি কি প্রশ্ন করিতেছেন 
যে মোহ আমাকে ছাড়িয়াছে কি না? উহা! তো সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে; 
ইহা কি কোথায়ও সভব যে ুর্য কাছে আসিয়া চক্ষকে অন্ধকার 
সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবে? (অর্থাৎ ত্য উঠিলে কি অদ্দকার দেখা যায়?) 
তেমনি আপনি ভগবান শ্রী আমার চক্র শ্ৌোচর হইয়াছেন, 
ইহাই কি ( মোহনাশের পক্ষে) যথেষ্ট নয়? তদুপ পন, আপনি মাতার 
অধিক ন্মেহে মুখ ভরিয়। ( সবিস্তারে ) যে জ্ঞানের কথা বলিতেছেন, তাহা 
কোনও প্রধত্ব করিয়াও অন্য কাহারও কাছে জানা যায় না; এখন, 
মোহ আছে কি নাই-_এই প্রশ্ন কেন করিতেছেন? আপনার প্রসাদে 
আমি কৃতকৃত্য হইয়াছি 3+ আপনার প্রসাদে ঘে আত্মবোধ লাভ করিয়াছি, 
ভাঁছা এই মোহকে সমূলে নাশ করিয়াছে ; এখন, যে ছ্বেত ভাবের জন্য 
“করণ” ব। 'ন। করা” এই প্রশ্ন উঠে, (তাহা চলিয়া যাওয়ায়) আমি আপনি 
ভিন্ন কোথায়ও কিছু দেখিতে পাই নাঃ (১৫৫০) এবিষয়ে আমার আর 
কোনও সন্দেহই নাই, আমি এমন অবস্থ। প্রাঞ্থ হইয়াছি যেখানে আমার 
কোন কশ্মই লাই ; স্থৃতরাৎ হে প্রতৃ, আমি দেখিতেছি আপনার আজ্ঞ৷ 
€ পালন) ভিন্ন আমার অন্য সমস্ত কর্মই শেষ হইয়াছে) কারণ, যাহাঃ 
সমস্ত দৃশ্য জগৎ নাঁশ করে, যে “দ্বৈত অন্য দ্বৈতভাব গ্রাম করে, যাহা “এক' 
হুইয়] সর্বদেশে সদ বাম করে; যাহার সহিত নন্বন্ধ হইলে সমস্ত বন্ধন 


5 আপনার গোত্রবর্গ লইয়!; 

ধারে কাঠি িত রা চি নিন টিন 
ছিলাম; এখন আপনার ব্বরাপপ্রাপ্তির ফলে ওই মোহ হইতে যুক্ত হইয়াছি---এখন প্রশ্োত্তর-- 
এ ছুটির একটিও নাই*। | 

$ পাঠাস্তরে-_“আপনার কৃপায় আমি আপনার স্বরাপ প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং আমার কর্তবা 
শেষ হইয়াছে-_হে প্রভো, এখন আপনার আজ্। ( পালন ) ভিন্ন অন্য কিছুই ( করিবার ) নাই”; 

৯ বেদুহাবস্ত। 


অষ্টাদশ অধ্যায় ৬৫$ 


টুটিয়। যায়, যাহার আশা অন্ত সমস্ত আশা নাশ করে, যাহার দর্শন হইলে 
সর্ব আত্মন্বরূপের দর্শন হয়; সেই আমার আরাধ্য গুরুদেবত। আপনিই ; 
ধিনি এঁক্যভাবের সহায়ক, যাহার জন্য অস্বৈতবৌধের লীম। পার হওয়া! যায়) 
্ন্ষপ্বরূপ হইয়াঁও কত্যাকত্যকর্ের শেষ করিয়াঁও, ধাহার নিংসীম সেবা কয়! 
কর্তব্য ;+ সেই আপনি সর্ব বিষয়ে উদীর, নিরুপাঁধি, সকলের সেব্য--1 
আমাকে ব্রদ্ষন্বরূপ দর্শন করাইয়। আমার উপকার করিয়াছেন--ইহাই মালিয়। 
লউন $ আপনার ও আমার মধ্যে বাধাম্বরূপ যে ভেদভাবের কপাট ছিল, ছে 
দেব, তাহা উন্মুক্ত করিয়া আপনি আমীর পথ সহজ করিয়াছেন; হে সকল- 
দেবরাজ, এখন আপনি আমাকে যে বিষয়ে যাহ! আজ্ঞ! করিবেন, তাহাই 
পালন করিব” $ অজ্জনের এই কথ। শুনিয়। ভগবান ছুলিতে১ লাগিলেন, এবং 
€ নিজমনে ) বলিলেন-_“আজ আমি ( অজ্জুনব্ধপ ) বিশ্বের শ্রেষ্ঠফলং লাভ 
করিয়াছি ;” (১৫৬০ ) চন্দ্র (গ্রহণাদি) ন্যুনতা হইতে মুক্ত হইলে, আপন 
কুমার সেই চন্দ্রকে দেখিয়া কি ক্ষীরসাগর তাহার সীম]! বিস্বত হয় মা 
(উল্লজ্ঘন করে ন1)1? এমনি ভাবে, সংবাদরূপী বেদীর উপরে দুইজনের 
হৃদয়ের মিলন ( বিবাহ ) দেখিয়] সঞ্জয়ের ও হৃদয় (আনন্দে) ভবিয়া গেল $ 


সঞ্জয় উবাচ-_ 
ইত্যহং বান্ুদেবস্ত পার্থস্ত চ মহাত্মনঃ | 
4 জংবাদমিমমশ্রোষমুতেং রোমহর্ষণম্‌ ॥ ৭৪ 


আনন্দাধুত হৃদয়ে লগ্তয় বতরাষ্্রকে বলিলেন--“হে রাজন্‌ঃ মহি 
বাদরায়ণ আমাদের দুজনকে কিভাবে রক্ষা করিয়াছেন ; আজ আপনার 


+ পাঠীস্তরে এখনে অন্য একটি ওবী দুষ্ট হয়__“গঙ্গ। সমুদ্রকে সেব। করিতে গিয়া ঘেমন 
সমুদ্রকে পাইয়া! তাহার সহিত এক হইয়া যগ্গা, তেমনি যিনি ভক্তকে নিজ্পদের উত্তম ভাগ দান 
করেন” । " রি পি 

জয়ী খু 


+ প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের পাঠাত্বর-_“সেই আপনি আমার, নিরপাধি, সেবা, সম্গুরু 


+ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠাস্তর-_“তাহা। উনুক্ত করিয়া আপনি আমাকে মধুর সেবারখ 
প্রাপ্ত করাইয়াছেন* । এ 
১ আনন্দে বিভোর হইয়! নাচিতে । ২ সফল ফল; ফল, 


৬৫৬ জানেশ্বরী 


সাংসারিক চর্মচক্ছতে তিনি জানদৃটি ব্যবহার করিবার শক্তি দিয়াছেন; 
আর, আমি তো শুধু অশ্বপরীক্ষার জন্তই এই রথিবৃন্দের মধ্যে প্রবেশ করিয়া- 
ছিলাম, আজ (তাহার কপায় ) এই প্রসঙ্গ আমার গোচর হইল? অধিকস্ত, 
এই যুদ্ধের পরিণতি এত দারুণ বিভীষিকাময় যে উভয় পক্ষই-__যাঁছারই 
পরাজয় হউক ন1 কেন, মনে করিবে আমাদেরই হার হইয়াছে; এমন সঙ্ঘট- 
সময়ে (আমার উপর ) কি অপার অন্গগ্রহ- ছে ত্রহ্ষানন্দের ভাগার (আমার 
জন্য ) উন্মুক্ত হইয়াছে, এবং আমি তাহ ভোগ করিতেছি”  সপ্জয় এই- 
তাবে বলিলেন, পরস্ত চন্দ্রকিরণে শীতল পাষাণ যোঁমন ত্রবীভূত হয় না, 
তেমনি ধৃতবাষ্টরের অস্তঃকরণ গলিল না, তিনি স্থির রর বসিয়া রহিলেন। 
তাহার এ দশ] দেখিয়। সঞ্য় আর কিছু বলিলেন নাত ( বাঁক্যবর্ষণ করিলেন 
না), পবস্, স্থথে পাগল হইয়া বলিতে লাগিলেন) শুধু হর্ষের আবেগে 
ভূলিয়াই তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতে লাগিলেন, নতুবা তিনি জানিতেন 
তাহার (ধৃতরাষ্ট্রের) শুনিবার আগ্রহ একেবারে নাই) (১৫৭০) সয় 
বলিলেন-_-“হে কুরুরাজ, আপনার ভ্রাতুন্পুত্র (অঞ্জুন ) এইরূপ" বলিলে, 
ধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের পরম আনন্দ হইল? পুর্ব-পশ্চিমের সাগর, নামে ভিন্ন 
হইলেও, তাহাদের সমস্ত জল যেমন একই $ তেমনি শ্রীকৃষ্ণ ও পার্থ, দেহের 
জন্য ভিন্ন দেখাইলেও, উহাদের সংবাদে ( কথোপকথনে ) কোনও ভেদ 
ছিল না; ছুটি দর্পণ শ্বচ্ছ করিয়। সামনাসামনি বাঁখিলে যেমন একটি অন্তাটির 
মধ্যে আপনার রূপ দেখে ; তেমনি, অঞ্জুন ভগবানের মধ্যে ভগবানের সহিত 
আপনাকেই দেখিতে লাগিলেন, আর শ্রীঅনস্ত পার্থের মধ্যে পার্থের সহিত 
আপনাকেই দেখিতে লাগিলেন; ভগবান শ্রীরুচ ভক্তের জন্ত অঙ্গের যে 
ঘে স্থানে বিশেষ করিয়! দেখেন নাই,* ভক্ত সেই সেই স্থানে উভয়কে দেখিতে 
লাগিলেন; অন্য কেহ ( দ্বৈতভাব ) ন] থাকায় তাহারা কি করিলেন? 
উভয়ে মিলিয়া৷ ,একন্ধপ হইয়। গেলেন ? এখন, ভেদভাব ( ছ্বৈতভাব ) দূর 
হইলে প্রশ্নোত্তর কি করিয়া, হইবে? ভেদ না থাকিলে 'ঈংধাদহুর্থ কোথা 
হইতে আদিবে? এইভাবে, দ্বৈতভাবে সম্ভাষণ চলিল, এবং সেই সম্ভাষণ 
ঘ্বৈতভাবকে গ্রাস করিল; আমি ইহাদের উভয়ের সম্ভাষণ শুনিয়াছি $ ছুটি 
১ চর্শচক্ষুতে দৃষ্টি নাই, পরস্ধ ২ চন্ত্রকিরণের স্পর্শে । ও ষ্ঠাহাকে ছাড়িয়া 
দিলেন, ৪ দেখিতে লাগিলেন । 


দর্পণকে স্বচ্ছ করিয়া। সামনাসামনি বাখিলে কোন্টি কোন্টিকে দেখিতেছে 
তাহা জানা যায় না ( ১৫৮০) কিন্বা একটি দীপকে অন্য একটি দীপেয় সম্মুখে 
রাখিলে, কোন্টি কাহার প্রকাঁশ চাহিতেছে কে জানে ?+ এবিষয়ে নির্ণয় 
করিতে গেলে “নির্ধারণ'ই (স্তব্ধ ) বন্ধ হয়, এই (কষ্কাজ্ছন) সংবাদে,উভয়েই 
তেমনি একরূপ হইয়া গেলেন+ $ তেমনি, শ্রীকৃষ্ণ ও অঞ্জনের সংবাদ মনে 
ধ্যান করিতে গিয়া আমার স্থিতিও তদ্রপ হইল”) এইভাবে সামান্ত কথা 
'বলিতে বলিতে তিনি (অষ্ট ) সাত্বিকভাবে অভিভূত হইয়া নিজের সপয়ন্থ” 
ভুলিয়া গেলেন ; যেমন যেমন রোমাঞ্চ জাগিল, তেমনি অঙ্গও সন্কুচিত হইতে 
লাগিল, 'স্তভন' ও “ম্বেদ" ছাপাইয়া “কম্পন” আরম্ভ হইল; অহয়ানন্দের স্পর্শে 
তাহার দৃষ্টি প্রেমময় হইল, এবং আনন্দাশ্রুর বন্যা বহিল-যেন প্রেমানন্দই 
গলিয়া ঝরিতেছে $ মনে হয় যেন অন্তরের ব্যগ্রত।১ অন্তরে দমন কর। গেল 
না, যেন কণ্ঠে অবরুদ্ধ হইয়া শ্বাসোচ্ছাসের সহিত মিলিয়। গেল (মুখ হইতে 
নিঃহ্ত হইল ন1 )১ অধিক কি বলিব ? অষ্ট সাত্বিকভাব প্রকট হইয়1 সঞ্চয়কে 
অত্যন্ত মুক [করিল, এবং তিনি ভাঁবভবনের২ চৌরাস্ত। হইয়া! পড়িলেন (ভাবে 
সমাধিস্থ হইলেন) $ এই স্থথের এমনি স্বভাব যে ইহা আপন! হইতেই শাস্তি, 
আনয়ন করে ; তখন সগুয় শীঘ্রই দেহস্থতি ফিরিয়। পাইলেন ; 


ব্যাস প্রসাদাচ্ছু,তবানেতদ্‌ গুহামহং পরম্‌। 
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্কাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্‌॥ ৭৫ 


তখন, আনন্দের বেগ উপশমিত হইলে, তিনি কছিলেন-_“যাছ! 
উপনিবদেরও অজ্ঞাত আমি ব্যাসপ্রনাদে তাহ! শ্রবণ কক্সিলাম ;+ (১৫৯২) 


০ 





+ পাঠীস্তরে এখাণে অন্ত একটি ওবী আছে-_-“অথবা ুর্যোের সম্মুথে যদি অন্য একটি নূর্য্যের 
উদয় হয়, তবে কোন্টি প্রকাশক্ষ আর কোন্টি গ্রকাগ্ঠ তাহ কে বলিবে ?” 

শঁ এখানে গাঠান্রে অন্ত একটি ওষী দে যা জলের প্রবাহ আসিয়া মিশিষায় সন 
তাহাদের মধ্যে একটিসইণের ত্বপ গড়ি! কি তাহাদের দ্ধ করিতে গারে ? না, নিমেষের মধ্যে 
তাহাও জল হইয়! যায়?” 

১ বাগর্থ-শব্দার্থ। ২ সংবাদক্খের 7 
+ পাঠিত্তরে এখানে অন্ত একটি ওরী আছে--“ইহ| শুনিবামাতর আমি ক্রহ্ধত্বে লীন 
হইলাম, তখন 'তুমি' 'আমি' এই দ্বৈতভাবের দৃষ্টি লুগ্ত হইল” ; 

৪৭ 


৬৫৮ জানেশবী 


সমস্ত বোগমার্গ ধাহার মধ্যে গিয়া পধ্যবনিত হয়, সেই শ্রীকফ্ণের বাক্য আমি 
ব্যালের প্রসাদে লহজেই প্রাপ্ত হইলাম; হো, অজ্জুনকে নিমিত্ত করিয়া 
তগবান শ্রীক্$ আপনাকে দ্বৈতভাবে সাঁজাইয়! নিজের উদ্দেশেই যে জব 
কথা বলিলেন $ সেই ভাষপ+ শুনিবার জন্ত আমার কর্ণই যে পাত্র হইল 
-_সেজন্ত গুরু ব্যাসদদেবের অদ্ভূত ( ব্বতন্ত্র) সামর্থ্যের কি বর্ণনা করিব ?” 


রাজন্‌ সংস্মত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদভুতম্‌। 


কেশবাজ্জুনয়োঃ পুণ্যং হুয্যামি চ মুক্ুমুছ: ॥ ৭৬ 


|] 

“রাজন” এই কথা৷ উচ্চারণ করিতেই তিনি নিজের অন্তিত্ব (আত্মস্থতি ) 
হাকাইলেন$_বত্বের প্রভার মধ্যে যেমন রত্বকে ঢা যায়; হিমালয়ের 
উপরে সরোবর যেমন চক্দ্রোদয় হইলে জিয়া স্কটিকরত্বের ন্যায় হইয়৷ যায়, 
এবং হুষ্ধ্যোদয় হইলে গলিয়। পূর্ধববৎ জল হয়; তেমনি শরীরের স্বতি ফিরিয়া 
আদিলে কৃষ্ণার্ছুনসংবাদও সঞ্জয়ের চিত্তে ফিরিয়া আদিল, এবং পুনরায় 
দেহশ্বতি হারাইলেন-_এইক্ধপ হইতে লাগিল; 


তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যন্ূতং হরেঃ। 
বিশ্ময়ো মে মহান্‌ রাজন্‌ হ্ত্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৭ 


তখন সঞ্য় উঠিয়া কছিলেন-__-“হে রাজন, শ্রীহরির বিশ্বর্ধপ দেখিয়াও 
'আপনি কেমনু করিয়া! নিস্তব্ধ হইয়া বণিয়। আছেন ? যাহা ন৷ দেখিলেও দেখা 
মায়, অস্তিত্বহীনতার মধ্যেই যাহার অস্তিত্ব, যাহা ভূলিবান্স চেষ্টা করিলেও 
স্মরণে আসে, তাহ। কি করিয়া এড়ান যায়? চমতকৃত হুইবারও অবকাশ 
নাই,-এই আনন্দের বন্তা। আমার অস্তিত্বের স্বতির সহিত আমাকেও 
ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে”; এইভাবে, শ্রীকষ্ণার্ছনসংবাদের লঙ্গমতীর্থে 
স্নান করিয়া তিনি অহংভাবকে (শ্রীকৃষ্ণ ) অর্পণ করিলেন ; (১৬৯৯) তখন 


৯ শ্রেষ্ঠ । 

& প্রথম চরণের পাঠান্তর--”ইহা। বলিতেই বিশ্মিত হইলেন” ) ' 'রাজন্য এই কথা! বলিতেই 
'বিশ্মিত হইলেন” । 

২ তিলাঞ্রলিপ্রদান; 
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অবম্য আনন্দে, গভীর দীর্ঘনিঃহ্বাস ফেলিয়া, সগদগদকঠে বারস্ার “গ্ররু” 
্্ীকুষণ” বলিতে লাগিলেন $ পরস্ত রাঁজ। ধৃতরাষ্্র সঞ্জয়ের এই অবস্থা” সন্দ্ধে 
কিছুই ন] বুঝিয়্া। যখন অন্য কিছু কল্পন1 করিতেছিলেন ; তখন, সঞ্জয় আপনার 
স্থখান্থভূতি আপনার অন্তরে লীন করিয়া নিজের বিহ্বলত শান্ত করিলেন; 
সেই সময়ের উপযুক্ত কোনও প্রশ্ব না করিয়। রাজ। ধৃতরাষ্ট্র তখন সঞ্তয়কে 
বলিলেন-_“সঞ্তয়, এ তোমার কি ব্যবহার? ব্যাসদেব তোমাকে এখানে 
কি উদ্দেশ্তে বলাইয়াছেন? অপ্রাসঙ্গিক এ সব কথা কি বলিতেছ?* একটি 
জঙ্গলী মন্কুষ্তকে রাজপ্রাসাদে লইয়া! গেলে সে দশদিক শূন্য দেখে (হতভম্ব 
হুইয়। যায় ), কিন্বা, হূর্ধ্য উঠিলে নিশাচরের পক্ষে রাঁত্রি হয় ; যে যে বিষয়ের 
গৌরব জানে না, নে তাহাকে নীরস ব! ভয়ঙ্কর মমে করে, স্থৃতরাং ধৃতবাষ্ট্ 
যে সঞ্জয়ের বাক্য অপ্রাসঙ্গিক বলিবেন--ইছাতে আর (বিচিত্র) কি? 
ধতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে বলিলেন-_“এই যে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে কোন্‌ 
পক্ষ অবশেষে জয়লাভ কৰিবে, তাহাই বল $ সর্বতোভাবে২ এবং বহুবার 
আমার ইহাই মনে হইতেছে যে ছুধ্যোধনের প্রতাপই সর্বদ। অধিক; আর 
অন্পক্ষের তুলনায় ইহাঁদের সৈন্মদলও দেড়গুণ বেশী, সেইজন্য ইহাদেরই 
অয় হইবার সম্ভাবনা, নয় কি? (১৬১০) আমার ইহার মনে হয় তোমার 
ভবিষ্যদ্বাণী কি জানি না, ষাঁহাঁই হউক, হে সপ্রয়, তৃমি আমাকে বল” ; 


যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণ! যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ | 
তত্র শ্রীধিজয়ো ভূতিঞ্বা! নীতির্সতির্মম ॥ ৭৮ 


এই কথার উত্তরে সপ্তয় বলিলেন__-“হে রাজন্‌, দুই পক্ষের মধ্যে কোন্‌ পক্ষ 
জয়লাভ করিবে জানি না, তবে ইহা! ঠিকই যে যেখানে আঘু আছে নেখানেই 
জীবন $ যেখানে চক্র, সেখানেই চাদদনী, যেখানে শঙ্ভু সেখানেই অদ্বিকা, 
যেখানে লম্ভজনের সঙ্গীগম লেখানেই বিষেক (জান) থাকিবে; যেখানে 
রাজ। সেখাকগেস্ীক্কর সৈন্য, যেখানে “সৌজন্য সেখানেই আত্মীয়তা, যেখানে 
বহ্ছি সেখানেই দাঁহিকাশক্তি। যেখানে শয়। " সেখানেই 'ধর্শ, যেখানে ধর্ 
সেখানেই হুখাগম, যেখানে হুখ, সেখানেই যেমন পুরুযোত্তম £ যেখানে 


১ অলৌকিক কি কথা অক্ষ টভাবে বলিতে বলিতে; ২ বিশেষভাবে 
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বলস্ত. সেখানেই উদ্ভান, উদ্ভানেই ফুলরাশি, যেখানে ফুল সেখানেই ভ্রমরের 
ঝাঁক ; যেখানে গুরু দেখানেই জ্ঞান, জানেই আত্মদর্শন, আত্মদর্শনেই যেমন 
শান্তি; ভাগ্য থাকিলেই স্খোপভোগ হয়, হ্থখেই উল্লাস,_আর কত 
বলিব?" যেখানে সুধ্য সেখানেই প্রকাশ; তেমনি, ধাহাঁর দ্বার! সকল 
পুরুষার্থ সিদ্ধ ও সনাথ ব! সানর্থ্যযুক্ত হয়, সেই ভগবান শ্রীরুষ্ণ যে পক্ষে, 
সেখানেই লক্্ী থাকিবেন ; আর, আপনার কান্তের সহিত মাতা জগদদ্বা 
যাহার পক্ষে, অণিমার্দি (অষ্টসিদ্ধি) কি তাহার দ্াপী হইয়া থাঁকিবে 
না? (১৬২০) +-সেই দেশের বৃক্ষ কি বাজি রাখিয়] কল্পতরুকে জয় করিবে 
ন।?-_এই পিতামাত। কি সামান্য ? লেখানে সমস্ত প্রস্তরথণ্ চিন্তামণিরত্ব 
কেন হইবে না? সেখানকার ভূমি স্থবর্ণত্ব গ্রাপ্ত হইবে না কেন? সেই 
গায়ের নদীতে যদি অমবতের স্রোত বহিয়! যায়, হে রাজন্‌, তাহাতে আশ্চর্য্য 
কি আছে? তুমিই বিচার কর? সেখানকার মন্ুস্দের মুখনিঃহ্ত সহজ 
(অনিয়ন্ত্রিত ) বাক্য যেন সুখে বেদধ্বনি উচ্চারণ করিবে, সদেহ হইলেও 
তাহারা সচ্চিদানন্দ কেন হইবে না? শ্রীকুষ্ণ ধাহার পিতা, কমল! ধাছার 
'মাতা, স্বর্গ ও মোক্ষ এই উভয় পদই তাহার অধীন ; সেইজন্যই ( বলিতেছি ) 
যে পক্ষে লক্্মীপতি শ্রাকষ্ণ দাড়াইয়াছেন, সেখানে সর্বপ্রকার সিদ্ধিই স্বতঃই 
থাকিবে, ইহার অন্যথ| জানি না; আর সমুদ্র হইতে উৎপন্ন মেঘ যেমন সমুদ্র 
হইতেও অধিকতর উপযোগী হয়, পার্থের ও তীহার আজ তেমনি হইল; 
কনকত্বে দীক্কা। দিতে পরশপাথর সত্যই লোহার গুরু, পরস্ত জগতের ব্যবহারে 
সবাই সোনাঁকেই জানে ; এখানে গুরু২ ন্যনত্ব প্রাপ্ত হন__একথ। যেন কেহ 
না বলে--বহ্ছি যেমন হ্থীয় প্রকাশ দীপছারা আপনাকেই প্রকাশ করে; 
তেমনি, ভগবানের শক্তিদ্বারাই পার্থ ভগবান হইতে অধিকতর শক্তিশালী 
দেখাইতে লাগিলেন, পরস্ত, ইহা মানিতে হয় যে পার্থের এই স্বতিদ্বারা 


+ পাঠাস্তরে এই স্থলে অন্ভ ছুটি ওবী,দেখ। যায়_ 
“যে স্্ীকৃষণ শ্বয়ং বিজয়ম্বরাপ, তিনি বে পক্ষে আছেন, দ্বয়ং বিজয়ও সেখানে ॥ অর্জুন বিজয় 
নামে বিখ্যাত আর শ্রীকৃষ্ণনাথও বিজয়খরাপ, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই হে যেখানে ইহারা আছেন, 


জক্মীসহ বিজননও সেখানেই থাকিবে” 


৭ গুরুত্ব। 
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তগবানেরই গৌরববৃদ্ধি হইল ) (১৬৩৯) পুত্র আমাকে সর্বগুণে পরাজিত 
করুক-ইছাই পিতার ইচ্ছা,_শাঙ্গপাঁণি শ্রীরুষ্ণের এই ইচ্ছা ফলবতী 
হইল$$ কিং বহুনা, হে রাজন্‌, পার্থ কৃষ্কপায় কৃতার্থ হইলেন-«-তিনি ঘে 
পক্ষের দিকে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখিতেছেন (সহায়তা করিতেছেন ); সেই 
পক্ষই ষে বিজয্নী হইবে, ইহাতে আপনার সন্দেহ হইতেছে কেন? সেই পক্ষ 
যদি বিজয়ী নাহয়, তবে স্বয়ং 'বিজয়”ই ব্যর্থ হইবে; স্ৃতরাঁং, যেখানে 
লক্ষ্মীপতি শ্রীকৃষ্ণ, এবং যেখানে ' পাওুপুত্র অঞ্জুন__সেখানেই বিজয়, 
সেখানেই সমহ্ত অভ্যুদয় ( উতৎ্কর্ষ ); যদি ব্যাসদেবের সত্যত1 আপনার মন 
মানিয় লয়, তবে আমার এই বাক্য ধরব বলিয়! মাঁনিয়া৷ লউন; যেখানে 
শ্রীবল্পভ শ্রীকষ্ণ, যেখানে ভক্তবৃন্দ, যেখানে সখ, সেখানেই কল্যাণপ্রাঞ্চি ; 
আমার এই কথার যদি অন্যথ। হয়, তবে আমি ব্যাসদেবের শিশুই নই”-_ 
সপ্জয় বাহু তুলিয়া! গর্জন করিয়া এই কথা বলিলেন; এইভাবে, সমস্ত 
মহাভারতের সারাংশ একটি শ্লোকের মধ্যে আনিয়] সঞ্জয় কুরুনায়কের হন্তে 
প্রদান করিলেন ; অগ্নির শক্তি কেহ জানে না ( ইহ] অসীম ), পরস্ত নলিতার 
অগ্রভাগে লাগাইলে যেমন ইহা সৃধ্যের অভাব মোচন করে (হুধ্যান্তের 
পরঅন্ধকার দূর করে ); তেমনি, শবব্রহ্ধ ( বেদ ) অনন্ত হইয়াও, সওয়। লক্ষ 
শ্নোকে রচিত মহাভারত হইল, এবং মহাভারতের সারাংশ মাতশত শ্লোক- 
বিশিষ্ট গীতায় সন্নিবেশিত হইল ; (১৬৪০) মনেই সাতশত গ্লোকের মর্মার্থ 
এই অন্তিম ক্লৌকে পরিস্ফুট__যাহ। ব্যাসশিল্ত সগয়ের পূর্ণোদগার ( পূর্ণ- 
জ্ঞানে অনুপ্রাণিত ভাষণ ); এই একটি শ্লোক যে সযত্বে হৃদয়ে ধারণ করে 
মে সমস্ত অজ্ঞানরাশি পূর্ণভাবে জয় করে ; এই সাতশত ঙ্লোক যেন গীতার 
পদের গ্যায় যাহা! আঁহাঁকে বহন করিতেছে, অথবা, “পদ” না বলিয়। ইহাদের 
গীতাকাশের পরমামৃত, বলিলে ভাঙল হয়ঃ কিন্বা, এই গ্লোকগুলি গীতারূপ 
আত্মবাভুনুভুবু স্তত-_ইহাই আমীর অনুভবে মনে হম? কিম্বা এই 
সপ্তশতী গীতাই সপ্ডশতীমন্ত্রপ্রতিপাগ্ সাক্ষাঞ্থ দেবী ভগবতী, ঘিনি মোহঙ্ধপ 
অহিষাস্থরকে মুক্তিদান করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন ; স্থতরাঁং যে মনে, 


$ তৃতীক্গ ও চতুর্থ চনুপের পাঠান্তর আঁছে__অর্থ একই । 
১ যেখানে লক্ষ্মী; যেখানে লঙ্গ্মী সেথানেই $ ' 


৬৬২ জানেশ্বরী 

শবণেও বাঁকো এই গীতাদেবীর সেবক হইবে, সে হ্বালন্দ (আত্মানন্দ) 
নাআাজ্যের চক্রবর্তী রাজ। হইবে $ কিম্বা, ভগধান গ্রীণ অজ্ঞানান্বকার নাশ 
করিবার, জন্য, ল্লৌকক্ধপ হৃর্ধ্ের পহায়তায়, গীতারূপে খেলা করিয়াছেন$ ; 
কিন্ব।, গীত। শ্লোকাক্ষররূগী ভ্রাক্ষালতামপ্ডতিত একটি মণ্ডপ, ঘেখানে সংসার- 
পথশ্রাস্ত পথিক বিশ্রাম করিতে পারে; কিন্থা, শ্রীরুষ্ণবধনক্ধপ সরোবরে 
গীতার এই শ্লোকগুলি কমলরূপে বিরাজিত, যাহাতে ভাগাবান সম্ভজন ভ্রমর- 
রূপে মধুপান করেন ; কিন্বা, এই শ্লোকগুলি আর কিছুটু নহে, আমার মনে 
হয় উহ্ণারা গীতার মহিমাকীর্তনকারী সাতশত ভাট বা চারণ) (১৬৫৯) 
কিন্বা, সাঁতশত শ্লোক বেটিত সুন্দর এই গীতানগণ্টে যেন সর্বশাস্ত্র বাস 
করিতে আসিয়াছে; কিঘ্বা আপনপতি পরমাত্মাকে প্রেমভরে আলিঙন 
করিবার জন্য গীতা এই গ্লোকরূপী বাহুবিষ্তার করিয়। আছেন; কিন্বা, 
(এই গ্লোকগুলি ) গীতাকমলের ভূঙ্গ, অথবা! গীতাসাগরের তরঙ্গ, কিন্া 
শ্রীহরির গীতানূপ রথের তুরঙগ ) কিন্বা, অঞ্জন সিংহস্থ হওয়ার জন্য, গীতাবূপী 
অদ্ভুত গঙ্গা শ্লোকক্প সর্বতীর্থ লইয়া! আসিয়াছেন1 ? কিবা, ইহারা 
ক্লোকশ্রেণী নহে, শ্লৌকে গীথ। চিস্তামণির মালাসদৃশ+- কিনব! নির্হিবিকল্প 
(ত্রহ্ষ) প্রাপ্তির উপায়ন্বরূপ কল্পতরুর বীথিক1;) এইরূপ মাতশত প্লোকের 
প্রত্যেকটি প্রত্যেক শ্লোক হইতে শ্রেষ্ঠ, এখন কে ইহাদের কোন্‌ একটিকে 
পৃথকভাবে বাছিয়। লইবে? দীপ সম্থদ্ধে কি বলা ঘায় ইহ1 তাহার 
অগ্রভাগ, ইহা পশ্চাদ্ভাগ ? হুর্ধ্কে কি ছোট বা বড়, অমৃতসিন্ধুকে কি 
গভীর ব। অগভীর,.বল। যায়?" কামধেন্ুকে দেখিয়া যেমন বলা ঘাঁয় না যে 
এই গাভী বংসসম্পন্না। (ছুধ দেয়) কিন্ধা বৃদ্ধ! ( তুধ বন্ধ করিয়াছে ); তেমনি 
গীতার শ্লোকগুলির মধ্যে 'ইহ! প্রথম শ্লোক", ইহা অন্তিম শ্লোক'-_একথ। 
বল! খায় না, পারিজাত ফুল সম্বন্ধে কি বলন যায় এটি শুফ (বাসি), এটি তাজ? 
আর গীতার ক্লোকের মধ্যে যোগ্যতা লষন্ধে কোনও তফাৎ ন্লাই, ল্তএকথার 


$ ছিতীয় ও তৃতীয় চরণের পাঠান্তর-* “দুধের সহিত বাজি জিতিয়! গীতারপে এই প্লোক 
প্রকাশ করিলেন” ; 

1 প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের পাঠাস্তয়-_“গীতাগঙ্গার মধো ফ্লোকক্সপ সর্ধবতীর্থ-সমহয় হইয়াছে" , 

$ দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর-_-*চিন্তাহীন (বিরত ) চিত্তের আক্ষর্থক চিন্তাগণি” ; “অচিতত 
(অক্ষ) প্রাত্থির উপাদন্যরূপ চিন্তাণি । 


অ্রাদশ অধ্যায় ৬৬৩, 


অধিক সমর্থন আর কি করিব? ইহাতে বাচ্য ও বাঁচকের মধ্যে £কানও 
তে নাই) (১৬৬*) এই (গীতা) শান্তে শ্রীকষ্ই 'বাচ্য” ও 'বাচক'__ইছ। 
সর্বসাধারণ লোকই জানে; গীতার অর্থ জানিলে ঘাহ1 হয়ঞ্গীতা পাঠ 
করিলেও নিশ্চিতভাবে সেই ফলই হয়, _গীতা শান্তর 'বাচ্য ও 'বাচকে?র একতা 
সাধন করে $. এইজন্য আমার সমর্থন করিবার মত এখন আর কোন বিষয়ই 
রহিল না,__গীতাকে প্রতৃর বাঙ্ময়ী শ্রীমু্তি বলিয়াই জানা উচিত; (অন্র) 
শান্ত আপন বাক্যের অর্থ প্রকট রুরিয়া আপনার মধোই লুপ্ত হয়, গ্ীতা- 
শান্তর সেবূপ নছে__ইহা। আমূল পরম তত্বন্বূপ ; অহ, কেমন বিশ্বের উপন্ন 
কূপ! করিয়া ভগবান অঞ্জুনকে নিমিত্ত করিয়া, এই মহ আনন্দকে স্থগম 
(সহজে প্রাপ্য ) করিলেন ১, পূর্ণকলাযুক্ত চন্দ্র যেমন চকোরকে নিষিত্ব 
করিয়] ভ্রিভূবনের তাপ শাস্ত করে; তেমনি শ্রীকুষ্ণরূপী গাভী, পার্থকে বৎস 
করিয়া, গীতান্মপ ছুগ্ধ পূর্ণভাবে১ দাঁন করিয়াছেন; কিন্বা, ঘেমন ভগবান 
গিরীশ (শঙ্কর) গৌতমকে নিমিত্ত করিয়া, কলিকালরূপ জরে গীড়িত 
লোকের অন্য গঙ্গার প্রবাহ ( পৃথিবীতে ) আনয়ন করিলেন ; গীতার মধ্যে 
অস্তরের সহিত ডুবিয়া গেলে (*অস্তরকে গীতার জলে স্গান করাইলে' ) ব্রন্ধ- 
স্বরূপই হইয়া যাইবে? শুধু ইহাই নহে, গীতাঁপাঠের উদ্দোস্তে জিহবাকে 
"যদি ভিজান যায়; তবে লোহার এক অংশে পরশপাথর ঠেকাইলে ঘেমন 
সযস্ত লৌহথগুই২ আপনা আপনি সোন। হইয়া যায়; ( ১৬৭০ )। 
তেমনি, গীতাপাঠরূপ বাটি (পাঁনপাত্র) যদি ওষ্ঠে লাগান হয়, তবে 
অঙ্গে ব্রন্ষত্ের পুষ্টি আসিবে ; অথবা, যদি মুখে না লাগাইয়া, মুখ ঘুরাইয়। 
বস! যাঁয়, তবে গীতার অক্ষর যাহা কানে পড়িবে তাহাতেই ফলপ্রাপ্তি 
হইবে; কিন্বা, সমর্জ দাত! যেমন কাহাকেও “নাই” বলেন না, তেমনি শ্রুবণে, 
পঠনে বা অর্থগ্রহণে গ্রীতা মোক্ষ ভিন্ন অন্য ফল দেয় না? হুতরাং সকলের 
সঙ্গেও এক গীভারই সেবা কিবে,--অন্ত সমস্ত শান্ত কিৎকরিবে ? আর 
শ্রী ও অঙ্ছুন একান্তে যে সব কথ! প্লরলভাবে ও অবাধে আলোচিন। 
করিয়াছিলেন, তাহ! পিব্যাসদেব, যাহাতে দকলের করতলগত ( সবার পক্ষে 
স্বগম ) হয়, এইগাঁষে বর্ণনা করিয়াছেন $ মাতা যখন প্রেমতরে বালক- 
775. জগ্বংকে পূর্ণ করিয়া, ২ খ্রন্তদিকেও। ৩ জ্ঞানীলোকের সঙ্গে গীতা জাম- 
বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে; 


৬৬৪ * জানেশ্বরী 


পুত্রকে খাওয়াইতে বলে, তখন সে সহজে গিলিতে পারে এমন (ছোট ছোট ) 
গ্রাস তৈয়ারী করে ? কিন্বা অসীম ও অনিয়ন্ত্রিত বাযুকে আয়তে আনিবার জন্য 
যেমন পাখন তৈয়ারী কর! হয় ; তেমনি যাহা শবেন ভ্বাব! লাভ কর] যায় না, 
তাহাকে” অনুষ্ভ ছন্দের রূপ দান করিয়। (শ্রীব্যাসদেব ) স্্ীশুত্রাদির বোধ- 
গম্য করিয়াছেন ? ত্বাতী নক্ষত্রের জলে যদি মৃক্ত1 উৎপয্ন ন হইত, তবে তাহারা 
সুন্দরী স্ত্রীলোকের অঙ্গে কিরূপে শোভ| পাইত? বাদ্তে যদি নাদ ন| হইত, তবে 
তাহ! কি প্রকারে শ্রবণগোচর হইত? ফুল না থাকিলে॥ তাহার সুগন্ধি কেমন 
করিয়া স্বাণে লওয়। যাইত? (১৬৮) পক্কান্নে মিষ্ত্ব ন থাকিলে জিহ্বা তাহ! 
কেমন করিয়া ভোগ করিত? দর্পণ বিন! নয়ন রন (নয়নের রূপ) 
দেখিত কি করিয়া? (লাকার ) শ্রীগুরুমর্তি যদি ত্রষ্টার দৃশ্তপথে না পড়িত, 
তবে কাহার উপাসনা হইত? তেমনি, অসীম ব্রহ্মবস্ত সাতশত ( শ্লোকের) 
খখ্যায় প্রকট ন। হইলে, তাহ। কে গ্রহণ করিতে সক্ষম হইত? মেঘ সমুতর 
হইতে জল উঠাইয়। লয়, তথাপি জগতের লোক ( জলের জন্য ) মেঘের দিকেই 
তাকায়, কারণ যাহা ( সমুদ্র ) অপরিষেয়, তাহ! কোন মতেই উপযোগী হুয় 
না) আর যাহ! বাক্য দ্বার প্রাপ্ত হওয়া" যায় না, তাহা যদি এই স্থন্দর 
নৌকের রূপ ধারণ না করিত, তবে কর্ণ ও মুখ তাহ! কিনূপে গ্রহণ করিত ? 
হতরাং শ্রীব্যাসদেব শ্রীকৃষ্ণের উক্তি এই গ্রস্থের আকারে সঙ্কলন করিয়৷ বিশ্বের 
মহান উপকার করিয়াছেন; আঁর আমি এখন ব্যাসদেবের প্রত্যেক পদ পুঙ্থাহ্- 
পুত্থরূপে অন্ুধ্ধবন করিয়া মারাঠি ভাষায় (সকলের ) শ্রবণযোগ্য করিয়াছি; 
যেখানে ব্যাসাঁদি মৃহধির জ্ঞানও সশঙ্ক ( ছিধাগ্রত্ত) হইয়া থামিয়া যায়, 
সেখানে আমার ন্তায় অল্পমতি মহন্ত এ কী বাচালত। দেখাইতেছে? পরস্ত, 
ভোলা (সরল) গীতেশ্বর যদি ব্যাসের বচনক্ধপ কুস্থমস্াল। ধারণ করিয় 
থাকেন, ভবে আমার দুর্ববাদ্দল লইতে না”, বলিবেন ন। (অস্বীকার করিবেন 
ম1)) হস্তীর পাল জলের জন্য সমুদ্রতটে যায়, সেখাঁনে কি কম্শুকেরে যাওয়া 
নিষেধ? (১৬৯০ ) পাখীর ছান্সার নুতন ভান! গজাইলে তাহারা আকাশে 
উড়িতে পারে না, তবে কি করা যায়? অথচ দেখ, বৃহৎ গরুড় পক্ষী আকাশ 
উন্নজ্ঘন করিয়া! যায়ঃ ভূতলে রাজহংল কেমন (ন্বন্মর গতিতে ) চলে, তবে 
কি..অন্ত সবাইকে কুঠিত হুইয়। চলিতে হুইবেুঁ অহো, আপনার 
1 তৃতীয় ও চতুর চরণের পাঠানতর-_*অন্ত বেহ কি ( নিজের চালে ) চনিবে না?” 
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$ 
পরিমাণ অস্থসারে কলসীতে প্রচুর জল ধরে, তাই বলিয়! কি অল্প জল/লওয়! 
যায় না? মশাল আকারে বড়, স্বতরাং তাহার গ্রকাশও বেশী, বাতি কি 
আপন ক্ষুদ্র আকার অহন্সাবে শ্বতন্ত্র' গ্রকাশ করে না? সমুন্ধের বিস্তার 
অনুসারে তাহাতে আকাশের প্রতিবিষ্ব পড়ে, ক্ষুদ্র জলাশয়ের মধ্যেও তাহার 
আকার অন্ুমারে আকাশ প্রতিবিদ্বিত হয়; তেমনি, ব্যাসাদি মহামতি এই 
গ্রন্থের আলোচন। করিয়াছেন বলিয়৷ আমি সেখানে পদার্পণ করিতে পাৰিব 
না_ইছা। যুক্তিযুক্ত নহে $ মন্দরপর্ব্তাকার বড় বড় জলচর জীব যে সমুদ্রে 
সঞ্চরণ করে, সেখানে কি অন্য শফরী (ক্ষুত্র মস্ত) সম্ভরণ করিতে পারিবে 
না? অরুণ (হৃধ্যের সারথি) সুর্যের কাছে থাকে বলিয়। সূর্যকে দেখে, 
ভূতলে পিগীলিকাও কি তাহাকে দেখে না? এইজন্ত, যদি আমাদের প্রাকৃত 
দেশী ভাষায় গীতা রচন। কর] হয়, তবে তাহা। অন্নচিত (কারণ ) হুইবে না 
আর, পিতা অগ্রে অগ্রে দ্রুতগতিতে চলে, আর বালক ( পশ্চাতে ) ধীরে ধীরে 
অন্থসরণ করে, মে কি পিতা যেখানে যায় সেখানে পৌছিতে পাবে না? 
(১৭০০) তেমনি, আমি যদি ব্যাসদেবের পশ্চাতে চলিয়া, ভাষ্যকারগণের 
কাছে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে 'অগ্রদর হই, তবে আমি অযোগ্য হইলেও 
গম্ভব্য স্থানে ন। যাইয়। কোথায় যাইব? আর, ধাহার ক্ষমাগুণে পৃর্থী স্থাবর- 
জঙ্গমের উপদ্রব সহ করে, ধাহার অমতে চন্দ্রম। জগতের তাপদূর করিয়। তাহাকে 
শাস্তি করে ; যাহার অঙ্গের পূর্ণ তেজ প্রাণ হইয়। সুর্ধ্য অন্ধকারের প্রসার নষ্ট 
করে? ধাহ। হইতে সমুক্র জল প্রাপ্ত হয়, জল মাধুরধ্য পায়, এবং "মাধুর্য সৌন্দর্য 
প্রাপ্ত হয়; ধাহ! হইতে পবন তাহার বল, আকাশ তাহার বিস্তার, এবং 
জ্ঞান তাহার উজ্জল সার্বভৌম মহত্ব প্রাপ্ত হয়; বেদ তাহার সুন্দর বাণী, স্থখ 
তাহার আনন্দ প্রাঞ্চুহয়, সংক্ষেপে বলিতে গেলে, বিশ্ব ধাহা হইতে সুন্দর রূপ 
প্রাপ্ত হয়; সেই সর্বোপকারক, স্মর্থ, সদ্‌গুরু শ্রানিবৃত্িনাথ আমার অন্তরে 
প্রবেশ করিয়। বাস করিতেছেন ; $খন, আমি মারাঠি রীতিতে ( তাঁধায় ) 


$ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠাস্তর :_-“তাহাতে 'কি অল্প জল শুরা যায় না?” “হাতের 
তালুতে কি অল্পজল লওয়! যায়]শা] ?” 

১ প্রকাশ আনয়ন কর্ম না? 

4 এরই ওষীর প আছে-_পগিত। অগ্রে অগ্রে চলে, আর বালক তাহার পদচিক 
ধরিয়া! চলে,*..* 
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£ 

জগতে এই অনায়াসলভ্য গীতা প্রচার করিতেছি--ইহাতে খ্শ্চর্ষযের কি 
আছে? শ্রীগুরুর (জ্রোণাচার্যের ) নামে পর্ধতশিখরে মৃত্তিকানিপ্মিত মৃত 
স্থাপন কক! কোঁলী* একলব্য ভ্রিজগতে আপনার কীত্তি স্থাপন করিয়াছিল; 

চন্দনবৃক্ষের সংস্পর্শে অস্ত বুক্ষ চন্দনের স্তায় সুগন্ধ হয়, বশিষ্ঠ খবি আপন 
গৈরিক বস্ত্র বিছাইয়। সুর্যের লহিত বিরোধ (প্রতিত্বন্িত! ) করিয়াছিলেন; 
€১৭১* ) আমি তো! সচেতন পুরুষ, আর শ্রীপুর এত অধিক সমর্থ ষে তাহার 
(কৃপা) দৃষ্টি দ্বারাই আমাকে নিজপদে প্রতিষ্ঠ। করিতে পারেন; গ্রথম 
হইতেই বদি নিখুঁত দৃষ্টি থাকে, তাহার উপর যদি ক্ুধ্যের সহায়তা মিলে, 
তবে দেখিতে পাওয়া যাইবে না এমন কোন বস্ব থাকে? এইজন্ত, আমার 
শ্বাসোচ্ছাসের সঙ্গেই নিত্য নব গ্রন্থ রচিত হইতে পায়ে--জ্জানদেব বলে গুরু- 
কৃপায় কি না হয়? এই কারণে, আমি মারাঠি ভাষায় গীভার্থ এমন (সহজ ) 
ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছি যাহাতে সাধারণ লোকে ইহা বুঝিতে পারে; পরস্ 
মারাঁঠি ভাষার রঙ্গীন (নুন্দর ) শব্যোজনায়$ দি কেহ গীতার পদগুলি 
বুঝিতে চেষ্টা করে, (অথবা, যদি কেহ গীতার পদগুলি বঙ্গীন মারাঁঠি 
ভাষায় গান করে ), তবে গায়কের ন্যনতাঁ সত্বেও তাহা৷ সসম্পূর্ণ হইবে; 
লেইজন্ত এই পদগুলিং যদি গান করণ হয়, তবে হুয়তো। তাহাতে গানের 
চাতুর্ধা থাঁকিবে না, তথাপি গীত তাহার মূল্যে কোনও ন্যনতা! আসিতে 
দিবে না; অলঙ্কার অঙ্গে ধারণ না করিলেও অমনিই সুন্দর দেখায়, অঙ্কে 
পরিলে আরওখ্হুন্দর দেখাইযে-_ইহাই কি উচিত নছে? মুক্ত। এমনি পদার্থ 
যে যদি সোনায় ব্সান হয়, তবে সোনার মান বুদ্ধি করে (নোনা আরও 
সবর দেখায়), পরস্ত এমনি তাহার গুণ যে সোনার সহিত যুক্ত ন! হুইয়াও 
অঙ্গে শোভ। পায়ঃ ; অথব] বসস্ত খতুতে বর্ডলাঁকার ফল্পিক। ফুল কুটিলে,_ 
তাহা যালায় গাখা হউক বা খোঁলাতাবেই থাকুক,__তাহার হ্ুগন্ধের নাত 
হয় না) তেমনিভাবে আমি প্রেমপূর্ণ* গনী ছন্দে এই পদ্য বুচন! ক্তিয্াছি+_ 
যাহা গান করিলেও শ্রোভা" প্ৰয়, প্রান বিনাও রমণীয় হয়; (১৭২৯) এই 


* পাহাড়ী ভীল। 1 

8 তৃতীয় চরণের পাঠীস্তর--“তাহার আকর্ষণী গড 
নে ১. অপুরতি খাঁকিষে না, ২ গীতা ৩ '্তাছ গানের ভূ হইবে । .৪ নগ্ন অঙ্গেও 
দতস € লাভজনক । 
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ওবী ছন্দে রচিত পদ্যে আমি এমন ব্রদ্দরসে পূর্ণ সুস্বাদু অক্ষর ধযাজন 
করিয়াছি ঘাহা! আবালবৃদ্ধ সকলেই সহজ্জে বুবিতে পারে ; এখন, চন্দনবৃক্ষের 
কাছে যেমন হ্থগন্ধের জন্য নিমেষমাত্রও প্রতীক্ষা করিতে হয় না; টতযনি, এই 
প্যগ্রন্থের ছন্দ শ্রবণে প্রবেশ করিবামাত্র সমাধি আনয়ন করে-_ইহার ব্যাখ্যা 
শ্রবণে কি লোকের মন মোহিত হইবে না? এই গ্রন্থ পাঠ১ করিতে গেলে 
পাপ্তিত্য এমন শোভ। পাইবে ষে তাহীর আকর্ষণী শক্তি অযুতকেও হার 
মানাইবে; ইহার ন্বতঃসিদ্ধ অস্তনিহিত কবিত্ব এমনভাবে প্রকট হয়ৎ ঘে তাহা 
শ্রবণ করিলে “মনন; ও “নিদিধ্যাসন' পরাজিত হয় (অর্থাৎ ইহার শ্রবণ 
মনন ও নিদিধ্যাসন অপেক্ষা অধিক উপযোগী হয়); ইহা শ্রবণে 
প্রত্যেক লোক আত্মানন্দানুভূতির শ্রেষ্ঠাংশ প্রাপ্ত হইবে, এবং তাহাতে 
সর্ব ইন্ড্রিয়ের পুষ্টি হইবে; চতুর চকোর আপন শক্তিতে চত্ত্রকে উপভোগ 
করে, পবস্ত সর্বজীবের জন্ত যেমন চীদনী উপযোগী হয়ঃ তেমনি অধিকারী 
পুরুঘই এই অধ্যাত্মশন্তরের অস্তবজ রহস্য ( অস্তনিহিত তত্ব ) জানিতে পারে, 
অন্ত সাধারণ লোকও ইহার বাক্চাতুধ্যে স্থথী হয়; এইভাবে ইহা সত্যই 
শ্রীনিবৃত্তিনাথের গৌরব-_ইহা) গ্রন্থ নে__তাহারি স্থরুপাঁর বৈতব রী 

ক্ষীর-সিন্ধুর ধারে শ্রীত্রিপুরারি পার্বতীর কর্ণকুহরে যাহ” বলিয়া'ছিলেন ; 
(১৭৩০ ) তাহা? ক্ষীরসমূত্রের কল্পোলের অভ্যন্তরে মকরের উদবে গুধ ছিল, 
তাহাই তিনি ( মতন্তেত্দ্রনাথ ) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ? সেই (মৎস্য হইতে উৎপন্ন) 
মতন্তেন্্রনাঁথ সগশঙ্গ* পর্বতের উপর আঁসিলে ভগ্রাবয়ব চৌরঙ্লীনাথ তাহাকে 
দেখিয়া সর্ব অবয়বে পরিপূর্ণ হইয়াছিলেন ) অব্যয়, (অটল) সমাধির 
হববাদ ভোগ করিবার জন্যঃ মতস্তেন্দ্রনাথ শ্রীগোরক্ষনাথকে সেই জানরহন্য 
দান করিয়াছিলেন গ তিনি ( গোরক্ষনাথ ) ঘোগরূপ কমলিনীর সরোবর ও 
বিষয়্বিধ্বংসকারী বীক্ক, ছিলেন, মখ্ত্েন্্রনাথ তাহাকে সর্ব অধিকার প্রদান 
করি সুরত. (ঘোগৈশ্ব্যের ) পদে* অধিষ্িত করিলেন ? তাহার পর, তিনি 
দেই শা্তব (শত্তু হইতে প্রাপ্ত ) অধৈতানন্দরূপ “বৈতব সন্ত সামর্থ্যের সহিতৎ 





১ পাঠাস্তরে “পাঠ “পাক” শব অপেক্ষা ইহাই অধিকতর গ্রাহা মলে হয়, 
২ শাস্তি উৎপন্ন করে; [|| ৩ নাজান্িকি, * শতপঙ্গ, 
£ দ্বিতীয় চরণের - পভোগ করিবার ইচ্ছায়”, 


€ 'সধুবা ; আপন সামর্থোর সহিত; 


রা 


৬৬৮ জানেশ্বরী 


শ্রগহিন্বীনাথকে প্রদান করিয়াছিলেন ; খন গহিনীনাথ দেখিলেন কলিকাল 
নিশ্চিতভাবে তৃতমাত্রকেই গ্রাম করিতেছে তখন তিনি শ্রীনিবৃত্তিনাথকে 
এইকধপ আত্ঞা দিলেন ; "অনাদি গুরু শঙ্কর হইতে যে জানৈশ্বধ্য শিশ্য- 
পরম্পরায় আমাদের সম্প্রদায় প্রাপ্ত হইয়াছে; সেই সমস্ত জ্ঞানভাগার গ্রহণ 
করিয়। তুমি ভ্রুতবেগে যাও, এবং কলি ঘে জীবগণকে গ্রাম করিতেছে 
তাহাদের সর্বপ্রকারে রক্ষা কর”? শ্রনিবৃত্তিনাথ স্বভাবতঃই কৃপালু, তাহার 
উপন্ধ গুরুর আজ্ঞা প্রাঞ্ধ হইয়াছেন,--বর্যাকালের মেঘ যেমন ক্ষুব্ধ হইয়। 
প্রচুর বর্ষণ করে ; তেমনি তিনি আর্তের প্রতি প্রেমেন্ন আতিশষ্যে, গীতার্থ 
গাথিবার ছলে, শাস্তিরস বর্ষণ করিয়াছেন_-তাহাই এই গ্রন্থ ; (১৭৪০) 
নেই সময়, আমি চাতকের ন্যায় আপন আপত্তি (উত্কট ইচ্ছা) প্রকাশ 
করিয়া তাহার সম্মুখে দাড়াইয়াছি_তাই আমি এইপ্রকার যশ প্রাপ্ত 
হুইয়াছি। এইভাবে, গুরুপরম্পরায় যে সমাধিবূপ ধন প্রাপ্ত হুইয়াছেন, 
তাহাই আমার শ্বামী (গুরুদেব) গ্রস্থরচনা করিয়া আমাকে দান করিয়াছেন ; 
নতুবা, আমি লেখাপড়া জানি না, আবৃত্তিও করিতে পারি ন1, গুরুর সেব 
করিতেও জানি না, আমার এই গ্রস্থ রচনার যোগ্যতা কোঁথা। হইতে আসিবে? 
পরস্ত, আপনার জানিবেন যে শ্রীগুরুনাথ, আমাকে নিষিত্ করিয়া, এই গ্রন্থ 
রচন। দ্বারা জগৎকে রক্ষা করিলেন ; তথাপি গুরুদেবের কৃপায় আমি কম- 
বেশী যাহ। বলিয়াছি, হে শ্রোতৃবৃন্দ, তাহার দোষগুণ আপনার মাতার ন্যায় 
সহন করুন; শব্ধযোৌজনা কিরূপে করিতে হয়, সিদ্ধান্ত কেমন করিয়া 
পরিস্ফুট করিতে হয়, অলঙ্কার কাহাকে বলে,_ আমি ইহার কিছুই জানি না; 
কাষ্টপুত্লী যেমন (শ্যত্রধাবের ) সুত্রের ছার। চালিত হয়, তেমনি আমার 
স্বামী আমাকে মুখপাত্র করিয়া নিজেই সবকথ। বলিয়াছেন” এইজন্য, দোষণুণ 
ক্ষমা করিতেও বিশেষভাবে বলিতেছি না,__কাঁরণ আমার আচার্ধদেব দ্বারা 
প্রেরিত হুইস়্াই ম্মামি এই গ্রন্থ রচন। করিয়াছি ঃ আর আপনযু্রুর এই সস্ত- 
সভায় ঘি এই গ্রন্থের কোনও ন্যনতা! দরাড়াইয়। যায়, এবং তাহ। পূর্ণ ন! হয়, 
তবে আপনারাঁই কোপগ্রত্ত হইবেন ; পরশমণির স্পর্শে যদি লৌহের হীনদশ! 
দূর ন। হয়, তবে কাহার দোষ বলিষ ? (১৭৫০) সুত্র জ্গ্রণালী বা নদী গজায় 





১ আদিগুর শঙ্ষর হইতে। ২ গ্ীতার্থ কহ্বার ছলে; 
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গিয়া! পড়িতে পারে- যদি গঙ্গার সহিত রবি এক না হইয়া যায়, তবে 
তাহার] কি করিবে? এইজন্য মহৎ ভাগ্যযোগে খন আমি আপনার্টের বায় 
সম্ভজনের চরণে আসিম়ু। পৌছিয়াছি, তখন জগতে আমার কিসের অভাব ? 
অহো» আমার গুরুজী আমাকে সন্ত আপনাদের সঙ্গ প্রাপ্ত করাঁইন্লাছেন__ 
যাহাতে আমার সকল মনোরথ পূর্ণ হইল ; দেখুন, আপনাদের গ্তায় মাতৃগৃহু 
(আশ্রয়) প্রা্ধ হইয়া আমার ঈপ্িত গ্রস্থরচনার কার্য সহজে সিদ্ধ হইয়াছে । 
অছো, শুদ্ধ সোনার ভূতল রচন। করা যায়, চিস্তীমণি রত্বের ছার! কুলাচল 
( বৃহৎ পর্বত ) নিশ্মাণ করা যায় ; সপ্ত সমুদ্র অমতে ভরাও সহজ, নক্ষত্রগুলিকে 
চন্দ্রে পরিণত করাও কঠিন নহে; কল্পতরুর উদ্যান রচনা! করাও বিশেষ 
কষ্টকর (বিষম) নহে, পরস্ত, গীতার মনন উদ্ঘণটন কর! যাঁয় না; আমি 
এক সম্পূর্ণ মূক ব্যক্তি হুইয়াও গীতার্থ শুদ্ধ মারাঠি ভাষাঁয় এমন ভাবে 
ব্যাখ্যা করিয়াছি ঘে সর্বলোকে ইহ। স্পষ্ট দেখিতে (বুঝিতে ) পারে; 
আঁমি যে এইক্প বৃহৎ গ্রস্থসাগর পার হুইয়া অপর পারে কীর্তিবিজয়ের 
পতাকা নাচাইয়াছি ; কলসসহু গীতার্থের সুন্দর মহামেরু১ রচনা করিয়া 
তাহাতে আমার শ্রীপ্ুরুর মৃত্তি স্থাপন করিয়া পৃজ1 করিতেছি ; (১৭৬০) গীতার 
যায় নির্মল অকপট মাতাকে হারাইয়া যে বালক লক্ষ্যশূন্য হইয়] ঘুরিতেছিল 
তাহাকে মাতার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়াছেন-_- ইহা আপনাদেরই ধর 
(গুণ); আমি বিচার করিয়। ( বুঝিয়। ) বলিতেছি ইহা! সঙ্জন আপনাক্সাই 
করিয়াছেন-_জ্ঞানদেব যাহা বলিতেছে তাহ! সামান্য (তুচ্ছ ) নহে; আব 
অধিক কি বলিব? এই গ্রন্থদমাপ্তির উৎসব যাহ! দেখান 'হইল, তাহাতেই 
আমার জন্ম সফল হইল (সকল জন্মফল লাঁভ হইল.১; আপনাদের উপব 
ভরসা রাৰিয়া আমি যে যে আশা! করিয়াছিলাম, তাহা! সমস্তই পূর্ণ করিয়া 
আমাকে অত্যন্ত গ্ুখী করিয়াছেন ; হে প্রভেো, আপনার। আমার জন্য যে 
এই গ্রন্থরূপ দ্বিতীয় শুঠি রচনা করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমি ,( ঘিতীয্র 
বিশ্ব নির্মান) বিশ্বামিত্রকেও্ড উপহান করিতেছি "কারণ, ত্রিশঙ্ক 
রাঁজার জন্ত ধাতা ব্রন্মীকে ছোট করিবারউদ্দেশ্যে (বিশ্বামিত্র ) নশ্বর যতি 
উৎপন্ন করিয়া ছিলেন, এইয়প স্থষ্টির লার্থকতা কি? শঙ্কু উপমন্ত,র উপর 


১ মন্দির; হরাইয়] তৃষ্ণাপ্ত যে, 
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প্রবয় হইয়া! ক্ষীরসাগর উৎপ্য করিদ্বাছিলেন, পরস্ত তাহা বিষগর্ভ বলির 
ইহার € গীতাগ্রন্থের ) লহিত উপমার যোগ্য নহে) অন্ধকাবকপ নিশাচর 
চরাঁচর জগৎ গ্রাস করিলে কুধ্য দৌড়াইয়া আলে, পরস্ত জগৎকে প্রচণ্ড তাপে 
দ্ধ করে; তাপদগ্ধ জগতের জন্য চন্দ্র চাদনী বিকীরণ করে, তবে কলঙ্ষিত 
চন্্রকে কিক্পপে উপমার যোগ্য বলা যায়) এইজন্য আপনারা সম্ভজন 
আমাম্ার) যে গ্রন্থ রচন1। করাইয়াছেন, তাছ] ত্রিজগতের উপযোগী হইল,_ 
পে গ্রন্থ সত্যই অস্কপম-_ইছা৷ আঁমি পুনরাক্স বলিতেছি ; ( ১৭৭০ ) সংক্ষেপে 
বলিতে গেলে, এই ধর্মকীর্তনের যে নমাপ্ডি হইয়া তাহা আপনাঞ্ষেরই 
কীর্তি, ইছাতে আমার শুধু সেবকত্বই অবশিষ্ট ; এখন, বিশ্বাত্মক 
দ্বেব পরমেশ্বর আমার বাগ্যজ্ঞে সন্ধষ্ট হইয়া আমাকে এই প্রসাদ দান 
করুন-__যে খলপ্রকৃতি ছুষ্টজন ভাহাদের কুটিলতা ত্যাগ করুক, তাহাদের 
সৎসল্পেই রতি হউক, এবং ভূতমাত্রই পরস্পর আস্তরিক মৈত্রীভাবাপন্ন 
হউক; পাপের অন্ধকার নষ্ট হউক, হ্বধর্শরূপ সুর্য আলোকে বিশ্ব 
প্রকাশিত হউক, এবং প্রাণিমাত্রই বাঞ্িত বস্ত প্রাপ্ত হউক? ঈশ্বরনিষ্ঠ 
সম্তমগুডলী--ধাহার। নিরস্তর ভূতলে সর্বপ্রকার কল্যাণ বর্ষণ করেন__ 
ভৃতমাত্রই যেন সর্ব! তাহান্দের দর্শন পায়) তাহারা চলস্ত কল্পতরুর 
পুম্পোভান, চেতনারূপ চিস্তামণির গ্রীম, অথবা সবাক অম্বতের সাগর ) 
নিফলক্ক চন্দ্রমার ম্যায়, ভাপহীন মার্তগডের ন্যায়, এই সব সঙ্জন ( সম্তভমগুলী ) 
সর্বদা জগতের পরমাত্ধীয় হইয়। থাকুন; আর অধিক কি বলিব? ত্রিভ্বন 
যেন সর্ব হুখে পূর্ণ হইয়া! অখগুভাবে আদিপুরুষের ভজন। করে; আর, 
বিশেষতঃ, এই গ্রন্থ (গীতা )-ই যাহাদ্দের উপক্ধীবিক। তাহারা ইহলোকে ও 
পরলোকে বিজয়ী (স্থত্থী) হউক; তখন বিশ্বেশ্বর প্রভূ (শ্রীনিবৃতিনাথ ) 
বলিলেন--“তথাস্ত, তোমাকে এই বর দান করিলাম”--তাহাঁতে জানদেব 
হুখী হইলেন) (১৭৮০) 

এই কলিবূগে, মহারাট্রষগুলে ( প্রদেশে ) গোদাবরী ু্টীরক্ষিণ তটে 
তুবনৈকপবি, অনাদি পঞ্চক্রোশক্ষেত্র'আছে--যেখানে জগতের জীবনন্ুত্রন্ূপ| 
শীমহালসাৎ দেবী' বিয়াজমান। ; সেখানে ইন্কুবংশশিরে' মণ্চ* সকলকলানিধি, 


১ ফৎকর্ট্বে। ২ ্রমহীলয়। ( প্ীযোহিনীরায ): ঘহ্বংখপিয়োমদি ; 
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ন্ায়ের পোষক ক্ষিতীশ শ্রীরামচন্্র রাজত্ব করিতেছেন; এইস্ানে প্রীত 
হইতে পরম্পরাক্রমে অন্থগামী শ্রীনিবৃত্তিনাথশিয্য জ্ঞানদেব গীতাকে শ্বারাঠি 
ভাষাক্বপ অলঙ্কারে দাজাইয়াছেন; এইভাবে, মহাভারতের প্রসিদ্ধ ভীন্বপর্ষে 
শ্রকষ্ণাঙ্জুনের যে (গীতারূপ ) উত্তম সংবাদ ( কথোপকথন ) আছে; যাহা 
উপনিষদের সার, সর্বশাস্ত্রের জন্মস্থান_সেই সরোবর যেখানে পরমহংস 
যৌগিগণ জ্রীড়ী করেন; শ্রানিবৃতিদাস জানদেব বলিতেছেন-_-এই অষ্টাদশ 
অধ্যায়ই সেই গীতামন্দিরের পূণ কলসম্বরূপ ) এই গ্রন্থের পুণা সম্পত্তি সবার 
সর্বসূত উত্তরোত্তর সম্পূর্ণ হৃধ প্রাপ্ত হউক। ( ১৭৮৮)। 


ও তৎ সং 
ইতি শ্রীমন্তগবদ্গীতা র শ্রীকৃষ্ণাঙ্ছন-সংবাদে 
মোক্ষযোগ নামক অষ্টাদশ 
অধ্যায় সমাপ্ত | 


“বারশতবারশকে জ্ঞানেশ্বর এই টীকা রচন। করিয়াছেন, এবং মচ্চিণানন্ক- 
বাব। অত্যন্ত শ্রদন্ধাসহকারে ইহার লেখক হইয়াছেন ॥” ( ৯২) 


॥গমাধ॥ 


১৬ 


১৭৭ 
৭৫ 
৩১? 


৫৫৮ 


১৫ 


( পাদটীকা) 


১৫ 


(পাদটাক1) 


১৪৯ 


( পাদটাক] ) 


৮ 


শুদ্ধিপত্র 


অশুদ্ধ 

% 

রং 
অন্ধকারের 
প্রভৃতের 
আশপাশের 
৩ আদিকরণ 
বন্ধনযুক্ত 
ত্যাগে 


৬১ 

শু 

+. 
অহংকারের 
প্রভৃতের 
আশাপাশের 
৩ আদিকারণ 


বন্ধনমুক্ক 
ভাগে 


